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॥ “শান্তিনিকেতন'-সংবাদ, ১৯২১ 


নন্দলাল প্রমুখ শিল্পিত্রয় বাগগুহা থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে, 
তাদের আকা বাগগুহার বিবিধ চিত্রের প্রতিলিপির প্রদর্শনী করে সকলকে 
প্রীত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন না ; আমেরিকা 
য়ংরোপে ঘ্বরছেন। বিশেষ করে, বিশ্বভারতীর জন্তে টাকা সংগ্রহ করার 
উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিচ্ছেন। এই সময়ে শান্তিনিকেতন- 
বিদ্যালয়ে টাকার টানাটানি খুব। রবীন্দ্র-জীবনীকার বলেন, অর্থাভাবের 
জটিল পরিস্থিতি থেকে সে-সময়ে আশ্রমকে রক্ষা করেছিলেন গ্যাণ্ডজ 
সাহেব। তিনি না-থাকলে তখন এখানকার শিক্ষক ও ছাত্রদের নিত্যকার 
খাবার যোগাড় পর্যন্ত হতো কিনা সন্দেহ । 


পাশ্চাত্য-ত্রমণ শেষ করে ১৯২১ সালের ১৬ই জ্বলাই কবি বোম্বাই- 
বর্ধমান হয়ে বোলপুরে এলেন। কবির সংবর্ধনা হলো বিশ্বভারতীর নতুন 
বাড়িতে । এই বাড়িট তৈরি হয়েছিল গুজরাটী বন্ধুদের টাকায় 
_শ্রীস্বরেদ্রনাথের পরিকল্পনা অনুসারে । দু-বছর আগে, বিশ্বভারতীর 
বাড়ি তৈরির জন্মে চেষ্টা হয়; নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সহযোগে 
মহাসমারোহে আশ্রমের দক্ষিণ দিকের মাঠে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনও করা 
হয়েছিল। কিন্তু দূরত্বের কারণে সেখানে বাড়ি তৈরি না করে 'দেহলী'র 
কাছাকাছি ছাত্রাবাস তৈরি হলো । বাড়িটির নাম হলে --শিশু-বিভাগণ । 
সম্তোষচন্দ্র মন্ত্বমদারের ম্বত্ব/র (১৯২৬) পরে শিশু-বিভাগের এই বাড়িটির নাম হয় 
_.'সন্তোষালয়' । এই নতুন ঘরে কবিকে স্বাগত করা হলেো৷ । অনুষ্ঠানে মনোজ্ঞ 
রূপসজ্জা করেছিলেন রূপকার নন্দলাল, অসিতকুমার হালদার আর 


সুরেজ্্রনাথ কর। 


৪ ভারতশিঞ্জী লন্দলাঙ্জ 


জীবনের অন্যতম আনন্দ-অনুষ্ঠান, সেদিন বাঙ্গালী শিক্ষিতসমাজ তা 
বুঝতে পারলো । _এই অনুষ্ঠানের সরল রূপসজ্জা করে ' দিয়েছিলেন 
স্বয়ং নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীরা । বাদাম গাছের নিচে চৌকি পেতে 
গ্যালারী সাজিয়ে, তার ওপর নীল আস্তরণ বিছিয়ে সেই মঞ্চ প্রস্তত 
করা হয়েছিল। যাই হোকৃ, এই অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধ-সমালোচন। হয়েছিল 
খুব। অসহযোগ-আন্দোলনের সময়ে এই রকম অনুষ্ঠান নিছক বিলাসিত 
মাত্র, সে-কথা কবিকে জানিয়ে দিয়েছিলেন অনেকে । তাদের বক্তব্য 
হলে। _দেশে যখন আগুন লেগেছে, তখন বর্যামঙ্গলের গান করা 
একান্ত অকর্তব্য। আর ষযে-মেয়েরা সেদিন গানের সভায় সেজে 
এসেছিল, তারা এই অগ্নিকাণ্ডে আছতি দিয়েছে । কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ 
বিদ্যাদান করা, কলাবিদ্যার চর্চা করা, বা নিপুণ ছাত্র-ছাত্রীদের শিয়ে 
ন্ত্যগীত অভিনয় করাকে কোনোদিন দেশের অকাজ বলে মনে 
করেননি । এর পরে, ১৯-এ ভাদ্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে কবির সংবর্ধনা 
হয়। তার দু-দিন পরে গান্ধীজীর সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হয় । এর আগে 
কবি ১৫ই ভাত্র অসিতরুমারের 'বাগগুহা ও রামগড়'-গ্রন্থের ভূমিকা 
লিখেছিলেন । 

সেই ভূমিকায় কলাক্ষেত্রে তার বিরূপ সমালোচনার যেন উত্তর 
দিয়েই কবি বিশেষ করে বলেছিলেন, খবরের কাগজে দেশের 
রাষ্ট্রপতির ধ্বজা আস্ফালনের চেয়ে, একটুকরো কাগজে একটুখানি 
ছোট ছবি যথার্থভাবে অশকতে পারার মূল্য অনেক বেশি। --শুধু তাই 
নয়, সেই হলে! দেশের শাশ্বত সম্পত্তি। রাস্ত্রীয় এশ্বর্ষের একটি ক্ষুদ- 
কৃড়োও মহাকালের সন্মার্জনীর তাড়নার টিকে থাকবে না। কিন্ত, 
অজন্তাগুহার ভিত্তিচিত্র ভারতের মর্মবাণী যুগে যুগে প্রচার করে চলবে। 

৮ই সেন্টেম্বর (১৯২১) কবি শান্তিনিকেতনে এলেন। তখনও 
পূজার ছুটাকে এক মাস বাকি। কবি ক্লাসে পড়াতে আরম্ভ করে 
দিলেন। তাছাড়া, উত্তরায়ণের পর্ণকুটার 'কোনার্কে' বসে সন্ধ্যের 
সময়ে আশ্রমবাসীদের নিয়ে কখনে। সাহিত্য, কখনো বা 05811%6 
0101-র প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করেন। কবি শান্তিনিকেতনে এই 
সময়ে ৮ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৮-এ ডিসেম্বর -পর্যস্ত কাস করেন। এই 
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পর্বে 'বিশ্বভারতী' জনগণের উদ্দেশ্তে উৎসর্গ করা হয়। এবং বিশ্বভারতীর 
প্রথম বিদেশী অধ্যাপক সিলত্য। লেভি শান্তিনিকেতনে আসেন। 

পূজার ছুটী এসে গেল। বিদ্যালয়ে ছাত্র ও অধ্যাপকগণ এই সময়ে 
কবির কোনো নাটক বরাবর অভিনয় করে থাকেন। এবারে হলো 
_ খাণশোধ”। কবির শারদোংসবের সংস্করণবিশেষ হলে। এই -_'খাণশোধ” । 
কবি নিজে নিয়েছিলেন কবিশেখরের ভুমিকা । ১৩২৮ সালের আশ্বিন- 
মাসে পূজার ছুটির আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় 'নাট্যঘরে” অভিনয় 
হয়েছিল। সে-ঘর এখন নাই। এই অভিনয়ে বূপসজ্জার শাস্তিনিকেতনের 
শিল্পিত্রয়ই ছিলেন কবির সহায়। ১৯২১ সালের পুজার ছুটার সময়ে 
নন্দলাল তার ছোট্র একটি দল নিয়ে নালন্দা, রাজগীর, পাটনা, গয়া, 
বুদ্ধগয়! ভ্রমণে বের হলেন । 


॥ শিক্ষা-ভ্রমণের সৃত্রপাত, ১৯২১ ॥ 


অধ্যাপক আর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে কলাবিভাগের পরিচালক 
নন্দলাল প্রায় প্রতি বছর শিক্ষ।-ভ্রমণে বের হতেন। --ঞএক এক ক্ষেপে 
দশ বারে! দিন করে থাকতৃম। থাকতুম তাবু গেড়ে। কারো বাড়িতে 
থাকা পছন্দ করতুম না -নেহাং দায়ে না পড়লে । বরাবরই গেছি 
আমর জঙ্গলে আর ইন্টিরীয়রে। শহরে যাইনি কখনো । আমার 
ধারণা, আধুনিক শহরে শেখবার কিছু নাই। যেতে যদি হয়ই, তবে 
পুরাতন শহরে প্রত্ুসম্পদ দেখে শিক্ষালাভ করতে যাওয়া উচিত। 

“ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বিহারেই গেছি আমি বেশি-বার। 
নাপন্দা, রাজগুহ, পাটনা', গয়া, বুদ্ধগয়া _এই রকম সব প্রত্বকীতিবন্থল তীর্থস্থান 
দলবল নিয়ে শিক্ষা্রমণে গেছি প্রথম । ১৯২১ সালের পৃজার ছুটাতে প্রথম 
ব্যাচে সঙ্জে ছাত্র গিয়েছিলেন মাত্র পাচ-ছ' জন __কৃষ্ণকিন্কর ঘোষ ওরফে “কেইঈ', 
অর্ধেন্দ্ ব্যানার্জী, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ, রমেক্্রনাথ চক্রবর্তী, মাসোজী, হরিহরণ | 
আর ছিজেন কালিদাস চ্যাটার্জী -_শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর ভাই, আর আমাদের 
সুরেজ্রনাথ। রাজগুহে গেছি আমি বারে। তেরো বার --১৯২১ সাল থেকে ১৯৪৮ 
সাল পর্যন্ত। গরম জলে সরান করে মজা পেতৃম খুব --বিশেষ করে শীতের 
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সময়ে । খাবার দাবার তরিতরকারিও খুব মিলতো ওখানে । বাই]র ট্বরে গেলে 
মাছ মাংস খেতুম না আমরা, নানা দেশের নানা রুচির ছাত্রছাত্রী 
সঙ্গে যায় বালে। যেখানে যখনই গেছি, এক-কাছে থাকতৃম সবাই মিলে । 
তারৃতে নিজেদের কাজ নিজেরাই সারতৃম। ভাতে শিক্ষক-ছাত্র কোনো 
ভেদ থাকতো! না। সবাই যে যেমন পারে স্কেচ করবে। নিজের 
ইচ্ছামতো যে যার আপন আপন থাতায় স্কেচ- করতেন । শিক্ষক 
দেখিয়ে দেবেন কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে, তবে। সে-সময়ে আনন্দের 
সঙ্গে থেকে এক সঙ্গে কাজ হতো বলে খুব পাকা শিক্ষা হতে! সে- 
সবের | দর্শনীয় স্থান সব একসঙ্গে গিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতৃম । স্কেচ 
আমি যা করতৃম, প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে আমি তা প্রেজেন্ট করতুম । 
_'লটারি করে। ছেলে-মেয়েরাও কখনো কখনো দিতো আমাকে 
উপহার --তাদের করা স্কেচ । ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আমি ছবি 
ডিম্যাণ্ড করতৃম। --সে তাদের উৎসাহ দেবার জন্তে। পাহাড় আ'কবার, 
জঙ্গল অীকবার, মানুষ আকবার, প্রেরণা দিতুম। 

“এই সময় থেকে অবসর (১৯৫১) নেবার আগে পর্যন্ত বহ্ুস্থানে আমি 
দলবল নিয়ে শিক্ষাত্রমণে গিয়েছিলুম । পাচ-ছয় থেকে এক শ'র কাছাকাছি 
ছাত্রছাত্রী শেষ পর্যন্ত গিয়েছিল আমার সঙ্গে শিক্ষাত্রমণে । তবে দল 
ভারী হলে আমাদের অস্ববিধে হতো অনেক। দল ছড়িয়ে 
পড়তে! । সামলাতে বেগ পেতে হতো । ছাত্রীরাও থাকতে] সঙ্গে ; 
খুব আনন্দেই কাটতো! । কলাভবনে বাঈরের শিক্ষক বা ছাত্রছাত্রীদের 
আমর] সাধারণতঃ দলে নিতুম না। বাইরের লোকেদের মধ্যে শেষবারে 
গেছলেন অধ্যাপক তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ । একবার ছিলেন এলমৃহার্ট আর 
রখীন্দ্রনাথ। এলমৃহান্ট আমাদের গঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ করতেন। 
রথীবাবুরা আবার শিকারে বের হতেন। কিন্ত, আমার সেটা ভালো 
লাগতো! না। ওখানে যাদের আমরা দেখতে গেছি. আকতে গেছি, 
তাদের আবার মারবো কি করে! এলম্হার্ট কাঠ কাটতে লেগে 
গেলেন আমাদের গঙ্গে সেবারে। 


॥ নালন্দা, রাজিগীর, পাটনণ, গয়, বৃদ্ধগয়া ভ্রমণ, ১৯২১ 0 


শান্তিনিকেতন থেকে নন্দলাল, সুরেজ্্রনাথ, কালিদাস চ্যাটার্জী আর 
ছাঁএপল নিয়ে ১৯২১ সালে পূজার বন্ধে বৌদ্ধতীর্ঘথ পরিক্রমায় বের হলেন। 
পুপ-লাইনে বোলপুর থেকে গেলেন বক্তিয়ারপুর। বক্তিরারপুর থেকে 
নালন্দা । নালন্দায় খননকার্য তখন চলছিল। ম্যুজিয়াম তখন তৈরি 
হয়ছে । সেখানে মিত্রমহাশয় ছিলেন কিউরেটার। ম্যুজিয়াম দেখ! হলো।। 
ছোট ছোট মুতি অনেক -ত্রোঞ্জের তৈরি । গহনা-টহনাও অনেক রাখা 
ছিল। ছোটো ছোটো মৃতিগুলি তিব্বতী ছবির ধরনের । অনেক ভালো 
ভালো মৃতি ছিল --হাত পা শাঙ্গা, গহনা-পরা । গহনার গড়ন 
_কানবালা-টানবাপা অনেকটা বাঙ্গালা দেশের মতন; দুর্গা ঠাকুরের 
সাবেক প্রতিমায় যেমন ব্যবহার হতো সেই রকম। জল-ঘড়ির ব্যবস্থা 
ছিল ওখানে । 

নালন্দা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। থাকতেন ওখানে একটা 
দোকানের সামনে একজঁল সাধুর মঠে। খাওয়া-দাওয়া ওখানেই হতো। 
দু-তিন দিন ছিলেন গর নালন্দায়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যা যা দেখা 
হইলো, পরে বিশদভাবে সে-সব বলা হচ্ছে ।-- 

নালন্দা থেকে হেঁটে গেলেন গুরা মাত মাইল দূরে রাজগীরে । 
রাজগীরে তখনও খননকার্য শেষ হয়নি। --কুয়ার মতন করে করে 
নাবাচ্ছিল।' একতলা দোতল1 বাড়ি পর্যন্ত দেখা গেল। দুর্গের মতন 
বাড়িগুলো । পুরাতন ইট -বড়ো বড়ো । থামে পঙ্কের কা'জ। 
_ুন, শশকের গুড়ো, আর দই মিশিয়ে ছেকে নিয়ে করা হতো পঙ্কের 
কাজ । 

রাজগীরে গিয়ে উঠেছিলেন ধর্মশালায় । ধর্মশালাটি ছিল সাবেক 
কালের একটি পণ্ড়ো বাড়িতে । তখন কেউ থাকতো-টাকতো না ওখানে । 
লোক একজন ঠিক করা হলো । সে কলসীতে করে জল নিয়ে নিয়ে 
দের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে! । ঘুরতে ঘুরতে কখন কার-যে তেষ্টা পায়, 
কে জানে। সকাল উঠে পালা করে ওরা রান্না করতেন। ওখানে 


ভরঁরতশিল্পী নন্দলাল 


হ- 


মাছ মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ । ভাত-টাত থেয়ে বের হতেন ওরা ঘুরতে, 
সকাল সাড়ে আটটা-নটার মধ্যে । সকালে তিন-চার দিন হট স্প্রিং-এ 
গিয়ে স্রান করেছিলেন,। ফেরার পথে আনতেন বাজার করে । সেকালের 
দোকান। আটার লুচি -ভৈষা ঘিয়ে-ভাজা, খেয়ে নিতেন দোকানে । 
'নেনুয়া'র তরকারি আর পেঁড়া জাতীয় মিষ্টি খাবার | নেনুয়া” হলো 
আমাদের দেশের পুরুল। এ তরকারি আর লুচি-মিষটি খেয়ে আসতেন সন্ধোবেল। 
জল-খাবারের মতন । কোনে! দিন আবার রাত্রে আসর্তেন স্রান সেরে। 
তিন-চার দিন ছিলেন ওখানে। 

রাজগীর থেকে যাওয়া হলো পাটনায়। তখন পাটলীপুত্রের খননকাধ 
নতুন করে আরম্ভ হয়েছে । মুনজিয়ামে প্রত্বস্ত সংরক্ষণের কাজও সেই 
সবে শুরু হলো । পাটনায় মান্কের ছবি-সংগ্রহ আবার দেখলেন তার 
চিত্রশালায় গিয়ে । গোখণাদের 'নেপাল কুটির”, শিখদের “হর-মন্দির' _এ-সবও 
দেখলেন। পাটলীপুত্রের কথা আমর পরে বলছি বিশদভাবে । 

পাটনা থেকে ওরা গয়া গেলেন ট্রেনে । উঠলেন গিয়ে একটি 
দোতল। ধর্মশালায়। নিচেই দোকান ছিল! লুচি, পুরি, তরকারি, দই 
খেতেন সেই দোকানে । গয়াতে বিঞুণ্পদের মন্দির দেখলেন। ফক্তু নদীর 
উল্টে দিকে ছোটে ছোটে! মন্দির আছে অনেক । সে-সব মন্দিরের 
স্বাপত্য-শিল্পের স্কেচ করেছিলেন তখন । নালন্দা-রাজগীরেরও স্কেচ আছে 
বনু । গয়ায় প্রেতশিল।, ব্রন্ধযোনি --এ-সব দেখলেন । গয়ায় পিতৃকৃত্য 
করলেন নন্দলাল। গয়ার কথা পরে আমর! বিস্তৃত বলবে।। 

গয়াতে দু-একদিন থেকে, ওখান থেকে গেলেন বুদ্ধগয়া দেখতে । 
সকালবেলায় টঙ্গায় চেপে সাত মাইল দুরে বুদ্ধগয়ায় যাওয়া হলো। 
বুদ্ধগয়ায় গিয়ে সারাদিন ঘুরে ঘুরে স্কেচ করতেন। বোধিবৃক্ক, রেলিং 
- এদের সব স্কেচ করা হলো । বটবৃক্ষের ছায়ায় শোওয়া বসা হতো 
আরাম করে। জাপানী-মঠে কাটিয়ে এলেন একবেলা । তখন জাপানী- 
মঠ ১৯০২ সালে ওকাকুরার প্রথম. প্রচেষ্টার ফলে, ১৯২১ সালে সবে তৈরি 
হয়েছে । মঠের ছিল ছোট্টবাড়ি, এখন হয়েছে অনেক বড়ো! । তিন-চার 
বার যাওয়া! হয়েছে বুদ্ধগয়ায় দলবল নিয়ে শিক্ষণ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে । প্রথম 
দিকে ছোট পার্টি যেতে পাঁচ-ছ-জনের। তারপরে* দল বাড়তে লাগলে! । 


॥ ভূমিকা ॥ 


১৯৪২ সালের কথা । শ্রীপঞ্চানন মগ্ডল বর্ধমান থেকে দৃপুরে আসতেন 
শান্তিনিকেতনে! আসতেন আমার সঙ্গে দেখা করতে । বিকেলে চলে 
যেতেন কাজ সেরে। আসতেন রূপরামের ধমমঙ্গলের ছবির জন্যে। 
অনেকবার এসেছেন । তখন এক দফা ছবি করে দিই। 

১৯৪৬ সালে শ্রীমান পঞ্চানন এলেন বিশ্বভারভীর বিদ্যাভবনে রিসার্চ 
ফেলো হয়ে। ও পদটি ওঁর জন্বেই এখানে প্রবর্তন করা হলে! । বাঙ্গালা 
পথি-বিভাগের কাজে পরম উৎসাহে লেগে গেলেন উনি। বিশ্বভারতীর 
প্রাক্তন ছাত্র পঞ্চানন কর্মী হয়ে এখানে ফিরে এলেন। ঠানদির মুখে 
শুনেছিলুম. যখন পঞ্চানন এখানকার ছাত্র, গুরুদেব নিজে গুঁকে পার্টিফিকেট 
দিয়ে, এখানে ফিরে এসে গবেষণার কাজ করতে বলেছিলেন 

১৯৪৭ সালে সৃষ্থদ্ধর সবনীতিবার এখানে আসেন পুঁথির কাজ দেখে 
রিপোর্ট দিতে । কলাভবনেও বেড়াতে এলেন সুনীতিবাব্‌। তখনই তিনি 
নিশি দিলেন আমাকে অনুরোধ জানিয়ে, কে লিখতে শান্তিনিকেতন- 
কলাভবনের কর্মপ্রয়াস সম্পর্কে । সেই থেকেই গর এই কাজের সূচনা। 
আমি কাজের প্রথম একট1 খসড়! করে ওঁকে দিলুম | সুনীতিবারু তার ওপর 
কিছু যোগ করলেন। পরে, শ্রীমান পঞ্চানন সেই সব অধ্যায় বিভাগের 
সঙ্গে আমার জীবনচিত্র ও কর্মধারা জুড়ে বর্তমান গ্রন্থের পরিকল্পনা 


করেছেন। 
আমার শিশুকাল থেকে যাবতীয় স্মৃতিকথার শ্রুতিলিখন, চালিয়েছেন 


পঞ্চানন । আমার অবচেতন মনের ভুলে-যাওয়া, দুরে চলে-যাওয়া স্বপনের 
মতে কত কথা ষে টেনে আনলেন শ্রীমান তার ইয়ত্তা নাই। আমার 
স্মৃতির পটে উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট দ্ব-রকম ছবিই আঁকা আছে-সে অনেক | নিরেস 
ছবিগুলে! এই শ্রুতিলিখনে আর যোগ করলুম না। দিয়ে লাভও নাই। 
তাতে সমাজের কোনও কল্যাণ হবে না। আমার জীবনের উজ্জ্বল দিকের 
কথাই বলেছি, ষাতে আমার উপক।র হয়েছে, উন্নতি হয়েছে । নানা ঘাত- 
খ 


০ 


প্রতিঘাতের অভিজ্ঞতার কথাও বলেছি; তা থেকে আমার শিক্ষা হয়েছে। 
আমার সে শিক্ষা অপরেরও কাজে লাগতে পারে । জীবনে ভালে। কাজ 
যা করিনি তার দ্বারা আমার জীবনের পরিচয় পাওয়া যাবে না। 
অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি, জীবনে আনন্দের মাপকাঠিতেই জীবনকে বুঝে 
নেওয়া ঠিক; দুঃখের মাপকাঠিতে নয়। অন্ধকার দিয়ে আলোর পরিমাপ 
করা যায় না। 

শিল্প-বিষয়ে আমার অনুরাগ কিভাবে ছেলেবেলায় আট বছর বয়েস 
থেকেই বিকাশ লাভ করতে শুরু করেছে সেই কথা বলেছি । তখন থেকেই 
ঠিক করে নিয়েছি আমি শিল্পী হব। সেই ষে আমার শিল্পরুচি, অনেক 
বাধাবিপত্তির মধ্যে দিয়ে এসে সে নিজের বিকাশ ঘটালে।। 

বাঙ্গালার বাইরে মুঙ্গের-খডাপুরে আমার জন্ম। পনেরো বছর বয়েস 
পর্যন্ত ওখানেই কাটে । এখানকার মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে 
আমার প্রগাঢ় প্রীতির সম্বন্ধ প্রথম স্থাপিত হয়। সেই অকৃত্রিম প্রণয়- 
বন্ধন আমার সারা জীবনের পাথেয় হয়ে চালিয়ে নিয়ে এসেছে আমাকে । 
কঙ্গকাতায় অবনীবাবুর ছাত্র হয়ে শিল্পকর্ম শিক্ষা করেছি । শিল্পকল্পনা ও 
সৃর্টির সন্ধান আমি পেয়েছি আমার গুরু অবন'বাবুর কাছ থেকে । কিন্ত 
শহরে ইট-কাঠের সে পাষাপ-পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃতির সঙ্গে 
আবার চাক্ষুষ মিলন হলে! শার্তিনিকেতনে এসে । এবং প্রকৃতির সে মিলনের 
মর্সকথার সে নৃতন দীক্ষা দিলেন আমাকে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ।অবনী বাবু 
শিল্পরচনার অনেক উদ্তাবনার কৌশল ও টেকনিক, গভীর শিল্পদর্শন 
শিখিয়েছেন আমাকে । কিন্ত প্রকৃতিকে এমন নিজের করে প্রত্যক্ষভাবে 
ভাঙ্গোবাসতে শিখিয়েছেন গুরুদেব । তার লেখা গানে, তার লেখা নাটকে 
রূপ পেয়েছে প্রকৃতি । তার রং ধরেছে আমার জীবনে । সে এক অমূল্য 
সম্পদ হয়ে রয়েছে আমার ইহ্জন্ম আর পরজন্মের জন্যে । তা ছাড়া, 
শান্তিনিকেতনে এসে বিভিন্ন শিক্পিগোষ্ঠী, দেশ-বিদেশ থেকে আগত শির্জী 
ও মনীষীদের সাহ্চর্ষ পেয়ে আমার শিক্পিজীবন সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। 
গুরুদেব আমার কাজে উৎসাহ দিয়েছেন, প্রেরণা দিয়েছেন, আর আমার 
কাজের উপঘুক্ত মুল্য দিয়েছেন তার অনুপম শিল্পবৈদগ্ধ্যের নিকষে কষে । 


₹? 


তিনি আমার কর্তৃপক্ষ ছিলেন, কিন্তু কর্তৃত্ব করেননি কখনও । কেবল 
পেয়েছি তার অফুরস্ত সহানৃতৃতি। আর তিনি নিজে একজন বড়ো চিত্র- 
শিল্পী হওয়াতে আমার প্রকৃত ছিলেন শিল্পী-বন্ধ। আমার পরম সৌভাগ্য 
এমন লোকোত্তর চরিত্রের সাহচর্য পেয়েছিলুম | 

শান্তিনিকেতনে এসে এখানকার বড়ো ছোট, উচ্চ নীচ সকলের সঙ্গেই 
আমার হদ্যতা হয়েছে । আশপাশের গ্রামের লোকেদের সঙ্গে, বিশেষ করে 
সাওতালদের সঙ্গে যেন আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে । তাদেরই লোক বলে 
জানে আমাকে সশাওতালেরা। মানুষকে আপন করার শিক্ষাও অবনীবাবুর 
আর গুরুদেবের । আমার সঙ্গে ছাত্রদের ষে সম্বন্ধ ছিল তাতেও তার! 
আমাকে তাদের নিজেদের লোক বলেই জানতো । শুধু ছেলে নয়; মেয়েরাও 
আমাকে তাদের আত্মীয়ের মতো মনে করতো।। “মাস্টার মশায়" নাম 
নিয়ে ভয় খাইয়েছি, কেউ কেউ এই অভিষোগ করে থাকেন। সেটা 
মোটেই ঠিক নয়। ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, ৰিপদের সময়ে ছাত্র- 
ছাত্রীরা তাদের মনের কথা অকপটে বলতো আমাকে বাপের মতো, 
অন্তরঙ্গ বদ্ধর মতো মনে করে। ছাত্রদের প্লে কি করে করতে হয় সে 
শিক্ষাও অবনীবাবুর কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। কলাভবনেও 
সে-শিক্ষা প্রবর্তন করেছি। ছাত্র ও শিক্ষকেরা এখানে এখনও সে-ধারা 


বজায় রেখেছেন। আর ছাত্র শিক্ষক নিবিশেষে গুণী বাক্তিকে কিভাবে 


মান দিতে হয়, সে শিক্ষাও দিয়েছেন গুরুদেব । 

গুরুদেব, অবনীবার্‌ আর আমার মধ্যে আমাদের একট! পারস্পরিক 
শ্রন্ধার ভাব ছিল। আমি যেমন গুদের আদর্শ পুরুষ বলে জানতুম, ওরাও 
আমাকে পেয়ে তেমনি খুবই খুশি হয়েছেন, আর গৌরববোধ করতেন 
আমার জন্তে! এখানে আসাতে আমার সাংস্কৃতিক উন্নতি যেমন হলো, 
তার সঙ্গে গুরদেব আর অবনীবারু আধিক সাহায্যও সমানভাবে করে 
এসেছেন। যখন আমার যা! অভাব পড়েছে, যা দরকার হয়েছে, সব 
দিয়েছেন জবনীবারু আর গুরুদেব । 

একটি ছোট ঘটন! বলি। একবার জৰনীবাবু একট দিশি পাকুড়গাছকে 
জাপানী প্রথায় “বামন বৃক্ষ" করবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু পারেননি । 


$ 


কারণ তার ধর্মই হলো প্রাকৃতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা । তার পাতা ছোট 
করতে পারেননি কিছুতেই | শেষে তিনি হতাশ হয়ে সেটাকে আর চেফ! 
করেননি বামন করতে । যখন আমি এলুম এখানে, তিনি বললেন, তুমি 
এটাকে নিয়ে যাও, শান্তিনিকেতনের মাঠের মধ্যিখানে ছেড়ে দাও। আমি 
সেটাকে নিয়ে এসে এখানে কলাভবনের কেন্ত্রস্থলে বসিয়ে দিলুম। আর 
সেট! অতি শীঘ্র বেড়ে উঠলো । 

রামকৃষ্ণ-মিশনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ প্রায় ছেলেবেল। থেকেই। 
মিশন আমার প্রভৃত উপকার করেছেন। আমার এঁহিক ও পারত্রিক জীবন 
মিশনের মহারাজদের উদার অনুকম্পায় পরিচালিত হয়ে চলেছে! আপদে 
বিপদে অদ্ভূত সে আনুকুল্যে নিরুদেগ করেছে আমার মনকে । 

পরিশেষে আমার বক্তব্য, শ্রীমান পঞ্চানন মণ্ডল দীর্ঘ দিন ধরে আমার 
সাহ্চর্ষে থেকে ধৈর্য আগ্রহ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে আমার কথা শুনেছেন, 
আমার ছৰি দেখেছেন, আর আমার সম্পর্কে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বনু 
কাগজপত্র পরীক্ষা করেছেন। আমার জীবন আর আমার ছবি অভিন্ন । 
মহাকালের দরবারে আমার ছবির যদি কোনোও মুল্য থাকে, তাহলে 
আমার জীবনেরও মূল্য আছে । তার হিসেব-নিকেশেরও প্রয়োজন আছে। 
শ্রীমান পঞ্চাননের এই গ্রন্থে আমার জীবনের সেই প্রামাণ্য হিসেব-নিকেশ 
অনেক-কিছু পাওয়া যাবে | বিশ্ববিচারকের কাছে আমার শিল্পকৃতি 
যদি স্থায়িত্বের আসন পায়, তার রচনার ইতিহাসও সমভাবেই বিদগ্ধ- 
সমাজের সমাদর লাভ করবে বলেই আমার ধারণা | 


নন্দলাল বন্ধ 


॥ বিষয়সৃচী ॥ 


উৎসর্গপত্র 

নিৰেদন 

প্রথম খণ্ডের নিবেদন 
ভূমিকা-_নন্দলালবসৃ 

বিষয়সূচী 

চিত্রসূৃচী 

চিত্রবিন্যাস 

আশীবাদ 

শান্তিনিকেতন-সংবাদ ১৯২১ 
শিক্ষা-ভ্রমণের সূত্রপাত ১৯২১ 
নালন্দা, রাজগীর, পাটন।, গরা?, বৃদ্ধগয়। ভ্রমণ ১৯২১ 
নালন1, ১৯২১-৪৮ 

রাজগীর-পরিক্রমা ১৯২১-৪৮ 
পাটনা-ভ্রমণ ১৯২১ 

গয়'ভ্রমণ ১৯২১ 

বুদ্ধগয়া-ভ্রমণ ১৯২১ 

লগ্নিকা 

শান্তিনিকেতন-সংবাদ, ১৯২১-২২ 
বিদেশী মনীষীদের সঙ্গে যোগাযোগ 
সিলভ'যা লেভি 

অধাঁপক উইনটারনিজ্‌ 

লেসনী 

স্টেল। ক্রামরিশ 

আদ্রে কার্পেলেস 

বোগদানফ 

মহষি ও তার শান্তিনিকেতন-আজমের সেতু দ্বিপেজ্রনাথের মৃত্যু 
শোক-নংবাদ 
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শাস্তিনিকেতন-সমাজে বিভিন্ন মনীষীর সাহ্চর্ষে 
জগদানন্দ রায় 

নেপালচন্দ্র রায় 

ক্ষিতিমোহন সেন 

বিশ্বভারতীর কথা ১৯২২-২৩ 

সমকালের শিল্পচিন্তা ১৯২১-২৪ 

ছবির পরখ 

বিশ্বভারতীর সৃত্রপাতে আচার্য নন্দলালের রূপচিন্তা 
শান্তিনিকেতন-সংবাদ ১৯২৩-২৪ 
শান্তিনিকেতন-কলাভবৰনে “কারুসংঘ' ৰা “ৰিচিত্র।' পত্তন ১৯২৩ 
শাস্তিনিকেতন-সংবাদের অনুবৃত্তি 

কলাভবন-বাড়ি বা 'নন্দন"-প্রতিষ্ঠার পর ১৯২৩-২৯ 
বিশ্বভীরতীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষী-সজমে, ১৯১৪-৩৪ 
মহামহোপাধ্যায় পঞ্চিত বিধুশেখর শাস্ত্রী 

আচার্ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল 

মহাস্থবির রাজগুর ধর্মীধার, ধর্পাল ও মজুরী 
বেনোয়া ১৯২১ 

কাজিনস্ 

কলিন্স, ১৯২২ 

ফাবরি ১৯২২ 

প্যান্্রক গেডিস ১৯২২ 

স্টেলা ক্রাম্রিশ, ১৯২২ 

স্টেল! ক্রামূরিশের ভারতশিল্প-চিন্তা ১৯২২ 

উইলিয়াম উইন্স্টান্লি পিয়ার্সন, ১৯১৪-২৩ 

শশী হেঁস 

সি. এফ, এ্যাণ্ড,জ ১৯১৪-৪০ 

বিশ্বভারতী-সংবাদ, ১১২৩-২৪ 

বক্েশ্বর-ত্রমণ, ১৯২৩ 

রাজনগর-ভ্রমণ ১৯২৩ 


৩০ 


গড়জঙ্গল-ভ্রমণ ১৯২৩ . 
শাস্তিনিকেতন-সমাজে 

কাসাহার1, ১৯২৪-২৮ 

ভীমরাও শাক্ত্রী, ১৯১৪-২৭ 

গোৌরগোপাল ঘোষ, ১৯২০-৪০ 

স্বুরেন ঠাকুর, ১৯১৯-৪০ 

চীনে-জাপানে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসঙ্গী আচার্য নন্দলাল ১৯২৪ 
জাপানের শিল্পী-সমাজে, ১৯২৪ 

আশ্রম-সংবাদ ১৩৩১, শ্রাবণ 

শান্তিনিকেতনে সৃসীম চাঁ-চক্র প্রবর্তন 

কলাভবনে জাপানী চা-চক্রের মহড়া, ১৯৩৭ 
তেজেশচন্দ্র সেন 

অক্ষয়কুমার রায় 

প্রতিমালক্ষণের পুঁথি 

চীনের চিত্রকলা সম্বন্ধে কিছু 

জাপানের চিত্রকলা সম্বন্ধে কিছু 

বিশ্বভারতীতে 'আর্ট ও স্বদেশী” ১৯২৪-২৫ 

অধ্যক্ষ নন্দলালকে লেখ কলাভবনের 

অধ্যাপক শ্রীসুরেক্্রনাথের পত্র 

ডক্টর স্টেন কোনে। 

বিজন কুটীরে মায়ার ফাদ 

নন্দলালকে লেখ! রবীন্দ্রনাথের পত্রধার। 
আশ্রম-সংবাদ--বহির্ভারতীর় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যপ্রবাহ 
মালদহ, গৌড় পায় ভ্রমণ, ১৯২৪-২৫ 

গোড়-দর্শন 

পাতুয়া 

আশ্রম-সংবাদ ১৯২৫ . 


শান্তিনিকেতন-সংবাদ 
মনীষী ছিজেত্রনাথ ও আচার্য গ্রফুল্পচক্্-সংবাদ 
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আচার্য প্রফুল্লচজ্রের পত্র 

শান্তিনিকেতন কলাভবন-সংবাদ 

নিশিকান্ত 

আর্থার গেডিস 

শোকলা সশাওতাল 

শ্রীসুরেন্দ্রনাথের বিদেশ-ত্রমণের অভিজ্ঞতা-বর্ণন। 


ফগ্সিকি 
তুচ্চি 
কলাভবনের ছাত্রমহলে শিল্পসাহিতাচ€1, ১৯২১-২৫ 
ভারতবর্ষের চিত্রের কথা 
গথিক ও পারসীক চিত্রের সাদৃশ্য কোথায় 
আনন্দ কৃমারস্বামীর 'আর্ট ও স্বদেশী'-চিন্তা ও নন্দলাল 
আশ্রম-পরিবেশে নন্দলাল ১৯২৫ 
মহামুনি ছিজেল্্রনাথের তিরোভাৰ 
মহামানবের প্রসঙ্গে একখানি চিঠি--অজিতকুমার চক্রবর্তীকে 
সভীশচন্দ্র রায় লিখিত 
আচার্য ফরমিকির বিদায়সভা 
সমকালের শান্তিনিকেতনে ভারতশিল্প-সাহিত্য চর্চা 
যুদলমান যুগের আগে ভারতীয় শিল্প 
আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলা 
ছাত্রবন্ধু জাচার্য নন্দলাল 
শিল্পীর চোখে সাদ1-কালোর আর্য 
আচার্য নন্দলালের নির্বাচিত উল্লেখযোগ্য স্কেচ-কর্ম ১৯২৩-২৫ 
আচাধ নন্দলালেক্স অঙ্কিত চিত্রপঞ্জী, ১৯২১-২৫ 
চিত্র-পরিচয় ১৯২১-২৫ 
বিভিন্ন কারুশিল্লিগোষ্ঠীর আগমন ও তাদের কাজে উৎসাহদান 
নন্দলালকে লেখা এলমৃহাস্টের প্র 
কুমারস্বামী ও রবীন্দ্রনাথের আদর্শে নন্দলালের ব্যবহারিক শিল্পচিত্তা 
বিশ্বভারতীতে বিচিত্র চরিত্রের শিল্পীদের আগমন 
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৬৭৮ 
৩৭৯ 
৩৮৪ 
৩৯২ 
৩৯৬ 
৪8০৬ 
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সীডর বুম 

হাঙ্গেরীয়ান মা ও মেয়ে : সাস ক্রণার ও এলিজাবেথ ক্রুণার, ১৯৩১ 
পিরিস 

বোনে থেকে এলে। একজন ইটালীয়ান জার্টিস্ট- 
বোতেমিয়ান আর্টিস্ট 

শিল্পী ও কবির যুগ্মসাধন। 

দেশে-বিদেশে কবির কর্মপ্রবাহ 

নটীর পৃজা ও নটরাজ 

আচাধ নন্দলালের আলঙ্কারিক শিল্পচিস্তার ভূমিকা 
শান্তিনিকেতনে দেওয়ালচিত্র 

জেওয়ালচিত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 

ফ্রেস্কে। জাকার পন্ধাতি -__নন্দলালের অভিজ্ঞতা 
অজন্তার ভিত্তিচিত্র 

সিংহলী ভিভিচিত্র 

নেপালী ভিতিচিত্র 

রবীন্নাথ ও গান্ধীজি 

রবিতীর্থে মহাত্মাজি--অসিতরুমার হালদারের বিবৃতি 
অনুবৃতি 

জ্যেষ্ঠা কন্যা গৌরীদেবীর বিবাহ ১৯২৭ 
শাস্তিনিকেতনের কথা 

আচার নন্দলালের তারকেস্তর-ভ্রমণ' ১৯২৭ 
ভারকেশ্বর 

কবির কর্মপ্রবাহ ১৯২৭ 

পাহাড়পুর-ভ্রমণ, ১৯২৭-২৮ 

জাশ্রন-সংবাদ 

যমৃনালাল বাজাজ-_মহাত্মার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ের মৃত 
মহাদেব দেশাই 

মণিবেন 


অন্বালাল সরাভাই 
গা 
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বিশ্বভাঁরতী-সংবাদ 

ডাক্তার হারি টিশ্বার্স, ১১২৮ 

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কন 'খেলা'র আদর্শ সঙ্গী 
রাজমহল-ভ্রমণ, ১৯২৮ 

প্রেমসৃন্দর বসু, ১৯২৮ 

কাগিয়াং ভ্রমণ,১৯২৯ 

সমালোচকের চোখে ভারতশিল্প সাধনার অগ্রগতি 
আশ্রম-সংবাদ, ১৯২৮ 

চিত্র-প্রদর্শনী 

তপতী অভিনয় 

তাঁকাগাকি ১৯২৯ 

সহজপাঠ চিত্রণ 

হাসেগাওয়া 

হরি অন্ধ 

সম্তোষচন্দ্র মজুমদার ও শিক্ষাসত্র কথা 
কালীমোহন ঘোষ, ১৯১৯-৪০ 

কলাভবন ও নন্দলাল 

নন্দলালকে জেখ! দিনেন্ত্রনাথের পত্র, ১৯২৭ 
সুকুমারী দেবী 

রতন 

কারুসংঘ 

গ্ল্যানচেট: প্রসঙ্গ 

মরিস 

পল রিশার 

ওয়াং-এর গুরু একজন চীনা! আর্টিস্ট 
নারায়ণ কাশীনাথ দেবল 

নন্দলালের প্রধান চিত্রকর্ম' ১৯২৯ 


সমকালের ছাত্রছাত্রী ও সহকর্মীদের চোখে শিল্পশিক্ষক নন্দলাল ১৯২১-৩১ 
সমকালীন ছাত্রের দৃষ্টিতে নন্দলালের শিল্পচিত্ত। ১৯২০-৩০ 
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হত 


সমকালের ছাত্রের বর্ণনায় শিল্পশিক্ষক নন্দলাল 

১৯৩০ সালে শাস্তিনিকেতনে কৰি ও শিল্পীর কর্মক্রম 

জাশ্রমে সঙ্গাজকর্মে নন্দলাল 

বিৰিধ চা 

আশ্রমে আনন্দের হাট 

শান্তিনিকেতনে গোসাইজী-_স্ত্রীনিত্যানন্দৰিনোদ গোস্বামী 

বিশীকে সাপে-কাটার কাহিনী 

মালদই আম-ডাকান্তির কাহিনী 

বেতনের টাকাদ্ররির কাহিনী 

আরও মজ। 

মানুষ নন্দলালের মহত্তবের দু-টি ঘটন। 

সমকালীন স্বদেশী-আন্দোলনে নন্দলাল 

কৰির কর্সধার! ও চিত্র-এদর্শনী 

বিদেশে রবীজ্সনাথের চিত্র-প্রঙগশনী 

রবীন্রনাথের চিত্রাঙ্কনের ভূমিকা 

শান্তিনিকেতন ও কলকাতায় কবির কর্মক্রম 

শান্তিনিকে তন-আশ্রমে হিন্দ্রমতে শ্রীসবরেজ্রনাথ করের বিবাহ, ১৯৩১ 
এই বিবাহের পুরোহিত জ্ীসবজিভকুমার মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতি ১৩৭১ 
এই ঘটনা উপলক্ষে শ্রীপ্রভাতকৃমার মুখোপাধঢায়ের বিবৃতি 

আচার্য নন্দলালের অক্ষিত চিত্রপঞ্জী, ১৯২৬-৩০ 

চিত্র-পরিচয় 

পঞ্চাশে পরিবেশ 

সশাচী 

মন্দির 

অশোকস্তত্ত 

বিহার 

রৰীজ্জনাথের আশীর্বাদ্‌ 

প্রথমখণ্ড সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত 

বুগান্তর, জানন্দবাজার পঞ্জিক1, বর্ধমানের ডাক, কান্ধীবান্ধব, দেশ, উদীচী, 
যতীন্্রমোহন ভট্টাচার্য, যুগান্তর, শোন সোম, মুকুল দে, কৃষ্ণ কৃপালানি। 
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॥ চিত্রসৃচী ॥ 

পৃষ্ঠ] 
নন্দলাল-_মুকুল দে প্রচ্ছদ ১ 
শীর্ধকলিপি- সবিতা পত্তিকা ঁ 
নন্দলাল-_-গগনেজ্দ্রনাথ ঠাকুর এ ৪8 
চিত্রপরিচিতি-_-শ্রীবিশ্বরূপ বসু আচার্য নন্দলাল (১৯৬৫) শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল ১ 
চীনা পর্যটক আসছেন ১২ 
শিবের মুখ -উড্‌রোফের তান্ত্রিক পুজার উপচার (১৯১১) ৪৩ 
বাঙ্গালার পাখী &০ 
চীন! পাখী, চীনা হোটেল, নিরামিষ কাটলেট ১৮২ 
জাপানী টী সেরিমোনি ২৪৬ 
বীণাবাদিনী ৩৭৯ 
রাজমহলের মাছ ৮১৯ 
লালন ফ'কর ৃ ৫৭৪ 
গৌসাইজীর পাদপন্ম--নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী ৬০৬ 
নেপালী ভাস্কর ৬৩৫ 
নটার পৃজায় গৌরী ৬৩৭ 
প্রত্যাবর্তন ৬৩৭ 
বৃক্ষরোপণ ৬৩৮ 
হুলকর্ষণ ৬৩৮ 
মেঝেন কুড়ি (১৯৩২) : ৬৪০ 
শিবের মুখ (রঙিন) ৬৫৬ 


(শিল্পীর নামহীন চিত্রাবলি নন্দলাল-অঙ্বিত) 
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॥ চিত্রবিন্তাস ॥ 


শ্রীবিশ্বরূপ বসু আচাধ নন্দলাল (১৯৬৫) শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল 
চীনা পর্টক আসছেন, চীনা পাখী 

চীন! হোটেল, নিরামিষ কাটলেট 

শিবের মুখ 

বীণাবাদিনী 

বাঙ্গালার পাখী 

রাজমহলের মাছ 

জাপানী টা সেরিমোনি 
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আশীর্বাদ 


যে মায়াবিনী আলিম্পন। সবুজে নীলে লালে 
কখনো আশাকে কখনো মোছে অসীম দেশে কালে, 
মলিন মেঘে সন্ধ্যাকাশে 
রঙীন উপহাসি যে হাসে 
রং-জাগানেো। সোনার কাঠি সেই ছেশয়ালে! ভালে ॥ 
বিশ্ব সদা তোমার কাছে ইসারা করে কত, 
তুমিও তারে ইসারা দাও আপন মনোমত । 
বিধির সাথে কেমন ছলে 
নীরবে তব আলাপ চলে, 
সৃষ্টি বুঝি এমনিতরে। ইসরা! অবিরত ॥ 
ছবির "পরে পেয়েছে। তুমি রবির বরাভয়, 
ধুপছায়ার চপলমায়। করেছে তুমি জয় । 
তব আকন-পটের 'পরে 
জানিপেো চিরদিনের তরে 


নটরাজের জটার রেখা! জড়িত হয়ে রয় ॥ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


॥ “শাস্তিনিকেতন'-সংবাদ, ১৯২১ 


নন্দলাল প্রম্বখ শিল্পিত্রয় বাগগুহা থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে, 
তাদের অশাকা বাগগুহার বিবিধ চিত্রের প্রতিলিপির প্রদর্শনী করে সকলকে 
প্রীত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন না ; আমেরিকা 
য়.রোপে ঘুরছেন । বিশেষ করে, বিশ্বভারতীর জন্যে টাকা সংগ্রহ করার 
উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিচ্ছেন। এই সময়ে শান্তিনিকেতন- 
বিদ্যালয়ে টাকার টানাটানি খুব। রবীন্দ্র-জীবনীকার বলেন, অর্থাভাবের 
জটিল পরিস্থিতি থেকে সে-সময়ে আশ্রমকে রক্ষা করেছিলেন এ্যাণ্ডজ 
সাহেব। তিনি না-থাকলে তখন এখানকার শিক্ষক ও ছাত্রদের নিতাকার 
খাবার যোগাড় পর্যস্ত হতো কিনা সন্দেহ । 

পাশ্চাত্য-ভ্রমণ শেষ করে ১৯২১ সালের ১৬ই জুলাই কবি বোম্বাই- 
বর্ধমান হয়ে বোলপুরে এলেন। কবির সংবর্ধনা হলো বিশ্বভারতীর নতুন 
বাড়িতে । এই বাড়িটি তৈরি হয়েছিল গুজরাটী বন্ধুদের টাকায় 
_শ্রীসুরেন্্রনাথের পরিকল্পনা অনুসারে । দ্ব-বছর আগে, বিশ্বভারতীর 
বাড়ি তৈরির জন্তে চেষ্টা হয়; নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সহযোগে 
মহামমারোহে আশ্রমের দক্ষিণ দিকের মাঠে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনও কর 
হয়েছিল। কিন্তু দুরত্বের কারণে সেখানে বাড়ি তৈরি না করে 'দেহলী'র 
কাঞাকাছি ছাত্রাবাস তৈরি হলো । বাড়িটির নাম হলো --'শিশু-বিভাগ”। 
সন্ভোষচন্দ্র মজুমদারের ম্বতটুর (১৯২৬) পরে শিশু-বিভাগের এই বাড়িটির নাম হয় 
_ “সন্তোষালয়” । এই নতুন ঘরে কবিকে স্বাগত করা হলো! । অনুষ্ঠানে .মনোজ্ঞ 
রূপসজ্জা! করেছিলেন রূপকার নন্দলাল, অসিতকুমার হালদার আর 
সুরেন্দ্রনাথ কর। 

১৩২৮ সালের (১৯২১) ১৭ই-১৮ই ভাভ্র জোড়াসাকোর বাড়ির 
প্রাঙ্গণে বর্ষামঙ্গলের যে-উংসব অনুষ্টিত হলো, বাঙ্জালার চারুকলার 
ইতিহাসে সে-একটি বিশেষ ঘটনা। এই দিনে যে কেবলমাত্র 
রবীন্দ্রসঙ্গীতের জলসার সূত্রপাত হলো, তা নয়, --খতু-উৎসবও যে 
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জীবনের অন্যতম আনন্দ-অনুষ্ঠান, সেদিন বাঙ্গালী শিক্ষিতসমাজ তা 
বুঝতে পারলো । _এই অনুষ্ঠানের সরল রূপসজ্জা করে দিয়েছিলেন 
স্বয়ং নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীরা । বাদাম গাছের নিচে চৌকি পেতে 
গ্যালারী সাজিয়ে, তার ওপর নীল আস্তরণ বিছিয়ে সেই মঞ্চ প্রস্তত 
করা হয়েছিল। যাই হোকৃ, এই অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধ-সমালোচনা হয়েছিল 
খুব। অসহযোগ-আন্দোলনের সময়ে এই রকম অনুষ্ঠান নিছক বিলাসিতা 
মাত্র, সে-কথা কবিকে জানিয়ে দিয়েছিলেন অনেকে । তাদের বক্তব্য 
হলে! -দেশে ষখন আগুন লেগেছে, তখন বর্যামঙ্গলের গান করা 
একান্ত অকর্তব্য। আর ষে-মেয়েরা সেদিন গানের সভায় সেজে 
এসেছিল, তারা এই অগ্নিকাণ্ডে আন্তি দিয়েছে । কিন্ত, রবীন্দ্রনাথ 
বিদ্যাদান করা, কলাবিদ্যার চ61 করা, বা নিপুণ ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে 
ন্বত্যগীত অভিনয় করাকে কোনোদিন দেশের অকাজ বলে মনে 
করেননি । এর পরে, ১৯-এ ভাদ্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে কবির সংবর্ধন। 
হয়। তার দু-দিন পরে গান্ধীজীর সঙ্গে কবির সাক্ষাং হয় । এর আগে 
কবি ১৫ই ভাদ্র অসিতকুমারের 'বাগগুহা ও রামগড়-গ্রন্থের ভুমিকা 
লিখেছিলেন । 

সেই তৃমিকায় কলাক্ষেত্রে তার বিরূপ সমালোচনার যেন উত্তর 
দিয়েই কবি বিশেষ করে বলেছিলেন, খবরের কাগজে দেশের 
রাষ্ট্রপতির ধ্বজ! আন্ফালনের চেয়ে, একটুকরো কাগজে একটুখানি 
ছোট ছবি যথার্থভাবে অশকতে পারার মূল্য অনেক বেশি । -শুধু তাই 
নয়, সেই হলো দেশের শাশ্বত সম্পতি। রাগ্ধীয় এশ্বর্ষের একটি ক্ষুদ- 
কৃড়োও মহাকালের সম্মার্জনীর তাড়নায় টিকে থাকবে না। কিন্ত, 
অজন্তাগুহার ভিতিচিত্র ভারতের মর্সবারী যুগে যুগে প্রচার করে চগবে। 

৮ই সেপ্টেম্বর (১৯২১) কবি শান্তিনিকেতনে এলেন। তখনও 
পৃজার ছুটাকে এক মাস বাকি। কবি ক্লাসে পড়াতে আরম্ভ করে 
দিলেন। তাছাড়া, উত্তরাপ়ণের পর্ণকুটীর 'কোনার্কে বসে সন্ধ্যের 
সময়ে আশ্রমবাসীদের নিয়ে কখনো! সাহিত্য, কখনো বা 05801%5 
811-র প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করেন। কবি শান্তিনিকেতনে এই 
সময়ে ৮ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৮-এ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাস করেন। এই 


ভারতশিজী নন্দলাল 01& 


পর্বে “বিশ্বভারতী” জনগণের উদ্দেশ্টে উৎসর্গ করা হয়। এবং বিশ্বভারতীর 
প্রথম বিদেশী অধ্যাপক সিলভ্যা লেভি শান্তিনিকেতনে আসেন। 

পৃ্জার ছুটী এসে গেল। বিদ্যালয়ে ছাত্র ও অধ্যাপকগণ এই সময়ে 
কবির কোনো নাটক বরাবর অভিনয় করে থাকেন। এবারে হলো 
_খাণশোধ* | কবির শারদোংসবের সংস্করণবিশেষ হলো এই -_-'খণশোধ' | 
কবি নিজে নিয়েছিলেন কবিশেখরের ভূমিকা ॥। ১৩২৮ সালের আশ্বিন- 
মাসে পূজার ছুটির আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় “নাট্যঘরে* অভিনয় 
হয়েছিল। সে-ঘর এখন নাই। এই অভিনয়ে রূপসজ্জা শাস্তিনিকেতনের 
শিল্পিত্রয়ই ছিলেন কবির সহায়। ১৯২১ সালের পুজার ছুটীর সময়ে 
নন্দলাল তাঁর ছোট একটি দল নিয়ে নালন্দা, রাজগীর, পাটনা, গয়া, 
বুদ্ধগয়া ভ্রমণে বের হলেন । 


॥ শিক্ষা-ভ্রমণের সৃত্রপাত, ১৯২১ & 


অধ্যাপক আর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে কলাবিভাগের পরিচালক 
নন্দলাল প্রায় প্রতি বছর শিক্ষা-ভ্রমণে বের হতেন। --এক এক ক্ষেপে 
দশ বারে! দিন করে থাকতুম। থাকতুম তাবু গেড়ে । কারে বাড়িতে 
থাক! পছন্দ করতুম না -_নেহাং দায়ে না পড়লে । বরাবরই গেছি 
আমর! জঙ্গলে আর ইন্টিরীয়রে। শহরে যাইনি কখনো । আমার 
ধারণ], আধুনিক শহরে শেখবার কিছু নাই। যেতে যদি হয়ই, তবে 
পুরাতন শহরে প্রত্ুসম্পদ দেখে শিক্ষালাভ করতে যাওয়া উচিত। 

“ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বিহারেই গেছি আমি বেশি-বার । 
নালন্দা, রাজগৃহ, পাটনা, গয়া, বুদ্ধগয়া _এই রকম সব প্রত্রকীতিবহুল তীর্ঘস্থানে 
দলবল নিয়ে শিক্ষান্রমণে গেছি প্রথম! ১৯২১ সালের পৃঞ্জার ছুটাতে প্রথম 
ব্যাচে সঙ্গে ছাত্র গিয়েছিলেন মাত্র পাচ-ছ" জন --কৃষ্ণকিন্কর ঘোষ ওরফে “কেষ্ট” 
অর্ধেন্দ্ব ব্যানাজা, ধীরেশ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মাসোজী, হরিহরণ । 
আনু ছিলেন কালিদাস চাটা -_শ্রীমতী প্রতিম। দেবীর ভাই, আর আমাদের 
সুরেজনাথ । রাজগুহে গেছি আমি বারো তেরে বার --১৯২১ সাল থেকে ১৯৪৮ 
সাল পর্যন্ত। গরম জলে প্লান করে মজ! পেতুম খুব --বিশেষ করে শীতের 


৬ ভারতশিল্লী নশশপাল 


সময়ে । খাবার দাবার তরিতরকারিও খুব মিলতো ওখানে । বাঁইরে ট্ুরে গেলে 
মাছ মাংস খেতুম না আমরা, নানা দেশের নানা রুচির ছাত্রছাত্রী 
সঙ্গে যায় ব'লে। যেখানে যখনই গেছি, এক-কাছে থাকতুম সবাই মিলে। 
তারুতে নিজেদের কাজ নিজেরাই সারতৃম। ভাতে শিক্ষক-ছাত্র কোনে 
ভেদ থাকতো না। সবাই ষে যেমন পারে স্কেচ করবে । নিজের 
ইচ্ছামতো যে যার আপন আপন খাতায় স্কেচ করতেন । শিক্ষক 
দেখিয়ে দেবেন কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে, তবে। সে-সময়ে আনন্দের 
সঙ্গে থেকে এক সঙ্গে কাজ হতো বলে খুব পাকা শিক্ষা হতো সে- 
সবের | দর্শনীয় স্থান সব একসঙ্গে গিয়ে ঘরে ঘরে দেখতুম । স্কেচ 
আমি যা করতুম, প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে আমি তা প্রেজেন্ট করতুম। 
লটারি করে। ছেলে-মেয়েরা কখনো কখনো দিতো আমাকে 
উপহার --তাদের করা স্কেচ । ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আমি ছবি 
ডিম্যাণ্ত করতুম। --সে তাদের উৎসাহ দেবার জন্তে। পাহাড় আ'কবার, 
জঙ্গল অশীকবার, মানুষ আকবার, প্রেরণ! দিতুম | 

'এই সময় থেকে অবসর (১৯৫১) নেবার আগে পর্যন্ত বনস্থানে আমি 
দলবল নিয়ে শিক্ষাভ্রমণে গিয়েছিলুম ! পাঁচ-ছয় থেকে এক শ'র কাছাকাছি 
ছাত্রছাত্রী শেষ পর্যন্ত গিয়েছিল আমার সঙ্গে শিক্ষাভ্রমণে | তবে দল 
ভারী হলে আমাদের অসুবিধে হতো অনেক। দল ছড়িয়ে 
পড়তে! । সামলাতে বেগ পেতে হতো । ছাত্রীরাও থাকতে] সঙ্গে ; 
খুব আনন্দেই কাটতো । কলাভবনে বাইরের শিক্ষক বা ছাত্রছাত্রীদের 
আমর] সাধারপতঃ দলে নিতম না। বাইরের লোকেদের মধ্যে শেষবারে 
গেছলেন অধাঁপক তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ । একবার ছিলেন এলমৃহাস্ট আর 
রখীন্দ্রনাথ। এলম্হার্ট আমাদের মঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ করতেন। 
রীবাবুরা আবার শিকারে বের হতেন। কিন্তু, আমার সেটা ভালো 
লাগতো না। ওখানে যাদের আমরা দেখতে গেছি, অশকতে গেছি, 
তাদের আবার মারবো কি করে! এলম্হার্ট কাঠ কাটতে লেগে 
গেলেন আমাদের সঙ্গে সেবারে। 


॥ নালন্দা, রাজগীর, পান, গয়া, ব্ুদ্ধগয়া জমণ, ১৯২১ ॥ 


শান্তিনিকেতন থেকে নন্দলাল, সুরেক্রনাথ, কালিদাস চ)াটাজী আর 
ছাত্রদল নিয়ে ১৯২১ সালে পৃজার বন্ধে বৌদ্ধতীর্থ পরিক্রমায় বের হলেন। 
লুপ-লাইনে বোলপুর থেকে গেলেন বক্তিয়ারপুর। বক্তিয়ারপুর থেকে 
নালন্দা । নালন্দায় খননকার্য তখন চলছিল। ম্যজিয়াম তখন তৈরি 
হয়েছে । সেখানে মিত্রমহাশয় ছিলেন কিউরেটার। মুঃজিয়াম দেখা হলে।। 
ছোট ছোট মুতি অনেক -_ব্রোঞ্জের তৈরি। গহনা-টহনাও অনেক রাখা 
ছিল" ছোটো। ছোটে মৃতিগুলি তিব্বতী ছবির ধরনের । অনেক ভালে! 
ভালো মৃত্তি ছিল -_হাত পা! ভাঙ্গা, গহনা-পর! । গহনার গড়ন 
-_কানবালা-টানবাপা অনেকটা বাঙ্গালা দেশের মতন; দুর্গা ঠাকুরের 
সাবেক প্রতিমায় যেমন ব্যবহার হতো সেই রকম। জল-ঘড়ির ব্যবস্থা 
ছিল ওখানে । 

শালন্দা ঘরে ঘরে দেখতে লাগলেন। থাকতেন ওখানে একটা 
দোকানের সামনে একজন সাধুর মঠে। খাওয়া-দাওয়া ওখানেই হতো । 
দু-তিন দিন ছিলেন ওর! নালন্দায়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যা যা দেখ! 
হলো, পরে বিশদভাবে সে-সব বল। হচ্ছে ।-_ 

নালন্দা! থেকে হেটে গেলেন গুরা সাত মাইল দুরে রাজগীরে । 
রাজগীরে তখনও খননকার্ধ শেষ হয়নি ॥ --'কুয়ার মতন করে করে 
নাবাচ্ছিল।, একতলা দোতলা বাড়ি পর্যন্ত দেখ! গেল । দুর্গের মতন 
বাড়িগুলো । পুরাতন ইট --বড়ো বড়ো ।. থামে পঙ্কের কাজ। 
চুন, শখকের গুড়ো, আর দই মিশিয়ে ছে+কে নিয়ে করা হতো পঙ্কের 
কাজ । 

রাজগীরে গিয়ে উঠেছিলেন ধর্সশালায় । ধর্মশালাটি ছিল সাবেক 
কালের একটি পশ্ড়ো বাড়িতে । তখন কেউ থাকতো -টাকতো। না ওথানে। 
লোক একজন ঠিক করা হুণো । সে কলসীতে করে জল নিয়ে নিয়ে 
ওদের সঙ্গে সঙ্গে ত্বরতে। ঘুরতে ঘুরতে কখন কার-যষে তেফট। পায়, 
কে জানে । সকালে উঠে পালা করে এরা রান্না করতেন। ওখানে 


৮ ভাঁরতশিক্জী নন্দলাল 


মাছ মাংস খাওয়া! নিষিদ্ধ | ভাত-টাত খেয়ে বের হতেন' গুরা ঘুরতে, 
সকাল সাড়ে আটটা-নটার মধ্যে । সকালে তিন-চার দিন হট স্প্রিং-এ 
গিয়ে ম্লান করেছিলেন। ফেরার পথে আনতেন বাজার করে । সেকালের 
দোকান। আটার লুচি --ভৈষ! ছিয়ে-ভাজা, খেয়ে নিতেন দোকানে । 
'নেনুয়া'র তরকারি আর পেঁড়া জাতীয় মিষ্টি খাবার | এনেনুয়া” হলে! 
আমাদের দেশের পুরুল। এঁ তরকারি আর লুচি-মিষ্টি খেয়ে আসতেন সন্ধ্যেবেল। 
জল-খাবারের মতন। কোনো দিন আবার রাত্রে আসতেন স্তন সেরে। 
তিন-চার দিন ছিলেন ওখানে। 

রাজগীর থেকে যাওয়া হলে! পাটনায়। তখন পাটলীপৃণের খননকার্য 
নতুন করে আরম্ভ হয়েছে । ম্যুজিয়ামে প্রত্ববস্ত সংরক্ষণের কাজও সেই 
সবে শুরু হলো । পাটনায় মানুকের ছবি-সংগ্রহ আবার দেখলেন তার 
চিত্রশালায় গিয়ে । গোখণাদের 'নেপাল কুটির", শিখদের “হর-মন্দির' _এ-সবও 
দেখলেন। পাটলাপুত্রের কথা আমর! পরে বলছি বিশদভাবে | 

পাটন। থেকে গুরা গয়া গেলেন ট্রেনে । উঠলেন গিয়ে একটি 
দোতলা ধমশালায়। নিচেই দোকান ছিল। লুচি, পুরি, তরকারি, দই 
খেতেন সেই দোকানে । গয়াতে বিমু্পদের মন্দির দেখলেন। ফন্ত নদীর 
উদ্টে! দিকে ছোটে| ছোটে। মন্দির আছে অনেক । সে-সব মন্দিরের 
স্বাপত্য-শিল্পের স্কেচ করেছিলেন তখন । নালন্দা-রাজগীরেরও স্কেচ আছে 
বন । গয়ার প্রেতশিল।, ব্রন্মযষোনি --এ-সব দেখলেন । গয়ায় পিতৃকৃতা 
করলেন নন্দলাল। গয়ার কথা পরে আমরা বিস্তৃত বলবে । 

গয়াতে দু-একদিন থেকে, ওখান থেকে গেলেন বুদ্ধগয়া দেখতে । 
সকালবেলায় টঙ্গীয় চেপে সাত মাইল দূরে বৃদ্ধগয়ায় যাওয়া হলে।। 
বুদ্ধগয়ায় গিয়ে সারাদিন ঘ্বরে ঘরে স্কেচ করতেন। বোধিবৃক্ষ, রেলিং 
- এদের সব স্কেচ করা হলো । বটবৃক্ষের ছায়ায় শোওয়।, বসা হতো। 
আরাম করে। জাপানী-মঠে কাটিয়ে এলেন একবেল।। তখন জাপানী- 
মঠ ১৯০২ সালে ওকাকুরার প্রথম প্রচেষ্টার ফলে, ১৯২১ সালে সবে তৈরি 
হয়েছে । মঠের ছিল ছোট্টবাড়ি, এখন হয়েছে অনেক বড়ো । তিন-চার 
বার ফাওয়৷ হয়েছে বুদ্ধগয়ায় দলবল নিয়ে শিক্ষা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে । প্রথম 
দিকে ছোট্ট পার্ট যেতো পাচ-ছ-জনের | তারপরে দল বাড়তে লাগলে।। 


॥ নালন্দা, ১৯২১-৪৮ ॥ 


নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়ের এঁতিহের গৌরষে বিশ্বভারতীর ভবিষ্কং 
রূপকার নন্দলালের অন্তরাত্মা আনন্দে ডগমগ। এ-প্রীতি তার ভারতশিল্প- 
প্রীতির সহজাত । তিনি ভাবতেন, তিনি যেন আগের জন্মে নালন্দার 
কোনও বরূপ-শিল্পী হয়ে বর্তমান ছিলেন। নন্দলাল যতবার নালন্দা 
রাজগ্ীীর গেছেন, সব মিলিয়ে তার “প্রত্যক্ষবোধের দ্বারা উজ্জ্বল' অভিজ্ঞতার 
বর্ণনা দিচ্ছি, --উধ্যাপক অমৃূল্যচন্দ্র সেন মহাশয়ের রচনার অনুসরণ করে। 
কারণ শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক থাকার সময়ে অমৃল্যবার্‌ এই বিষয়ে যখন 
লিখতেন, তখন নান! অলোচনা তিনি করতেন নন্দলালের সঙ্গে বিভিন্ন 
সময়ে । এখানে সেই সব আলোচনার সার-সঙ্কলন করে দেওয়া গেল । -_ 

বৌদ্ধ ও জৈন শান্তর থেকে জান৷ যায়, নালন্দা খুবই সম্বন্ধ গ্রাম 
ছিল। রাজগুহ আনাগোনার পথে বুদ্ধ এখানকার একজন বন্ত্রব্যবসায়ী, 
'প্রাবারিক'-এর আমবাগানে বিশ্রাম করতেন । নালন্দা-অঞ্চলে মহাবীরেরও 
শিষ্কত ছিল অনেক । তিনিও নালন্দায় আসতেন প্রায়ই । গয়ার পথে 
নালন্দা-রাজগীর থেকে পাচ-ছ' ক্রোশ দূরে 'অপাপপুরী' --এখনকার 
জৈনতীর্থ পাবাপুরীভে তার নিরাণস্থান । একবার বোধ হয় রুদ্ধ ও 
মহাবীর দু-জনেই এখানে একসঙ্গে আসেন । নালন্দা নামটার উৎপতি সম্পর্কে 
অনেকে অনেক কথা বলেন। কেউ বলেন, এখানকার একট। পুকুরে একটা 
'নাগ' থাকতো, তার নাম ছিল 'নালন্দা' | কেউ বলেন, বোধিসত্ব আগের 
একজন্মে এখানকার একজন খুব দানশীল রাজা ছিলেন। তিনি প্রার্থীকে 
কখনও 'দেবো না' বা 'ন অলং দা' বলতেন না; সেই থেকেই নাকি 
'নালন্দা'। কেউ বলেন, পদ্লবন ছিল অনেক, সেইজন্থে নাল বা নালক থেকে 
'নালন্দা' হয়েছে । আমাদের মনে হয়, এই নামট প্রাগৈতিহাসিক অধিবাসীদের 
দেওয়া নাম _নাল বা নালম্-দ। বা দহ অর্থাৎ 'পদ্মদহ'। যাই-হোক, 
নামটি সার্থক বটে । এখানে কতো রকমের কতো পদ্ম-যে ফুটেছিল ! তাদের 
জ্ঞালের যশঃসৌরভে জগং-সংসার আমোদিত ) 
২ 
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সারিপুত্রের জন্ম আর স্বত্যুস্থান এই নালন্দা। অশোক' সারিপুত্রের 
চৈত্য পৃজা করে স্তূপ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন । সারিপুত্রের ধাতুস্ত:প 
দেখেছিলেন ফা-হিয়েন। এখনকার “সারিচক'-গাঁ এই নামের স্মৃতি বহন করছে। 
ফা-হিয়েনের সময়ে নালন্দার বিহার ছোট ছিল খুব। পঞ্চম শতাবের 
মাঝামাঝি রাজা প্রথম কুমারগুপ্তের সময় থেকে মহাবিহার আরম্ভ হয়। 
পরবতীণ গুপ্তবংশের বৌদ্ধ রাজারা এর বৃদ্ধিসাধন করেন সপ্তম শতাবে 
হিউয়েনং-সাঙ দ্ব-বারে প্রায় তিন বছর নালন্দায় বাস করেন । এই শতাবের 
শেষে, ইংসিং দশ বছর এখানে পড়াশুনা করেছিলেন । নালন্দার 
পণ্ডিতেরা হিউয়েনংসাঙকে রাজার মতো অভ্যর্থনা করেছিলেন । 
এই সময়ে এই মহাবিহারে অধ্যয়ন করতো প্রার় তিন-চার হাজার 
ছাত্র । রাজাদের দান-টান থেকে ছাত্রদের আহারাদির ব্যবস্থা হতো।। 
এখানকার পণ্ডিত আর ছাত্রের বিখ্যাত ছিলেন বিদ্যা আর সদাচারের 
জন্যে । এদের জীবন পরিচালিত হতো কঠিন নিয়মে । জল-ঘড়ি থেকে 
নির্নয-কর] সময়, শঙ্ধ্বনির সঙ্কেতে নালন্দার সব কাজ নিয়ন্ত্রিত হতে! । 
এখানে ছাত্র ভরতি হতে গেলে, দ্বারপণ্ডিতের কাছে কঠিন পরীক্ষা দিতে 
হতেো।। শতকরা তিরিশজনের বেশি ছাত্র ভরতি হতে পারতো না। 
প্রায় একশোটি 'মণ্ডলী” বা ক্লাসে ছাত্রদের অধায়ন চলতো। সারাদিন 
ধরে। বৌদ্ধশান্ত্র ছাড়], বেদ, সাহিত্য. দর্শন, ব্যাকরণ, ন্যায়, আম্ুর্বেদ, 
রসায়ন, ধাতুবিদ্যাদি সমস্ত বিষয়ের চর হতো এখানে। 

হিউয়েনং-সাঙ-এর সময়ে দক্ষিণ-পুর্ব বাঙ্গালার এক রাজপুত্র --ভিক্ষু 
শীলভদ্র নালন্দার মহাস্থবির বা প্রধান আচার্য ছিলেন। হিউয়েনং-সাঙ 


শীলভপ্রের কাছে স্ৌদ্ধশান্ত্র পড়েছিলেন। ওখানে এখন একটি গ্রাম 
রয়েছে, নাম তার গসিলাও'। এ-নাম শীলভদ্রের বা শীলাদ্দিতা 


হর্যব্ধনের নাম থেকে আসতে পারে। হিউয়েনৎ-দাঙ নালন্দা থেকে 
উপাধি পেয়েছিলেন 'মোক্ষাচার' । তিনি স্বদেশে ফেরবার পরেও, 
নালন্দার পণ্ডিতের দেবপুজার সময়ে তাকে স্মরণ করতেন. চিত 


লিখতেন, উপহার পাঠাতেন। 
হিউয়েনং-সাঙ( নালন্দার একটি ছ-তলার সমান উচ্চু বাড়িতে আশী 


কুট উন্চু তামার একটি বুদ্ধমৃতি দেখেছিলেন। এই মৃত মৌর্য রাজা 
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পূর্ণ-বর্মণ স্বাপন করেন ছ-শতাবে । হিউয়েনং-সাঙ যখন নালন্দায় 
ছিলেন, সেই সময়ে সম্রাট হর্ষবর্ধন এখানে একটি পিতলের পাত-মোড়া 
বিহার নিমাণ করিয়েছিলেন । মহাবিহারের খরচ চালাবার জন্তে হ্র্ষব্ধন 
এক-শে। খানি গ্রাম নিষ্কর করে দেন। এই এক-শেো গায়ের দু-শে৷ ঘর 
গেরন্ত প্রতিদিন চাল, ধি আর দ্ধ যোগাতেন মহাবিহারে । রাজ! 
হর্য নিজেকে পালন্দা-পণ্ডিতদের 'দাস* বলেছেন। কান্তকুক্সে হর্য যে 
ধর্স-মহাসম্মেলন ডেকেছিলেন. তাতে উপস্থিত. ছিলেন নালন্দার এক 
হাজার ভিক্ষু 

অষ্টম শতাবে কনোৌজের রাজা যশোধর্মদেবের মন্ত্রীর ছেলে মালাদ 
নালন্দা মহাবিহারে বনু সম্পত্তি দান করেছিলেন। তার শিলালিপি থেকে 
সে-যুগের নালন্দা-মহাবিহারের চরম শ্রী-সম্বদ্ধির বর্ণনা ফুটে উঠেছে ছবির 
মতন। হিউয়েনং-সাঙ এর জীবনচরিতেও নালন্দায় বনু বিচিআ কারুকার্ষ- 
মণ্ডিত, বিচিত্র বর্ণরঞ্জিত, গগনস্পর্শী প্রাসাদশ্রেণীর উল্লেখ আছে। 

গৌড়ের বৌদ্ধ পালরাজারা ছিলেন বিশেষ বিদ্যোংসাহী । এই 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল অষ্টম শতান্দের শেষের দিকে মগধ 
অধিকার করে নালন্দা! থেকে পণ্ডিতদের নিয়ে গিয়ে ওদস্তপুরী 
মহাবিহার স্থাপন করেছিলেন । ওদস্তপুরী হলো! এখনকারের বিহার 
শরীফ। এই সময়ে তিব্বতের সঙ্গে নালন্দার যোগ হয়। নালন্দা থেকে 
একাধিক পণ্ডিত তিব্তে যান। তাদের মধ্যে শান্ত রক্ষিত আর 
পদ্মসস্ভব উল্লেখযোগ্য । পঞ্সুসস্ভব তিবতে গিয়ে লামা-ধর্মের প্রবর্তন 
করেছিলেন । 

নবম শতাবে রাজা ধর্মপাল উত্তরভারত জয় করে পাঁটলীপুত্রে 
রাজধানী স্থাপন করে 'বিক্রমশীলা* মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেন । এ হলো 
এখনকারের কহলগাঁও বা কোলং স্টেশন থেকে ছ-মাইল দরে _-সাহেবগঞ্জ আর 
ভাগলপুর প্টেশনের মাঝামাঝি জায়গায় । নালন্দার পণ্ডিতদের মধ্যে 
অনেকে বিক্রমশিলায় গিয়ে যোগ দিয়েছিলেন । পালরাজারা রাজসাহী 
জেলার পাহাড়পুরে 'সোমপুর'' চবি্বিশ-পরগণা জেলার “জগদ্দলে, 
মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । নালন্দা তারা বহু অর্থ-সম্পত্তি 
দিয়েছিলেন। তাদের কেউ কেউ উদ্দগুপুরে রাজধানীও স্থাপন 
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করেছিলেন । 
নালন্দার একটি শিলালিপিতে আছে বিপুলশ্রী মিত্র নামে একজন 


ভিক্ষা সোমপুর-বিহারে 'তারা'-দেবীর মন্দির স্থাপন করেছিলেন । একটি 
বিহারের তিনি সংস্কার করিয়েছিলেন; আর নাঁলন্দায় ইন্দ্রপুরী বৈজয়ন্ত 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একটি বিহার তৈরি করেছিলেন। সুমাত্রার রাজা 
বাঁলপুত্রদেব নালন্দায় একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । তার অনুরোধে 
নবম শতাবে রাজা দেবপাল এই বিহারে-রাখা প্রথি নকল করবার 
জন্যে, আর তিক্ষুদের খরচ চালাবার জন্যে পাঁচখানি গ্রাম শিষ্কর করে 
দেন। আর একটি শিলালিপিতে আছে, দশম শতাব্ের শেষভাগে 
নালন্দা অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হয়ে যাবার পরে, আবার তৈরি করান 


রাজা মহীপাল। 
একাদশ-দ্বাদশ শতাবদে নালন্দায় “অষ্টসাহস্ত্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা” পুঁথির 


নকল করা হয়। এই নকল নেপালে, লগুনে. অক্সফোর্ডে আছে। সেই 
যুগের মাগধী ভাষা আর লিপি থেকে বাঙ্গালা ভাষা আর লিপির 
উদ্ভব হয় । মাগধী লিপি থেকে তিব্বতী লিপিও হয়েছিল। নালন্দা 
থেকে চীনে, নালন্দা-বিক্রমশীলা-উদ্দগুপুর থেকে তিববতে বৌদ্ধধর্ম 


আর বৌদ্ধশান্ত্র প্রচারিত হয়। 
চীন থেকে নালন্দায় ভক্ত পণ্ডিত পর্যটকের আনাগোনার একটি 


বনুপুরাতন চীনে ছণির স্কেচ করে রেখেছেন নলন্দলাল (দ্র. স্কেচবুক 
খ্যা ২২৫৩৪ )। মূল ছবিটি তার মনে হয়, মহেঞ্জোদারোর সমকালীন । 
কোন রাজা ব1! পর্যটক সে সময়ে তারতবর্ষে যাচ্ছেন কিংবা ভারতবর্ষ 
থেকে আসছেন ।. পথে তিনি নানা বিভীষিকা দেখতে দেখতে আসছেন। 
বিছে, বন্থুমাথাওয়ালা সাপ, ভূত, প্রেতাত্মা! সব দেখতে দেখতে আসছেন। 
চীনে পাহাড়ের পরিবেশ । 

ভারতের অনেক গ্রন্ত্বের অনুবাদ চীনা তিব্বতীতে হয়েছিল। তিব্বতী 
সুত্র থেকে জানা যায়, নালন্দার 'রত্তসাগর” “রিতোদধি' আর 'রত্ুরঞ্জকঃ 
নামে তিনটি প্রাসাদে লাইব্রেরী ছিল। এবং মহাবিহারের যে-অংশে 
এই প্রাসাদ তিনটি ছিল, সে পল্লীর নাম ছিল __-'ধম্নগঞ্জ' বা 


'জ্ঞানবিপণি' | 
১১৯৭-১২০৩ খংস্টাকে বখতিয়ার খিলজী নালন্দা, বিক্রমশীলা, 
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উদ্দগুপুর --এ-সব ধ্বংস করেন। পুঁথিতে আগুন লাগিয়ে দেন। ভিক্ষদের 
হত্যা করেন। বখতিয়ার ভেবেছিলেন, উচু-দেওয়াল-ঘেরা মহাবিহাঁরগুলে। 
আসলে হলো দুর্গ, আর ভিক্ষুদের ভেবেছিলেন সেনাবাহিনী । এখানকার 
সমস্ত মূল্যবান জিনিসপত্র, মুর্তি আর অন্য দ্রব্য তাঁর সৈম্বেরা লুট করে 
নেয়। পরে, পুঁথিতে কি লেখা আছে বখতিয়ারের জানবার ইচ্ছা! হলে, 
পুঁথি পড়তে পারে এমন একজন লোকও সেখানে পাওয়া যায়নি । 
তিক্ষুরা সবাই নিহত হয়েছিলেন; আর অন্য সব শিক্ষিত ভদ্রলোক পালিয়ে 
গিয়েছিলেন দেশ ছেড়ে। মুসলমানদের আক্রমণের পরে মুদিতভদ্র নামে 
একজন ভিক্ষু ভাঙ্গা-বিহার আবার সংস্কার করান ; নির্মাণও করান । 
এর কিছুদিন পরে. মগধরাজের মন্ত্রী ককৃটসিদ্ধ এখানে একটি চৈত্য-স্থাপন 
করেছিলেন। সেই উৎসব উপলক্ষে ধম-উপদেশ দেবার সময়ে দু'জন 
পরিব্রাজক ব্রাঙ্গণ এখানে এসে ভীষণ চটে যান। ফলে, ক'জন অল্পবয়সী 
ভিক্ষু এদের মাথায় ময়লা জল ঢেলে দিয়েছিলেন । এই অপমানের শোধ 
নেবার জন্যে ব্রাঙ্গণ দু-জন সূর্যপৃজা আর যজ্ঞকরে যজ্ঞকুণ্ডের স্বল্ত কয়ল। 
ফেলে, মহাবিহারে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন । এখনও বিহারে কতকগুলি 
দরজা আর সিড়িতে পোড়া-পোড়া দাগ রয়েছে। 

প্রততত্ব বিভাগ থেকে ধ্বংসশেষগুলিতে নম্বর দেওয়৷ হয়েছে । এখন পর্যস্ত যা 
আবিষ্কার হয়েছে, সে প্রাচীন মহাবিহারের সামান্য অংশমাত্র । আবিষ্কৃত 
বাড়িগুলির মধ্যে পশ্চিমদিকের সব হলো চৈত্য, পৃব আর দক্ষিণদিকে 
হলো বিহার আর মন্দির ; আর দক্ষিণ-পশ্চিম কোপণেরটি ছিল স্তুপ। . 

প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে স্তর পাওয়া গিয়েছে একাধিক । কালক্রমে 
বা অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট হয়ে গেলে, বিনষ্ট ঘরের অবশিষ্ট ইস্ট পাথর, ভিত্তি 
আর দেওয়ালের রাশ সরিয়ে না-ফেলে, সে সব ভরাট আর সমান করে, 
তারই ওপর নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছিল । যুগে মুগে এই রকম বিনাঁশাবশেষের 
ওপর নব-নির্নাণে স্তরগুলির সৃষ্টি হয় । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিনষ্ট গৃহের 
পরিকল্পনা যেমনটি ছিল, নব-নির্সাণেও সেই প্ল্যানই অনুসরণ করা হতে! । 
বিহারগুলির প্রতোক স্তরে দ্ইই বা তারও বেশি তলের (3016) ) চিহ 


পাওয়া গেছে। 
প্রথমে, দক্ষিণের ১-এ আর ১-বি বিহার থেকে আরম্ভ করে, পৃব্দিকের 
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বিহারমন্দিরগুলি দেখে, পরে, পশ্চিমের চৈত্যগুলি, আর সব শেষে দক্ষিণ- 
পশ্চিমের স্তুপটী দেখা দরকার | ও 

বিহারগুলিতে দরজার কাছে ঠোর-কুঠুরিতে দান-পাওয়া যুলবান 
দ্রব্য সব রাখা হতো । ভেতরে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের শেষপ্রান্তে 
থুব উচ্চ প্রতিমা-বেদী ; আর চারপাশে ভিক্ষুদের বাসকক্ষের সারি । 
কোনে! কোনো কক্ষে আলো-বাতাস প্রবেশের জন্যে স্কাইলাইট, দরজার 
চৌকাটের বদলে খিলান. জলনিকাশের জন্যে ডেন, কৃপ সবই ছিল। 
শান্তিনিকেতনে আপন আবাস নিশ্লাীণের সময়ে (১৯৩৩) আচাধ নন্দলাল 
দরজা-জানালার রূপকল্পনায় নালন্দার এই চৌকাঠবিহীন খিলান-পদ্ধতিটি 
অনুসরণ করে কাজে লাগিয়েছেন । 

এক নম্বর বিহারে ন'-টি স্তরের চিহ্ন পাওয়া! গেছে । এর প্রাঙ্গণের 
গ্রতিমা-বেদীর সামনে থামওয়াল। যে-চাতালটি রয়েছে. তার ওপর বসে 
অধ্যাপক উঠনে-বসা ছাত্রদের অধাপনা করতেন । 

ছুনন্বর পাথরের মন্দিরটিতে রাজসাহী পাহাড়পুরের মন্দিরের মতন 
অনেক মানুষ, পশুপক্ষী. দেবদেবী প্রভৃন্তির মৃতি খোদাই করা আছে। 
সম্ভবতঃ এগুলি ষ্ঠ আর সপ্তম শতাব্ধে খোদাই করা; অন্ত মন্দির 
থেকে এনে, এখানে লাগানোও হতে পারে। কারণ, বর্তমান মন্দিরট 
তৈরি সপ্তম শতাবের পরে । 

পাচ নম্বর বিহারটি একটি প্রাচীন বিহারের ধ্বংসাবশেষ, রয়েছে চার 
নম্বর বিহারের পিছনে বা পৃবদিকে। 

ছ'-নম্বর বিহারের ওপরতলার উঠনে অনেক উনোন রয়েছে । তাতে 
রান্না হতো। ; বা, ছাত্রদের কোনো রাসায়নিক বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া 
হতে? । 

এগারো নম্বর বিহারের পরে, পশ্চিমদিকের চৈত্যগুলিতে যেতে হবে । 

চোদ্দ নম্বর চৈতোর প্রতিমার নিচের দিকে চিত্রান্কনের চিহ্ 
রয়েছে । উত্তর-ভারতে দেওয়াল-চিত্রের ( চা6৪০০ ) যে সামাগ্ত কট 
নিদর্শন পাওয়া গেছে -এ হলো তার অন্যতম । 

তেরো নম্বর চৈত্যের উত্তরদিকে ষে উনোনগুলি রয়েছে সেগুলি ধাতু 
গলাবার জন্যে ব্যবহার হতো ; ধাতুমৃতি-নির্নাশ নালদ্দায় একটি বিশেষ 


ভারতশিল্পী নন্দলাল ১৫ 


শিক্ষণীয় বিষয় ছিল । বারো নম্বর চৈতোর পরে, তিন নম্বর স্ত্‌পে 
যেতে হবে। 

তিন নম্বর স্তুপটিতে সাতটি স্তর পাওয়া গেছে । এটি প্রথমে ছোটো 
আকারে স্থাপিত হয় চতুর্থ শতান্দের দিকে; তারপরে প্রত্যেকবারে 
পুনণিমাণ যখন কর! হয়েছে, প্রতিবারেই কিছু কিছু করে বাড়ানো 
হয়েছে, এর পঞ্চম স্তরটি ষষ্ঠ শতাবের | এই স্তরটি সবচেয়ে ভালো 
অবস্থায় আছে। উত্তর দিকের সিড়ি তিনটি পর পর পঞ্চম, ষষ্ঠ আর 
সপ্তম স্তরের । এই স্তৎপটির প্রতি এতো যত, আর এতবার তৈরি করা 
হয়েছে দেখে মনে হয়, এটি ছিল হয় বুদ্ধের, কিংবা সারিপুত্রের ধাতুস্তূপ । 

মহাবিহারের চারদিকের গাছতল।, ধানক্ষেত, পৃকুরঘাট ইত্যাদি স্থানে 
ছোট-বড়ো অনেক মৃতি পড়ে রয়েছে । কাছাকাছি বড়গাও গ্রামে একটি 
আধুনিক দৃর্ধ-মন্দিরে কিছু মৃতি রাখা আছে। বড়গাও থেকে উত্তরে 
বেগমপুর গ্রাম পযন্ত মাঝে মাঝে অনেক বড়ো বড়ো টিপি দেখা যায়। 
সেগুলি প্রাচীন ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ । এ স্থানটি ছিল প্রাচীন নালন্দার 
উত্তর প্রান্ত । সে-যুগের নালন্দা কতো বিস্তীর্ণ ছিল, এ থেকে বোঝা 
যাবে । মহাবিহারের দক্ষিণ-পশ্চিমে দু-মাইল দূরের জগদীশপুর গ্রামে একটি 
প্রকাণ্ড বদ্ধমৃতি আছে। 

নালন্দা খনন করবার সময়ে প্রড়বস্ত যা পাওয়া গেছে, সেগুলি 
কাছেই ম্যুজিয়মে রাখা আছে। প্রত্যেক প্রত্ববস্ততে বর্ণনা আর কাল- 
পরিচয় লেখা আছে। নালন্দার শিল্পীরা পাথরের চেয়ে ধাতুমুতি-নির্মাণেই 
যত্রবান ছিলেন বেশি। বড়ো মৃতি নালন্দাতে অনেক রয়েছে । তবু 
মনে হর, ছোট মৃতিতেই তাদের আগ্রহ ছিল বেশি। বিভিন্ন মুদ্রায় 
বৃদ্ধ, বোধিসত্ত্গণ, তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেব-দেবী আর হিন্দু-দেবদেবীর মৃতিগুলির 
বেশিরভাগই তৈরি পালযুগে । বৌদ্ধধর্মে গুপ্তয়গের চেয়ে পালযুগে 
অনেক নত্বন দেব-দেবীর উত্তব, আর আদন-মুদ্রাদির প্রকার বৃদ্ধি পেয়েছিল। 
গালমুগে নালন্দায়-তৈরি দেবদেবীর মৃত্তি নেপালে, তিববতে, আর পূর্বলাগরের 
দ্বীপপুঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। গুপ্তম়ুগের শিল্পের প্রধান লক্ষ্য ছিল ভিতরের 
ভাব ফুটিয়ে তোলা। কিন্তু, পালযুগের শিল্পে প্রাধান্য পেয়েছিল বাহ্থ 
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মহাবিহার-কর্তৃুপক্ষের অনেক সীলমোহর ম্যজিয়মে আছে। নালন্দার স্তুপ 
ইত্যাদি থেকে অনেক ইট পাওয়া গেছে। তাতে বৌদ্ধ-মন্ত্র ,খোদাই-করা 
রয়েছে । বুদ্ধভক্তগণ পুণ্যলাভের আর ইফ্টসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এইরকম সব 
ই'ট রক্ষা করতেন স্তুপে । মালাদ আর বিপুলশ্্রী মিত্রের শিলালিপি 
ছটিও ম্বজিয়মে রাখা আছে । 


॥ রাজগীর-পরিক্রমা, ১৯২১-৪৮ | 


রাজগীরে গিয়ে নন্দলালের জননাস্তর সৌহাদেযর কথা মনে পড়ে। 
বারে বারে যান সেখানে । এক যবনিকা থেকে অন্ত ষবনিকায় চলেচে 
ষে সমস্ত উ-কি-মারার দল, মনে হচ্ছে তারা জন্ম থেকে জন্মাস্তরের 
যাত্রী _নৰ নব ষবনিকার ভিতর দিয়ে একটু কিছু দেখতে পায়, 
অনেকখানি দেখতে পায় না। 

নতুন” নগরের লোকালয়ে । রেল-স্টেশন থেকে রাজগৃহ-পরিক্রম। শুরু 
করলেন। নতুন রাজগৃত, নতুন নগর বা [৩৬ 77০1-এর মাঝখানে 
এখনকার রেল-স্টেশন। 'নতুন" রাজগুহের দুটি ভাগ । -_-(১) বড়ো বড়ো 
পাথরে-তৈরি দেওয়াল-ঘের! এলাকায় ছিল বিশ্বিসারের রাজপ্রসাদ-ট্রাসাদ । 
»-এ হলো স্টেশনের দক্ষিণ-পশ্চিমে । (২) মাটীর দেওয়াল-ঘেরা সাধারণ 
লোকের বাস-এলাকা । স্টেশনের দক্ষিণে, পৃবে আর উত্তরে কিছুদূর গেলেই 
এই মাটির দেওয়ালের ধ্বংসাবশেষ দেখ! যাবে । স্টেশন থেকে রেল-লাইন 
ধরে উত্তরদিকে কিছুদূর এগলেই দ্বিতীয় যে-পথটি পৃব-পশ্চিমে দেখা 
যায়. সেই পথ ধরে পশ্চিমে একটু গেলেই, পৌছনো যাবে বাজারের 
মাঝখানে । এই রান্তাট পুবদিকে গিয়েছে সাত মাইল দ্বরে “গিরিয়াক' 
পর্যস্ত । গিরিয্লাকে অনেক বাড়ি-ধরের ধ্বংসাবশেষ আছে। 'নতুন' রাজগৃহের 
মা্টার দেওয়াল-ঘেরা এলাকায়, .আর আধুনিক বাজারের চার-পাশের 
পাড়াগুলিতে প্রার্চীন বাড়ি-ঘরের ভিত্তি রয়েছে অনেক । পৃরণটাদ নাহায়ের 
বাড়ির বাগানে রাজগৃহের বিভিন্নস্থানে-পাওয়া পাথরের অনেক মুতি 
বাথা আছে। 

'নতৃন' নগরের প্রাসাদ-অংশ। স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে দক্ষিণ-পশ্চিমে 
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নতুন রাজগৃহের পাথর-বাধানো রাজপ্রাসাদ-এলাকার দেওয়াল দেখা যায়। 
এই দেওয়ালের পশ্চিমদিক মাটার, বাকি তিন দিক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
' পাথর বিনা হন-স্ুরকিতে থাকে-থাকে সাজিয়ে তৈরি । এই রকম প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড পাথরের চুন-সুরকি-বিহীন গাথুনিকে বলা হয় _-0১০1০987. অর্থাং 
দৈত্য-দানবের কীতি। এই দেওয়ালের চারদিকে চারটি ' দরজা ছিল। 
ভার চিহ্ন আছে এখনও । উত্তর-দেওয়ালের বাইয়ে একটা মাটার দুর্গ 
রয়েছে ভাঙ্গা অবস্থায়। দক্ষিণ দেওয়ালের ওপরে আর পাশে ইটের 
গাথুনির চিহ্ন আছে অনেক । এই এলাকার ভেতরের বাড়ি-ঘর নিশ্চিহ্ন 
হয়েছে; কিন্তু খননের ফলে, বাড়ি-ঘরের স্তর পাওয়া গেছে তিন-চারটি। 
পৃথিবীর সব প্রাচীন স্থানে যেখানে একদা ঘন লোকবসতি, বা প্রসিদ্ধ 
ম$-মন্দির ছিল. সেখানে মাটি খুঁড়ে দেখা গেছে, যুগের পর যুগ ধরে 
লোক-বসতির আর বাড়ি-ঘর বারে বারে তৈরি করার বিডিন্ন স্তর 
একটির নিচে আর একটি রয়ে গেছে। রাজগৃহ নালন্দায় সামান্য যা 
খোঁড়া হয়েছে, তাতে পাল-মুগ (খু. ৮--১২ শতাব ), কোথাও গুপ্তযুগের 
(থ্‌. ৫--৭ শতাব্দ) স্তর পর্যন্ত মাত্র পৌছনো গেছে। গুপ্তযুগের স্তরের 
পাচ সাত হাত নিচে মৌধমুগের (খু. পু. ৪-২ শতাক) স্তর, তারও 
নিচে আছে বুদ্ধযুগের স্তর। বৃদ্ধযুগের স্তরের অনেক নিচে, পর পর 
আছে প্রাগার্য, প্রাগৈতিহাসিক, -আর হয়তো আরও কোনো অজানা 
হুগের শ্তর। 

শীতবন, অশোক-স্তুপ ও সর্পসৌগ্ডিক প্রাগৃভার। 'নতুন'-নগরের 
পশ্চিমদিকে একটি খাল --আগে ছিল নদী _এখন নাম তার বৈতরণী। 
বৈতরণীর তীরে প্রাচীন শ্বশানের চিহ্ন । বুছ্ধের সময়ের 'শীতবন'-শ্মশান 
ছিল বোধহয় এই অঞ্চলেই । এখান থেকে দক্ষিণের অনেকখানি স্থান ছিল 
-শীতবন। বৈভরণীর পশ্চিম-পাড়ের উত্টু টিপিটি অশোকের তৈরি 
ধাতুস্তুপের অবশেষ। এর সামান্ধ পশ্চিমে একটি প্রকাণ্ড বিহারের চিহ। 
ছিউয়েনং-সাঙ, ষে-অশোকস্ততস্ত দেখেছিলেন, সেছিল কাছাকাছি । এখান 
থেকে নালন্দা পর্যন্ত উন্মুক্ত ভূঁভাগ থেকে বৈভার-গিরির উত্তর-গা দেখতে 
ঠিক যেন সর্পফণা-শ্রেণী । _একেই বোধহয় বৌদ্ধেরা 'সপ্সসোত্তিয় পবভার' 
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বা সাপের ফণার মতে। গিরিপার্খ বলতেন । আর মনে হয়, এই পর্যস্তই 
ছিল শীতবনের সীম] । 

প্রাচীন রাজপথের দুই পাশে _ বর্মী-মন্দির, জাপানী-মন্দির, গোরক্ষিণী- 
ধর্মশালা, [1190১001090 9808810, ত39-1138059 | “নতুন'-নগরের পাথরের 
দেওয়ালের দক্ষিণ সীমার ঠিক পৃবে একটি টিপির ওপর এখন বর্মী- 
মন্দির। সেখানে আগে ছিল -__'নতুন'-নগরের মাটীর দেওয়ালের একটি 
প্রান্ত । এখনকার রাস্ত। যেখান থেকে দেওয়াল ছেড়ে দক্ষিণে চলে 
গেছে, সেখানে ছিল একটি দরজা। এখনকার রাস্তার কিছু বায়ে, 
পৃবদিকে নিচু জায়গায় বিস্থিসারের যুগের রাজপথের চিহ্ন দেখা যায় 
স্পস্ট । মাঁটার দেওয়ালের মাঝখানের এলাকাতেও এই রাজপথের চিহ্ন 
আছে অনেক স্থানে । মাটীর দেওয়ালে যে-টিপির ওপর এখন বর্মী- 
মন্দির, সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে জাপানী-মন্দিরের গেটের সামনে 
দিয়ে, প্রাচীন রাজপথ গিরিপ্রাকারের উত্তর-দ্বার পর্যন্ত গিয়েছিল। এই 
রাজপথের দুপাশে উচু জায়গা আর টিপিগুলি হলে প্রাচীন বাড়ি 
ঘরের স্তূপ, চৈত্য, বিহারাদির অবশেষ। পুবদিকে বিপুলগিরির প্রায় 
নিচে পর্যন্ত এই অঞ্চল ছিল বাড়ি-ঘরে আচ্ছন্ন। জাপানী-মন্দিরের 
উত্তর-পুবে পাথরে-বাধানো প্রকাণ্ড পুকুর ছিল একটি। এখনকার 
মখদুম-কৃণ্ডের জল এসে পড়তো এ পুকুরে । তার নাল রয়েছে এখনো । 
বর্তমান রাস্তা] থেকে 11599906100 7808210% যাবার মোড়ে, গো-রক্ষিণী- 
সভার ধরশালা যেখানে, সেখানেও ছিল প্রাচীন বিহারাদি। 

বুদ্ধের ধাতুস্তুপ- বেগুন আর কলন্দক-নিবাপ। জাপানী-মন্দিরের 
প্রায় সামনে, বর্তমান রাস্তার পৃবদিকে, উচু ও বড়ো পাথরে-বীধানে। 
একটি ভিত্তি আছে। এটি মনে হয়, অজাতশক্রর তৈরি বুদ্ধখাতুর 
স্তূপ। এর পশ্চিম-দক্ষিণের প্রায় সমস্ত এলাকার্টই ছিল বেগ্রবন। 
এই স্থানের ভেতর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে-লম্বা একটি খাল আছে। সেটি 
কাটা! হয়েছে প্রায় আশী বছর আগে। এই খালের গায়ে কোথাও 
কোথাও পুরানো ভিত্তির বড়ো বড়ে! পাথর দেখা যায়। খালের 
পশ্চিম দিকে গভীর বড়ো পুকুর একটি _এইটি বোধ হয়, কলন্দক- 
নিবাপ। বীশবনে ঘের। ছিল বলে রাজা বিদ্বিসারের এই বাগানবাড়ির 
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লাম হয়েছিল বেগ্ুবন। 'নিবাপ' কথাটার মানে হলো, পণুপাখির 
বিচরণের বা জলপানের স্থান। আর 'কলন্দক' মানে হলো, কাঠ-বেরালি 
বা শালিকপাখি। 

ফা-হিয়েন বলেছেন, বেপুবন ছিল প্রাচীন রাজপথের পশ্চিম দিকে, 
আর পৃবদিকে ছিল এর প্রবেশ-পথ । দক্ষিণে বেণুবনের সীমা এখনকার 
দোকানঘরগলো পর্যন্ত । উত্তরে এর সীমা এখনকার 16১0-1)056 আর 
17519601107 9018810%/-র  কম্পাউণ্ড পর্যন্ত । বেশুবন ছিল পাঁটীরে 
ঘেরা । আর পাঁচীরের গায়ে ছিল গো-পুর, অট্রালিকাদি। গো-পুর 
হলো -_নহবতখানার মতন 046-109১6। এই দেওয়ালের চিহ্ন আর 
চারকোণে চারটি টিপি এখনো বোঝা যায়। এই বাগানবাড়ির সবচেয়ে 
বড়ো! বাড়িটি বিহারে পরিণত হয়েছিল। সম্ভবতঃ এটি ছিল পুকুরের 
দক্ষিণ দিকে । সমস্ত বেণ.বন জুড়ে পরবর্তী যুগে আরও অনেক বিহার- 
স্তুপাদি তৈরি হয়েছিল। সেইজন্যেই বৌদ্ধদের চোখে এহলো পরম 
পুণ্যক্ষেত্র। এখনও এর সর্বত্র বাড়ি-ঘর, দেওয়াল ইত্যাদি ধ্বংসাবশেষের 
পোতা দেখা যায়। সারিপুত্র আর মৌদ্গল্যায়নের ম্বত্যুর পরে, 
বেণুবনে তাদের ধাতুস্তপ নিমিত হয়েছিল। বেপুবনের কলন্দক-নিবাপ 
পুকৃরটি দেখতে খুব পুরানো নয়। একধিকবার হয়তো পঙ্কোদ্ধার হয়ে 
থাকবে এই পুকুর থেকে। 

জাপানী-মন্দিরের সামনে বুদ্ধের ধাতুস্তূপের ভিতটি প্রাচীন হতে 
পারে। অশোকের সুগের আগে, যে-সব স্তূপ তৈরি হতো সেগ.লো৷ আকারে 
হতো। খুব ছোট । সীচি, সারনাথ ইত্যাদি স্থানের মতে প্রকাণ্ড স্তূপ প্রথম 
নির্মাণ করেন অশোক । সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন এমন-কি বুদ্ধেরও 
প্রথম ধাতুস্তুপ মনে হয়, বেপুবনের মধ্যে ছিল ছোট ছোট টিপির 
মতন। সেকালে 'াতু' বা পৃতাস্থি আবার হরি হয়ে যেত। রাজগূহ 
থেকে 'ধাতৃ' যাতে চুরি না হয়, সেজন্তে স্থবির মহাকাশ্খপ 
অজাতশত্রকে বলেছিলেন _পাথরের সৃদঢ় স্তূপ তৈরি করিয়ে তার নিচে 
মাটীর তলায় ধাতব রাখবার জন্যে। এই স্তুপ কালক্রমে নষ্ট হলে 
পবিব্রজ্ঞানে এরই ওপর বৌদ্ধরাজারা যুগে যুগে বারে বারে স্তুপ 
চৈত্যাদি নিম্নাণ করিয়েছিলেন। হিউয়েনং-সাঙ্‌ বলেছিলেন, -_রাজগীরে 
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এই বুদ্ধস্তূপের কাছে আনন্দের ধাতৃস্তুপ ছিল। জাপানী-দেওয়ালের 
মধাথানের বড়ো স্ত;পভিতিটি দেখে মনে হয় এই সেই স্তূপ। বর্তমান রাস্তার 
দু-পাশে, বুদ্ধ-ধাতুস্তংপের ওপর, বেধুবনের অস্ক টিপি বাস্তপগুলির ওপর, 
জাপানী-মন্দিরের চারদিকে, 'জরাসন্ধকী বৈঠকের ওপরে এখন কবর 
দেখা যাবে অনেক। এ-সব হলো, মুসলমানযুগের কর্ম। এরা শুধু 
ভেঙ্গে-ড্ুরেই ক্ষান্ত হয়নি, যেখানে উন্চু বা ভালো বীধানো ঠাই 
পেয়েছে, সেইখানেই বানিয়েছে কবরথানা। অনেক কবর, দরগা! আবার 
তৈরি করা হয়েছিল প্রাচীন স্তুপাদির ইট-পাথর দিয়ে । ব্যবসায়ী, কনট্রাক্টর, 
সাধারণ-লোকেও প্রাচীন বাড়ি-ঘরের ইট-পাথর ভেঙ্গে রাস্তা বা বাড় 
তৈরি করিয়েছে । বেণুবন-এলাকায় অনেক ভাঙ্গা-মাটীর ঘরের দেওয়াল 
রয়েছে। সে গুলো মেলার সময়ের দোকান-পাটের অবশেষ । প্রতি চার 
বছর অন্তর মলমাসে রাজগীরে একমাস ধরে বড়ো মেলা বসে। সোন- 
পুরের হরিহরছত্রের মেলার পরে, রাজগীরের এই মেলাই বিহারের 
প্রধান মেলা । রাজগীরের সর্বত্র হালফিলের সিমেপ্ট-বাধানো কূপ রয়েছে। 
সেগুলো থেকে এই মেলায় জলসরবরাহ হয় । কিন্ত, ইটের প্রাচীন 
কুয়োও রয়েছে স্বানে স্থানে। 

বিপুলগিরির তলদেশে_মখদৃমকৃণ্ড ও সূর্যকুণ্ড বা শৃঙ্গী-ধাষি-কুণ্ড | 
জাপানী-মন্দিরের অগ্নিকোণে মখদদ্বমকুণ্ড আর মসজিদ-টসজিদ। মখদ্বম শা 
ছিলেন বিহারের একজন বিখ্যাত পীর। তিশি এখানকার গুহায় বাস 
করতেন। এই কুণ্ডের জল প্রায় ঠাণ্ডা । মখদুম যে-গুহায় থাকতেন, সম্ভব 
সেই গুহাতে.কিংবা কাছের বিপুলগিরির গায়ে অন্ত গুহাগুলির কোনো-এক টিতে 
বুদ্ধ প্রথমবার রাজগৃহে এসে বাস করেছিলেন । বৃদ্ধের প্রতিথন্দ্রী দেবদভ পরে 
থাকতেন এই গুহাতে। মখদুম-গুহা থেকে পাহাড়ের গায়ের সিড়ি দিয়ে 
একটু ওপরে উঠলে এক জায়গাতে পাথরের ওপর লাল দাগ দেখা 
যাবে। নানা গঞ্স আছে এই লাল দাগ সম্পর্কে। সেগঞ্স আমাদের 
ধর্মপৃজায় মৃণ্ডা-গাজনে হাকন্দ-সেবন-অনুষ্ঠানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আর মাথা কেটে 
ফেলার সঙ্গে হুবহু মেলে। 

সর্যকৃণ্ডের পাশের মন্দিরগুলি আধুনিক । এগুপি প্রাচীন বাড়িঘর বা 
মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষের ওপর তৈরি । বিপুলগিরির পাদদেশে, বৈভারগিরির 
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গায়ে, সাতধারার চার পাশে, পুরাকালে বনু মন্দিরটন্দির ছিল । 
, প্রাচীন ভিতের বড়ো বড়ো পাথর, আর ইটের গাঁথনি হরজাই চোখে 
পড়ে। বিলুলগিরিতে ওঠবার রাস্তা _সে জৈনেরা এখন তৈরি করিয়েছেন। 
তার আরস্ভ সূর্যকৃণ্তের একটু অগ্নিকোণ থেকে । বিপুলগিরি জৈনদের 
কাছে অতি পবিজ্র। কারণ, মহাবীর এখানে বাস আর ধর্সপ্রচার করেছিলেন । 
রাঞজগীরের পাহাড়ের ওপর যে সাদা সাদা মন্দির সব দেখা যায়, সেগুলি 
আধুনিক জৈনদের। পাহাড়ে ওঠবার বীধানেো রাস্তাগুলিও ওরা এখন 
করিয়েছেন। সূর্যকৃণ্ডের ঈশেন-কোপণে বড়ো পাথরে গীখা যে চৌকো উচু 
চত্বরের একটি গা-যাত্র রয়েছে, সেটি ছিল 'জরাসক্ব বৈঠকের মতো 
প্রহরীদের পর্যবেক্ষণমঞ্চ। মখদুম-গুহা দেবদত্তের গুহা | 

বিপুলগিরি । বিপুলগিরি হাজার ফুটের বেশি উচু । ওপরে ওঠবার 
সময়ে অনেক ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে । শিখরে আধুনিক জৈন-মন্দিরগুলি 
প্রাচীন গিরি-প্রাকারের ভিত্তির ওপর তৈরি হয়েছে । মন্দিরগুলির পৃবদিকে 
একটি স্তৃপ, --সম্ভবতঃ গিরিপ্রাকারের অংশ | এর ঈশান-কোণে মহাবীরের 
প্রথম ধরপ্রচার-স্থান। বিপুলগিরির শিখর থেকে রত্তগিরিতে গিয়ে, সেখান 
থেকে উন্টোদিকে নামলে, দক্ষিণে জীবকাম্্রনের কাছাকাছি পৌছনে। 
যাবে । জৈনেরা এই পথে পীচ-পাহাড় পরিক্রম। করে থাকেন । 

গিরিপ্রাকার । রাজগীরে সমস্ত পাহাড়ের ওপর থেকে পর্তমালার 
শিখরের গিরিপ্রাকারের (08061 50100081101 ), আর প্রাচীন নগরের 
নগর-প্রাচীরের (11706 7010101080107, ) আদল স্পস্ট বোঝা যায়। 
পাহাড়ে ওঠবার সময়ে অনেক স্থানে প্রাকারের ভিত দেখা যায়; তার 
ওপর দিয়ে চলাও যায় । এ-সম্পর্কে ভালো ধারণা হয়, পুরাতন 
নগরের দক্ষিণ-সীমায় বাণ-গঙ্গার কাছে গেলে । এখানে প্রাকারের নিচের 
দিকট] প্রায় আস্ত আছে। এই গিরি-প্রাকার ছিল অতি আশ্চর্য বস্ত। 
মোহানা-জো-দরো, হঢপ্লা আবিষ্কৃত হবার আগে রাজগৃহের এই 
গিরিপ্রাকার ছিল ভারতীয় স্থাপত্/র প্রাচীনতম নিদর্শন । এর নিষাণকাপ 
হলো অজাতশক্রর রাজত্রকালের আগে। বিশ্বিসারের সময়ে অথব। 
তার আগেও হতে পারে। চুন-সবরকি ছাড়া, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর, ওপর 
ওপর সাজিয়ে এই '০/০/০7০৪) দেওয়াল তৈরি করা হয়েছিল। এই 
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প্রাকারের বড়ো বড়ো পাথরের ভিতের ওপর প্রথমে ছিল ছোটে পাথরের 
গাথুনি, ভার ওপর গীথুনি পোড়া বা] কাচা ইটের; তার ওপর কাঠের। 
দেওয়াল চওড়া ছিল সতেরো-আঠারে। ফুট, আর সমস্ত পাহাড়ের ওপর 
দিয়ে এর দৈর্ঘ্য ছিপ প্রায় তিরিশ মাইল । অধণবৃত্তাকার বা চারকোণা 
গাথুনি মাঝে মাঝে জুড়ে শক্ত কর হয়েছে প্রাচীরটকে । উত্তরে বিপুল- 
বৈভারের মধ্যে, পৃবে শৈল-গিরি-উদয়গিরির মধ্যেঃ দক্ষিণে উদয়গিরি- 
সোণাগিরির মধ্যে, আর পশ্চিমে সোপাগিরি-বৈভারের মধে) ছিল প্রবেশ- 
দ্বার। এই দ্বারে থাকতো প্রহরী আর সৈন্য ; পাহাড়ের ওপরে প্রাচীরের 
কাছাকাছি নানাস্থানে ছিল সৈন্যদের ঘশটি বা 'ব্যারাকের' মতন। 

তপোদা, তপোদারাম। বৈভারে ওঠবার আগে বেণুবনে নৈখাত-কোণে 
বৈভারের উত্তর-গা। বেশুবনের নৈখ/তে নিচে জলত্রোত __ প্রাচীন তপোদা৷ 
আর বর্তমানের সরস্বতী নদী । বেপুবনের সীমার নিচে এই জলম্রোতে বড়ো? 
বড়ো পাথরের একটি বাধ ছিল। বীাধের ওপর দিয়ে ছিল ওপারে তপোদারামে 
যাবার পথ। তপোদারামে আস্তানা আছে সাধু-সন্ন্যাসীদের । এই বাধ দিয়ে 
জল বেঁধে, নদীর ওপরের কিছুদ্বর অংশ হয়েছিল 'তপোদ। সরোবর' । 
কোনো কোনো স্থানে নদীতীর বধাধানো ছিল কংক্রীট করে। অন্ত্রও 
ছিল ছোট ছোট পাথর, স্বরকি, চুন, আর তার সঙ্গে এমন কিছু 
অজানা মসলা, যাঁর মিশ্রণের ফলে, এসব এমন শক্ত হতো! --যেন 
সবটা মিলে একখণ্ড পাথর । 

পিপৃপালি গুহা । বৈভার-পাহাড়ের নিচেও বনু মন্দির। এখনকার 
মন্দির, মসজিদ, সিড়ি ইত্যাদির নিচে প্রাচীন ইট-পাথরের চিহ্ন । 
তপোদারাম আর গঙ্সা-ষমুনার ধারা পেরিয়ে, পশ্চিমে একটি বড়ে। 
পুরানো পুকুর । এই পুকুরের পূর্ব-সীমানায় বৈভারের গায়ে একটু 
ওপরে পৃর্ব-মুখে যে-গুহা তার নাম পিপ্পলি-গৃহা । সামনে একটি 
অশ্ব গাছ --তাই গুহার এই নাম। এই গুহায় বাস করতেন বুদ্ধ। 
সারিপুত্র প্রম্থখ শিষ্যরাও বাস করতেন এখানে । ভিক্ক মহাকাশ্যপ এখানে 
বাস করার সময়ে একবার তার অসুখ করে। তখন বুদ্ধ তাকে দেখতে 
এসে সাত্বনা আর উপদেশ দিয়েছিলেন --এই গুহায় বসে। 

সপ্তপর্ণী স্তুপ। বৈভারের উত্তর-মাঠ থেকে ওপরে তাকালে 
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সপ্তপর্ণা গুহা দেখা যায় । ওপরের & গৃহাগুলি সম্ভবতঃ আসল সপ্তপর্ণী। 
পরে নিচের স্তপগুলিও সপ্তপর্ণার সঙ্গে গূলিয়ে গিয়েছিল । এই গূহার 
কাছে ছাতিমগাছ আছে; মনে হয়, তাই এই নাম হয়েছিল। অজাতশক্র 
প্রথম-বৌদ্ধ-সঙ্গীতির সময়ে সপ্তপর্ণী-গৃহার সামনে একটি মণ্ডপ তৈরি 
করিয়ে দিয়েছিলেন । এখানকার উচ্চ গাথুনি সেই মগ্ডপের ধ্বংসাবশেষ 
হতে পারে। সপ্পর্পী মনে হয়, স্তুপের নাম নয়, গুহার নাম। 

জরাসন্ধকী বৈঠক, বৈভারের কুণ্ড ও ধারা। গঙ্গা-ষমূনা-ধারার 
দক্ষিণের পথ দিয়ে জরাসন্ধকী বৈঠকে উঠতে হয় । নিচে ্রক্মকৃণ্ড সাতধার। 
বা শতধারা | সাতধারার দক্ষিণে, নিচু জায়গার একটি পাথর-বাধানে 
পুরাতন বড়ো পুকুর । বৈভারের জলধারাগুলি গরম খুব। জগনদীশবাবু 
বলেছিলেন, রাজগীরের গরম ঝরণাগুলির জলে রেডিয্নাম আছে । বাঁত টাত, 
বদহজম ভালো হয় এই জল খেপে। রাজগীরেপ কতকগুলো কুয়োর 
জ্বলেরও হজমী গুণ রয়েছে। 

বৈভারগিরির ওপরে সপ্তপর্ণী গুহা! । জরাসন্ধকী বৈঠকের পাশ দিয়ে 
বৈভারে ওঠার পথ। কষ্টসাধ্য ওপরে ওঠা । এখানে কোনে! স্থানে ুদ্ধ 
একবার ধম'শিক্ষা দিয়েছিলেন। তার একট '্মারক-স্ত্ূপ ছিল এখানে । 
এখানে গিরিপ্রাকারের ভিত্তি, জৈন মন্দির আর একটি প্রাচীন শিব-মন্দির 
আছে ভাঙ্গা অবস্থায় । সপ্তপর্ণা-গুহায় বুদ্ধ বাস করতেন কখনো কখনো । 
কাছে সপ্তপর্ণী বা ছাতিম গাছ আছে বলে গুহার এ নাম। বাঁশবনও ছিল 
পাহাড়ের নিচে। বৈভারে সর্বোচ শিখরের উচ্চতা হলো ১১৪৭ ফুট। 
বৈভারের ওপর থেকে উত্তরদিকের সমতল ভূমিতে আলবাধা খণ্ড খণ্ড নানা 
রঙ্গের শস্যক্ষেত্র আছে । তার শোভা বুদ্ধ একবার দেখতে বলেছিলেন 
আনন্দকে । বুদ্ধ ছিলেন বড়ই সৌন্দ্যপ্রিয়। সুন্দর কিছু দেখলেই তার 
প্রশংসা করতেন তিনি আর দেখাতেন অপরকে । 

গিরিপ্রাকারের উওর দ্বার, নগর-প্রাচীরের উত্তর আর উত্তর-পশ্চিম দ্বার । 
গিরিপ্রাকারের উত্তরদ্ধারের পশ্চিমদিকে নদীতীরে একটি শ্শান। প্রাকারদ্বারের 
পরেই খাল। খালের পরেই নগরপ্রাচীরের উত্তর-পশ্চিম দ্বার । খালের ওপর 
পাক৷ পুলের চিহ্ন --বড়ো বড়ো কংক্রীট খণ্ড । দ্বই দ্বারের পৃবে পশ্চিমে 
নগরপ্রাকারের চিহ্ন আর অবশেষ । নগরপ্রাচীরের উত্তর-পশ্চিম কোণের 
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ওপরে মন্দিরটি আধুনিক | পাগ্ডারা একে বলে 'জরা-রাক্ষসীর মন্দির? | 
প্রাচীরের গায়ে কাটা দাগ আছে একটা । ওখানে পাওয়! গেছে পৌতা 
, বড়ো! বড়ো মাটার কলসী ; তাতে রাখ ম্বতৈর অস্থি । প্রাচীরের গায়ে এখনো 
. অবশেষ রয়েছে কলসীর আর অস্থির । এ হলো অতি প্রাহীনকালের মৃত- 
, সংকার প্রথার সাক্ষাৎ-পরিচয় । -_সে-যুগে ম্বৃতদেহ দাহ করবার পরে, 
নাভিপদ্মের অস্থিগুলি ম্বংপাতে ভরে, পুতে রাখা হতো মাটীতে। 

বলরাম-মন্দির | জরারাক্ষসীর মন্দিরের কাছে সরস্বতীর পশ্চিম তীর 
ধরে দক্ষিণে গেলে, একটি পাথরে গাথা ভিত আছে। এটি আদিতে বোধ হয় 
স্তুপ ছিল। পরে এর ওপরে হয়েছিল হিন্দ্-মন্দির। মন্দিরে বলরামের 
মৃতি পাওয়ায় এই নাম। 

সোণভাগার । আরো দক্ষিণে সোণভাগার। পাগারা বলেন, রাজ! 
বিদ্বিসারের স্বর্ণ-ভাণ্ডার। এর ভেতরে দেওয়ালের ওপর অজান। অক্ষরে লেখা 
নিদে'শ আছে গুগুধন পাবার রাস্তার । এই লিপির রহস্য ভেদ করতে পারলেই 
নাকি গুণ্ডধন মিলবে । আসলে, এখানে ছিল সাধুদের আবাস। ব্রান্মী অক্ষরে 
লেখা লিপি থেকে জানা যায়, একজন জৈন সাধু তপস্বীপের বাসের জন্তে চতুর্থ 
খৃষ্টাব্দে এটি নির্জাণ করেন। এর ভেতরের মৃতিগুলি জৈন-তীর্ঘহ্করদের । 
আগে ছিল দোতলা । এখন ওপরের তলা ভেঙ্গে পড়েছে । 


.রংভুম, বা. মঞ্ত্বমি_ _জেতিক়ান । সোণভাণ্ডার থেকে দেড় মাইল 
লক্ষিণে কিংবদন্তীর : 'মল্লভূমি', এখানে ভীম জরাসন্ধকে মল্সমৃদ্ধে . বধ 
করেছিলেন । মল্লতুমির মাটি প্রাকৃতিক কারণে নরম আর সাদা। 
পাণ্ডারা বলেন, জরাসন্ধ দুধ আর ঘি ঢেলে ঢেলে মল্লতবমির মাটী নরম 
আর মিহি করেছিলেন। বিহারের কুস্তিগীরেরা এই মাটি গায়ে মেখে, 
আর নিয়ে গিয়ে প্রার একটা ডোবা করে দিয়েছে। মল্লভমি থেকে 
দক্ষিণ পশ্চিমে ছ-মাইল দূরে জেঠিয়ান গ্রাম--বৌদ্ধশান্ত্রের যিবন। 


সোপাগিরি । মল্লীতৃমি থেকে সোপভাগডারের দিকে ফেরবার সময়ে, 
ওখান থেকে মনিয়ার মঠের রাস্তার দিকে, সরদ্তী পার হয়ে, একটু 
পুবে, দক্ষিণের পথ। ধরে সোপাগিরিতে উঠতে হয়। প্রাীন নগরের 
এই দক্ষিণ অংশই ছিল প্রাচীনতম অংশ _গিরিব্রজ বা কুশাগ্রপুর । 
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ঘনসন্নিবিষ্ট বন বাড়িখর আর রাস্তার চিহ্ন -এখন ঢোক যায় না এমন 


জঙ্গল। 
মনিয়ার মঠ। --এ হলে। মনসার মঠ । শিরিপ্রাকারের উত্তর ফটক 


দিয়ে এখনকার পাকা রাস্তা ধরে সোজা মনিয়ার মঠে আসতে হয়। 
ছু-পাশে বাঁড়ি-ঘরের ভিত, প্রাচীন রাজপথের . রেখা, ছোট হুর্গের 
ংসাবশেষ, বড়োলোকের প্রাচীর-ঘের1! বাড়ির চিহ্ন । মনিয়ার মঠের 
ঠিক সামনে ইস্ট-ধাধানো একটা প্রাচীন কুয়ো। মনিয়ার মঠ খুঁড়ে 
পাওয়া! গেছে পাঁচটি স্তর । ওপরের স্তরে জৈন বৌদ্ধ শৈব --এই সব 
মশির ছিল। আর নিচের স্তরে প্রথম দ্বিতীয় শতান্ষে তৈরি অনেক 
মৃত্তি পাওয়া গেছে। সেগুলি দেখে মনে হয়, সে-যুগে এখানে ছিল 
নাগ-নাগিনী পুজার ক্ষেত্র । মহাভারতে আছে, মণিনাগ ছিলেন 
রাজগুহের অধিষ্ঠাত-দেবতা ; আর যক্ষ-যক্ষিণী-পুজার জগাক ছিল খুব 
রাজগৃহে | মনিয়ার মঠই মনে হয়ঃ বৌদ্ধশান্ত্রের 'মণিমালক চৈতা, 
আর জৈনশাসন্ত্রের 'মনিভদ্র যক্ষালয় | নাগ-নাশিনী আর যক্ষ-যক্ষিণীর 
পূজা আধেতর ভারতধর্মের অঙ্গ । বিশেষ করেঃ এ-সব হলো! অস্ট্রিক 
কোল 'নাগবংশী'দের সংস্কতি-সংহতি | নাগ-যক্ষাদি নানা অপদেবতার 
প্রাধান্যের জন্যে রাঞ্জগৃহের খ্যাতি ছিল খুব। আর এ-সব অপদেবতার হাত 
থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্মে বৌদ্ধতিক্ষুরা রাজগৃহে এলে একটি 
“পরিগ্রাণ মন্ত্র জপ করে রাখতেন । 

মনিয়ার মঠ খোৌড়বার সময়ে চারপাশে বড়ো গর্তের মধ্যে পশু-টশুর 
হাড় পাওয়া! গিয়েছে অনেক। সুতরাং পশুবলি-প্রথা এখানে বলবং 
ছিল । জরাসন্ধের শিবলিঙ্গ-পূজা আর নরবলির স্থানও ছিল সম্ভবভঃ 
এখানে । এই মঠটি ছিল প্রাগ্‌বৌদ্ধযুগের অতি প্রাচীন দেবস্থান। 
এর দক্ষিণে প্রাচীন নগর গিরিব্রজ ; আর গিরিত্রজের এই ছিল প্রধান 
দেবালয়। আরও নিচের মাটা খড়লে আরও প্রাচীনমুগের পুঞ্জা-পদ্ধতি, 
প্রাগাধ মগধের ধর্ম, -:এ-সব বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে। 
চারদিকের প্রাচীরের ওপর দিয়ে বেড়ালে বোঝা যাবে, কালে কালে এই 
মঠ কতে। বড়ে। হয়েছিল। 
৪ 
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পাকা রাস্তা ধরে মনিয়ার মঠে পৌছে, আবার পাকা রাস্তা ছেড়ে, 
মনিয়ার মঠের পুব-দেওয়াল ঘেষে, যে-পথ দন্দিণমুখে গেছে, সেই 
পথ সেকালে ছিল প্রশস্ত রাজপথ । পথের দুধারে বড়ো! বড়ো বাড়ির 
ংসাবশেষের মতো। টিপি পড়ে রয়েছে । পশ্চিমে সমগ্র গিরিত্রজ এখন 
কাটা আর জঙ্গল। জঙ্গলে ঢুকলেই প্রাচীন বাড়ি ঘর রাস্তা সম্পর্কে 
ধারণা কর] যায়। 

কারাণুই। প্রাচীন রাজপথ দিয়ে নগরপ্রাকারে পৌছবার কিছু 
আগে, বাদিকে একটা বড়ো ধ্বংসাবশেষ আছে। এটি ছিল --বন্দীশাল৷। 
ন্িতে লোহার আংটা-অশাটা ; সম্ভবতঃ, বন্দীদের আটকিয়ে রাখার জন্যে । 
অজাতশক্র বিশ্বিসারকে হয়তো! এখানেই রেখেছিলেন বন্দী করে। কারণ, 
বর্ণনায় রয়েছে, -বিশ্বিার বন্দীশালা থেকে গৃপ্তকুট-শিখরে দেখতে পেতেন 
বৃদ্ধকে । এখান থেকে গৃকুট দেখা যায় সত্যিই । 

প্রাসাদ-নগর । -_নগরপ্রাকারে পৌছলে যে-ছারটি দেখা যায়, নাম 
তার দক্ষিণ-পশ্চিমদ্বার। হিউয়েনং-সাঙ বলেছেন, এটা উত্তর-পশ্চিম দ্বার । 
এর দক্ষিণের অংশ ছিল রাজপ্রাসাদ-সমগ্থিত প্রাসাদ-নগর । নগরপ্রাকারের 
কিছু পরে, ডান দিকে একটু দূরে একটা প্রাচীন কুয়ো আছে। এটার 
সবটাই পাখর-কেটে খোঁড়া । গ্রাচীন রাজপথ এই অঞ্চলে ধনুকের মতন 
বেঁকে আধুনিক পাকা রাস্তার সঙ্গে মিলেছে । এর নির্মাণ-কৌশল 
প্রশংসা করবার মতন। 

রাজপ্রাসাদ, -শেল (91611 ) লিপি। প্রাচীন আর আধুনিক রাস্তার 
ংষেবনস্থলে» পশ্চিম দিকে জঙ্গল আর ধ্বংসাবশেষ । এখানেই ছিল 
বিশ্বিসারের রাজপ্রাসাদ । একটু এগিয়ে বাঁদিকে একস্থানে অনেকখানি 
জায়গা জুড়ে ভূমিতলে পাথরের ওপর লেখা রয়েছে -অদ্ভূত অক্ষরে । 
এখানে পাথরের ওপর দিয়ে সেকালে গাড়ী-চলার চাকার গভীর দাগ। 
এর থেকে মনে হয়, এট! রাস্তা । যাতে লিপিগুলি নষ্ট না হয়, 
সেজন্যে এখন এখানে দেওয়াল-খিরে রাখা আছে | এই অজ্ঞাতপরিচয় 
অক্ষরকে পণ্ডিতের বলেন, --91511 বা ঝিনুক-লিপি। এ-সব এখনো পড়া 
হয়নি । এই অক্ষরের লিপি রাজগুহে আরে! অনেক জায়গায় আছে। 
সাতধারার একটি গরম জলের প্রণালী মেরামতের সময়ে, মাটির তলাতেও 
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একটি পাথরের ওপরে এই লিপি দেখা গেছে । এই লিপি পড়তে 
পারলে রাজগুহের আর প্রাচীন ভারতের অনেক তথ্য জানা যাবে। 
শেল-লিপির কাছ দিয়ে উদয়গিরিতে ওঠবার পথ । আর একটু দক্ষিণে, 
রাস্তার বা-দিকে ছৃ-টী ছোট স্তুপের অবশেষ । 

বাণগঞ্জ।__শিরিপ্রাকারের দক্ষিণ-দ্ধার । বাণশঙ্গার মুখের কাছে 
সোণাগিরির আর উদয়গিরির গিরিপথে গিরিপ্রাকারের দক্ষিপদ্ধার | সোণা- 
গিরিতে উঠে প্রাকারের আয়তন দেখবার মতন । প্রাকারের বাইরে 
দক্ষিণেও কিছু ধ্বংস রয়েছে । রান্ত এখান থেকে গিয়েছে গয়ার দিকে । 
বাণগঙ্গা বা খালের জলে স্নান করা যায়; কিন্ত এ জল না-খাওয়াই 
উচিত । 

নগরপ্রাচীরের দক্ষিণদ্বারের কাছে ম্মারক-স্তূপ ছিল কতকগুলি । 
সেখানে বুদ্ধশিষ্ত অশ্বজিতের সঙ্গে সারিপুত্রের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। 
অজাতশক্র মাতাল হাতী লাগিয়ে বুদ্ধকে বধ করার চে! করেন এখানে । 
এখান থেকে পুবদিকের গভীর খালে ধান্কা দিয়ে ফেলে বুদ্ধকে মারবার 
চেষ্টা করেছিলেন শ্রীঞ্প্ত । এই দ্বারের অল্প ঈশানে গৃথ্রকুটে যাৰার 
রাস্তা । 

নগরপ্রাচীরের পূর্বদ্ার _জীবকাভ্রবন। গৃপ্রকুটের রাস্তা ধরে চললে 
কাছেই প্রাকারের পূর্দ্ধার । পূর্বদ্থারের পরেই খালের ওপর পুল। এই 
খাল ছিল নগরপরিখা --তলদেশ বাধানো পাথর দিয়ে । পরিখার ওপর 
দিয়ে পুল ছিল প্রাচীন যুগেও । প্রাচীন পুলে কড়িকাঠ বসাবার খরখজ- 
কাঁটা রয়েছে এখনও । উদয়গিরি থেকে শিরিপ্রাকারের যে-শাখা নেমে 
রভ্তগিরিতে উঠেছে, একটু পরেই তা দেখা যায়। এখানে ছিল রাজবৈদ্য 
জাবকের আত্রকানন । এই আমবাগান বুদ্ধদেবকে দান করেছিলেন রাজবৈদ্ত 
জীবক। বা-দিকের জঙ্গলে অনেক ধ্বংসাবশেষ । জীবকাভ্রবনণে পরে যে-সৰ 
বিহারাদি তৈরি হয়েছিল, এগুলি সম্ভব সে-সবের। 

গৃরকুট / এখান থেকে মাইলখানেক দৃরে, গৃগবুটের পাদদেশে 
পৌছে, পাহাড়ের গায়ের রাস্তা দিয়ে প্রায় এক মাইল উঠলে শিখরে 
পৌছনো। যায়। পাহাড়ের এই রাস্তা তৈরি করিয়েছিলেন নৃপতি বিহ্বিসার । 
পথে ছ-টী ছোটো স্তুপের ভিত্তি দেখা যাবে। পাহাড়টির ছুড়ে দেখতে 
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শকুনের মতন, অথবা এই শিখরের ওপরে শকুন বসতো বলে এই শিখরের 
এই নাম -_গৃএরকুট' । শিখরের নিচের দিকের গুহাগুলিআনন্দ, সারিপুত্র 
প্রমূখ প্রধান শিষ্যদের গুহ!। আর ওপরে যে গুহার ছাদের পাথর ভেঙ্গে 
পড়েছে, সেইটিই প্রসিদ্ধ -বুদ্ধের বাস-গুহা বলে। বৃদ্ধের বুকালের 
বাসস্থান রাজগীরের বেগ্ুবন-বিহার আজ নিশ্চিহ্ন। তার স্মৃতিবিজড়িত 
অন্ত স্থানগুলিও চেনা যায় না। সেইজস্তে গৃপরকুটের এই গুহা বৌদ্ধ- 
জগতের মহাতীর্থ । বুদ্ধ এখানে যে-সব ধর্মশিক্ষা দিয়েছিলেন, সে-সৰ 
শোনবার সৌভাগ্য হয়নি বলে, ভক্ত ফা-হিয়েন এখানে এসে চোখের 
জল ফেলেছিলেন। গুধকুটের শিখরের পুবদিকে বুদ্ধ পায়চারি করে 
বেড়াবার সময়ে দেবদত্ত ওপর থেকে পাথর গড়িয়ে ফেলে, তাকে 
মারবার চেষ্টা করেছিলেন। যে-সমতল স্থানে বসে বুদ্ধ লোককে 
ধর্মশিক্ষা দিতেন, সে-স্তানটি পাথরে-বাধানো প্রাঙ্গণের মতে৷। গৃপ্রকুটের 
পুবদিকের পাহাড়ের গায়ে বড়ো বড়ো অনেক পাথরের গীথুনির ভিতি 
আছে। উত্তরে ছঠাগিরির সর্বোচ্চ ( ১১৪৭ ফুট) স্থানে একটি স্ত,প 
ছিল _অশোকের তৈরি। স্তুপে যাবার পথ দুর্গম। সমগ্র গুএকুট- 
শিখরের ওপর যুগে যুগে বন্থ পাথর আর ইটের চৈত্য, বিহার, স্ত-পাদি 
নিমিত হয়েছিল। শিখর থেকে অগ্নিকোণে দূরে 'পঞ্চনা' নদী । এ হলো 
প্রাচীনকালের নদী -_-'সপিণী' । চার-পাচ মাইল পুবৈ, উদয়গিরি আর 
শৈলগিরির মধ্যপথে গিরিপ্রীকারের পূর্বদ্ধার। গ্িরিয়াক থেকে রাজগৃহে 
আসার এই পথ । গৃত্রকুট-শিখরের দক্ষিণপাদদেশে ছিল “মদ্দকুচ্ছি- 
সগোদ্যান' । কাছের পুকুরটি মাগধী দেবীর সুমাগধ-পুঙ্করিণী । এরই 
কাছে ছিল মোর-নিবাপ বা মুর চরবার স্থান। ৃঞরকুটের শিখরে 
দাড়িয়ে নিচে তাকালেই এ-সব বোবা যাবে । প্রাচীনকালে মদাকুচ্ছি 
থেকে গ্ৃপ্রকূট-শিধরে ওঠবার যে পথ ছিল, এখনও চিহ্চ রয়েছে ভার । 
ফেরবার পথে কারাগুহের পরে, আর একট বড়ো ধ্বংসাবশেষ । গিরি- 
প্রাকারের উত্তর-দ্ধারে. আসার পথে আর-একটি ধ্বংসাবশেষ ; --লোঁকে 
বগে, এই ছিল বিশ্থিসারের গোশাল! | 

আমর! নালন্দা আর রাজগীর সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য অযূলাচন্দ্র মেন: 
মহাশয়ের 'রাজগৃহ ও নালন্দা” (১৯৫১) গ্রন্থ (ইজ ছুগার কর্তৃক চিত্রাকিড) 
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থেকে সঙ্কলন করে দিলুম। কারণ, অমুল্যবাৃ শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক 
থাকার সময়ে যখন তার এই বই প্রথম লেখেন, সেই সময়ে নন্দলাল 
অধ্যাপক সেনের নিদিষ্ট স্থানগুলি আলোচনা করে, রাজগীরের 13181) 
অঙ্কিত করেন 'শান্তিনিকেতন-ভরাবৃ' সমেত। এই আলোচনার ফলে, প্রাচীন 
রাজগৃহ সম্পর্কে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি আরে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। অধ্যাপক 
সেনের গবেষণার ফলে, নন্দলালের দৃ্টি রাজগীরের স্ৃপ্রাচীন বৌদ্ধ এতিহের 
গভীরে প্রবেশ করে। নন্দলাল ত্ঠার প্রথম পর্যায়ের ২৮ সংখ্যক স্কেচ- 
বইয়ে রাজগীর সম্বন্ধে বহু স্কেচ করে রেখেছেন। রাজগীরের গুরুত্বপূর্ণ 
প্রতস্থান আর প্রাচীন রাস্তাঘাটের স্কেচ করেছেন। 'রাঞ্গৃহের রেস্ট--হাউসে, 
'রাজগৃহের পাহাড়ী-কাঠুরে”, 'রাজগৃহে গৃপ্রকুটের পথে» 'জরাদেবীর মন্দির, 
'গৃ্কুট', মখদুম কুণ্ড' ইতণার্দি নন্দলালের রঙ্গিন ও কালি-তুলির ছবি 
ছাঁড়া, অসংখ! অমৃদ্রিত স্ষেচ রয়েছে _রাজগীরের বিভিন্ন দ্রব্য স্থানের 
আর মৃত্তির। ১৯৩০ ও ৩১ সালে রাজগীরে গিয়ে নন্দলাল ছবি করেছেন 
(১) লাল গেরিতে অশাকা ক'টি মৃত্ি। -একাট মেয়ে আলপনা দিচ্ছে। 
(২) ছুটি মেয়ে কলসী-কাখে জল তুলতে যাচ্ছে। একটি মেয়ে গালে হাত 
দিয়ে বসে ভাবছে । _-(কড়চা সংখ্যা ৩৭ দ্রষ্টব্য )। রবীন্দ্রনাথের 
একাধিক কাব্য-কবিতা-নাটকের প্রেক্ষাপট হলো প্রাচীন রাজগৃহের পুরাতন 
কথা ও কাহিনী । তেমনি ভারতের প্রভ্ুকীতি দেখে এতিহামগ্ন আচার্য 
নন্দলালের অসংখ্য. চিআকমের প্রেরণার উৎস আর প্রেক্ষাপট হলো পুরাতন 
রাজগৃহের পুণ্যময় প্রতভূমি। আমর প্রনঙ্গতঃ সেসব আলোচনা করবো। 
যাই হোক্‌, নালদ্দ।-রাজগীরের মহাগৌরবময় অতাত ভারত-পরম্পরা ভারতশিল্পী 
নন্দলালকে তীর কর্মজীবনে বারে বারে এখানে টেনে এনেছিল! শুধু তাই 
নয়, তিনি রাঞ্জগীরে এসে অনুভব করতেন তার জন্ম-জন্মান্তরের অবিচ্ছিন 


ভালোবাস।। 


॥ পাটমা-আ্রযণ, ১৯২১ ॥ 


নালন্দা-রাজগীর থেকে দলবল নিয়ে নন্দলাল এলেন পাটনায়। 
একালের পাটনার শিল্প-সংগ্রহ আর সেকালের পাটলীপুত্রের প্রত্রকীতি 
দেখে ভারতশিল্প-জাহবীনীরে স্নান করবার উদ্দেশ্তে । স্থদেশের পুরাতত্বের 
সন্ধানে তার মন সদা-উৎসুক । 

গ্রীকদের “পালিবোথরা” আর হিন্দ্রদের 'পাটলীপুত্র একই স্থানের 
নাম। গঙ্গাতীরের প্রাচীন “পাটলী' গায়ের নাম থেকে এসেছে এই নাম। 
এখনকার মজঃফরপুর জেলায় সেকালের বৃজ্জিদের রাজধানী ছিল বৈশালী । 
সে ইলো বর্ধমান মহাবীরের জন্মস্থান, এখনকার বসার । বৈশালীর 
লিচ্ছবীদের দমন করবার জন্যে মগধের শৈশুনাগ-বংশের রাজা অঞজাতশজ্র 
(খু. পৃ ৫৫৪) এখানে একটি দুর্গ তৈরি করান । প্রবাদ, বুদ্ধ এই স্থানটি 
দেখে এর ভাবী সম্থদ্ধি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। অজ্ঞাতশজ্ঞর 
তৃতীয় পুরুষে এই স্থান রম্যনগরী হয়ে ওঠে | মৌর্ধদের সময়ে “পাটলী 
সারা ভারতবর্ষের রাজধানী হয়েছিল । তখন এর নাম ছিপ “কুসুমপুর' 
বা 'পুষ্পপুর ৷ 

মেগাস্থিনিস ভারত-ভ্রমণে এসে (খু. পৃ. ৩০২) পাটলীপুত্রে এসেছিলেন । 
তখন এখানে ছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজপ্রাসাদ । পাটলীপুত্রের সংস্থান ছিল 
গঙ্গা আর সোণ নদের সঙ্গমস্থলে । 'সোঁণ নদ' হলো. বৈদিকযুগের লদ 
_-“হিরপ্যবান্থ' । এখন এ অংশে পাটনা-নগরী, বাকিপুর আর ছ-চারটি আশ- 
পাশের গ্রাম । নদীর গতি বদলে যাওয়ায় গঙ্গা আর সোণের সঙ্গমস্থল এখন 
পাটনার বাদ্ধো মাইল পশ্চিমে দালাপুরে ছাউনির কাছে । এখনও নদীর 
শুকনেো। খাতে সেকালের বাধ আর বন্দরের জেটি দেখা যায় । প্রাচীন 
পাটলীপুজজ দীর্ধে ছিল ন-মাইল, আর আড়ে ছিল দেড় মাইলের বেশি । 
মেগাস্থিনিস এখানে এসে দেখেছিলেন, পাটলী-দুর্গের চার দিকে একটি কাঠের 
গু“ড়ির বেড় দৃঢ়ভাবে পৌোতা আর তার মধ্যে মধ্যে তীর ছেশড়বার জন্তে ছোট 
ছোট ছিদ্র। দুর্গের ছুড়ো ৫৭০টি, আর তোরণ ৬৪টি; দুর্গের বাইরে গভীর 
আর চওড়া একটি দুর্গ-পরিখা । ভার যোগ ছিল সোপের সঙ্গে। ফলে, 
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জল থাকতো এতে বারো মাম। শহরের আবর্জনা এ পথে ফেলা হতে। 
নদীগর্ভে । 

মৌর্য চত্ত্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদ ছিল এখনকার কুমড়াহার (কুমড়া4 আহার) 
গায়ের কাছে। এই প্রাসাদ প্রধানতঃ তৈরি কর! হয়েছিল ইহ্ট-পাথরের ভিতের 
ওপর কাঠের রল! দিয়ে ত্রঙ্গদেশের মান্দালয়ে যে-সব আশ্চর্য ধরনের 
রাজপ্রসপাদ রয়েছে তার মতে! করে। এর সোনা-মোড়া থামগুলি সোনার 
দ্রাক্ষালতা আর রূপোর পাখি দিয়ে সাজানো । নগরের উদ্যানও 
সাজানো ছিল অতি সুন্দরভাবে । এগুলি ভরতি ছিল মাছের পুকুরে। 
পুকুর-পাড়ে সাঞজজানো-গোছানো গাছ আর গলা দিয়ে। সমস্তই প্রাসাদের 
সঙ্গে খাপ খাইয়ে। মাটি খড়ে মৌর্য স্থাপত্যকর্মের নিদর্শন যা পাওয়া 
গেছে তাতে অনেকে মনে করেন, এই মব হম্যের নকশ করা 
হয়েছিল নাগবংশী, দ্রবিড় আর আর্ধ-স্থাপত্যের সংমিশ্রণে । সেকালে 
পারস্যের সঙ্গে মৌ চত্দ্রগুপ্তের যোগাযোগের নানা কাহিনীও বৌদ্ধসংঘ 
থেকে প্রচারিত হয়ে অজন্তায়, বাগে চিত্রকর্মের একটি প্রধান উপজীব্য 
হয়েছিল। হয়তো এ সম্ভবপর হয়েছিল অন্য এতিহাসিক কারণে। 

মৌর্য চত্দ্রগুপ্তের প্রাসাদ জশীকজমকে সমকালের পারস্যের রাজধানী 
একবাটানার প্রাসাদকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল । রাজদরবারে ছিল জমকালো। 
আড়ম্বর। স্বর্ণপাত্র ব্যবহার করা হতো যার আয়তন ছিল ছয় বর্গ- 
ফুট। রাজা যখন জনসাধারণের সামনে আসতেন, তিনি আসতেন 
সোনার পাপকিতে চড়ে, অথবা! হাতীর পিঠে হাওদার ওপর বসে, 
সে হাতীর সজ্জা! অতুলনীয় । রাজ! পরতেন মসলিনের পোষাক-তাতে 
কাজ করা বেগুনীর আর সোনার। চীন-সমেত সমগ্র এশিয়ার 
বিলাস-উপকরণ তখন তার সামনে । রাজপ্রাসাদের শতস্তভযৃক্ত বিস্তীর্ণ 
কক্ষে পাহারা দিত প্রধানতঃ রণরঙ্গিনী সশস্ত্র নারীবাহিনী । সকালে 
উঠে তাদের অভ্র্থনা-লাভ সৌভাগ্যের লক্ষণ বলে মনে করা হৃতো!। 
রাজার বিশাল অন্তঃপুরে প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ছিল দৃঢ়তর। সীলমোহর-ছাড়া 
কোনো-কিছুর প্রবেশ সেখানে ছিল নিষিদ্ধ । --মৌর্য চত্দ্রগুপ্তের বিলাস- 
বসনের এই সব এঁতিহাসিক ঘটনার বিবরণ এবং পরে দাক্ষিণাত্যের 
চালুক্য রাজাদের অনুরূপ রাজকীয় কেতা, সেকালে ধনী গৃহস্থের মধ্যেও 
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ক্রামিত হয়েছিল | নন্দপাল বলেন,_.অজন্তার, বাগের, শ্রীগিরির 
দেওয়াল-চিত্রে এই সব বাস্তব ঘটনার চিত্রপ অশক1 রয়েছে। 

অশোক (খু. পৃ. ২৭২-২৩২) সর্বপ্রথম এই নগরে স্থাক্িভাবে 
রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করে তার চারদিক পীঁচীর দিয়ে ঘিরে ফেলেন। 
তারই সময়ে এখানে কারুকার্ধখচিত পাথরে-তৈরি বনু হঙ্স্ের পত্তন 
হয়। পঞ্চম শতাবের গোড়ায় দ্বিতীয় চত্ত্রগুপ্তের সময়ে ফা-হিয়েন 
এদেশে এসে (খু. ৩৯৯-৪১৪), পাটলাপুত্রে অশোকের রাজপ্রাসাদ 
দেখেছিলেন। তখনও অশোকের প্রাসাদ, তার মধ্যেকার হল-ঘরগুলি, 
নগর-সীমার পীাচীর, আর তোরণ সব আগের মতোই অটুট আর সুন্দর 
ছিল। তার সবচেয়ে ভাপেো লেগেছিল শহরের মধ্যিখানে আশোকের 
তৈরি প্রাসাদ আর হল-ঘর। বৃহদায়তন পাথরে-তৈরি আলঙ্কারিক 
খোদাই-কর] কাজের গভীর ব্যঞ্জনাময় ভাঙ্ষ-সঙ্জা দেখে তার মনে 
হয়েছিল, এ-সব সৃষ্টি মানুষের নয়, দেবশিল্পী বিশ্বকম্মার নিমাণ। 
অশোকের সেই মহিমান্বিত প্রাসাদের ভগ্রস্তূপ এখনকার পাটনা-শহরের 
দক্ষিণে 'কুমড়াহাঁর” গ্রামে রয়েছে। 

অশোকের ছোট ভাই সন্স্যাস নিয়েছিলেন । অশোক তার জন্যে শহরের মাঝ- 
খানে একটি স্তুপ নিমীণ করে দেন। এই স্তৃপের কাছে দু-টি প্রকাণ্ড মঠ ছিল। 
তার একটিতে মহাযানী আর একটিতে হীনযানী ভিক্কুরা! বাঁস করতেন । এই মঠ 
দুটি ছিল বিদ্যাচর্চার প্রধান কেন্দ্র । দেশ-বিদেশ থেকে বনু ছাত্র এখানে আসতেন 
বিদ্যাশিক্ষার জন্যে । তখন এদেশে শোভাযাত্রা বের হতে। অনেক । পাঁচ-তলার 
সমান উচু, চার-চাকার রথের মধ্যে বুদ্ধদেবের মৃতি স্থাপন করে মিছিল বের 
হতো। তার সময়ে এদেশে দীন দুঃখী পন্থু রোগীদের জন্যে আতুরাশ্রম আর 
হাসপাতাল ছিল । *মগরের দক্ষিণ-সীমায় একটি ছিল প্রকাণ্ড মঠ । তার 
মধ্যে ১৮" ইঞ্চি লম্বা আর ৬" ইঞ্চি চওড়া বুদ্ধের পদচিহন ছিল। 
গয়ার বিমুঃ্-পদ বুদ্ধের এই রকম পদচিহ্ন বলে নন্দলাল মনে করতেন। 
এ মের কাছে দেড়-শেো! হাত উত্চু একটি প্রস্তরস্তস্ত ছিল! তার গায়ে 
খোদাই ছিল অশোকের বাণী । পঞ্চম শতাবে ফা-হিয়েন অশোকের যে- 
রাজপ্রাসাদ দেখেছিলেন, সপ্তম শতাবে হিউয়েনং-সাঙ্‌ তার চিহ্ত খঁজে 
পাণনি! কিছু ছিল প্রাসাদের উত্তর-অংশ গঙ্গার গিকে মৃখ-ফেরানো 
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ইাজার-প্রকোর্ঠের নিদর্শন ৷ দুষ্টের শাসনাগার তৈরি করিয়েছিলেন অশোক, 
নাম ছিল তার-_,নরক'। এই নরকের দক্ষিণে অশোকের তৈরি স্তূপ 
ছিল একটি _সে বুদ্ধের ধাতুস্বপ হতে পারে। পুরনো প্রাসাদের 
নৈর্খত কোণে অশোকের গুরু উপগৃপ্তের পর্বতগৃহা ছিল । তার নৈর্খতে 
এক সারিতে পাঁচটি স্তুপ-হয়তো এখনকার পাচ পাহাড়ী'। 
অশোকের কুন্কট-আরাম' মঠ দেখেছিলেন হিউয়েনং-সাঙ্‌। তখন এদেশে 
মঠ, হিন্্-মন্দির আর বৌছ্তুপ ছিল অগনতি। 

পাটনার় খননের কাজ শুরু হয়েছিল গত শতাব্দের শেষ দশকে । 
সেকালের রাজধানী “পাটলীপুত্র' পাওয়া গেল একালের 'কুমড়া-আহার' 
গায়ের আধমাইল উত্তরে । এর পশ্চিমে বাকিপুরে আর পুৰে পাটন। 
পর্যস্ত আট মাইল। উত্তরে গঙ্গা আর বাকি তিন দিক গভীর পরিখা 
দিয়ে বেড়ী। পরিখার দক্ষিণভাগ প্রাচীন সোশ-নদের একটি প্রশস্ত 
শাখা __সদা-সর্দ1 জলপূর্ণ। এই উচ্চ স্থানের নৈঞ্চতকোণের সবচেয়ে 
উচু ভাঙ্গায় ছিল সেকালের গ্রাম _-“পাটলী'। অশোকের প্রাসাদ প্রসারিত 
ছিল ছোট-পাহাড়ী থেকে 'কুমড়াহার'-গী পধন্ত । কুমড়াহারে অশোকের 
একটি স্তস্ভ পাওয়া গেছে বিরাট । স্তস্তটি দেখে অনেকে মনে করেন, 
অশোকের প্রাসাদ কুমড়াহার গীয়ের কুড়ি ফুট মাটির তলায় চলে গেছে। 
এর পুবে একটি গী, নাম 'মহারাজখণ্ড'; আর তার পাশেই একটি 
কুয়ো _নাম 'আগম কুয়া । এ কৃপটি 'অশোক'নরকে'র সীমায় হতে 
পারে। ছোট-পাহাড়ী হলো, কুমড়াহারের অগ্নিকোণে এক মাইল দ্বরে। 
এখানে ছিল সন্যাপী উপগুপ্তের আশ্রম । ছোট-পাহাড়ীর এক 
মাইল পুবে কাঠের তৈরি প্রকাণ্ড বেড়ার অংশ আর দরগন়ার কিছু 
পাথর-খগ্ড পাওয়া গিয়েছে । ছোট-পাহাড়ীর একটু দক্ষিণে বড়-পাহাড়ী 
বা 'পাচ-পাহাড়ী” । এই পাচ-পাহাড়ীই হয়তো অশোকের পঞ্চস্তুপ। 
কুমড়াহারের বাস্থকোণে দেড় মাইল দূরে 'ভিক্না পাহাড়ী' _-ঘিশ ফুট 
উচু আর সিকি মাইল জোড়া এই পাহাড়টি তৈরি করে দিয়েছিলেন 
অশোক তার ভাই মহেত্রের জন্তে। এখানে রয়েছেন “ভিকৃনু কুনওয়ার, 
বা ভিক্ষুকুমার নামে একটি মুতি -_ছ-ফুটের বেশি উচ্চু _এখনো! পুজো 
& 
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পাচ্ছেন মহেত্রের নামে । এর কাছেই নগরের এক অংশের নাধ-- 
হেত | 

অশোকের ম্বৃত্যুর পরে পাটলীপুত্রের অবস্থা হীন হয়। বৈশালীর 
লিচ্ছবীরা এ-স্বান দখল করে নেন। চতুর্থ শতাবে প্রথম চজগপু 
লিচ্ছবীকৃলের রাঞ্জকন্তাকে বিয়ে করে সামান্ত সামন্ত রাজা - থেকে, 
মহারাঞ্জচক্রবর্তী হলেন । তার পুত্র সমুদ্রপ্প্ত। সম্ব্রগুপ্তের সঙ্গীতজ্ঞান 
স্বগ্রচারিত। তিনি সঙ্গীতশিল্লের অধ্যাপকদের বিশেষ সমাদর করতেন। 
সঙ্গীতের সঙ্গে বিশেষভাবে যোগযৃক্ত তিনটি শিল্প স্থাপত্য, ভাস্কর্য আর 
চিন্রবিদ্যা এই সময়ে গৌরবের মহোচ্চ শিখরে উঠেছিল । এসব ধ্বংস 
হয় পরে মুসলমানদের দ্বারা । এ'র! হিন্দকীতি বেধড়ক ধ্বংস করেছিলেন 
কয়েক শতাব ধরে। এমন-কি, গুপ্তয়ুগের স্থাপত্য-কীতি-গাথা ইতিহাসের 
পৃষ্ঠা থেকে প্রায় মুছে গিয়েছিল। এ সময়কার ছোট-বড়ো স্থাপত্য- 
কর্ম যা এখনও টিকে আছে, সে হলো মবসলমান-বন্াপ্রবাহের বাইরে-- 
প্রধানতঃ মধ্যভারতে আর মধ্যপ্রদেশে । মুসলমান-পৃৰ যুগের পাহাড় 
খোদাই-করা গুহা-মন্দিরের সঙ্গে এসবের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। 

চতুর্থ শতাকে সমুদ্রগণ্ত রাজ্য বৃদ্ধি করে অযোধ্যা বা কৌশান্থীতে রাজধানী 
স্থাপন করায় পাটলীপুত্রের গৌরব আবার কমে যায়। তখন এখানে 
সামরিক বিভাগের কেন্দ্র ছিল। পরে, বঙ্গ ও বিহারের অবিস্বামী 
পালরাজারা এখানে একবার 'জয়ঙ্কন্ধাবার' বা রাজশিবির স্থাপন 
করেন। ওদের সময়কার শিল্প-কলার কথা আমরা নালন্দা-রাজগার- 
প্রসঙ্গে কিছু বলেছি । 

গঙ্গাতীরে রয়েছে শেরশাহের (১৫৪১) দ্বর্গ। 'পাথর-ক1-মসজিদ+ একটী 
দেখবার জিনিস |. এক সময়ে পাটনার নাম রাখা হয়েছিল __'আজিমাবাঁদ*। 
এ-নাম এখানে এখনও চলে যুসলমান-সমাজে । আজিমাবাদের এক এক অংশ 
এফ এক শ্রেণীর লোকের বসবাসের জন্যে নিদিষ্ট হয়। আমীর-ওমরাহদের জন্তে 
কায়রান নবুকো, মুন্সীদের জন্যে দেওয়ান মহল্লা, মোগলদের জন্যে মোগলপুর 
আর আফগান লোর্দীদের জন্যে লোদী কারা । ঞই নগরের ঘরবাড়ি 
ছাঁওক়া' হতো টালি বা খাপরায়। ইটের ঘরের প্রশ্ভলন পরে হয়। 
সতেরো! শতাবের শেষের দিকে ঘর-বাড়িতে মাটীর দেওয়াল আর বাশ. 
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ও খড়ের চাপ | শোরার কারবার ছিল এখানে । ছাপরার গীয়ে শোর 
শোধন হতো । তিববতীর! আসতো! এখানে কস্তরী বিক্রি করতে । তিব্বতী 
আর পাটনাবাসীদের মধ্যে কারবার চলতে প্রবাল, স্টিক আর কচ্ছপের 
হাড়ের চুড়ির। মিহি স্ৃতার কাপড়, সৃষ্ম রেশমী শাড়ী আর শোরা 
ছিল প্রধান পণ্য। তখন এখানে বোতল আর একরকম মহাস্থগন্ধী মাটার 
বাটা তৈরি হতো। এ বাটা কীচের চেয়ে মসৃণ আর কাগজের চেয়েও হালক]। 
এ সময়ের বাড়ি-ঘরেও মাটীর দেওয়াল আর খড়ের ছাউনি । বাণিজ্য- 
দ্রব্য --শোরা, আফিম, গাল! আর চেলি। 

পাটনায় আর বাকিপুরে এ সময়ে ( ১৯২১ ) দেখবার জিনিস অনেক । 
পাটনার প্রাচীন পাচীর ধ্বংস হয়ে গেছে । কিস্তু, মাটী-মেশানো ইটের 
চারট স্তুপ সেকালের দুর্গসীমার চারটি কোণ বলে বোঝা যায়। 
এ চারকোণে চার পীরের আস্তানা _মনসূর, মরুফ, মহ্‌দী আর 
জফর। গুদের নামেই এখানকার চাঁরটি গঞ্জের নাম | প্রাচীন নগরের 
পুবে আর পশ্চিমে তোরণ দু-ট বাকা আর সুন্দর কাঁলোপাথরে তৈরি। 
পাটনা-চকের শোভ1 সুন্দর। সৈফ খশীর মসজিদের কাছেই একটি পুকুর 
__'মঙ্গল তলাও' | চকের পশ্চিমে 'ঝাউগঞ্জ --অফোধ্যার নবাব আসফ- 
উদ্দৌলার মন্ত্রী ঝাউলালের হর্স্য । শিকারপুর মহল্লায় শের-শার মসজিদ 
সবচেয়ে পুরানো । পাটনা-সিট-স্টেশনের কাছে বেগমপুরে বিহারের 
শাসনকর্তা হায়বং জঙ্গের কবর । খুব সুন্দর সমাধি-মন্দির। হিন্দ্র-মন্দিরের 
মধ্যে বড়ো-পাটন-দেবী আর ছোট-পাটন-দেবীর মন্দির দ্ব-টি দেখধার 
মতন। বড়ো-পাটন-দেবীর মন্দিরটি “মহারাজগঞ্জে । প্রবাদ, দেবী উঠেছেন 
স্বয়ং মাটির ভেতর থেকে । শিখ-সন্প্রদায়ের 'হরমন্দির আর একটি দেখবার 
ভিনিস। এ হলো রণজিং সিংহের কীতি । মন্দিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণের 
মাঝখানে নেপালের জঙ্গ বাহাদ্বরের দেওয়া শাল-কাঠের তৈরি একটি 
বিশাল পতাকাদণ্ড রয়েছে । মন্দিরের ভেতরে রাখা আছে -গ্রন্থসাহেব। 
গুরু গোবিন্দ সিংহ তীরের ফলা দিয়ে এই গ্রন্থের ওপরে নিজে নাম লিখে, 
তিনি এটি এই মন্দিরে দান করেছিলেন। এই মন্দিরটি ভারতের শিখ- 
সম্প্রদায়ের একটি গুধান তীর্থ । 

পাত্রী হাবেলীতে রোমান ক্যাথেপিক চার্চ --গ্োরস্থানের উল্টোদিকে । 
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এই চার্চে একট] ঘণ্টা আছে প্রকাণ্ড । ল্যান লিপি থেকে জান! যায়, 
১৭৮২ খৃস্টাকে নেপালের বাহাদুর শা এটি দান করেছিলেন। অহিফেন- 
ফুঠির কিছু দূরে ওলন্দাজ-পোস্তা। বাফিপুরে দেখা হলো, গোল! বা 
গোলাঘর। এয নির্জাণ-কৌশল অতি আশ্চর্য । দেখতে মধুচক্রের মতন। 
উদ্দু ৯৬ ফুট । দ্রটি গোল সিড়ি এর বা'র দিক থেকে চুড়ো পর্যস্ত 
উঠে গেছে। এখন পাথর দিয়ে সিড়ি দু-টির মুখ বন্ধ। এই গোলাঘরে 
একদিকে দীড়িয়ে কথা বললে, অনেকক্ষণ তার প্রতিধ্বনি শোন। যায়। 
এর মাথায় উঠে উত্তরে গঙ্গা অন্যদিকে বস্তি আর চারদিকে ক্ষেত্রের 
শোভা অপূর্ব ॥ ব্যান্ফার্লা-নক্সের স্মৃতি-মন্দির আর একটা দেখবার জিশিস 
_-১৭৬৩ খতস্টান্ধে তৈরি। বীাকিপুর-স্টেশনের কিছু দক্ষিণে সরকারী কৃষি- 
বিভাগের কারখানা দেখবার মতন -তৈপ্ি ১৯০৬ সালে। তখন 
ওখানকার কর্তা ছিলেন শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়, আর উদ্যোগী 
সভ্য ছিলেন পুর্ণেন্্বনারায়ণ সিংহ । এখানে বাঙ্গালীদের ইন্ষুল-টিক্ষুল 
অনেক, কলেজও তখন হয়েছে । 

সেই সময়ে পুরাতত্ব-হ্ভিগ থেকে লোকজন রাজগৃহ, গয়া ইত্যাদি 
এতিহাসিক স্থানের কাছাকাছি গুহা আর অন্য ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান সব 
ঘুরে ঘুরে পানা এতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করছিলেন । পুণেন্দবাবুর 
উদ্যোগে ওখানে একটি কৃষিশিল্প-গ্রদর্ণনী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । এই প্রদর্শনী 
আগে হতো সোণপুর-মেলার সময়ে, তখন ধীকিপুরে উঠে এসেছে। 
'_-_তখন এখানে প্রবাসী-সংঘ-টংঘ বাঙ্গালীদের স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ছিল। 
ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরী পাটনা আর ধাঁকিপুরের মধ্যে সবচেয়ে 
উল্লেখতোগ্য । ১৮২০ সালে খশী-বাহাদ্বর খোদা-বক্স এটি প্রতিষ্ঠা করেন। 
এই বাড়িটি প্রর্লাণ্ড দোতলা অদ্রালিকা। দৃ-টি সিশ্ড়ি নান৷ রঙের পাথরে 
আর শ্থেতপাথরে মোড়া । এর অলিন্দ আর কোনো কোনে প্রকোষ্ঠ 
কলাই আর মীনা করা টালিতে তৈরি । স্বৃপ্রশত্ত পাঠাগার, এদেশের 
পুথি-সংগ্রহের অন্যতম স্থান। চীন. মধ্য এশিয়া, পারস্য আর ভারতের 
চিত্রকলার মুল্যবান বু আদর্শ এখানে রাখ! ছিল। তার অধিকাংশই আনা 
হয়েছিল মোগল সম্রাটদের লাইব্রেরী থেকে । আধ্মেনিয়ান ব্যারিস্টার মি. 
পি. মানুক নিজে. যে-সমন্ত ভারতী চিত্র, ভাঙ্কর্য-মৃতি আর প্রতিমুতির 
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ক্ষপ্র আদর্শ সংগ্রহ করেছেন তা ভারতে অতুলনীয়। তার কোনো 
কোনে চিত্রে বর্পাত আর ভাবব্যঞ্জনায় রাজপুত আর ভারতীয় মোগল- 
চিত্রকলার উৎকর্ষের চুড়ান্ত নিদর্শন রয়েছে । মানুক তখন নন্দলালের 
একাধিক ছবি কিনেছিলেন, সে-কথা আমরা আগে বলেছি । তখন 
বাঙ্গালীদের মধ্যে ওখানে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন গুরুপ্রসাদ সেন। ইমাম 
ভাইরাও তখন পাটনার গৌরব | স্থানীয় ব্যারিস্টার সচ্চিদানন্দ সিংহ 
ছিলেন প্রসিদ্ধ। আর সবচেয়ে গৌরবের কথা, লর্ড সিংহ তখন বিহার 
ও উড়িষ্যার গভর্ণর হয়ে পাটনার তক্তে বসে আছেন। শাস্তিনিকেতনের 
পাশের গী -রায়পুরে তার বাড়ি। 

প্রিয়নাথ সিংহের সঙ্গে ১৯০৭ সালে নন্দলাল যখন পাটনায় যান 
তখন উঠেছিলেন গর! প্রিয়নাথবাবূর বন্ধু আর রামকৃষ্ণ-মিশনের শিষ্য 
জালানের বাড়িতে । এবারে দলবল নিয়ে পাটনায় একটি ধর্মশালায় 
দিন দিন থেকে, যা যা দেখবার মোটামুটি দেখে, গুরা রওনা হলেন 


গয়ার দিকে । 


॥ গয়া-ভ্রমণ, ১৯২১ ॥ 


পাটনা থেকে গয়া যাওয়া হলো ; থাকা হলো দর-তিন দিন। 
গয়া-মাহাত্ম্যে নন্দলাল বিশ্বাসী । পিগুদানাদি শাস্ত্রীয় আচরণ ওখানে 


গিয়ে যা সব করার দরকার, সে সবই করলেন তিনি। 

গয়ার পাগুডারা 'ধামী ব্রা্দপ। গয়ার 'ধামী-টোলা'য় এদের বাস। 
এর] অশান্ত্রীয় ব্রাঙ্দণ। হিন্ত্ব না বৌদ্ধ তা নিয়েও মতভেদ বিস্তর । 
যাই হোক, গয়্ার এর! তীর্থগুর । নন্দলাল এঁ সময়ে যখন গয়া গেলেন 
তখন সহায় পাড়ে, দীননাথ পাড়ে, জেহল পাড়ে, জগমোহন পাড়ে, 
কিশুন পাড়ে --এটরা ছিলেন খুব প্রসিদ্ধ আর ধনী 'ধামী'। বামুপুরাণে 
ধামী হলেন ধধানুষক' । এরা যাত্রীদের নিয়ে সেকালে প্রেতশীলায় যখন 
পিগুদান করাতে যেতেন, সঙ্গে নিতেন তীর-ধনুক - দস্ু-ডাকাত তাড়াবার 
জন্যে । এর জন্যে তখন এরা বাঙ্গালী যাত্রীদের কাছ থেকে পাঁচ 
সিকে বা এক টাকা পাচ আনা বৃত্তি আদায় করতেন। এর অর্ধেক 
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আবার তারা কর দিতেন গয়ালী বৌদ্ধসাহী পৰ্জাননকে | ইনি ছিলেন পাটনা- 
জাত | ধামীদের আদি-নিবাদ হলো দমকা আর মালদহ জেলার 
মধ্যিখানে 'ধামীনকোহপবতের তরাইভূমিতে | সেইজন্যে গয়ায় এরা 
ধামী” নামে পরিচিত । প্রেতশীলার পালা গরার ধামীদের মধ্যে ভাগ কর! 
আছে । গয়ায় ৮পিষ্ামহেশ্বর শিবের কাছে *শীতলা দেবী আছেন ॥ 
তার পালাও ধামীদের মধ্যে ভাগ করা আছে। 

গয়া-শ্রাদ্ধের শেষে. গয়ালীগণ 'সুফল' দান করে থাকেন । সেই 
রকম পঞ্চতীর্ধের শ্রাদ্ধকর্মের শেষে ধামীরাও রামশীলা-পর্বতের পাদদেশের 
অশ্বথবৃক্ষমূলে 'সুফল' দিয়ে থাকেন । এই 'পঞ্চতীর্থে” বাঙ্গ'লীদের কাছ থেকে 
এক টাকা পাঁচ আনা, পশ্চিমাদের কাছ থেকে এক টাকা পাচ পর়স। “ভেটা' 
আদায় নেওয়া হয় । এর কিছু অংশ গয়ালীদের । এর নাম 'ব্রন্গোত্তর' | 

শীতলা-মন্দিরের প্রবেশদ্বারের বী-দিকে একট শিলা-পিপি অশট৷ 
আছে। এই শিলালিপি হচ্ছে মগধের রাজ] যক্ষপালের। যক্ষপাল 
শীতলাদেবীর এই পুকুর কাটিয়ে দিয়েছিলেন। এই লিপি দ্বাদশ শতাবের 
দেবনাগরী অক্ষরে লেখা । 

প্রপিতামহেশ্বর | এই শিবমন্দির শক্ত পাথরে তৈরি । স্থাপত্য 
বৌদ্গয়গের । ক্রান্গপ্যধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময়ে প্রপিতামহেস্বর সম্ভব হিন্দ 
হয়েছেন। এই মন্দিরে দু-একটি প্রস্তর-ফলক আছে । 

মঙ্গলাগোৌরী | দেবীভাগবতে মঙ্গলা-পীঠের উল্লেখ আছে । দেবীর 
আগ্যা-স্তোত্রে গয়ার দেবী গার়ম্বরীরূপে বিরাঞ্জমান । এখানে ভৈরব হলেন 
গদাধর। তার মন্দির বিষুর্পদের পাশেই । বিষু্রপদের মন্দির পাথরে 
তৈরি __খুব সুন্দর । চুঁড়ার স্বর্ণকলস আর পতাকা । 'প্রেতশীলা” এখান 
থেকে তিন ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম । আর বৃদ্ধগয্। সাড়ে তিন ক্রোশ 
দক্ষিণে । যেতে হতো গাড়ি, একা, টঙ্গা বা পালকি করে। গয়ায় 
বু দেব-দেবীর নতুন আর পৃরানো মন্দির রয়েছে । এখানে গুধ্বদেহিক 
ক্রিয়ার বিবরণ আছে গড়ুরপুরাণে আর বায়ুপুরাণে | রর 

সপ্তম শতাবে হিউয়েনং-সাঙ গয়াভ্রমণ করে লিখেছিলেন --যে বোধিদ্রম- 
ভলে বুদ্ধদেব নির্বাপলাভ করেন, মহারাজ শশাঙ্ক সেটি নাকি উপড়ে ফেলেছিজেন। 
কিন্তু, বুদ্ধগয়ার পিরল-ুক্ষটি যমরাজের পৌতা বলে হিন্দুদের বিশ্বাস। যৌদ্ধেরা 
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নাকি ছাপরা, হাজারীবাগ ইত্যাদি জেঙ্গায় ছিল, 'ধানুক'রা হলো এ দেরই 
ংশধর | --এরা বলেন, --এ-গাছ স্বয়ং বুদ্ধের পোতা!। যাই হোক্‌, গয়ার 
পাদ-পৃজ!, সুফল-গ্রহণ, পিগুদান-ক্রিরা বৌদ্ধ কিংবা প্রাগার্য আদিম 
ব্যাপার, সে আলোচনায় আমাদের দরকার নাই। 

ভন্মকুট-পর্ধতের শিখরে ৮মঙ্গলাদেবী আছেন। এই পর্বতে ভীমগড়া, 
পুগুরীকাক্ষ, মার্কগডেয় শিব, জনার্দন, গো-গ্রচার, আত্রসেচন, তারকত্রন্ম 
তীর্থ । মঙ্গলাগৌরীর পশ্চিমে ক্ষীরসাগর তীর্থ; আর এর কাছেই “স্বর্গ ঘবার' । 

ব্রক্মযোনি-পর্বতের ওপর মন্দিরটি অনেক দ্র থেকে দেখা যায়। 
এ হলে! অহল্যাবাঈ-এর কীতি। পাহাড়টি উচ্দ্ব ৪৭ ফিটের মতন। 
পাহাড়ের নিচে থেকে ওপর পর্যন্ত সিড়ি রয়েছে । ছুঁড়োয় মন্দিরের 
ভেতরে ব্রঙ্গার প্রাচীন মুতি। কিন্তু এর মুখ চারটি নয়, পাঁচটি। 
ইনি শিশ্চয়ই শিব। এখন পুজে হচ্ছে পঞ্চমূখী দেবী বলে। মুতির 
সামনে একটি ঘোড়া । কেউ কেউ বলেন, এ হলো তৃতীয় জৈন তীর্ঘঙ্কর 
অশ্ববাংন শম্ত-নাথের মুতি। সিঁড়ির ৪৪০-টি ধাপ। সিঁড়ির আকার 
সাপের মতন। মন্দিরটি বাজ পড়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল। সম্প্রতি সংস্কার 
হয়েছে। পশ্চিমে পুলিশ-লাইনের দিক থেকেও এই পাহাড়ে ওঠবার 
পথ রয়েছে। পাহাড়ের নিচে প্রস্তর-ফলক-গাথা গায়ক্রী-মন্দির | 
পাহাড়ের শিখরের কিছু নিচে 'ব্রক্যোনি'। হিন্দ্রদের বিশ্বাস, এর মধ্যে 
দিয়ে প্রবেশ করে বের হয়ে এলে, আর জন্ম-মৃত্যু হয় না। শুশুনিয়। 
পাহাড় থেকে এসে, বুদ্ধগঞ়ায় তপস্যা করবার আগে, বুদ্ধ এখানে থেকে 
কিছুকাল তপস্যা করেছিলেন। হিন্দ্বর এই পঞ্চক্রোশী প্রেতপুরীতে তপস্যা! করেই 
বুদ্ধ স্বত্যুকে চিনতে পেরেছিলেন । ব্রন্মযোনির কাছে আদি-সাবিত্রী দেবী। 
আর নিচে কাকশীলা, উদ্বন্ত-কুণ্ড আর সাবিত্রী-কৃণ্। সাবিত্রী-কুণ্ডের 
পাশে শ্রীশ্রীচৈতন্তদেব ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন । পর্ত-শিরে 
যে শভিমূতি রয়েছে তার নিচে একটি শ্লোক লেখা । তা থেকে বোঝা 
যার, ১৬৩৩ থুষ্টার্ধে এর প্রতিষ্ঠা । 

ব্রক্মযোনি পাহাড় হলো! মাড়নপুর গায়ে । এই গীয়ের তখন 
জমিদার ছিলেন কলকাতার স্ঠামবাজারের প্রমথনাথ মিত্র | ব্রন্মযোনির, 
কিছু দূরে ভন্মক-ট পাহাড়ে জন্ার্দনদেবের মৃতি। তাকে দিতে হয় দই- 
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মাথা পিত্ি। গয়াক্ষেত্র পঞ্চক্রোশী | ব্রন্মাযোনি-পাহাড়ের ওপর বুদ্ধ 
বহুদিন বাস করে, প্রিয়শিষ্ক আনন্দকে বোদ্ধ ধর্ম-তত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন । 
এই পর্বত হলো গয়ার দক্ষিণ সীমা । এর নিচে ক'টি ব্রদ্গযোনি-পাহাড়ের 
শিখরে একটি কৃগু। তার নিচে আসল ব্রন্মযোনি ; অর্থাং পাহাড়ের 
নিচের দিকে প্রস্তরখণ্ড থেকে দরজার মতন একটি গুহা । এই গুহার 
বার দিয়ে ঢুকে অন্য দিক দিয়ে বের হয়ে আসতে পারলে মৃক্তি 
অবধার্ধ। মন্দিরের নিচে 'রাধাশ্যামী” প্রমুখ কতকগুলি সিদ্ধপুরুষের 
আসন আর গুহা । ভৈরব-মন্দিরের কিছু ওপরে হনুমানজীর মঠ। এই 
পাহাড়ের কাছেই পুবদিকে ৬অক্ষয় বট। এখানে গয়ালীর! যাত্রীদের 
স্ুফল-দান করে থাকেন । এখানে কতকগুলি পুরাতন মন্দির আর 
প্রস্তর-লিপি রয়েছে। 

ম্মারত রঘুনন্দনকে নিয়ে গয়ার “পঞ্চক্রোশী সম্পর্কে একটি গল্প 
আছে। 'অফীাবিংশতিতত্ব'-গ্রন্থ রচনা করে ম্মার্ত রঘুনন্দন এক সময়ে 
গয়ায় এসেছিলেন শ্রাদ্ধ করবার জন্তে । স্থানীয় গয়ালীরা অর্থপ্রাপ্তির 
আশায় তাকে বিক্কু-মন্দিরের ভেতরে পিগুদান করতে দেননি। তাতে 
স্মা্ বললেন, _-আমি গরীব ব্রান্গণ, তোমাদের যোগ্য অর্থ কোথায় পাব। 
কিন্ত গয়ালীরা তাকে কোনো মতে বিঞুঃমন্দিরে যেতে দিলেন না। তাতে 
তিনি শাস্ত্র দেখিয়ে বলেন, পঞ্চক্রোশী গয়ার মধ্যে কেবল আমি নয়, 
বঙ্গবাসীমাত্রেরই পিগুদানের বাবস্থা করে দিচ্ছি। তখন গয়ালীরা 
দেখলেন, পুবরাজ্য নষ্ট হযে যায়। এতে তাদেরই আয়ের সমূহ ক্ষতি। 
কারণ, গয়াযর় এসে বাঙ্গালীরাই অর্থ দেয় সবচেয়ে বেশি । তখন 
তারা বন্থ অনুনর়-বিনয় করে তাকে ক্ষান্ত করে, মন্দিরের ভিতরে নিয়ে 
গিয়ে, পিগুদর্শন করিয়েছিলেন । গয়ার বিমুদ্পদে নন্দলাল পিতৃপুরুষের 
পিগুদান করেছিলেন। তিনি ত্রন্গযোনি পাহাড়ে, গয়ার পরপারে রামশীলা- 
পাহাড়ে পিগু দিয়েছিলেন । পাহাড়টি প্রায় ৫০০ ফুট উন্দ। প্রাচীন মন্দির, 
আর স্ত্রপের ভগ্নাবশেষ । নন্দলাল বালির পিণ্ড দিয়েছিলেন ফল্তনর্দীতে । 
গয়ার বিষ্ু্পদ, মন্দির আর পিগুদান ইতাদির নানা ঘটন। সম্পর্কে আমরা 
পুর্বে উত্তরভারত-দ্রমণ প্রসঙ্গে কিছু বলেছি। : 

গয়ায় পিগুদান করতে হলে, নিজের ভূমিতে বসে পিশৃকার্ধ করতে 
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ধয়। না-করলে; ধিনি সেই ভূমির মালিক, ফললাভ হয় তারই পিতৃপুরুষের | 
সেইজন্তে গয়ালীর1 ধাত্রীদের কাছ থেকে তখদের সাময়িক জমিদারির 
বৃত্তি আদায় করে থাকেন। 

ভৈরবস্থানের কাছাকাছি কতকগুলি তীর্থ আছে __গোদাবরী, গৃণ্রেশ্বর, 
খণমোচন, পাপমোচন, বশিষ্ঠ-কৃণ্ড, কাশী-খণ্ড, মহা-কাশী, আকাশ-গঙ্গা 
পাতাল-গঙ্গা -এই সব। 

গয়ার কাছে 'বরাবর,-পর্বতের গুহাগুলি অশোক আর তার নাতি সম্পাই 
আজীবিক-সন্প্রদায়ের সন্নযাসীদের জন্তে দান করেছিলেন । মৌর্য-মুগের 
ভাক্র্ম আর চিত্রকলার জীবন্ত নিদর্শন হলো এগুলি । পাহাড় খোদাই করে গুহা 
তৈরি কর হয়েছিল । গুহার গায়ে নানাবিধ চিত্র খোদাই করা ছিল । 
গুহাগাত্রের উদ্ত্রল মস্ণতা আজও মলিন হয়নি। স্থাপত্যকর্মের এগুলি 
মুল/বান নিদর্শন। এর শিল্পকল। ভারতের গৌরবের বন্ত। এই আজীবিক- 
গুহাগুলি অজন্তা, বাগ ইত্যাদি পরবর্তী সত্ঘারামগূলির পূর্বাভাস । 
কারুনৈপুণ্য বিল্ময়ের বস্ত। নন্দলাল এ-সব দেখার জন্তে ১৯৩৬ সালে 
সেখানেও গিয়েছিলেন। সে-কথা যথাসময়ে বলা হবে। এবারে গর়া 
থেকে ওরা গেলেন বনদ্ধগয়া । 


॥ রুন্ধগয়া-ভ্রমণ, ১৯২১ ॥ 


'ধামী'নব্রাঙ্গপদের দেশে, নিরঞ্জন! নর্দীর তীরে, প্রেতপুরীতে, চৈত্য-তরুর 
তলায় বসে সিদ্ধার্থ বোধিলাভ করে গোপকন্যার পরমান্ন খেয়েছিলেন 
_ভারতধর্মের বিবঙনে সে-এক আশ্চর্য এতিহাপরম্পরার সংমিশ্রণ । ন-তলা 
মহাবোধি গন্ধকুঠী নিমাপ করে দিয়েছিলেন -সেই স্মতি-রক্ষার উদ্দেশ্টে 
মহারাজ অশোক । শুঙ্গ-মুগে এক সামন্ত রাজা ইন্দ্রাপ্মিমিত্র এই বোধিবৃক্ষ 
আর বন্রাসনের ওপরে অশোকের মন্দিরের চারদিকে একটি পাধাণ-বেইনী 


রচনা করে দেন। এখনকার মন্দিরের চারদিকে যে পাষাণ-বেষ্টনী সে 
তৈরি হয়েছিল খস্টপূর্ব দ্বিতীয় বা প্রথম শতাবে, ব্রন্মমিআঅ আর তার পত্রী 
নাগদেবার আদেশে । বেধনীর বহু স্তস্ত ও সূচী বৃদ্ধগয়ার মহস্তগণ 


ঙ 
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নিজেদের ঘরে লাগিয়েছিলেন। , ১৯০৭. সালে সেগুলি যথাস্থানে রাখা 
হয়েছে । 

বৃদ্ধগয়ার মন্দির-সংস্কারের সময়ে, মন্দিরের পেছনে বোধিবক্ষমূলে 
বজ্জাসনের নিচে হুবিষ্কের 'স্বর্ণমুদ্রার ছণাচ পাওয়! গিয়েছিল | হুবিষ্কের 
সময়েই বজ্রাসন স্বাপিত হয় । কারণ এ আপনের নিচে হুবিষ্কের একটি 
্বর্ণমুদ্রাও রাখা ছি্প। পরে মুদ্রা ছুরি হওয়ায় তার ছশীচটি রাখা হয়। 
বোধিরৃক্ষের তলায় ব্রজজাসনের ঘে আচ্ছাদন রয়েছে, তার স্থানে স্থানে 
কুষাণ-অক্ষরে খোদাই, লিপি রয়েছে । দেখে মনে হয়, মহাবোধি-বিহার 
কযাণযুগে নতুন করে করা হয়েছিল । প্রবাদ আছে, প্রথমে কনিঙ্ক 
পাটলিপুত্র আক্রমণ করে মহাস্থবির বুদ্ধঘোষকে গান্ধারে নিয়ে গিয়েছিলেন । 
১৩২০ বঙ্গান্ে পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষ নতুন করে খনন করবার সময়ে 
একটি স্বম্ময় মুদ্রা (101780906 0158906 ) পাওয়া গিয়েছিল । এই মুদ্রার 
মহাবোধি-বিহারের ছবি আর কতকগুলি খরোঠী অক্ষর আছে। এঁ-সব 
হলো খৃষ্টপূর্ব দু-শতাব্দ আগের কথা । 

বুদ্ধগয়ায় মন্দিরের প্রাঙ্গণ আর একতলা পর্যস্ত বস্থকাল ধয়ে বালির 
নিচে পৌত1! ছিল । ১৮৮০ সাল থেকে বারো বছর ধরে মহাবোধি- 
মন্দিরের খনন আর সংস্কার চলে । সেই সময়ে লাপ-পাথরে তৈরি 
একট বোধিসত্ব-মৃতির আবিষ্কার হয়। এই মৃতিটি মগথে শকদের সময়কার । 
সম্ভব, মথুরায় তৈরি করিয়ে, মহাবোধিতে এনে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল । 
পঞ্চম শতাবে ফা-হিয়েন এদেশে এসে রুদ্ধগয়া দর্শন করেছিলেন। 

সপ্তম শতাবে হিউয়েনং-সাঙ্‌ লিখে গেছেন, কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক 
বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ কেটে ফেলে নষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্ত, 
সে নাকি অশোকের বংশধর মগধরাজ পুর্ণব্শীর যত়্ে আবার বেঁচে 
উঠেছিল । তুলধর্মাবলোক নামে এক রাজার একখানি শিলালিপি বুদ্ধগয়ায় 
আবিষ্কৃত হয়েছিল। ইনি ' ছিলেন রাজ্যপালদেবের স্থশ্তর । দ্বিতীর 
গোপালদেবের সময়ে শক্রপেন নামে এক ব্যক্তি বুদ্ধগর়ার় একটি বুদ্ধ- 
প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন। এই মৃত্তিটির পাদপীঠমাত্র পাওয়া গিয়েছে 
মহাবোধি-মন্দির-প্রাঙ্গপে একটি আধুনিক মন্দিরে ( ১৯২১ খ্টান্দে) ক'ট 
বুহ্মমৃতি পৃজে। পাচ্ছেন পঞ্চপাগুবের নামে। এদের মধ্যে একটি বুদ্ধমুদ্ি 
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মহীপাল-দেবের সময়ে প্রতিটিত । গন্ধকুটী দু-টির সঙ্গে প্রতিটিত হয়েছিল এই 
বুদ্ধমৃত্তিটি। লক্ষ্পণসেন-দেবের সময়ে বুদ্ধগয়ায় দু-টি শিলালিপি পাওয়া গেছে। 
এ দ্ব-টীতে টার রাজ্যাভিষেক কালের উল্লেখ আছে । লিপিতে লক্ষ্মণার্ ব্যবহার 
কর। হয়েছে। বুদ্ধগয়ায় কান্বাকুক্জের রাজা ব্রাঙ্ণ বিজয়চন্দ্রদেবের পুত্র জয়চন্দর 
দেবের নামযুক্ত একখানি শিল!লিপিও পাওয়া! গেছে । এই লিপি উৎকীর্ণ কর! 
হয়েছিল দ্বাদশ শতাবের শেষের দিকে । যাই হোক, এর মানে হলো, বুদ্ধগয়। 
হিন্ুবোদ্ধনিধিশেষে একটা ভারততীর্থরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত, বোধ হয় সেই বুছের 
বোধিলাভের সময় থেকে. কিংব। তার অনেক আগে থেকেই । ১১৭০ খৃস্টাবে 
বুদ্ধগয়া সেনবংশের রাজাদের অধিকারে ছিল । এঁ বছরে রাজা অশোকমল্লদেব 
মহাবোধি-মন্দিরে একখানি শিলালিপি স্থাপন করেছিলেন। এতে বাবহার করা 
হয়েছে লক্ষমণাক্। এতে প্রমাণ হয়, বুদ্ধগয়া কান্তকুজরাজ জয়চন্দ্রের 
অধিকারতৃক্ত ছিল ঠিকই; কিন্তু ১১৯৩ খুষ্টান্ে আবার দখলে” আসে 
সেন-রাজাদের। এর পরের ইতিহাস কিন্তু বড়ো করণ । সমগ্র মগধদেশ 
এই সময় থেকেই মহম্মদ বখতিয়ার খিলজির আক্রমণে জজঞরিত হয়ে 
উঠেছিল ।-_ 
পূর্বভারতের এই সব বৌদ্ধ আর হিন্দু কীতি দর্শন করে চিত্তঘট 
ভরিয়ে নিয়ে ভারতশিল্পী নন্দলাল সদলে ফিরে এলেন শান্তিনিকেতনে 
১৯২১ সালের পুজোর ছুটী ফুরোবার আগেই । শান্তিনিকেতনে ও'রা 


ফিরে আসবার পরে হলো 'বিশ্বভারতী'-প্রতিষ্ঠা | 


॥ লগ্নিক। ॥ 


নালন্দা-তীর্থের মাটি এনে আচার্য নন্দলাল শাণ্তিনিকেতনের মাঠে 
ছড়িয়ে দিলেন। ঠিক এমনি একটি ঘটন! ঘটেছিল অনেক বছর আগে । 
ইটালীর একজন পাত্রী জেরুজালেম থেকে কিছু মাটি এনে পিস 
নগরের গির্ভের উঠনে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন । কিছুকাল পরে দেখা 
গেল, গির্জের সেই উঠনে একটি নতুন গাছে নতুন নতুন ফুল ফুটেছে। 
সেই ফুল বর্ণে, গড়নে আর গন্ধে অভিনব। সে-রকম ফুল ইটালীতে 
তার' আগে কখনও দেখা যারনি। সে-রকম ফুল জেরুজালেম-তীর্থেও 
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ছিল না কোন দিন । --এই ঘটনার উল্লেখ করে ওয়াষ্টার পিটার- 
সাহেব য়ুরোপীয় রেনেসণার রীতি আর প্রকৃতি সম্পর্কে বোঝাতে শিয়ে 
যা বলেছেন সে হলো যে-কোনো জাতির ভাব-জীবনের যে-কোনো নব-উদ্মেষের 
একটি নিয়মের দিকৃশির্ণয় । দেশের মাটিতে ভিনদেশে মাটি এসে মিশলে সেই 
মেশোল মাটতে সতি।ই সঞ্চারিত হয়ে থাকে একট নতুন মায়া। সে-মাটি 
প্রসূতি হয়ে থাকে নতুন ফুলের। 

যুরোপীয় রেনেসণার অন্তরের আরও একটি সত্য মনীষী-এতিহা সিকের 
চোখে ধর]! পড়েছিল। অতীত ঙাব-জগতের বিচিত্র রূপ এসে বমানের 
ভাব-জীবনের ধ্যানে চিত্রিত হলে, সে-ও উন্মেষিত করে থাকে নতুন 
সৃষ্টির প্রেরণা আর শক্তি। গ্রীকৃ ক্ল/যাসিকসের সঙ্গে নতুন অন্তরঙ্গতার 
ঘটন1 মবরোপীয় সাহিত্া-ভাবনার আর শিল্পকলার নত্বন অস্ত্যদয়ের সূচনা 
করেছিল । দেখা গেছে যে, পুরাতন ভাব-জগতের মাটও নতুন এক 
কল্প-জগতের মাটির মতন কাজ করতে পারে। --সে পিসার গির্জের 
উঠনের নতুন ফুলের মতন নত্বন সৃষ্টি করে থাকে। 

এই নীতি বা শিয়মটি সাহিত্যের আর শিল্পের জগতে আরও বড়ে। 
একটি সত্য। অতীতের যে-সাহিত্য বন্থ কবির, বনু মনীষীর ও বন্ধ 
আচাখের প্রতিভার সৃষ্টি, অতীতের যে-শিল্পকলা বু অভিজ্ঞ বূপদক্ষের 
অবদান _সে-বস্ত কখনও পুরাতন হয় না। তার মধ্যে নিহিত থাকে 
বিচিঞ্জ প্রেরণাময় একট সজীবতা। পুরাতন বাঙ্গালী কবি রামপ্রসাদের 
ভাষায় একে বলা যায় 'মনোময় মাপণিক)', জয়রদ্দির ভাষায় “মনের 
মানিক'। বঙমানের তাবন|! আর কল্পনার পক্ষে সেই মাণিক্যের স্পর্শ 
একান্ত প্রয়োজন । সাহিত্য আর শিল্পকলার রূপ ও প্রকৃতি ঠিক 
নদী-প্রবাহের মতন - সরোবরের জলের মতো নয়। সে হলো বহু গুণী-শিক্পী 
আর ভারুকের, বস কবি, আচার্য ও মনীষীর প্রতিভার সম্মিলিত পুণ্য- 
সলিলের ধার] । সমগ্রতার মধ্যে এর রূপ সত্য ও সার্ক। এঁতিহ্ের 
ধারা খণ্ডিত করা যায় না কখনও । প্রত্যেক জাতির সাহিত্যের 
আর শিল্পকলার ইতিহাসের শিক্ষা হলো _ত্রান্ত নব্যতার অবাচীন উদ্ধত) 
পৌরাণিক এরাবতের মতন সাহিত্য ও শিল্প-এতিহোর পঙ্গাপ্রবাহকে বাধা 
দিতে শিয়ে নিজেই ভেসে গিয়েছে শোচনীবভাবে ৷ ভারতীয় সঙ্গীতের 
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গুণিগণ প্রবেশার্থী শিষ্যের শিক্ষারস্তের প্রাকৃকালে শিষ্কে নিজে একটি 
গান গেয়ে শুনিয়ে থাকেন। এবং শিষ্যকে গুরুর সেই গীতধারার 
অনুবর্তন করতে হয়। _-.গুরুমত যব লাদ গাওয়ে তব পাওয়ে সরস্বতীক। 
প্রসাদ । অর্থাৎ সরস্বতীর প্রসন্নতা লাভ করতে হলে শিক্ষার্থীকে 
'গুরুমত' রীতি অনুধায়ী সাধন করতে হবে । শিল্পী-জগতে প্রবেশলাভের 
পূবেও ছিল এই নিয়ম । একখানি 'গুরুমত' ছবি এঁকে তাকে দেখিয়ে 
নিয়ে, গুরুর বিশ্ময-বিস্ফারিত নেত্রের পরীক্ষায় উতীর্ণ হয়ে গুরুর মুখ 
দিয়ে বপিয়ে নিতে হবে _7হাথ পুখতা হৈ'। স্বদেশের পুরাতন এঁতিহাও এক- 
হিসাবে এতিহাসিক 'গ্‌রুমত" -_সার্থক প্রেরপার প্রবাহ । _( আ.রা. প.ঃ$ ৮-৮- 
৯৯২১ থেকে অংশতঃ নির্বাচিত )। আচাখধ নন্দলাল নালন্দার স্বপ্ন নিয়ে 
ফিরে এলেন শান্তিনিকেতনে ! ওরা ফিরে আসার পরে “নিশ্বভারতী'র 
নতুন বছরের কাজ শুরু হলো ৯৯২১ সালের পৌষ মাস থেকে। 


॥ শাস্তিনিকেতন-সংৰাদ, ১৯২১-২২ ॥ 


রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৩২৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে 
লিখলেন, --“বোলপুরের নিকটবঙী শান্তিনিকেতন পল্লীতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের গুতিষিত বিশ্বভারতী" নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের নুতন 
বংসরের কার্য আগামী পৌষ মাস হইতে আরম্ভ হইবে। তাহার 
বিজ্ঞাপন প্রবাসী-বিজ্ঞাথণীর মধো দৃষ্ট হইবে। যাহাতে নুতন বংসর 
হইতে কতকগুলি ছাত্রী আশ্রমে পড়াশুনা করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থাও 
হইতেছে । বিশ্বভারতীতে এখন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অধ্যয়ন করিবার 
বাবস্থা আছে 

ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে _সংস্কত, প্রাকৃত, পালি, বাংলা, হিন্দী, 
গুজরাভী, মরাঈী, মৈথিলী, সিংহলী, ফরাসী জান্নীন ও গ্রীকৃূ। দর্শন 
বিভাগে __অভিধর্ম ও বৌছদর্শন । কলা-বিভাগে _ভারতীয় চিত্রকল।। 
সঙ্গীত-বিভাগে _গান ও বাদ্য। শ্রীযুক্ত সন্ধ্নবাগীশ ধর্মাধার রাজগুরু 
অহাস্থবির, শ্রীযুক্ত রবীজ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত লী. এফ. এগু,জ, শ্রীমুক্ত 
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এইচ, মরিস্, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভর্টাচার্য 
প্রড়তি অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। 

ইহ1 ছাড়া সুগ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সিলভয1 লেভি বিশ্বভারতীতে 
আগমন করিয়াছেন। ইনি ভারতীয় সঙাতার ইতিহাস ও অন্তাগ্ত বিষয়ে 
অধ্যাপনা করিবেন, ও ছাত্রগণকে গবেষণার কাধ বিশেষরূপে শিক্ষা 
দিবেন। 

অধ্যাপক লেভির প্রারস্তিক বক্তৃতা আগামী ৪ঠ1 অগ্রহায়ণ, ২০শে 
নভেম্বর, রবিবার অপরাতে হইবে । তংপরেও তাহার ব্যাখ্যান প্রতি 
রবিবার অপরাহে হইবে । একবপ বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য এই যে, ইহাতে 
কলিকাতার ও নিকটবর্তী অন্যান্ত স্থানের সর্বোচ্চশ্রেণণীর ছাত্র ও অপর 
জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিগণ উপদেশ শুনিয়া আসিতে পারিবেন, এবং সোমবারে 
পুনর্বার স্বস্ব স্থানে আসিয়া নিজ নিজ কার্য করিতে পারিবেন। 
এই সকল বিদাা্থী বিশ্বভারতীর অধ্যক্ষ মহাশয়কে আগে হইতে খবর 
দিতে পারিলে ভাল হয়।' 

১৯২১ সালের ৭ই পোষ শাস্তিনিকেতন-আশ্রমের ত্রিংশ সাম্বংসরিক 
উৎসব অনুষ্ঠিত হলো । এই উৎসবে বিশ্বভারতীর উত্তর-বিভাগের চিত্রশিল্পী 
আর পূর্ব-বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের অথকা চিত্রাবলী মেলায় চিত্র-প্রদর্শনীতে 
প্রদর্শন করা হয়েছিল। এই প্রদর্শনীর ফলে, অনেক উদীয়মান অজ্ঞাত 
নবীন চিত্রশিল্পীর পরিচয় লাভ করা গিয়েছিল। তখন চিত্র-বিভাগে 
ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা তেরো চৌদ্দ জনের বেশি, ছিল না। 

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠ। প্রসঙ্গে রামানন্দবাবু ১৩২৮ 
সালের মাঘ মাসের প্রবাসীতে লিখলেন, -_বিশ্বঙারতীর কার্য আগে 
হইতেই চপিডেছিল। গত ৭ই পোষ শান্তিনিকেতনে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ 
শীল মহশিয়ের সভাপতিতে উহার নিয়মাবলী সভাস্থ সকলের সম্সতিক্রমে 
গৃহীত হয়। এ সভায় আচার্য রবীজ্মনাথ ঠাকুর, আচার্য সিল্ভঘা! 
লেভি, ডাক্তার নীলরতন সরকার, প্রিন্সিপ্যাল সুশীলকুমার ,রুদ্র, পণ্ডিত 
ক্ষিতিষোহন সেন, শ্রীযুক্ত নেপালচত্্র রায়, অধ্যাপক প্রশান্ত 
মহলানবীশ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। 

জাতিধর্মনিহিশেষে সকলেই বিশ্বভারতীর সত্য হইতে পারেন। 
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ইহাতে ছাত্র-ছাত্রী উভয়েরই অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ছাত্রীদের 
বাস ও অধ্যয়ন সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন দ্রষটব্য। বিশ্বভারভীতে প্রাচীন ও 
আধুনিক সর্ববিধ বিদ্যাই শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারিবে । অবস্য, সকল 
বিদ্যা শিখাইবার বন্দোবস্ত এখন হয় নাই, কিন্বা অন্ধূর ভবিষ্যতেও 
না হইতে পারে। কিন্ত কোন প্রকার বিদ্যাকেই বাদ দেওয়! হয় নাই। 
কোন বিদ্যা শিখাইবার সামনধ্য যখনই হইবে এবং উহা! শিখিতে ইচ্ছুক 
ছাত্র-ছাত্রীও জুটিবে, তখনই উহা! শিখাইতে আরম্ভ করা হইবে।, 

১৯২২ সালের প্রথম দিকে চিত্র-বিভাগে আরে কিছু মুল্যবান 
চিত্রপ্রদর্শনী হয়েছিল। ৭ই মাঘ সরোজনী নাইড্‌র কন্তা শ্রীমতী পদ্মজা 
নাইডু এবং সরোজিনী দেবীর তগ্রী মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায় শান্তিনিকেতনে 
এসেছিলেন । ম্বণালিনী দেবী ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাপীর সংগৃহীত 
প্রায় এক শত প্রাচীন মোগল, কাংড়া ও রাজপুত চিত্র সঙ্গে 
এনেছিলেন । তার মধ্যে আকবরের আমলের ইন্দো-পার্সীয়ান মিশ্রণ 
চিত্রও ছিল দু-একটি । ছবিগুলি প্রাচীন হলেও পূর্কালের ওস্তাদ 
শিল্পীদের নকল চিত্রই এর মধ্যে ছিল বেশির ভাগ। দু-খানি মোগল 
বাদশাহের আকৃতি-চিত্র আর দু-তিনখানি কাংড়া বা কাশ্বীরী আর একটি 
রাজপুত চিত্র নিপুণ-শিল্পীর কলমে আশাকা ছিল বলে মনে হয়। মোগল 
আমলের প্রাচীন চিত্রগুলি ছাত্রদের বিশেষভাবে দেখবার ও জানবার সবিধের 
জন্যে কলাভবনের চিত্রশালায় সাজিয়ে রাখা হয়েছিল । আশ্রমের সকলেই 
এই প্রদর্শনীতে যোগদান করেছিলেন । প্রদর্শনী সাজানো হয়েছিল 
--“সন্তোষালয়ে' তখনকার কলাভবনে । 

১৯২২ সালের ফাস্ভন মাসের আশ্রম-সংবাদে দেখা যাচ্ছে, --এই 
সময়ে শাস্তিনিকেতন আশ্রমে ষে সমাজ-কর্ম পরিচালিত হতো ভারও 
একজন প্রধান উদ্যোক্তা! ছিলেন নন্দলাল | সমাজকমের এই প্রচ 
শান্তিনিকেিতনের আশ-পাশে, এমন-কি দুর গ্রামেও প্রসারিত হয়েছিল । 
আশ্রম থেকে. ২২ মাইল দুরে হলো জয়দেব-কেন্দুলি । সেখানে প্রতি 
বংসর পৌঁষ-সংক্রাস্তির সময়ে চার পাচ দিন ধরে মেলা হয়ে থাকে। 
নানা স্থান থেকে বাউল, সন্নযাসী, দরবেশ প্রভৃতি এই মেলায় এপ 
সমবেত হন। মেলাতে তখন ২৫1৩০. হাজার লোক জমতে 1 । শাস্তিনিকেতন- 
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আশ্রম থেকে ক'জন অধ্যাপক আর ছাত্র কেন্দুলি গিয়ে চার দিন 
ধরে মেলার মধ্যে তীাবুতে বাস করেছিলেন । যাতে অজয় নদীর ওপরের 
দিকের জল দূষিত ন! হয়, তার জন্যে শান্তিনিকেতনের দল বিশেষভাবে চেষ্টা 
করেছিলেন। ছ-টি বড়ো পুকুরে ওষুধ দিয়ে জল শুদ্ধ করা হয়েছিল। 
খাবারের দোকানের জলেও ওরুধ দেওয়া হয়েছিল। দোকানে জলখাবার 
থেয়ে লোকের! যে-সব শালপাতা বা ঠোঙ্গ! রাস্তায় ও দোকানের আশে- 
পাশে ফেলে দেয় সেগুলো পচে উঠে স্বাস্থ্যহানিকর হয়ে ওঠে । --সেই 
সব পচা পাতার ঠোঙ্গা বিশ্বভারতীর কলা-বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নন্দলাল 
বসু মহাশয় তার ছাত্রদের নিয়ে ঝুড়ি করে সরিয়ে ফেলতেন। 

মেলাতে জল-বিতরণের চেষ্টা সফল হয়নি । রোজ সন্ধ্যায় ম্যালেরিয়া 
বসন্ত, কলেরা ও স্বাস্থ্যরক্ষ। বিষয়ে ছায়াচিত্র দেখিয়ে কালীমোহন ঘোষ, 
সৃহৃংকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিনায়ক মাসোজী প্রভৃতি বুঝিয়ে দিতেন, লোকে 
খুব উৎসাহের সঙ্গে শুনতো। । এ ছাড়া স্বাস্থ্যবিষয়ক নানা চিত্র মেলার 
স্থানে স্থানে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়েছিল ৷ বল বাহুল্য, এই করে বিশেষ 
নেতৃত্ব ছিল নন্দলালের । 

১৯২২ সালের সংবাদে দেখা যাচ্ছে, --কলাবিভাগের অধণাপক ও 
ছাঁজ্গণ বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে কাজ করছেন। কলকাতার ওরিয়েষ্টল আর্ট 
সোসাইটি জামানীর চিত্র-প্রদর্শনীতে ছবি পাঠাবেন। শান্তিনিকেতন থেকে 
কলা-বিভাগের অধ্যাপক ও ছাত্রদের প্রায় ২৩খানি ছবি এই উপলক্ষে 
সোসাইটিতে পাঠানো হয়েছে । 

গরমের বন্ধের পরে, সম্প্রতি কলা-বিভাগ থেকে খোদাইয়ের কাজ 
(77110181178) কাপড় রং করার কাজ (7056108). বই বাধানোর কাজ 
(৪০০১-১17৫108 ), সৃচীকম' বা সজনী (1২০০16-%01% ), দেওয়ালে 
ছবি অশকা (5195০99) ইতযার্দি কাজের শিক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদের দেবার 
আয়োজন করা হচ্ছে। 

১৯২০ সালের শ্রাবণের পৃলিমা-রজনীতে শিশুবিভাগের নতুন ঘরে 
_-'সন্তোষালয়ে' 'বর্ামঙ্গল'-উৎসব হয়েছিল । সভাগ্ৃহাট আশ্রমের মহিলার 
বিচিত্র আলপনায় মনোরম করে সাজিয়ে দির়েছিলেন। বিশ্বভারতীর 
কলা-বিভাগের অধিনেতা নদলাল, জীমুয়েস্রনাথ কর, ভসিতকুমায় 
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হালদার তাদের ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে সভাগৃহটি পুষ্পপঞ্জে সৃন্দর করে 
সাজিয়েছিলেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ, দিনেন্ত্রনাথ, ভীমরাও শাস্ত্রী (আর 
গানের দঙ্গের ছাত্র-ছাত্রীরা বর্ধার অনেকগুলি নতুন গান করেন। গুরুদেব 
স্বয়ং একলা যখন 'আজ আকাশের মনের কথা ঝর-ঝর বাছে' গানটি 
গাইছিলেন, তখন বাইরে শ্রাবণের ধারাও রাত্ির অন্ধকারে ঝরঝর ধায়ে 
ঝরছিল। গানের মধ্যে মধ্যে গুরুদেব “ঝুলন', 'বর্ষাম্জল” এবং “নিরুপমা 
তার এই তিনটি বর্ষার কবিত! আবৃত্তি করেন । বীপার বঙ্কার. মাঝে 
মাঝে হঠাৎ এসে মদ সঙ্গীতের মধ্যে মিশিয়ে যাচ্ছিল। মানুষে প্রকৃতিতে 
মিলে সেদিন যে সন্ধ্যাটির সৃষ্টি হয়েছিল, তা দুলভ সামগ্রী --জীবনে 
এমনতর সন্ধ্যা খুব বেশি আসে ন1। 

পভ ২৪-এ শ্রাবণ সায়াহ্ে এ স্থানেই বিশ্বভারতীর অধ্যাপক আচার্য 
শ্রীযুক্ত সিলভশ্/ লেভি ও তার সহধন্সিণীর বিদায়-সংবর্ধনা-উপলক্ষে একটি 
সভার অধিবেশন হয় । সভাগৃহটি এদিনেও বিশেষভাবে সাজানো হয়েছিল। 
সংস্কৃত মন্ত্রপাঠ করে ঠাদিকে মাল্য চন্দন, বস্ত্র ও উত্তরীয় দান করবার পরে 
গুরুদেব তীাদিকে সম্ভাষণ করে যে অণিভাষণটি উপহার দেন --সেটি 
শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় সথতে চিত্রিত করে দিয়েছিলেন । 


॥ বিদেশী মনীষীদের সঙ্গে যোগাযোগ ॥ 


সিলভ'য1 লেভি সম্পর্কে ন্দলাল বলেন,__ 
“লেভি সাহেব ইগ্ডোলজির মস্ত বড়ো পণ্ডিত ছিলেন। শান্তিনিকেতনে 


স্বামী-স্্রীতে এলেন যখন, তখন তিনি খুব বৃদ্ধ। মাথার সমস্ত চুলই 
বকের পালকের মতো! সাদা। খুব মিশুক ছিলেন তিনি। এখানে 
মিশতেন লোকের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে। সম্ভোষ মন্ত্মদারের বাড়িতে 
গিয়ে তার ছেলেদের নিয়ে আদর করতেন খ্ুব। নিজেও ছিলেন 
হাবুশি স্থভাবের । , শাত্তিনিকেতনে কিছুদিন থাকার পরে কোট-প্যান্ট 
ছেড়ে: লেভি সাহেব আমাদের পোষাক পাজামা-পাঞ্জাবী ধরেছিলেন। 


খুতি-চাদরও পরতেন মাঝে মাঝষে। 


রঃ 
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“লেডি সাহেবের বক্তৃতা আরস্ভ হলো আজকুঞ্জে। মাটিতে গীড়িয়ে 
আমগাছের ঠেস-দেওয়া বোর্ডে লিখে লিখে তিনি তাঁর বক্তব্য বোঝাতেন। 
সেকালের শিক্ষকদের প্রায় প্রত্যেকেই তার ক্লাসে আসতে লাগলেন। 
তাছাড়া, ইণ্ডোলজির বিষয় যাদের যশদের -ভালো লাগতে। বার থেকে 
তারাও সবাই আসতেন তার র্লাসে। আর আসতেন তার র্লাসে স্বয়ং 
গুরুদেব । অধ্যাপক লেভির ক্লাস-নেওয়া শেষ হলে, গূরুদেব সংক্ষেপ 
করে তার বক্তৃতা সবাইকে বুঝিয়ে দিতেন। র্লাস চলতো প্রত্যহ। 
সেই সময়ে লেভি সাহেব বিশ্বভারতীতে চীনে ও তিব্বতী ভাষার 
চর্চাকেন্দত্র স্থাপন (১৯২১) করেছিলেন। 

এ সময়ে আমি একটি ছবি জকি । নাম তার 'পার্থ-সারখি!। 
এ আমার আগের 'পার্থ-সারথি, থেকে আলাদ1। পার্থ বসে আছেন, 
সামনে কৃঞ্ণ। ছবিটি এ+কেছিলুম স্টোকৃস (5০৮5৪) সাহেবের জন্যে 
(১৯২২)। স্টোকৃস সাহেব বিবাহ করেছিলেন পাঞ্জাবী মেয়ে। স্টোকৃস- 
দপ্পতির ইচ্ছাতে তাদের জন্বেই এ ছবিটি করা হয়েছিল। তখন লেতি 
সাহেব দেখলেন আমার সেই ছবি। তার পছন্দ হলো না তত। 
বললেন, --বড়ো ডেলিকেট হয়েছে । 

“কেন্ত্রলির মেলাতে গিয়েছিলেন লেভি সাহেব আর তার স্ত্রী। 
গরুর গাড়িতে করে যাওয়া! হচ্ছে । তিনি দ্ব-পাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে 
যাচ্ছেন _মাঠের পর মাঠ। সহসা উল্লসিত হয়ে উঠলেন তিনি। 
ব্যাপার কি? তিনি বললেন. -_দেখুন, দেখুন, শাস্তিনিকেতনের আইডীয়যাল্‌ 
ছড়িয়ে পড়েছে সব জায়গার ! এই গ্রাম-দেশেও দেখুন, সবাই উপাসন। 
করছে একসঙ্গে রসে! তখন তিনি ভালোভাবে সেই দৃশ্ত দেখবার 
জন্তে পকেট থেকে ফিল্ভ প্লাস (1014-81295) বের করছেন! কিন্ত, 
তখন কী লজ্জা সে আমাদের। আমলে তখন সন্ধ্যের গোড়ার গীয়ের 
মেয়েরা এসে দলবেধে বসেছে 'মাঠ' করতে । 

“বড়োদাদা ছ্বিজেজনাথ ..দ্ুব বিরক্ত. হয়েছিলেন বিদেশী পণ্ডিত 
এছেশে এনে সংস্কত আর ভারততত্ব শিক্ষা! দেওয়ানোর জন্ে। ছোট 
ভাই রবিকে ডেকে বকুনিও দিয়েছিলেন। কিন্তু গুরুদেষ বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে ই্ডোলজির শিক্ষণ-পন্ভতি লেডি. সাহেবফে দিয়েই প্রথম, 
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আরস্তক করলেন এদেশে । আমাদের বিধুশেখর শান্রী মশায়ের মতন 
লোকও নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন তার ক্লাসে । মাদাম লেভি ফরাসী 
ভাষা শেখাতে লাগলেন । 

'লেভি সাঁহেবর! থাকতেন 'সৃরপুরীতে । আশ্রমের উত্তর দিকে রতন 
কৃঠির পিছনে এই বাড়িটি তৈরি করেছিলেন, স্ুরেক্রনাথ ঠাকুর । পরে 
কিনে নেন দিনুবাবু । আমর! স্বরপুরীতে পরে ফ্রেস্কো করেছিলুম অনেক। 
সে পরে বলা হবে। 


॥ অধ্যাপক উইন্টারনিজ, | 


'আমাদের আশ্রমে এলেন ইনি। সংস্কৃত-চাষায় মহাপগ্িত। খ্যাতি 
সুধী-জগতে সর্বত্র। আমাদের গুরুদেবেরও মহাভক্ত তিনি । বেঁটে খাটো 
সলানুষট, খুব গভীর প্রকৃতির । গুরুদেবের আশ্রমের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন 
তিলি। এখানকার সকলকেই তিনি শ্রদ্ধা. করেন --চাকর থেকে শিক্ষক 
পর্যন্ত । যাকে দেখেন নমস্কার করেন তাকেই। ৃ 

'উইন্টারনিজ সাহেবকে দেখলেই মনে হতো --খাবিতুল্য লোক । 
গর্পাই নিমগ্র যেন কিসের ধ্যানে । গেভি সাহেবের মতো ইনিও 
বাঙ্গাল! ভাষাটা বেশ রপ্ত করে নিয়েছিলেন । গুরুদেবের কবিতা পড়বেন 
বলে ইনি অতি অল্প-সময়ের মধ্যে -এই এক মাস কি দেড় মাসের মধ্যে 
বাঙাল ভাষা শিখেছিলেন। 

'উইন্টারনিজ সাহেব ছিলেন বড়ো নিরিবিলি লোক । কারও সাতে- 
প্লীচে থাকতেন না । লেতি সাহেবের মতন ইনিও ক্লাস নিতেন আতকু্জে। 
গুরুদেব নিয়মিত আসতেন তার ক্লাসে । শান্ত্রীমশায়ও উপস্থিত থাকতেন। 
ওদের সঙ্গে তার কথাবার্তা বা আলাপ-আলোচন। হতে! অনেক । 

'খুব ধীর আর শান্ত স্বভাবের লোরু ছিলেন তিনি। সব সময়েই 
নিচ মাখা; আর সেই মাথায় প্রকাণ্ড একট টাক। রাস্তম্মি হশটছেন, 
নমগ্কার-প্রতিনমস্কারের পালা চলছে তো চলছেই, - তাদের সকলকে 
চিনতেনও না হয়তে। ; ' কিন্ত দরকার নেই চেনার ; আশ্রমবাসী হলেই 


ভার কাছে গে শ্রচ্ধের়। 


॥ লেসনী ॥ 


“লেসনী ছিলেন উইন্টারনিজের ছাত্র, চেক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্কৃত 
ভাষার অধ্যাপক । ইনি এলেন প্রাগ থেকে । লম্বা চওড়া চেহারা, 
মাথায় প্রকাণ্ড একটি টাক। ইনিও বাংল শিখে নিলেন অল্পদিনে। 
শিখে নিয়ে গুরুদেবের কবিতা নাটক অনুবাদ করতে লাগলেন। 
অনুবাদ করলেন চেক ভাষায়। উর্ণি এখান থেকে যাবার পরে 
গুরুদেব প্রাণে গেলেন (১৯২৬)। প্রাগে জারমান আর চেক ভাষার 
অভিনীত 'ডাকঘর' নাটক দেখে এলেন। ইনি আমাদের গুরুদেবকে 
শ্রদ্ধা করতেন মহাপুরুষের মতন। আশ্রমের সঙ্গে তিনি যোগ রেখেছিলেন 
বরাবর । মারা গেলেন এই সেদিন মাত্র । আমার সঙ্গে তার আলাপ 


ছিল অল্প-স্বল্স । 
॥ স্টেল। ক্রামরিশ ॥ 


১৯২১ সালে কবি যখন মধ্য-ঘ্ুরোপে ভ্রমণ করছিলেন সেই সময়ে 
স্টেল। ক্রামরিশ নামে একজন তরুণী 'আট-শাস্ত্রী'র সঙ্গে কবির দেখ। 
হয়। তীর মননশীলতা, দনৃত)শীলতা, আর 'আর্টসমঝৌতা' কবিকে মৃগ্ধ 
করে বিশেষভাবে । তিনি তাকে বিশ্বভারতীতে আসবার জন্যে আমন্ত্রণ 
জানিয়ে আসেন। তিনি এলেন শান্তিশিকেতনে ১৯২২ সালের শেষের 
দিকে । ডক্টুর স্টেল৷ ক্রামরিশ ছিলেন ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্প-কলার 
থিওরিতে ডক্টরেটু-করা । তিনি এদেশে এসে দেখতেন সব-কিছু জার্মান 
শিল্প-অধ্যাপকের দৃর্টিভঙ্গি দিয়ে । ক্রমশঃ তিনি শিল্প-জগতে ভারতশিল্পোর 
একজন প্রখ্যাত শিল্প-সমালোচকরূপে প্রসিদ্ধ হন। তিনি ভারতবর্ষে প্রথ্ 
এসে বাঙ্গালী দেশে সাহিত্য ও শিল্পের জীবস্তভাবে 661 চলেছে দেখে 
স্তত্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন । বিশেষ করে অবনীন্দ্রনাথের গ্রবন্তিত ভারতশিযের 
নবজাগরণের বিপুল উদ্যম তীকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্ত, পরে তিনি 
নব্য-ডারতশিল্পীদের কাজ দেখবার বা বোঝবার কোনো চেষ্ক৷ করেননি । 
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পরে তিনি শাস্তিনিকেতন-আশ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। প্রক্তাত্বিক 
হিসাবে শিল্পকলার বিচারে মন দিয়ে তিনি এই বিষয়ে গবেষণামূলক 
বন্ধ গ্রন্থ লিখেছেন। আশ্রমে এসে ডক্টর স্টেলা গথিক-আর্টের ওপর 
একটি সারগরভ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি পরে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর 
স্বপারিশে স্যার আশুতোষের কৃপায় কলকাতা-বিস্ববিদ্যালয়ের শিল্প-বিভাগের 


অধ্যাপক হন। তার প্রসঙ্গ পরে সবিস্তর বল! হবে। 
॥ আজে কার্পেলেস ॥ 


এর মধ্যে বিখ্যাত শিল্পী অশদ্রে কার্পেলেস বিশ্বভারতীতে 
কলা বিভাগের কারুশিল্পের কাজে কিছুকাল যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯২২ 
সালের ৭ই নবেম্বর কলম্বো পৌছিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে একত্রে, আশ্রমে 
এলেন । তার ভগ্মী স্বজণ কার্পেলেস-ও ফ্রেঞ্চকান্বোডিয়া থেকে 
আঙ্করভট-বিশেষজ্ঞ হয়ে আসেন শান্তিনিকেতনে । আদ্রে ছিলেন 
ভারতশিল্পের বিশেষ ভক্ত । অবনীবাবুর “বাংলার ব্রতকথা' বইখানিতে 
আলপনার ছবি দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ 
করেন। শান্তিনিকেতনে তিনি কলাভবনে ছাত্রছাত্রীদের চিত্রিত করে 
বই বাধানোর রীতি শিখিয়েছিলেন। ফ্লাই শাটল্‌ তাতের কাজও কিছু 
করেছিলেন তিনি এখানে । কলাভবনের ছাত্র ভি, আর. চিত্রা শিখলেন 
শিল্পসম্মত বই-বধাধাই-এর কাজ। আর শিখেছিল আমাদের “সোকল!' 
সখওতাল। তার কথা পরে বলা হবে। 

রবীন্দ্রজীবনীকার বলেন, -_শাস্তিনিকেতন-কলাভবনের অন্তর্গত “বিচিত্রা: 
নামে কারুসংঘ কাপেলেসের চেষ্টাতেই স্থাপিত হয়। এই বিষয়ে 
ভশাদ্রে কাপেলেস *৬101018,-নাম দিয়ে ১৩২৯ সালের চৈত্র সংখ্যার 
শান্তিনিকেতন-পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্যারিসে আশাদ্রের বাড়িতে 
থাকার সময়ে শ্রীমতী প্রতিমাদেবী ঘ্বরোপীয় পটারীর কাজও শিক্ষা করেন। 
পরে দেশে ফিরে তিনি পটারীর কাজ করেছিলেন কুটীর-শিল্প হিসাবে । 
শ্রীনিকেতনের শিল্পসদমে যে 'পটারী'-বিভাগ খোলা হলে! তার প্রবর্তক 
হলেন জীমতী প্রতিমা! দেবী। 
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তাহার আরামকুরসীতে বসিয়াই শান্তিনিকেতন পলীর সকলের খবর 
লইতেন এবং সংবাদ পাইবামাত্র যাহার যাহা আবম্ক, তাহার 
বন্দোবস্ত করিতেন । আমর। যতদিন এ পল্লীতে ছিলাম, তাহার মধ্যে 
কখনও কোন অস্ুবিধা হইলে ষ্দি তাহাকে না জানাইতাম, তাহা! হইলে 
তিনি দুঃখিত হইতেন। লোককে খাওয়াইতে তিনি বড ভালবাসিতেন । 
৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে মহথি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত যে মেঙ্গা 
হয়, তাহ! সর্বসাধারণের প্রিয় করিবার জন্য ও তাহার কার্য সৃশৃঙ্খলার 
সহিত নির্বাহ করিবার জন্য তিনি বিশেষ যত্র করিতেন । পিতা, পিতামহ ও 
প্রপিতামহের গৌরব তিনি বিশেষভাবে অনুভব করিতেন ।' 


শান্তিনিকেতন আশ্রম থেকে 'শোক-সংবাদ” প্রকাশিত হলে এইভাবে £ 


পাত ১লা আশ্ষিন ১৩২৯ শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয় হাদরোগে হঠাৎ 
মারা গিয়াছেন। আশ্রমের সুখ-দুঃখের সহিত তাহার জীবন বহুকাল ধরিয়া 
জড়িত ছিল। আশ্রমবাসী অধ্যাপক ও গৃহস্থদের সম্বন্ধে ত কথাই 
নাই, বাহিরের লোৌকেরও বিপদ-আপদে উৎসবে প্রাণপণে সাহায্য 
করা৷ তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। তাহার স্বত্যুর পর দুর-দবরাস্তর 
হইতে গ্রামের লোকেরা তাহার সংবাদ লইতে আসিয়াছে । এখানকার 
সাধারণ লোকেদের উপর তাহার অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। অতিথি 
ভভ্যাগতদের সম্মান এবং আদরযত় করিবার দুল্ভ ক্ষমতা তাহার 
ছিল। তাহার স্বত্ুতে আমাদের সকলের যে ক্ষতি হইল তাহা 
সহজে পূর্ণ হইবার নহে। 

১২৬৯ সালের ১৯৫ই কাণ্তিক কলিকাতা ৬ নং দ্বারকনাথ ঠাকুরের 
গলিতে »দ্রিপেজ্রনাথ ঠাকুরের অল্প হর। তিনি পৃজনীয় পরীর 
স্বিজেজ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জোর্ঠপুজ ' তাহার প্রাথমিক শিক্ষা বাড়ির 
অস্তান্ক বালকদের সহিত গৃহশিক্ষকের নিকট হুয়। তারপর তিনি সেন্ট 
জেভিয়ার কলেজে প্রবেশ করেন। 

শিক্ষার শেষে পৃজ্যপাদ মহর্িদেব াহাকে জমিদারি ভত্বাবধালের 
ভার দেন। কার্ষপরিচালনায় ক্ষমতা শাহার অসাধারণ ছিল। এই 
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কারণে মহধিদেব তাহাকে খুব ভালোবাসিতেন, শাস্তিনিকেভন-আ শ্রম 
স্থাপনের পরে তিনি তাহাকে আশ্রম-পরিচালনা ও তত্বাবধানের ভার 
দেশ। আশ্রমের মন্দির ও ছাতিমতলার বেদী ইত্যাদি তাহারই তত্বাবধানে 
নিগ্িত হয়। 

চল্লিশ বংসর বয়স হইতে তিনি আশ্রমে বাস করিতে আরম্ভ করেন । 
মহিদেব তাহাকে শান্তিনিকেতনের অন্যতম ট্রাস্টি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 
বছুকাল যাবং তিনি আশ্রমের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। বিশ্বভারতী স্থাপিত 
হইলে তিনি উহার অর্থসচিব নির্বাচিত হন।, 

দ্বিপেত্রনাথ ছিলেন বোলপুর আর শান্তিনিকেতনের মধ্যে সেতুম্বরূপ। 
বোলপুরের আর আশ-পাশের গায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তি অনেকেই ছিলেন 
তার অন্তরঙ্গ বাদ্ধব। তাছাড়া, গ্রামের সকল শ্রেণীর লোক তাকে সম্ত্রম 
করতো, উপকারও পেত নানাভাবে । বোলপুরে কালিকাপুর-পটির 
বারোয়ারিতলার গুহে 'হরিসভার' অধিবেশন হতে1। মেই 'হরিসভার' 
যেতেন তিশি। দেবরাজ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের খিড়কি পুকুরের পাড়ে 
বৈঠকখানা ছিল তীর প্রিয় আস্তানা । এখন কেবল শুন্য ভিটা তার 
স্মৃতি বহন করছে। তবে দিলদরিয়া দ্বিপুবাবূর গুণের কথা ন্মারণ 
করে তার বোলপুর মঞ্জলিসের সুবৃদ্ধ তামাকবগদার নরসিংরাম ভকতের 
চোখে আজও জল ঝরে অঝোরে। 

দিপেন্দ্রনাথ ছিলেন সতেরো বৎসর যাবং তার পিতামহ মহথ্ি দেবেন্দ্রনাথের 
সঙ্গে তার প্রতিষ্ঠিত শাপ্তিনিকেতন-আশ্রমের সেতুস্বরূপ । শাশ্তিনিকেতনের 
ছাতিমতলায় বাসের শেষ ইচ্ছ৷ মহষি তারই কাছে প্রকাশ করেছিলেন। 
এই বিষয়ে প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছিলেন (সন ১৩১২, পৌষ 
মাস), --১৯০৩ সালের ১৯-এ ফাস্ভন বৃহস্পতিবার রাত্রে মহথ্বির কম্পত্বর 
হলে1। শরীর অবসন্ন --অচেতন, পার্থ-পরিবর্তটনের শক্তি লাই। তিন দিন 
পরে চৈতন্তলাভ হলো । এর ছুই দ্রিন পরে বৈকালে তাহার জোষ্ঠ 
পৌত্র ও আমি নিকটে আছি। বলিলেন, আহা! এই সময়ে যদি 
আমি শাগ্তিশিকেতনের ছাতিমতলার বেদীতে শয়ন করিয়া সংসার হইতে 
মু্ত হইতে পারিতাম তবে আমার বড়ই আনন্দ হইত। শান্ত্রি। তুমি 
৮ 
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কি আমাকে শান্তিনিকেতনে লইয়া যাইতে পার ? বলিলাম, মহাশয়ের 
শরীরে বল হইলে লইয়া যাইতে পারিব | দ্বিপন্দ্রবাবুর দিকে তাকাইয়া 
বলিলেন, দ্বিপু, তুমি সেখান হইতে ছাতিমগাছের একটা চারা 
আনিয়া আমার এখানে টবে রাখিয়া দিও । যদি শান্তিনিকেতনে ন৷ 
যাওয়া হয় তবে সেই চারা দেখিয়া মনে করিতে পারিব যে সেই 
শান্তিনিকেতনের ছাঁতিমতলায় আছি ।' 


॥ শাস্তিনিকেতন-সমাজে বিভিন্ন মনীষীর সাহচর্ষে আচার্য নন্দলাল ॥ 


॥ জগদানন্দ রায় | 

“আমি যখন শান্তিনিকেতনে আমি তখন এখানে আশ্রমের সবাধ্যক্ষ 
ছিলেন জগদানন্দবাধু । তখনকার সবাধ।ক্ষ এখনকার (১৯৪৮) 'সচিব' আর 
কি। মন্দিরের কাজ, বিদ্যালয়ের কাজ _-সব বিভাগের কাজ দেখা-শুন। 
করে সব চালাতেন তিনি । দীর্ঘ নাক, প্রশস্ত ললাট, পাতল। চাপ 
ঠেখট, উজ্জ্বল চোখ. শ্যামরর্ণ আর ওজস্বী চেহারা ছিল তার। 
অঙ্কশান্ত্র আর বিজ্ঞান -_এই দু-টে জটিল বিষয় নিয়েই হিল তার 
গবেষণা আর অধাপনা । তার লেখা বিজ্ঞানের বই কলকাতা- 
বিশ্ববিদ)ালয়ের ইস্কুল-কলেজের পাঠ্য ছিল তখন। বন্ধুমহলে তিনি একজন 
স্বরসিক ব্যক্তি; কিন্তু ছাত্রদের পক্ষে নিম, কঠোর, নিয়ম-নিয়ন্ত্রক শিক্ষক। 
আশ্রমের শ্রত্থলা-রক্ষায় টার ছিল সদাজাগ্রত দৃষ্টি । অঙ্কভীত 
ছাত্রদেরও তিনি সহজেই ম্যান্রকুলেশন-পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দিতে 
প্বরতেন । আশ্রমের সমস্ত গুরুতর বিষয়ে গুরুদেব তার পরামর্শ গ্রহণ 
করতেন। তিনি ছিলেন দিলদরিয়া-মেজাঁজের বন্ধুবংসল হৃদয়বান ব্যক্তি। 

'গুরুপলীতে আমি থাকতুম তার পাশের বাড়িতে । দেখা-সাক্ষাৎ 
হতো প্রায়ই । তামাক খেতেন খুব। তামাক খেতেন গড়গড়ায়। অন্বুরী 
তামাক । তার শব আর মৃগন্ধ ভেসে আসতো আমার বাড়িতে । সকালে 
বিকেলে প্রায় প্রত্যহ যেতুম তাঁর কাছে। আমে ছিল তার বিশেষ 
প্রীতি। কোন্‌ বছরে কি জাতের আম খেয়েছেন তার হিসেব ছিল 
কার মনে। সেই সৃত্রে বয়স তার কতর কোঠায় পৌছলো, সে হিষেবও 
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খতিয়ে নিতেন । তার আম লুঠ করে হ্াকেই নেমন্তন্ন করে খাইয়েছিলুম 
একবার। সে পরে বলবো । বসে বসে নানা কথা হতো । মাছ, 
পাখি সম্পর্কে তিনি তখন বই লিখছেন, গ্রহ-উপগ্রহ সম্পর্কেও লিখছেন । 

'জগদানন্দবাবুর প্রকাণ্ড বড়ো একটা টেলিস্কোপ ছিল । জগদীশচজ্র 
আর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর উদ্যোগে, ত্রিপুরারাজের টাকায় পাওয়া 
গিয়েছিল সেটি । তার লেন্সটা খারাপ হয়ে গেল একবার সারাতে 
দিয়ে। নেই টেলিফ্কোপ নিয়ে তিনি ছাত্রদের গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে দেখাতেন 
আর বোঝাতেন। চাদের খানিক অংশ আমি দেখেছিলুম জগদানন্দ বাবুর 
সেই *্টেলিস্কষোপের ভেতর দিয়ে । াঁদটি দেখতে যেমন মোলায়েম, 
আসলে মোটেই নয় এ রকম । এবডো-খেবড়ো ভীষণ । এ-ছাড়া, 
আমাকে তিনি নানা গ্রহ-উপগ্রহ সব দেখাতেন, আর বোঝাতেন, ছাত্রদের 
মতো । উচু ক্লাসে ছেলেদের ফিপ্রিকৃস্‌ পড়াতেন। যাই হোক, আমাদের 
গুরুদেব তার বিশ্বভারতীতে নিউক্লিয়াসে তখন তৈরি করেছিলেন সবই । 
এখন (১৯৪৮) সেইগুলিই সব ক্রমশঃ বড়ো হচ্ছে । গুরুদেবের সমস্ত 
প্রচেষ্টার ওপরেই জগদানন্দ বাবুর ছিল সজাগ দৃষ্টি । 

'শিক্ষাসত্র' স্থাপনের গোড়ায় ছিলেন জগদানন্দবাবু । শিক্ষাসত্রের 
সঙ্গে আমাকেও যোগ রাখতে হয়েছিল। সে-কথা আলাদা করে বলবো । 

'জগদানন্দ বাবু বিশেষভাবে ক্লাস নিতেন ম্যাথমেটিকৃস্-এর । “মালতী 
বিতানে” তার ক্লাস নেবার জাগা ছিল বীধা। তিনি গাছ-গাছড়া 
নিয়েও কালচার করেছেন অনেক । একবার একটা ঘটমা হলো । একদিন 
গুরুপল্লীতে আমার বাড়ির সামনে দেখি-না, এক ঝশাক শালিক পাখি। 
এক একটা পাখি আসছে, আর একটা বিশেষ গাছের পাতা খাচ্ছে, 
আর উড়ে যাচ্ছে। দেখে আমার অত্যন্ত কৌতুহল হলো। কৌত্বহলবশে 
গাছটা উপরে ফেললুম আমি । দেখাতে নিয়ে গেলুম জগদানন্দবাবুর 
কাছে। গাছটা! দেখামাত্র তিনি বললেন, -_'অনভ্তমূল মশাই, ওট! 
জনভ্তমূল । বড়ো ওযুধ, খেলে শরীরের উপকার হয়।' ঠিক জানে এ পাখিরা 
গদেয় ইন্স্টিক্কট দিয়ে । 

'লাইত্রেরীর রীডিং-রুমে আমরা যখন ফ্রেস্কো করি. প্রায়ই বসতেন 
এসে জগদানন্দবারু। খুব এন্জয় করতেন তিনি আমাদের কাজ। খুব 
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রসিক লোক ছিলেন তিনি । কৌতৃহলীও হিলেন খুব । জগদাননদবাবু এই 
সময়ে মাছ, পাখির ওপর বই লিখছিলেন। আর আমি 'তখন নানা- 
রকমের মাছ আর নানারকমের পাখির ওপর ছবি একে দিয়েছিলুম রং 
দিয়ে। সে সময়ে আমাদের যোগাযোগটা] খুব চমকার জমেছিল। ১৯৩৩ 
সালে তার মৃত্যু হয়েছে। ূ 

১৩৩০ সালের ফান্তন মাসের শান্তিনিকেতন-সংবাদে দেখা যাচ্ছে, 
_-'আশ্রমের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয়ের পাখি এবং বাংলার 
পাখী নামক দুইখানি পুস্তক শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে । বিখ্যাত শিল্পাচার্য 
শ্রীধৃক্ত নন্দলাল' বসব মহাশয় বই দুইখানির জন্য কয়েকখানি ছবি অাকিয়' 
দিয়াছেন। -বাংলার পাখী - নন্দলালের দৃর্টিতে যা আমরা পাচ্ছি 
সে ষ্টার অভি আশ্চর্য সৃশ্ষ্ম পর্যবেক্ষণের ফল। 

[ জগদানন্দবাবুর 'পাখী” বইখানি উৎসর্গ করা ইয়েছে "পরম 
সাহিত্যানুরাগী বর্ধমানাধিপতি স্বকৰি মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত দার বিজয়া 
মহাতাব বাহাদ্বরের শ্রীকরকমলে |” 'বাংলার পাখি" রয়েছে নবদ্ধবীপাধিপতি 
মাননীয় মহারাজ শ্রীমান ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের নামে । আর জগদানন্দ 
বারুর টেলিষ্কোপটি আমি দেখেছি বধমান-চক্দীঘির রাজা মণিলাল সিংহরায় 
মহাশয়ের বাড়ির ছাঁতে। ] 

'তিশি অঙ্কের লোক হলেও বেহালা বাজাতে পারতেন খুব ভালো 
রকম। গানের সঙ্গেও সত করতে পারতেন। ভালোই বাজাতেন। 

'তিশি সব্জীর বাগান করতেন মহা উৎসাহে । সকালে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে 
বেড়িয়ে দেখতেন ঠার নিজের হাতে বসানো নাণা গাছ-পালার প্রাত্যহিক বৃদ্ধি । 
জগদানন্দ বাবুর বাগানের শাকসজী উদ্ধত্ত হলে ব্যবহার করা হতো আশ্রমের 
রান্নাঘরে । একবাঁর একটা খুব মজার ঘর্টনা ঘটেছিল। তার ক্ষেড়ে 
তরমুজ-লতায় একটা বড়ো তরমুজ ফলেছিল। দিন দিন বেড়ে উঠছে 
সেটা । পর পর প্রকাণ্ড হচ্ছে। তার ইচ্ছে, তরমুজটা যখন সবচেতে 
বড়ে। হবে, তখন সেটা গুরুদেবকে উপহার দিয়ে খুশি করবেন। তরমুজটার 
বৃদ্ধি শেষ হলো ; লাল রং ঘন হয়েছে । পরের দিন সকালে গুরুদেবের 
সঙ্গাশে নিয়ে যাবেন সেটি। ঘুম থেকে উঠে সকালে সাত-তাড়াতাড়ি 
বাগানে গিয়ে সেই উপহার-জব্যট তুলতে গিয়ে দেখেন, কোন্‌ ছু ছেলে 





রি 


৫৮৫৮ ৫৮ 21 ৮ সনির দি 70, ] 





গারতশিজী নললাল ৬১ 


যেন সেই নধর তরমুজটকে হাসিয়ে দিয়ে গেছে! সে-দৃশ্য দেখে জগদানন্দ 
বাবুর হাউ হাউ করে সে কী কান্না। 


| নেপালচন্জর রায় ॥ 
“নেপালবারু ছিলেন সেকালের “মাস্টার মশাই” । বয়সে সবার চেয়ে 


বড়ো। গতিবিধি সর্বএ। সরল সরস হাসি লেগেই আছে মুখে। তিনি 
ছিলেন গল্পের রাজা । সেকালের পিতামহেরা চণ্ডীমণ্ডপে মজ হয়ে বসে 
যেমন করে নাতি নাতনীদের কাছে গল্পের আসর জমাতেন ঠিক সেইরকম 
ভাব। লক্ষোৌ-এর ওয়াজেদ আলি শাহ, আশফ-উদ্দৌলাহ্‌ _এ+দের কথা 
গুনতুম তার মুখে। 

'খুবই উৎসাহী লোক ছিলেন তিনি। যুবকের মতে! উৎসাহ দেখেছি 
তার বৃদ্ধ বয়সেও। নতুন কোন কাজ আরম্ভ করার কথা হলেই তিনি 
থাকতেন সবার আগে । মহাআ্াজী এখানে এসে একবার 'স্বরাজ'-কর্ম শুরু 
করেছিলেন। দক্ষিণ-আফ্রিকায় গান্ধীজী যেমনটি করতেন সেই রকম আরম্ত 
করে দিপেন এখানে । এ সময়ে গান্ীজী তার দৃ-ছেলেকে নিয়ে এসেছিলেন 
শান্তিনিকেতনে । 

আমাদের শান্তিনিকেতন-আশ্রমে তখন ছিল খাটা-পায়খানার ব্যবস্থা | 
মহাত্মাজী বললেন, _'ওহ তোড়্‌ দেও বিলকুল'। আর অমনি আমাদের 
উৎসাহী নেপালবাবু সঙ্গে সঙ্গে লেগে পড়লেন শাবল নিয়ে দুমদাম করে 
পায়খানা ভাঙ্গতে । তখন পায়খানার ভেতরে যে লোক বসে রয়েছে সে 
খেয়ালই হয়নি টার --উৎসাহের চোটে । এ-ছাড়া আরও সব ঘোরতর 
'স্বরাজ'-কম্ শুরু হয়ে গেল আশ্রমে । - আশ্রমে ছাত্রদের অসনে-বসনে, 
চলায়-ফেরায় বিপর্যয় ঘটে গেল। সব চেয়ে জোর স্বরাজ কম শুরু হলো! 
রান্নাঘরে । তবে যেখানেই হোকৃ, নেপালবারুর উৎসাহ সব-তাতেই । 
এইভাবে কেটে গেল প্রায় পীঁচ-ছ মাস। গুরুদেব তখন এখানে ছিলেন 
না। আশ্রমের অবস্থা অচল হয়ে এলো । গুরুদেবের অনুপস্থিতিতে আশ্রম 
থেকে তখন গাজেনরা ছেলে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন । অবশেষে, 
ও-সব এক্সপেরিমেণ্ট আশ্রম থেকে তুলে দিতে হলো । অচল অবস্থায় আর 
কতদিন চলবে । ফলে, আবার পুনর্থষিক হওরা গেল। জগদানন্দবাবু 
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বরাবরই বিরুদ্ধে ছিলেন এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার। কিন্তু নেপাঁলবাৰু 
ঠিক তাঁর উদ্টো। নেপাঁলবাবু নতুন-কিছু হলেই সঙ্গে “সঙ্গে ধরতেন 
সেটা --আগুপিছু নাঁভেবে। আর জগদানন্দবারু ছিলেন পুরাতন চাল-চলনের 
পক্ষপাতী । | 

“নেপালবাবু প্রত্যহ খুব ভোরে উঠে গোয়ালপাড়ার দিকে বেড়াতে 
যেতেন। খোয়াই থেকে কেয়াফুল পেড়ে এনে - ফেরবার পথে বাড়িতে 
বাড়িতে একটি একাঁট করে দিয়ে যেতেন। আর সেই সঙ্গে প্রত্যেকের 
ঘরে কে কেমন আছে, প্রত্যেকের খোঁজ-খবর নিয়ে যেতেন। নেপালবাবুর 
নামে যে-রাস্তাটি -.নেপাল রোড্‌* _এখন উত্তরায়ণ থেকে সোজা 
গুরু্পল্লীর দিকে গেছে, সেটি তিনি নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন ছাত্রদের 
নিয়ে। ক্লাসে তিনি পড়াতেন ভূগোল আর ইতিহাস । 

'ট্রেন ফেল-করার ওস্তাদ ছিলেন তিনি । এই 'পনেরে! মিনিট, এই 
দশ মিনিট, এই পাঁচ মিনিট করে থামতে থামতে, স্টেশনে পৌছে দেখ। 
যেত, ট্রেন তখন সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। একবার আমি তার সঙ্গে 
ট্রাডেল করেছিলুম | টিকিট কেনা হয়েছে থা ক্লাসের! কিন্তু উঠেছি 
আমরা সব ইণ্টার ক্লাসে । কারণ, থার্ড ক্লাসে গদি নাই । ধরলো বধধমানে। 
নেপালবাবু কৈফিয়ং দিলেন, থার্ড ক্লাসে গদি দেওয়া হবে না কেন। 
কিন্ত চেকাররা তার সে কৈফিয়ং মানলে না। এদিকে নেপালবাবুও 
কিছুতেই অতিরিক্ত ভাড়া দেবেন না। কিন্তু সরকারী ট্রেনে ওঠা হয়েছে । 
সরকারের চাপরাস-পরা চেকাররা আদায় করে নিলে অতিরিক্ত ভাড়। 
এদিকে নেপালবাবু ছাড়বার পাত্র নন। শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে এই 
নিয়ে লেখালেখি করলেন তিনি ছ'মাস ধরে । অবশেষে রেল-কতৃ“পক্ষ উত্তর 
দিলেন, য] নিয়ম”ওর] তাই করেছে । এবিষয়ে তাদের বলবার কিছু নাই। 
শেষে দেখা গেল, এই লেখালেখির ব্যাপারে পোস্ট্যাল টিকিট-খরচা যা হলো, 
সে-পয়সায় স্বচ্ছন্দে সেকে্ড ক্লাসে যাওয়া-আসা হয়ে ষেত। আবার, দীর্ঘ পথ 
স্টংকাট করতে গিয়ে নেপালবাবু অনেক সময়ে বনে-বাদাড়ে, খোয়াই-এ পথ 
হারিয়ে হাঙ্গামা বাধিয়েছেন --এ দৃশ্য দেখা যেত প্রায়ই । 

'বেজার তুলে মন ছিল তার। একবার হাওড়া-স্টেশনে বসে আছেন। 
ট্রেন ইন করতে তখনও দেরি । নেপালবারু খবরের কাগজে মন দিলেন, 
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মগ্ন হয়ে গেলেন। ট্রেন এলো । খবরের কাগজের বিশেষ খবর ভাবতে ভাবতে 
নেপালবাবু ট্রেনে উঠে পডলেন। ছোট ছেলেটি সঙ্গে আসছিল। শাস্তি 
নিকেতন আসবে বলে । সে কিন্তু স্টেশনে বসেই রইল । ট্রেন ছেড়ে দিলে। 
নেপালবাবু চলে এলেন। ছেলে হাওড়া স্টেশনে বসে --এক+শে। মাইল 
দূরে | 

“শিশুর মতন সরল 'ছিলেন তিনি আর পাড়ার ছিলেন উৎসাহী ঠাকুদণ। 
ভোরবেলা উঠে নিত্যি নিত্যি বাড়ি বাড়ি গিয়ে জাগিয়ে আসতেন সকলকে 
প্রভাতী গেয়ে । 

'তিনি ওকালতি পাশ করেছিলেন । আমাদের বিশ্বভারতীর সংসদে 
থাকতেন অপোজিশন্‌ পার্টিতে । কনস্টিটিউশন নিয়ে তর্ক করতে পারতেন 
খুব। শান্তিনিকেতনে কলেঞজজ বা শিক্ষাভবন শুরু হলেো। ১৯২৬ সাল থেকে । 
প্রথম অধাক্ষ হলেন রামানন্দবাবু । তার পরেই অধ্যক্ষ হলেন নেপালবাবু। 
গুরুদেব ঠাকে ভালোবাসতেন ধুব, আর শ্রদ্ধাও করতেন । 

' গুরুদেব রাশিয়া থেকে ফিরে এলেন । এসে, রাশিয়ার কমিউনিস্টদের 
আচার-বযবহার সম্পর্কে শান্তিনিকেতনে দ্-তিনটি অধিবেশনে বস্তৃতা করলেন। 
ফলে, নেপালবাবুর উৎসাহ সহজেই সেই পথে প্রধাবিত হলো । তিনি 
ছিলেন উগ্র ধরনের লিবারেল, কাজেই আর কোনো ভাবাভাবি নাই ; 
রাশিয়ান কমিউনিস্টদের মতন শান্তিনিকেতন-আশ্রমে সব কাজ এখনই আরম্ত 
করা হোক - প্রস্তাব করলেন নেপালবাবু ; __শান্তিনিকেতনে প্রত্যেকটি 
গেরস্থ্ের রান্নাঘর করতে হবে একস্থানে । রান্না হয়ে গেলে বাড়ি বাড়ি 
খাবার দিয়ে আস হবে গাড়ি করে । ধোপা-নাপিতের ব্যবস্থাও হবে এক 
জায়গা থেকে । বিয়ে-থার বাবস্থাও হবে আশ্রম থেকেই । শিক্ষা-টিক্ষার 
ব্যহস্থাও করতে হবে এক ঠাই থেকে | 

“রগচি. রিখিয়!, দেওঘয়-বদ্ধিনাথ. দয়ানন্দের আশ্রম. অরবিন্দ-আ শ্রম, 
প্রবর্তক-সংঘ --সবত্র এই রকম সব সমবার-ব্যবস্থা । টাকাকড়ি লাগে না 
ব্যক্তিগতঙাবে । শ্লিপ্‌ লিখে দিলেই মাদার-টাদার বা কতৃপক্ষ সব ব্যবস্থা 
করে থাকেন। নেপালবারৃকে আমরা বললুম, _আপনি মশার, গিয়ে সব 
ঘুরে ঘুরে দেখে আগুন, বুঝে আসুন! --প্রথম মীটিং-এ এই প্রস্তাব উত্থাপন 
করা হলো। আরও প্রস্তাব করা হলে। যে, আমাদের প্রতোকের সম্পত্তিও. 
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সব একজারগায় থাকবে । বেশ, ঠিক আছে; কথা হলো, --যে যা 
আপনার সম্পত্তির বিবরণ লিখে দেবেন। আমার জমি-জমা আর টাকা, 
কড়ির নিখুত পরিমাণ সমস্ত আমি সংঘকে দান করলুম, _এই বলে লিখে 
দেওয়া হবে । তার ফলে আমরা মেন্টেম্তা্সু আর সাপা পাব সংঘ 
থেকেই । 


এর মধ্যে একবার নেপালবাবু প্রস্তাব করলেন, ভেয়ারী রান্‌ করতে 
হবে। আশ্রমে দুধ পাবার জন্যে ডেয়ারী না-চালালে চলবে না। তখন 
বোধ হয়, তার প্রথম নাতিটির জন্ম হয়েছে । আমরা গকে পরিহাস করতৃম, 
নাতির দুধ খাবার জন্যেই মশায়ের যেন এতো! উৎসাহ ॥। ও৩-সব হবে-টবে 
না। আগে লিখে দিন, ডকুমেণ্ট করে, যার যা ধন-সম্পত্বি আছে সব 
আশ্রমকে দান করে দিলুম, এই বলে। আমরা চেপে ধরার পরে, প্রথম 
মীটিংএর সেই সব রাজী-থাকার দলের অনেকেই ছিতীয় মীটিং-এ এলেন না। 
তৃতীয় মীটিং-এ দেখা গেল, এখনই-রাজী-থাকার দল গরহাজির । আর চতুর্থ 
মীটিং-এ সভার সতরঞ্চি একেবারে ফাকা । অতঃপর যে যা আপনার চুপচাপ, 
ব্যস্‌। আর মীটিংই হলো না। অগ্রণী নেপালবাবুর উৎসাহ তখন অন্ত 
পথ ধরেছে। - 


'রখীবারুকে পড়িয়েছিলেন নেপাপবারু। শান্তিনিকেতন তিনি ষখন 
ছেড়ে গেলেন, তবুও টানে টানে আসতেন মাঝে মাঝে । আমি তীকে 
বললুম, -_-এথানে , জায়গা নিয়ে ঘরবাড়ি করুন। তার জায়গাও ছিল 
অনেকটা । তিনি বলতেন, --"দেশের বাড়ি করি আগে' । আমি মজ। 
করে বলতুম, --দেশে বৃঝি বড়ো বাড়ি ফেদেছেন, কিন্ত, দেশে আপনি 
থাকতে পারবেন নী, টাকা পুঁতে রাখবেন সেখানে । রিটায়ার করে দেশে 
যাবেন, এই ছিল তার ইচ্ছা । তবে এখান থেকে তিনি অন্ত কোথাও 
চলে যাওয়ামাত্র, এখানে ফিরে আসবার জন্তে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তেন, 
_সমন উচাটন হতো) এখানে আসতে । আশ্রমের পরিবেশে মন তার 
বসে গিয়েছিল । অনেক পরে, কলকাতায় অসুস্থ হয়ে ওখানেই মার গেঙ্জেন 
১৯৪৪ সালের ২১-এ জানুয়ারী । নেপালবারুর এক ভাই ভালে কবিরাজ । 
ভিনি জীবিত আছেন এখনও (১৯৫৫) | আমাকে চিফিংসা 
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করেছিলেন তিনি । এখনও ওষুধ দেন মাঝে মাঝে । নেপালবাবুর মা মারা 
শেলেন গত বছরে ( ১৯৫৪)। | 

'নেপালবাবুর অনেক কথা আজ আমার মনে পড়ে। সোসাইটি 
থেকে কাঞ্জ ছেড়ে যখন এখানে আমি আসি, এসে উঠলুম খড়ে-ছাওয়। 
'নত্বন বাড়িতে । এখানে থাকতে লাগলুম, কাজও চলতে লাগল। 
আমার মাইনের কথা কিছুই বলিনি গুরুদেবকে । কোনে রকমে 
সংসার চালাচ্ছি ছবি বেচে বেচে । একদিন গুরুদেব নেপালবাবুকে 
আমার প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ২ নন্দলাল মাইনে নেয় না, কাজ 
করছে । তখন তার সঙ্গে পরামর্শ করে আমার মাসিক বেতন 
ঠিক করে দিলেন ষাট টাকা করে। সোসাইটিতে আমার বেতন ছিল 
ছ-শো। টাকা । যাই হোকৃ, মাথা পেতে নিলুম গুরুদেবের আদেশ । 
ষাট থেকে তিন-শো, তিন-শো থেকে পাচ-শো পর্যস্ত বিশ্বভারতীতে 
বেতন হয়েছিল আমার । 

“মহাজ্মাজী যাগবেদা-জেলে অনশন করলেন । আমরণ উপবাস। 
শান্তিনকেতনে বসে আমরা তখন প্রমাদ গুণলুম । মহা বিপদূ। উনিশ 
কুড়ি দিন হয়ে গেল । সমস্ত দেশে উদ্বেগের ছায়া । আমি, তেজুবাৰু 
আর নেপালবাবু গুরুদেবের কাছে গিয়ে তকে বললুম, -আপনি যান 
একবার। বললুম সকালে গিয়ে। গুরুদেব বললেন, _-'আমি বুড়ো 
মানুষ, শরীর বয় না, কি করে যাই।” তখন রথীবাবু ছিলেন না এখানে । 
সহস! দুপুরের দিকে খবর পাঠালেন গুরুদেব --আমি যারই।' তিনি 
তখন মন স্থির করে ফেলেছেন যারবেদা যাবেন বলে। সঙ্গে গেলেন 
আমাদের স্থরেন । মহাত্মাজীর অনশনের সংবাদে নেপালবাবুর যা 
মনের অবস্থা হলে! সে ভোলবার নয়। 


| ক্ষিতিযোহন সেন || 


'ক্ষিতিমোংনবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা সোসাইটিতে আটন্কুলের 
একটা এগৃজিবিশনে | হিন্দৃস্থান বিন্ডিংস্-এর ম্সিটে-তলার একটা ঘরে 
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এগৃজিবিশন চলছে । অবনীবাবুর। ক্ষিতীন মন্ত্রমপারের, আমার ছবি সব 
দেখানো হচ্ছে। আমার ছবির মধ্যে ছিল পার্থসাঁরথি (১৯১১ ), শিবের 
বিষপান (১৯১৩) এই সব প্রথম দফার ছবি । ক্ষিতিবারুর শরীর তখন বেশ 
সৃস্ব আর সবল। বয়স চল্লিশের নিচে। মাথায় ঝাকড়া ধাকড়া বাবরি 
ছল । এখনকার মতো (১৯৪৭) এতো মোটাও হনণশি তখন। সুঠাম 
চেহারা । ধপধপে রং। আমার সঙ্গে তিনি পরিচয় করলেন,_-'আমি 
শান্তিনিকেতনে থাকি, -এই কথা বলে। তখন আমি শান্তিনিকেতনে 
মোটেই আসিনি । সে ১৯১৪ সালের আগের কথা । অবনীবারুর ঘরে 
তখন আমি কাজ করি, আর সোসাইটিতে মাঝে মাঝ আনাগোন। 
করি। প্রথম আলাপের সময়ে ক্ষিতিবার আমাকে শাস্তিনিকেতনের কাহিনী 
শোনালেন অনেক । আমাকে নিমন্ত্রণ জানালেন শান্তিনিকেতনে আসার 
জন্যে । --এ হলো ১৯১৩ সালের কথা। 


শান্তিনিকেতনে ১৯১৪ সালে আমি প্রথম এসে দেখলুম, ক্ষিতিবাবুকে 
শ্রদ্ধা করে সকলেই । তার পরে এসে দেখলুম, তিনি গুরুদেবের নিকটে 
যাতায়াত করেন ঘনঘন । গুরুদেব যা বলেন, তিনি ট্ুকে রাখেন 
সব। আর একটা মজার কথা, গুরুদেব নতৃন যা লিখতেন, ক্ষিতিবাৰু 
বেদ, পুরাণ থেকে সে-সবেরই প্যার্যালেল্‌ প্যাসেজ বের করে দিতেন। 
ফলে, গুরুদেব এতে অনেক সময় খুব স্্্ন হতেন। অদ্ভূত পাণ্ডিত্য আর 
স্মরণশক্তি ছিল ক্ষিতিবারুর । গুরুদেব যা বলতেন ক্ষিতিবাবৃর সমস্ত স্মরণে 
থাকতে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড । শুধু গুরুদেব নয়, তার সঙ্গে কথা বলতে 
এসে আর যে যা বলতেন, সে-সবও তার মনে থাকতো । 

“লেখাপড়া কুরার সময়ে কাশীতে তিনি ছিলেন বনুদিন। বিধুশেখর 
শাস্ত্রী মশায়কে তিনিই বোধ হয় শান্তিনিকেতনে এনেছিলেন। প্রত্যহ 
সন্ধ্যা হলেই আমর পাচ-ছ'জন বেড়াতে যেতুম ক্ষিতিবাবুর সঙ্গে। 
তখন তার তক্ত ছিল অনেক ।-_গাড়ু-গামছা-বওয়া ভক্ত। আমি, 
অক্ষয়বাবু, তেভুবাবু, দিনুবাব তখন রোজই যেতুম তার সঙ্গে বেড়াতে । 
পথ চলতে চলতে তত্বকথা বলতেন অনেক । কিছুদিন পরে আমি আর 
নিয়মিত যেতে পারতুয় ন1। | 

'ইন্কুলে ছেলেদের তিনি পড়াতেন বাঙ্গালা আর সংস্কত। একদিন ক্লাসের 
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একটি পাকা ছেলে পড়া পারে না, কথাও শোনে না। ক্ষিতিবাব ্বচারটে 
চড়-চাপড় লাগিয়ে দিলেন তাকে । তখন ছেলেটি তশকে পালটা জবাবে বললে, 
জানেন, এটা গুরুদেবের আশ্রম, এখানে মারধর নিষেধ । তার কথ শুনে 
ভখন ক্ষিতিবাবু করলেন কী, তার কান দুটো পাকড়ে হাটু দিয়ে তাকে শুতে 
তুলে ধরে ঘা-কতক কষিয়ে দিলেন। দিতে দিতে বললেন,_এখন তো তুমি 
আশ্রম ছাড়া _-এই মজার গল্পটা সত্যি কিনা জানিনা, তবে পরিহাসরসিক 


ক্ষিতিবারুর নামের সঙ্গে জুড়ে আছে । 
'শাপ্তিনিকেতন-আশ্রমে প্রত্যেক উৎসব-অনুষ্ঠানে মন্ত্রপাঠ করতেন,আর 


ভাষণ দিতেন বারবার । গুরুদেব যখন আশ্রমে আচাধের বেদীতে বসে 
উৎসব-অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতেন, সে-সব ভাষণ লিখে নিতেন ক্ষিতিবারু । 
সন্তোষ মন্ত্রমদণরও এ রকম ভাষণ টুকতেন। শ্রীপ্রদ্োতকুমার সেনও তখন 
অনেক নোটস্‌ নিয়ে শান্তিনিকেতন-পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন । কিন্ত, 
গুরুদেবের ভাষণের সবচেয়ে বেশি নোট্‌স ছিল ক্ষিতিবারুর কাছে। 
গুরুদেব ক্লাসে যখন কবিতাঁ-টবিতা পডাতেন বা ব্যাখ্যয করতেন ক্ষিতিবানু 
ভার নোট রাখতেন । গুরুদেব আশ্রমে বলতেন নানা স্থানে বসে। 
“উটজ'তে বসে বলতেন তিনি । 'উটজ' হলো ঘণ্টাতলার পাশে একটি 
পুরাতন বটগাছের আশ্রয়ে একটি মণ্ডপ। কাঠের আট খুটি, খড়ের চাল, 
মাটির বেদী _-সে ছিল আমাদের সুরেনের করা । আরও বেদী ছিল ঘোড়ার 
খুরের আকারে । কারমাইকেল-বেদীতে বসে বলতেন গুরুদেব । সেই 
সময়ে ইদ্ধলের ছেলেরা আর বাইরের লোকেরাও সব শুনতে বসতো । 
লেভি সাহেবও আসতেন মাঝে মাঝে সেই ক্লাসে । নানা রকম কবিতা 
পড়তেন গুরুদেব ; আর ব্যাখ্যা করতেন তিনি নিজেই । সেই সব ব্যাখ্যার 
নোট ছিল ক্ষিতিবাবুর খাতায়। গুরুদেব যখন তার 'বলাকা' পড়াতেন, 
ভার থেকেও প্রচুর নোট সংগ্রহ করেছিলেন ক্ষিতিবাবু । পরে বলাকার 
এই নোটস্গুপি নিয়ে ক্ষিতিবাব্‌ বই করেছিলেন -_“বলাক। কাব্য-পরিক্রমা' 
( জোষ্ঠ ১৩৫৯ )। 

'আমি যখন শান্তিনিকেতনে আসি ১৯১৪ সালে তখনই দেখি, ক্ষিতিবামু 
পঞ্গুড়ি দিয়ে বৈদিক স্থণ্ডিল' বা হোম-মগুল থেকে আশ্রমে আলপনা 
জশকার প্রচলন করেছিলেন। মণিগপ্তকে দিয়ে পঞ্চগুড়ির আলপনা 
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দেওয়াতেন। তার অনেক ব্যাখ্যাও তখন বলতেন তিনি। পরে, আর্মি 
এসে তারই অনুসরণ করে আশ্রমে আলপনা দিতে 'লাগলুম।' সেই সময়ে 
এখানে আমার সহায়িক1 ছিলেন সুকুমারী দেবী । তার কথা পরে বলা 
হবে। 

'গুরুদেবের তিরোভাবের পরে, আশ্রমে ক্ষিতিবারু বিভিন্ন উৎসব- 
অনুষ্ঠানে আচার্ষের বেদীতে বসে মন্ত্রপাঠ আর ভাষণ দান করে আসছেন। 
মন্দির নিতেন তিনি প্রতি বুধবারে নিয়মিত | মন্দিরে ভাষণ দিতেন 
তিনি নিজেই, মধ্যযুগের ভারতীয় সাধু-সম্তদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। 
কখনও-বা গূরদেবের লেখা মন্দিরের ছাপা ভাষণ থেকে পাঠ করে 
শোনাতেন । ক্ষিতিবারু যেভাবেই বলতেন তার কথকতার ভঙ্গি ছিল 
মনোহর । 

'শান্তিনিকেতনের বাইরে শ্রাদ্ধ-বিবাহাদি ক্রিয়াকর্মে তার পৌরোহিত্যের 
ডাক আসতে! অনেক । তিনি যেতেন সে-সব ক্রিয়াকর্মে। কলকাতায় 
রৃক্ষরৌপণ-টোপন উৎসব-কর্মের অনুষ্ঠানও তিনি শান্তিনিকেতন-আশ্রমের 
অনুকরণেই সম্পন্ন করে আসতেন । শাস্তিনিকেতনের উৎসব-টুংসব তিনি 
পরিচালনা করতেন আচার্ষের বেদীতে বসেই । 

'ক্ষিতিমোহনবারু বয়সে ছিলেন আমার চেয়ে দু-বছরের বড়ো। 
বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের একবয়সী । 'বিধু' বলেই তিনি ডাকতেন 


তাকে । 
ক্ষিতিবাবু এক সময়ে আশ্রমের ছিলেন সর্বাধ্যক্ষ । কিন্তু, হিসাব-পত্রের 


হাঙ্গামে অনেক সময়ে তিনি কূল হারাতেন। (স হাঙ্গাম' স্বয়ং গুরুদেব 
পর্মস্ত পৌছতে।। 

'বিধুশেখর *শান্ত্রী মহাশয়ের পরে ক্ষিতিবার্‌ বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ 
হয়েছিলেন । গবেষণামুলক অনেক বই আছে তার । সে-সব লেখা অভি 
সরস ভাষায় । তার বিশেষ কাজ হলো মধ্যস্নগের ভারতীয় সত্ত-সাহিত্যের 
ওপর । কবীর, দাদৃ, রজ্জব প্রমূখ সাধু-মহাত্মাদের বাণী সব-সময়েই কথায় 
কথায় তিনি বলতেন । বাঙ্গালার বাউল গানের গুপর তশর অনেক কাজ 
আছে। তিনি উত্তরভারতের বনৃস্থানে মঠ-মন্দির হশট্‌রে বেড়িয়েছেন গান 
আর পৃধি-সংগ্রহের জণ্টে। গুরুদেবের সঙ্গে আমরা যেবার (১৯২৪) চীনে 
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যাই ক্ষিতিবাব আমাদের দলে ছিলেন। সে-গ্রসঙ্গ পরে বলা হবে। তার 
সঙ্গে আমর! আরও কোথাও কোথাও গিয়েছিলুম | 

'শেষ বয়সে ক্ষিতিমৌহনবাবু বিশ্বভারতীর উপাচার্য হয়েছিলেন । 
শান্তিনিকেতনে আমার নিজ বসত-বাঁড়ির তিনি ছিলেন নিকট-প্রতিশেশী, 
এবং বলা বান্থল্য, অতি মহধ প্রতিবেশী । তিনি নিজে যখন চলতে 
পারতেন না তখনও অপরের কাঁধে ভর করে ধীরে ধীরে হেঁটে হেটে 
আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন । আমার একটি জন্মদিনে তশর শেষ 
শ্রদ্ধা-নিবেদন করতে আসা, আমার মনে গভীর দাগ কেটে রেখে দিয়েছে। 
তার বিচিত্র জীবন-কাহিনী বিশ্বভারতীর তরফ থেকে লেখা হলো না 
ধলে কিঞ্চিত ক্ষোভ ছিল তার মনে। সম্প্রতি ( ১৯৬০ ) তখর দেহাস্ত 
হয়েছে৷ 


॥ বিশ্বভারভীর কথা, ১৯২২১২৩ ॥ 


১৯২২ সালের ৭ই পৌষের মেলায় চিত্রকলার দিক থেকে প্রদর্শনীর 
দ্রষ্টব্য জিনিসের আয়োজন ছিল। কলাভবনের ছাত্র আর অধ্যাপকগণের 
আকা ছোট ছোট বন্ধ কার্ড দেখানো হয়েছিল। আশ্রমের মেয়েদের 
হাতের তৈরি পুতুল খেলন৷ ইত্যাদিও প্রদশিত হয়। 

১৯২২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী € ১৩২৮, ২৩এ মাঘ ) তারিখটিও 
বিশ্বভারতীর পক্ষে একটি অবিস্মরণীয় দিবস । শুধু বিশ্বভারতীর নয়, 
ডারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাসে এই দিনটি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা উচিত। 
এইদিনে পলী-উন্নয়ন-বিভাগের কেন্দ্র স্াপিত হলো শুরুল কৃতিতে-_ 
শ্ীনিকেতন। ১৯২১ সালে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন লেনার্ড এলমহাস্ট | 
ভারতের নানা স্থান ঘুরে ক্ক্ষি আর গ্রাম-সমস্যা সম্পর্কে খানিক 
ওয়াকিবহাল হয়ে এসেছেন তিনি । মহাতআ্মাজির অসহযোগপন্থী ক'জন 
ছাত্র, সন্তোষ মিত্র আর 'আলু' ওরফে সচ্চিদানন্দ রায়কে নিয়ে এলমহান্ট 
মাহেব গ্রামোদ্যোগের, কাজে লেগে পড়লেন। শ্রীনিকেতন-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 
কবি লিখলেন --মাটর গান' £ ফিরে চল মাটির টানে, যে মাটি 
জাচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে ( --(শ্াস্তিনিকেতন পত্রিকা, 
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বৈশাখ ১৩২৯)। আচার্য নন্দলাল শ্রীনিকেতনের এই অর্সবাণী ওখানকার . 
দেওয়াল-চিত্রে রপাযর়িত করেছেন সে প্রসঙ্গ পরে বলা হবে।” ওখানকার 
বৃক্ষাবাসপের কথাও যথাসময়ে বলা হবে। 


বিশ্বভারতীর কাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে । শান্তিনিকেতনের 
সাংস্কৃতিক পটভূমি ধীরে ধীরে বন্ুদৃূর পর্যন্ত বিস্তারিত হয়ে চলেছে । 
এতদিন আশ্রমে ছিল আশ্রম-সন্মিলনী । সে হলো! বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক- 
কর্মীদের সভা । এবার হলো বিশ্বভারভী-সন্মিলনীর পতন । বিশ্বভারভীতে 
নতুন নতৃন ছাত্র, অধাঁপক আসছেন । তারা বন্থদিন থেকে পরস্পর 
প্রীতিভাবে আদান-প্রদান আর যোগ-রক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রের অভাব অনুণ্ভব 
করছেন। সম্প্রতি (২রা চৈত্র ১৩২৮) সে অভাব দৃর হয়েছে। | 
'বিশ্মভারতী-সন্মিলনী' নামে একটি সভা গঠিত হয়েছে । 


১৯২১ সালের ২৩এ ডিসেম্বর বিস্বভারতীকে আনুষ্ঠানিকডাবে সর্ধ- 
সাধারণের হাতে উৎসর্গ করা হলেও তখন সে আইনসিদ্ধ হয়নি । ১৯২২ 
সালের ১৯৬ই মে বিশ্বভারতী রেজিস্টার্ড সোসাইটি হয়েছিল। গুলা 
মাসে বিশ্বডারতীর আদর্শ আর কমধার প্রচারের জন্তে কলকাতার 
একটি সমিতি গঠিত হো । ৭ই অগাস্ট বা ২২-এ শ্রাবণ (১৩২৯ ) 
পুপিমা তিথিতে আশ্রমে বর্ষামঙগলের অনুষ্ঠান হলো, আমরা তার বিবরণ 
আগে দিয়েছি। বর্ষামঙ্গলের পরে ৯ই অগাস্ট লেভি সাহেবের বিদায়-সও। 
হোলো । এই সব কাজ সেরে বৈকালে গুরুদেব আর লেভি-দম্পতি কলকাতায় 
গেলেন। কলকাতায় বর্যামগলের আয়োজন হলো, তার পরে হলো 
'শারদোধসব' অভিনয় । -এরও উল্লেখ আগে করা হয়েছে । ১০ই 
ভগাম্ট বিস্বভারতীর 0০:31108100 সভা । এর আগে ১৬ই মে কলিকাতাগন 
বিশ্বভারতী পোসাইঈটি ১৮৬০ সালের ২১ নঙ্বর এযাক্ট অনুসারে রেজিস্ছি 
করা হয়েছিল। এবারে সোসাইটির সংবিধান-ধারাগুলি সভার গৃহীত পে! ।: 
১৯২৩ সালের ২৬এ জুলাই কবি আর দুটি দলিল রেশিস্ট্রি করে ১৯২৩ সাল 
পর্মস্ক তার লেখা সমস্ত বাজাপ। বইয়ের স্বত্ত বিশ্বভারতীকে দান করলেন । 
আর বিশ্বভারভীয় 'নবগঠিভ একটি ট্র্টি-সভার ওপর বিশ্বভারতীর স্থাবর, 
অস্থাধয় যাধভীয় সম্পত্তির ভার 'অপিত হলো । পয়ে বিশ্বভারতী ট্রার্টিংদর 


ডারতশিল্পী নন্দলাল ৭১ 


সঙ্গে মহষির ট্রান্টিদের কিছু গোলযোগ ঘটে । সে-আলোচনা আমাদের 
এক্তিয়ারের বাইরে | 

বিশ্বভারতীর দ্বিতীয় বর্ষে পৌষ-উতসবের দ্িনকয়েক পরে অবনীন্দ্রনাথ 
শান্তিনিকেতন দেখতে এলেন। তার বিবরণ আমর পরে বিশদভাবে 
দিচ্ছি। এই সময়ে দেশ-বিদেশের নানা অধ্যাপক-অধ্যাপিকা কবির 
আমন্ত্রণে বিশ্বভারতীতে এসে যোগ দেন। এই সময়ে স্টেলা ক্রামরিশ, 
ক্লোমিও ফ্লাউম, বেনোয়া, বোগদানফ, মার্ক কলিনস্‌, .রে, স্ট্যানলি 
জোনস্‌ আসেন। এরা ছাড়া এখানে আগে থেকে ছিলেন এ্যাণ্ডজ 
পিয়ার্সস আর এলমহার্ষঠ। এই সময়ে প্যাট্টক গ্েডিস শার্ডিনিকেতেনে 
এলেন। কবির বিশ্বভারতীতে দ্বিতীয় প্রাণ-পুরুষ শিল্পী নন্দলালের সঙ্গে 
এদের প্রা প্রত্যেকেরই যোগাষোগ হয়েছিল । 

শ্রীনিকেতনে ছিলেন এলমহান্টট। তার পলী-সংস্কারের কাজে সাহায্য করতে 
লাগলেন মিস গ্রেটবেন গ্রীন । ইনি আমেরিকান মহিলা । প্যাট্রিক গেডিসের 
ছেলে আর্থার গেডিসও থাকেন সেখানে । তিনি আবার ফরাসী ভাষায় একটি 
বই লিখে ফেললেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রীনিকেতনে গ্রাম-উন্নয়ন-কর্মের বন্ধ 
তথ্য একত্র করে। সেই বই হলো --7855 00798919 । 

১৯২৩ সালে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিকে কলকাতায় *বসন্ত'- 
গীতিনাট্যের অভিনয় সেরে কবি উত্তর-পশ্চিম-ভারত সফরে বের হলেন । 
সেবারে কবি কাঠিয়াবাড়ের পোরবন্দর গিয়েছিলেন । পোরবন্দরের মহারাজ! 
ব৷ রাণাসাহেব কবির খুব সমাদর করেন । পোরবন্দরের প্রাচীন নাম 
হলো। সুদামাপুরী । সুদামাপুরীতে গুরুদেবকে লোকসঙ্গীত শোনাবার আর 
লোকনৃত্য দেখাবার বিশেষ বাবস্থা করা হয়েছিল। সে-সব দেখে কবির 
ইচ্ছা হলে! এই লোকনৃত্য শারত্তিনিকেতনের মেয়ের দেখে আর শেখে। 
সেইজস্তে তিনি একটি গুজ্রাটা চাষী পরিবারকে তার সঙ্গে আনলেন। 
১৯২৩ সালের ১০ই এপ্রিল কবি এদের নিয়ে বোলপুর পৌছলেন । 
শান্তিনিকেতনে ফেরবার দিনকয়েক পরেই আতম্রকুঞ্জে গুজরাটী মেয়েটির 
নাচের আসর বসল । সে নতকীবেশে দুহাতে দু-জোড়া মন্দিরা নিয়ে 
নাচতে লাগল । তাঁর সাবলীল নৃত্য দেখে সবাই মুগ্ধ। কবি গান 
লিখলেন --“'দুই হাতে কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে'। আর নন্দলাল 
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আকলেন তার সুবিখ্যাত ছবি --“কাঠিওয়াড়ি নৃত্য | 

শান্তিনিকেতনে ১৩২৯ সালের বর্ষশেষ আর ১৩৩০ সালের নববর্ধ- 
উৎসব উদযাপিত হলো । নববর্ষের উপাসনার পরে সকালেই 'রতন 
কৃঠির ভিত্তি স্থাপিত হলো ১৯২৩ সালের ১৪ই এপ্রিল । বোগ্বাই-নিবাসী 
পার্সা দানপতি স্যার রতন টাটা বিস্বভারতীতে বিদেশী অধ্যাপকদের 
বসবাসের জন্যে পঁচিশ হাজার টাকা দান করেছিলেন । সেইজন্যে তারই 
নামে এই বাড়ির নাম রাখা হলো । কলকাত] বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক 
ভাষাতত্বের পার্সী অধ্যাপক ডক্টর তারাপুরওয়াল! এই বাড়ির ভিত্তি স্থাপন 
করেন | শ্রীসুরেন্্রনাথ কর মহাশয়ের বিৃতি মতে, এই "রতন কুঠি"- 
বাড়ির প্রান তৈরি করেন স্বয়ং আচার্য নন্দলাল | 

শান্তিনিকেতনে এই সময় (১৯২৩) বিচিত্র কমসাধনা চলেছে । নারী- 
বিভাগ খোলা হয়েছে । পরিচালিক হলেন স্লেহলতা সেন। শ্রীসদনের 
বড়ো বাড়ি তখনও তৈরি হয়নি । দেহলীর কাছে পিয়ার্সনের বাড়ি 
'স্বারিকে' আর দ্বারিকের কাছে মীগাদেবীর জন্যে তৈরি “নেবুকুঞ্জ'-বাড়িতে 
আর “নতুন বাড়ি'তে মেয়ের থাকে । এই সময়ে আশ্রম-নালিকাদের 
স'ঘবদ্ধভাবে সেবা আর সমস্ত কাজে ব্রতী করবার উদ্দেশ্যে শ্রীমতী সেন 
আর মিস্‌ গ্রীন আন্তর্জাতিক 'গাল4-গাইড"-প্রতিষ্ঠানের আদর্শে মেয়েদের 
শিক্ষা দেবার জন্যে কলকাতা থেকে শ্ত্রীমতী মুপে (৫০1০)-কে শাত্িশিকেতনে 
ডেকে আনলেন। এই বিষয়ে কবির উৎসাহ খুব । তিনি গাল+-গাইডের 
নাম দিলেন --'গৃহদীপ' । পরে বদলে করলেন --সহায়িকা' । একটি 
গানও লিখালেন তিনি -_অগ্রিশিখা, এসো এসো 1 কিন্তু, রাজনৈতিক 
কারণে কবির এই 'পহায়িক1"- প্রতিষ্ঠান টেকেনি । 

১৯২১-২২ ফীলে বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রীরা কলকাতায় 'বর্যামল' 
উৎসব করে কিছু টাক! তুলেছিল । এবারে কবি ভাবলেন, 'বিসর্জন' 
নাক অভিনয় করে কিছু টাকা তুলবেন । তবে একথা ঠিকৃ, সঙ্গীতের 
জঙলস। বা নাটক-অভিনয় যাই করা হোকৃ-না-কেন, তার একমাজ উদ্দেশ্ত 
টিকিট বিক্রী করে বিশ্বভারভীর অন্যে অর্থ-সংগ্রহ করা নয়; কবির মধ্যে 
যে শিজ্পী-সত্ত] রয়েছে সে নিজের প্রকাশ চায়। রিহার্সযাল দিয়ে আনন্দ, 
অভিনয় করতে ও করাতে আনন্দ, সর্ধসাধারণের সামনে “সুন্দরে'র পরিবেশন 
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করে তার অনিন্দ। বিশেষতঃ, আচার্য ।নন্দলাল আর তার সহযোগী 
শিল্পিগোষ্ঠীর সহায়তায় কবির এই প্রকাশ-বাসনা দিনে দিনে নতুন নতুন 
ভাবে রূপময়ত। লাভ করে চলেছে। 

১৯২৩ সালের অগাস্ট মাপের শেষের দিকে কলকাতায় এম্পায়ার 
থিয়েটারে 'বিসর্জন'-নাটকের অভিনয় হলো! । কবি জয়সিংহের ভূমিকা গ্রহণ 
করলেন। তখন কবির বয়েস খাষট্রী। কিন্ত, লোকে বৃদ্ধ কবিকে রঙ্গমঞ্চে 
দেখলে যৌবনের প্রতীক হিসেবে । বাঙ্গালাদেেশের সেকালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা 
অম্বতলাল বসব কবির অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন । 'বিসর্জন*-অভিনয়ের 
পরে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন ১৯২৩ সালের সেন্টেম্বরের গোড়ায় । 
শান্তিনিক্তেনে পুজার ছুটির জন্যে বিদ্টালয় বন্ধ হলো ১৯২৩ সালের ১২ই 
অক্টোবর । কবি আশ্রমেই রইলেন। বিজয়া-দশমীর দিনে তিনি নতুন 
নাটক পডে শোনালেন __যক্ষপুরী' । এর মধ্যে ২৪-এ সেপ্টেম্বর ইটালীতে 
পিয়াস'ন সাহেব ট্রেন-দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন । 

১৯২৩ সালের পূজার ছুটির বেশির ভাগ শান্তিনিকেতনে কাটয়ে কবি 
নবেদ্বরের গোড়ার দিকে গুজরাট-ভ্রমণে গেলেন। কবির সঙ্গে গেলেন এযাগ্ু,জ 
সাহেব, ক্ষিতিমোহনবাবু আর গৌরগোপাল ঘোষ। কবি প্রায় দেড় মাস পরে 
পৌষ-উতসবের আগে আশ্রমে ফিরলেন। এবার কাঠিয়াবাড়-সফরের ফলে 
রাজাদের কাছ থেকে যে অর্থ-সংগ্রহ হলো তাই দিয়ে পরে শান্তিনিকেতনে 
'কলাভবন'-বাড়ির প্রতিষ্ঠা হলো। কপাভবন-অট্রালিকার প্ল)ান তৈরি 
করলেন শ্রীদূরেন্্রনাথ কর। প্রতিষ্ঠা-উৎসব-অনুষ্ঠানের বিবরণ পরে দিচ্ছি। 
কলাভবনের অট্টালিকা তৈরি হবার আগে কলাভবন প্রথমে বসতে "ছারিকে', 
তার পরে এসন্তোষালয়ে', তার পরে লাইব্রেরীর দোতলায় -সে-কথা 
আমরা পুবে বিশদঙাবে বলেছি। 


(॥ সমকালের শিল্পচিস্তা ১৯২১-২৪ ॥। 


আঁচার্ষ নন্গলালের শিল্পচিস্তা "ছবির পরখ" নাম দিয়ে শাস্তিনিকেতন- 
পত্রিকায় (১৩৩১, পৌষ) প্রকাশিত হলো । - 


১০ 
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॥ ছবির পরখ ॥ 


“চিত্রকরের অশাকা একটি বস্তর ছবি ও ফটোগ্রাফে তোঁল। সেই বস্তর 
ছবিতে তফাৎ অনেকটা । চিত্রকরের অশক। ছবিতে, বস্তটর রূপ ছাড়া, 
চিত্রকরের সেই নস্তটি দর্শনে আনন্দের যে উপলব্ধি হয়েছিল, বিশেষ করে 
তারই রূপ দেখি । ফটোতে সেই বস্তর জড়রূপ দেখি, কিন্তু আনন্দের 
মৃতি দেখি না। বলতে পার! যায়, যখন স্বভাবের জড়রূপ দেখে আনন্দ 
হয়, তখন তারই ভুবন নকলেও ( ফটো ) আনন্দের উদ্রেক হতে পারে, 
কিন্ত নাও হতে পারে --কারণ কোনো একটি বস্ত দেখে কোনে। ব্যক্তির 
রসের উদ্রেক হইলে। না, আর একজন কবির মন মেতে উঠল। কিন্ত 
চিত্রকরের চিত্রে একটি বিশিষ্ট রসের উদ্রেকের প্রয়াস থাকবেই । 


তাহলে ছবি হলো রসের ঘনরূপ বা! আনন্দের ঘনরূপ। ভগবানের 
সৃষ্টিতে দুটি জগং আছে, একটি বাহিরের বস্তজগং, অন্তর মনোজগং। 
বাহিরের জগৎ চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ নিয়ে, আর 
মনোজগং আমাদের রসাদি নিয়ে। 

এই মনোজগতের আনন্দকে প্রকাশ করতে গিয়ে ৬৪ কলার উৎপত্তি 
মানুষ করেচে। কেহ গান গেয়ে, কেহ নেচে, কেহ একে, কেহ গড়ে, 
নানাভাবে সেই আনন্দের পূপকে সকলের সামনে ধরবে তারই জন্যে 
ব্যাকুল হচ্ে। 

এই ব্যাকুলতাকে অন্তের নিকট প্রকাশ করার প্রয়োজন কি? আনন্দ 
প্রকাশ চায় । আলো শ্বললেই প্রকাশ হবে, ফুলের সৌরভ থাঞলেই 
ছড়িয়ে পড়বে, অন্তের প্রয়োজন থাক বাঁ না থাক । 

এখন কথা উঠবে চিত্রকরের ছবিতে বস্তবিশেষের রূপও রয়েছে আর 
চিত্রকরের আনন্দের অভিব্যক্তিও রয়েছে, এ কি রকম করে হবে? 

এই কথা বোঝাতে গেলে 75017010৩ বা অঙ্কনরীতি সম্বন্ধে কিছু 
বল! আবশ্যক | চিত্রবযবসায়ী ছাড়া অন্যের পক্ষে বোঝা শক্ত হলেও, 
যথাসাধ্য বোঝাতে চেষ্টা করব । 

চিত্রের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। চিত্র বিশ্লেষণ করলে, এই 
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কয়েকটা জিনিস পাওয়া যায়। প্রথম চিত্রকরের মন, দ্বিতীয় যে বত 
নিয়ে চিত্রের অঙ্কন হচ্চে, তৃতীয় অঘকবার সাজ-সরঞ্জাম । মনের কথা 
ধলার আগে চোখকে দেখা যাক। মন চক্ষুযন্ত্রের সাহায্যে যাবতীয় 
পদার্থ দেখে; কেবলমাত্র চক্ষু কোনো জিনিস দেখে না এ-কথা সকলের 
জান আছে। চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে মন কত রকমে দেখে। 
ঘখন অন্যমনস্ক থাকি, তখন সামনে জিশিস থাকা সত্বেও আমরা দেখতে 
পাই না; কখনও তার অংশমাত্র দেখি । আবার কোনো সময়ে জিনিসকে 
তার চাইতেও বেশি করে দেখি। 

যেমন প্রকাণ্ড ঝুরিওয়ালা এক বটগাছ দেখলাম, দেখেই মনে হলো 
যেন জটাধারী সন্/াসপা । এখানে বটগাছের সঙ্গে সন্ঘাপার রূপের কতক 
ংশ জুড়ে দেওয়া হলো । কখনো আবার এক বস্তকে অন্ত বস্তু মনে 
করছি ; যেমন সপে রজ্জভ্রম -এ-কথা তো! সকলেই জানে । অনেকে প্রাচ্য 
চিত্রকলা-পদ্ধতিতে 1621 71506011%5 পান না । কিন্তু [98] 1১০19196011%6 
জিনিসটি জ্যামিতিশান্তরেরে ভিতরেই আছে । আমার আগের কথা 
অনুসারে চিএকরের 17১৫1১5011৩, 11)01018] 19613100116 ছাড়া আর কিছু 
নয় । 

এবার বস্তুর কথা আগলো । কোন বস্তু যখন দেখি, এই কয়টি 
ক্ষণ দ্বারা পরিঠয় পাই । 

১ম ঘের (08011116 ৫19/1106 ), ২য় ঘনত্ব বা ব্লক, তৃতীয় রং। চিত্রে 
দেখতে পাওয়। যায়, চিত্রকরের মনোমত দু-একটী লক্ষণ নিয়ে ছবি অশাকা 
হয়েছে। 

সকলের শেষে যে সরঞ্জাম নিয়ে ছবি আকা হয়, তার বিভিন্নত। অনুসারে 
অস্কনরীতিও বিভিন্ন হয়ে যায়; আর এই রকম বিভিন্ন হওয়াও বাঞ্চনীয় । 
কারণ যে সফল বিঙিন্ন সরঞ্জাম নিয়ে কাজ করা হয়, চিত্রকরের 
মনের ছবি অশকবার সময়ে চিত্রকরকে প্রকাশ [তা] করতে বাধা দেয়। 
সেই বাধাই চিত্রকরকে অভিনব পদ্ধতি সৃষ্টি করতে চালিত করে। 
বারান্তরে এ বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করতে বাসনা রইল।'-_ 

আচার্য নন্দলালের এই রচনা প্রকাশ হবার প্রায় দুবছর আগে 
ভারত শিল্প-সম্পর্কে স্টেলা ক্রামরিশের আর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের 
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ভারতশিল্পচিন্তা 'প্রবাসী'তে আর “ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে 
'ভারতীয় শিল্পপ্রতিভী” আর 'ভারত-চিত্রচর্চা -_-এই নামে । স্টেলা 
ক্রামরিশের ইংরেজী প্রবন্ধটির অনুবাদ করেছিলেন শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী । 
ভারতশিল্প-আলোচনার ঞ্ুবপদ বীাধবার উদ্দেশ্যে আমরা এখানে এই 
উয় মশীষীর বক্তব্যের সংক্ষেপসার বিধৃত করছি 1-- 


অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় ১৯১২ সালের দিকে ভারতশিল্পের চিন্তা 
করে 78%0-পত্রিকায় যে রচনা প্রকাশ করেছিলেন, আমরা পূর্বে 
ক্ষেপে তার মম্নকথা প্রকাশ করেছি । ভারতীয় মুস্তি-নিষ্মাণ, ভারতশিল্পাদ শ 
ও 'যড়ঙগ' সম্পর্কে অক্ষয়বারু ১৯১২ সালে যা ভেবেছিলেন, সেই ঙাবন। 
আরও বিশদাবে তিনি ভেবেছিলেন ১৯২২ সালে । তার এই সময়কার 
ভারত-চিএ9৮1" সম্পর্কে হার বঞ্তব) সংক্ষেপে এই, বন্থযুগের অবসাদগ্রস্ত 
আধুনিক বাঙ্গালী শিল্প-সাধকের অনশ্স্ত হস্ত চিএচায় বস্ত হয়েছে 
বলে, রেখা আর লেখা সহসা উচ্ভুসিত হয়ে উঠেছে । **ার মতে, 
এদের এই 'বার্থ চেষ্টাই সাফলোর পূর্বসুচনী ।' 

কিছুদিন আগেও বাঙ্গালীর শিক্ষা-সাফলে)র পরি৮য় দেবার সময়ে 
বাঙ্গালী কবি চৌষট্টি কলার উল্লেখ করতেন । সে প্রথা লোপ পেয়েছে। 
এখনকার শিক্ষাব)বস্থায় একটি কলারও বিকাশলাভের সুযোগ নাই ।*"* 

ভারতচিত্রের মূলপ্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্প্ট হয়ে না- 
উঠলে, ভারতবর্ষে বসে চিত্রচর্চা করলে ভারত-চিত্র হবে না; ভারতবর্ষের 
বিষয় অবলম্বন করে চিত্রচ্চাী করলেও ভারত-চিত্র হবে না; ভারতচিত্রের 
প্রকৃতিগত অনন্যসাধারণ বিশিষ্ট লক্ষণগুলিই হলো তার প্রকৃত মানদণ্ড ।--* 

শান্ত্রবচন উদ্ধার করে অক্ষয়বাবু দেখালেন, পৰবতমাঁলার মধ্যে সৃমেরু, 
অগ্ডজাত জীবের মধ্যে গরুড, নরগণের মধ্যে রাজা যেমন সবশ্রেষ্ঠ, তেমনি 
'কলানামিহ চিত্রকল্প£ অর্থাৎ কলাসমূুহের মধ্যে চিত্রকলা শ্রেষ্ঠ । --এই 
বর্ণনা থেকে বোঝা যায়. প্রাচীন ভারতে চিত্রকলা অতি উচ্চ সমাদর 
লাভ করেছিল। অক্ষয়বাবুর মতে. যা ছিল তা নাই! যা আছে যেমন 
অজন্তা-গুহার চিত্রাবলী, তাতে যা আছে ত] কিন্তু চিত্র নয় -_ চিত্রাভাস। 
সে হলো প্রাচীন ভারতচিত্রের অসম্কু নিদর্শন, চিত্র সাহিত্যদর্পণের “দোষ- 
পরিচ্ছেদের, অনায়াসলভ্য উদাহরণ । তার ভাষায়, --'তাহ! কেবল 


ভীরতশিলী নন্দলাল ৭৭ 


বিলাসব্যসনমৃক্ত যোগযুন্ত অনাসক্জ সন্ন্যাসী-সন্প্রদায়ের নিভৃতনিবাসের ভিত্তি- 
বিলেপন ; --বিচক্ষণ চিত্র-সমালোচকগণের নিকট ওক্তিভারাবনত নমস্কার- 
লাভের যোগ। হইলেও, ঙারত-চিআোচিত প্রশংসা লাঙের অনুপযুক্ত । 
তাহ! একশ্রেণীর 'পুস্ত-কম', _তাহার মুল প্রয়োজন অলঙ্করণ। """তাহাতে 
যাহা-কিছু চিত্র-গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা অযত্র-সম্তৃত _ আকন্মিক, 
_অলোৌকিক। এক সময়ে সকল গৃহেই এইরূপ ভিত্তি-চিত্রের ব্যবস্থা ছিল ; 
কিরূপ গ্রহে কোন্‌ শ্রেণীর চিত্র অঙ্কিত হইবে, তাহাও সুনির্দিষ্ট ছিল। 
এই সকল তির্তি-চিত্রে কেহ চিত্র-সৌন্দর্ষের পরাকাষ্ঠ দর্শনের আশা করিত 
ন1; তিশ্তি-গাত্র সেরূপ প্রতিণা-প্রকীশের উপযুক্ত স্থান বলিয়াও পরিচিত 
ছিল না। 
স্থানং প্রমাণং ভূলস্তে। মধুরত্বং বিভক্ততা | 
সাদৃশ্যং ক্ষয়বৃদ্ধী চ গুণাষ্টঝমিদং শ্মৃতম্‌। 
স্থানহণনং গতরসং শুন্বদৃষ্টিমপীমসং | 
চেতনারহিতং বা! স্যাৎ তদশস্তং প্রকীতিতম্‌ ॥? 
স্বান-গ্রমাণ-ভুলভ-মধুরত্ব-বিতক্ততা-সাদৃশ্য-ক্ষয়- দ্ধি, _-এই আটটি পারিভাষিক 
সংজ্ঞায় চিত্রের আটটি গুণ উল্লিখিত । স্থান-দোষ, রস-দোঁষ, চিত্র-দোষ ; 
এই সকল দোষদুষ্ট চিত্র অপ্রশস্ত বলিয়া নিন্দিত । এই সকল চিত্র-গুণের 
এবং চিত্রদোষের যথাযথ পর্যবেক্ষণে যশীহাদের চক্ষু অভ্যস্ত, তাহাদের 
নিকট অজন্তীগুহা-চিত্রাবলী ভাঁরত-চিত্রের অনিন্দ্যসুন্দর নিদর্শন বলিয়! মর্যাদা 
লাভ করিতে অসমর্থ । যখহাদের তুলিকাঁম্পাতে এই সকল ভিত্তি-চিত্র অঙ্কিত 
হইয়াছিল, ্রাহারা পুরাতন ভারতবর্ষে 'চিত্রবিং বলিয়া কথিত হইতে 
পারিতেন না। হারা নমস্য ; কিন্তু চিত্রে নহে, চরিত্রে । তাহাদের 
ডিডিচিত্রও প্রশংসাহ্ ; কিন্তু কলা-লাপলিতো নহে, বিষয়-মাহাজ্মো | 
চিত্রবিত কে, তাহা সংক্ষেপে বুঝাইবার জন্য সেকালের শান্ত্রকারগণ 
লিখিয়া। গিয়াছেন, -_সমীরণ-সঞ্চরণে জলে তরঙ্গ উথিত ইয়; অগ্নি 
প্রস্বলিত হইয়া শিখাবিকাশ করিয়া থাকে; ধুম গগনমণ্ডলে আরোহণ 
করে; পতাকা আকাশে অঙ্গবিস্তার করে। যিনি এই সকল গতিভঙ্গী 
যথাযথভাবে চিত্রিত করিতে পারেন, তিনি যথার্থ চিত্রবিং। সৃপ্ত হইলে, 
মনুষ্ঠের প্রাণস্পন্দনের চেতনা লুপ্ত হয় না; স্বত হইলেই সে চেতনা 
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লুপ্ত হইয়া! যায়; - দেহের সকল অংশ সমান নহে ; কোনও অংশ উন্নত, 
কোনও অংশ অবনত। যিনি এই সকলের পার্থক্য ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, 
তিনিই যথার্থ চিএবিং | যথা,__. 
তরঙ্গাগ্িশিখাধুমং বৈজয়ন্ত।স্বরাদিকং 
বামুগত। লিখে যস্ত বিজ্ঞেয়ঃ স তু চিন্রবিং ॥ 
সুপ্তঞ্চ চেতনাযুক্তং স্বৃতং চৈতন)বঞ্জিতং । 
নিষ্োননত-বিঙাগঞ্চ য: করোতি স চিত্রবিং ॥? 
ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, - কেবল আকারাঙ্কনে সিদ্ধহস্ত 
হইলেই কেহ ঠিআবিং বলিয়] মর্দালা৬ করিতে পারিতেন না। 
অ-জীবের গতিভঙ্গি চিত্রিত করাও অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্ত 
সজীবের স্থিতিভর্গি চিত্রিত করাও কঠিন । তাহাতে চেতনা-ব্যঞ্জক 
শিল-কৌশল আবশ্যক । সেই ঠেঙনায় ম্বতের সঙ্গে জাবিতের পার্থক। 
প্রকটিত হয়। তাহাকে আবার এমনভাবে চিত্রিত করা আবশ্যক যে 
দেখিবামাত্র বুঝিতে পারা যায়, - যেন স্বাগাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস 
পগ্রধাহিত হইতেছে । সেইরূপ চিত্রই চিত্র _তাহাই শুভলক্ষণসংযুক্ত | যথা,_ 
“সশ্বাস ইব যচ্ছিত্রৎ তচ্চিত্রং শুঙলক্ষণম্‌ |" 
বিষয়-ভেদে, পদ্ধতি-ভেদে, প্রয়োজন-ভেদে, শারত-চিত্রে অনেকগুলি 
বিভাগ প্রচলিত হইয়াছিল। তথাপি পুরাতন সাহিত্যে চিত্রের মুখ্য 
প্রতিশব্দ _'আলেখ্য, এবং আলেখ্োর প্রধান বিষয় নায়ক-নায়িক। ॥ 
বাংস্যায়ন তাহাকেই মুখ্যভাবে সূচিত কিয় গিয়াছেন। টাকাকার 
যশোধর, তাহাকে বিশদ করিবার জন্য, একট কারিকা উদ্ধত করিয়া 
শিয়াছেন। যথা,_- 
'বূপতেদাঃ প্রমাণানি ভাব-লাবণ্য-যোজনম্‌। 
সাদৃশ্যং বণিকা-শজ ইতি চিত্রং ষড়ঙগকম্‌ |" 
'* ভারত-চিত্র 'যড়ঙগক”, স্ৃতরাং যে-চিত্রে ছয়টি অঙ্গই বর্তমান 
নাই, তাহা অঙ্গহীন, -_চিআাভাস।""* 
প্রথম অঙ্গ -_ রীপডেদ। 
**"“রূপেরঃ ভেদ-সাধন। সুতরাং 'রূপ' কি, তাহা! জানা আবশ্যক । তাহ! 
একটি পারিভাষিক সংজ্ঞা | প্রত্যেক অঙ্গ-গ্রত/ঙ্গ এক একটি “রূপের' 
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আধার । চিত্রে একট রূপ হইতে আর-একট রূপকে পৃথক করিয়া! দেখিবার 
লাম 'বূপ-ন্দেদ' । তাহ চিত্রগুণ-কীর্ভনে “বিভক্ততা' বলিয়! উল্লিখিত। 
ইহা সাধারণভাবে 'রেখাবিন্তাস” বলিয়া কথিত হইতে পারে । কিন্ত 
তাহাতে “রূপভেদের' পদ্ধতি সুচিত হইলেও 'রূপের' অর্থ স্বব্যক্ত হয় না। 
যাহার প্রভাবে অঙ্গ-প্রতঙ্গ কোনরূপ ভঁষণ-ভূষিত না হইয়াও বিভষিতবং প্রতিভাত 
হয়, তাহখারই নাম 'রূপ' । যথা, -- 
'অঙ্গান্যভূষিতাণে।র কেনচিডূষণা দিল] | 
যেন ভূষিতবপ্তাতি ৩ং দ্রপমিতঠি কথাতে ॥? 

'রীপ রূপ নহে; অরূপ । তাহা অঙ্গ-প্রতঙ্গের সাহাষে। ব্ 
হয় | যাহা প্রকৃতপক্ষে অন্ুভুতিগম্য এবং অতীত্দ্রিয়,। তাহা এইরূপে 
দ্ষ্টগম্য হইয়া থাকে । তজ্জন্য ভারত-চিত্রে 'রেখা রেখা নহে; তাহ। 
'ূপ-রেখা'। তাহার বিশুদ্ধি রক্ষার উপর চিত্রের উৎকর্ষ নির্ভর করে। 
চিত্রের ভিন্ন-ভিন্ন অভিব্যক্তি ভিন্ন-তিন্ন রুচিলম্পঞ্জ দর্শকের চিত্বিনোদন করে। 
আচার্ধগণ 'রেখা*্র প্রশংসা করিয়া থাকেন ; --বিচক্ষণগণ (আলো ও ছায়।- 
প্রদর্শক ) 'বর্তনা'র প্রশংসা করেন ; -রমণীগণ ভূষণ-বিনঠাসের অনুরাগিনী, 
ইতর জন 'বর্ণাঢাতার' পক্ষপাতী ; -যখা, 

'রেখাং প্রশংসন্ত্যাচাধা বরতনাঞ্চ বিচক্ষণা । 
স্ত্িয়ো ভূষণমিচ্ছন্তি বর্ণাট্যমিতরে জনাঃ ।' 

'বূপ-ভেদ' প্রথম কার্ধ । তাহার পদ্ধতি শিল্পশান্ত্রে উল্লিখিত আছে। 
একটি 'অনুলোম" এবং আর-একটি 'প্রতিলোম' পদ্ধতি । মস্তক হইতে 
রেখাবিন।াসের নাম 'অনুলোম পদ্ধতি? ; পদগুগল হইতে রেখা-বিনাসের নাম 
'প্রতিলোম-পদ্ধতি'। দেবমুশ্তির চিত্রান্কনে 'অনুলোম-পদ্ধতিই, অবলম্বনীয়। 
শরীরের সকল অঙ্গকেই রূপ-ভেদে প্রদশিত করিতে হয় না, কারণ সকল 
অঙ্গ রূপের আধার নহে। যে-সকল অঙ্গ রাপের আধার, তাহ! পৃথকভাবে 
প্রদিত না হইলে, “চিত্র-দোষ' সংঘটত হয়। “অবিভক্ততা' সেই সুপরিচিত 
“চিত্র-দোষ'। এই কারণে ভারত-চিত্রে কোন কোন অঙ্গ ইঙ্গিতমাত্রে 
বাক্ত, কিন্ত কোন কোন অঙ্গ সৃনিদিষ্ট রেখা-বিন্তাসে সুবিভক্ত । ভারত- 
চিত্রের এই 'রূপভেদ-রীতির যথাযোগ্য বিচারের অভাবে, কোন কোন 
পাশ্চাত্য গ্রন্থে ভারত-চিআ 'রেখাআক' বলিয়া উল্িখিত। ভারত-চিত্র 
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“রেখাক্সক' নহে, --“রিপাত্ক'। 
দ্বিতীয় অঙ্গ-- প্রমাণ । 


তাঁলহীন সঙ্গীতের ন্বায় মানহীন চিত্র রস-বোধের অন্তরায় । অঙ্গ" 
প্রত্ঙ্গের মধ্যে একট পরিমাণ-পার্থকা বর্তমান । দৈর্ঘ্য বিস্তার, বেধ, 
সূশ্ল্লাতি সৃঙ্্মভাবে অঙ্জ-প্রত্যঙ্গের স্থিতি সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, গতি বিধানের 
সহায়তা সাধন করে। "ইহা প্রকৃতপক্ষে রেখা-বিন্তাসকে সুসংযত করিয়া 
চিত্র-সৌন্দর্য বিকশিত করে। ইহা অনাবশ্যক শাসন-শৃঙ্থল নহে। ইহাকে 
অবহেলা করিবার উপায় নাই। কেবল এক স্থলে ইহার ব্যতিক্রম-_ 
তাহা হাস্যরসের অবতারণায় অভিব্যক্ত । কিন্তু সেখানেও সাধারণ পরিমাণের 
ব্যতিক্রম ঘটিলেও, রসানুগত পরিমাণ অনতিক্রমণীয়। প্রমাণ সীমাকে 
সুনিদিষ্ট করিয়া, চিত্রকে সসঙগত করে । ইহাতে শিলের স্বেচ্ছাচার সংযমিত 
হয়, -তাহার প্রতিভা প্রকাশের স্বাধীনতা স্ব হয় না। 


তৃতীয় অঙ্গ _ভাব। 


****ভাব অশরীরী চিত্ত-বৃত্তি;। --তাহা! বিভাব-“জনিত শরীরেক্ট্রিয়বর্গের 
বিকার-বিধায়ক চিত্তবৃত্তি। যথা.__- 
'শরীরেক্দ্িয়বর্গস্য বিকারাণাং বিধায়ক12। 
ভাব! বিভাবজনিতাশ্চিত্তরৃত্তয় ঈরিতা2 ॥' 
পৃথক পৃথক ভাবের প্রভাবে শরীরেক্দ্রিয়বর্গের পৃথক পৃথক বিকার 
সাধিত হয়। "১ মানব-চিত্-বৃত্তি রসানুগত ; তদনসারে "ভাব' নিয়মিত 
হইয়া থাকে । চক্ষুর আকার-পার্থক্যে ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া! যায় । যথা) 
'চাপাকারং ভবেন্নেত্রং মংস্যোদরমথাপি বা। 
নেত্রমুখপলপত্রাভং পদ্মপত্রনিভং তথা । 
শঙ্গীকৃতিম্হারাজ পঞ্চমং পরিকীতিতম্‌ ॥? 
চক্ষুর আকার পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত ; - চাপাকার, মংস্যোদর, উৎপল* 
পত্রাভ, পদ্মপত্রনিভ এবং শশাকৃতি | চাপাকারের অর্থ -_ ধনুরাক়তি 1... 
চক্ষু একটি সুপরিচিত শরীরেক্ত্িয়; ভাবের প্রভাবে তাহার বিকার 
সাধিত হইয়া থাকে; এবং তদনুসারে তাহার আকার পরিবতিত হয় । 
এই কারণে, সকল অবস্থায় নকল নরনারীর চম্কুর আকার একরূপ হইতে 
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পারে না। চির-দৃর্রোক্ত পাঁচ প্রকারের চক্ষু পাচটি ভিন্ন ভিন্ন আকার 
পুচিত করে, এবং তিন্ন তিন্ন ভাবের প্রভাবে সেই সকল আকার-পার্থক্য 
সংঘটিত হইয়া থাকে | যথা, 
'চাপাকারং ভবেম্নেত্রং যোগভুমি নিরীক্ষণাং। 
মংস্যোদরাকতিং কার্ং নারীণাং কামিনাং তথা ॥ 
নেত্রমুংপলপত্রীভং নিধিকারস্য শস্যতে। 
রস্তস্য রুদতশ্চৈব পদ্মপএনিভ" ভবে ! 
ক্রদ্ধস্য বেদনান্তস্য নেত্রং শশাকৃতিবে 11 
যোগ ভূমি নিরীক্ষণের অভ্যাসে নেএ ধনুরাকৃতি লাভ করে, 
"-কাঁমিজনের এবং কামিনীগণের নেত্র ( লালসাপূর্ণ বলিয়৷ ) মংস্যোদরা- 
কৃতি ; -_নিধিকারচিত্ের নেত্র উৎপল-দল-সদ্ূশ ; -ষে ত্রস্ত ব1 
বুদ্যমান, তাহার নেত্র পদ্মদলের গ্তায়;ক্রুদ্ধের এবং বেদনাগ্রস্তের নেত্র 
শশকাফৃতি । শরীরেক্দ্িয়বর্গের এইরূপ বিকার-বিধায়ক চিত্তবৃত্তির নাম 
“ভাব”, তাহা! চিত্রের পক্ষে অপরিহার্য; তাহার অভাব চিত্রদোষ। 
চতুর্থ অঙ্গ--লাবণ্য । 
*****ইহ] এক শ্রেণীর ওজ্ভবল্য-সাধন | 'লাবণ্য' শব্দের ব্যবহারে তাহা 
সৃম্প্ট সূচিত হইয়াছে। মুক্তা হইতে যেমন একটি তরঙ্গায়মান দ্যতি 
বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে, অঙ্গ-প্রতাঙ্গ হইতে সেইরূপ তরঙ্গায়মান ছ্যতি 
নিষ্কাষণের নাম 'লাবণ্য*যোজন | 'লাবণ্য' একট পারিভাষিক শব । যথা-_ 
“মুক্তাফলেষু ছাঁয়ায়াস্তরলত্বমি বান্তরী | 
প্রতিভাতি যদঙ্গেহু লাবণ্যং তদিহোচ্যতে ॥ 
সকল নর-নারীর সকল অঙ্গ-প্রতঙ্গ হইতেই অল্লাধিক মাত্রায় একটি 
তরঙ্গায়িত দু/তি ফুটিয়া উঠিতেছে বলিয়া প্রতিভাত হয়। ইহাই 
জীবিতকে মৃত হইতে পৃথক করিয়া দেখায় । ইহাকে চিত্রে প্রকাশিত 
করিবার শিল্প-কৌশলের নাম 'লাবণ্য-যোঞ্জন'। ইহাতে তরলতা আছে। 
ভাহা “ছায়ার অর্থ।ং 'কান্তির' তরলতা ! টীকাকারগণ তাহাকে 
'তরঙগায়মান' বলিয়! ব্যাখ্যা করিয়া গিম্নাছেন। 'লাবণ্য' জঙ্গ-প্রত)ঙ্গের 


১৪ 
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উপর দিয়া ঢেউ খেলাইয়৷ চলিয়া যায় । সুতরাং ভাহা কেবল ওরঁজ্বলা 
নহে, _চলোমিবং চলনোন্মুখ । তাহাতেই চিত্র নিব হইয়াও সজীববধ 
প্রতিভাত হয়। স্থিতিভঙ্গির মধ্যে এইরাপ লাবণ্য-গতিওঙ্গি সঞ্চারিত ন। 
হঈলে, চিত্র 'দোৌর্ল্য-দোষের জন্য নিশ্দিত হইয়া থাকে । 'অবিভক্ততা। 
অর্থাৎ 'রূপ-ভেদের' অভাব একটি চিএ-দোষ ; যে রেখাবিন্তাস াপভেদ' 
সাধিত করে, তাহা যদি স্ুলতার অবতারণা করে, তবে তাহাও একটি 
চিত্র-দোষ। তাহার নাম -ম্ুলরেখাত্ব* । সেইরূপ বর্ণসাহ্বর্ষও একটি 
চিত্র-দোষ । যথা, 

“দৌর্বল্যং স্থুলরেখত্বমবিভক্তত্থমেব চ। 

বর্ণানাং সঙ্করশ্চাত্র চিএ-দোষাঃ প্রকীতিতাঃ )' 


পঞ্চম অঙ্গ _-সাদৃশ্য। 

দৃশ্যের সহিত তুল্যতার নাম 'সাদৃশ্ত' | -“দৃশ্ঠ কি। -ভাহী 
বিবৃত না হইলে, 'সান্বশ্য' কি, -তাহা বুঝিতে পারা যায় না। 
প্রতোক বসন্তে দুইটি বিষয় বতমান, --বস্তপসত্তা' এবং “বস্তদ্বশ্ত' । গে 
একটি চতুষ্পদ জীব। কিন্তু সকল প্রকার অবস্থানে তাগার পদচতুষ্টর 
সমানভাবে দেখিতে পাওয়া! যায় না। যাহা] দেখিতে পাওয়৷ যায়, 
তাহারই নাম 'দৃশ্য'; এবং তাহার সহিত ততল্যতা সাধনের নাম “সাদৃশ্য | 
পাশ্চাত্য শিল্প-সমালোচক রাষ্কিন্ও এই কথা বুঝাইবার জন্য বলিয়া 
শিয়াছেন, -যে বস্ততে যাহা আছে বলিয়া জান, তাহা অঙ্কিত করিও 
না; যাহা দেখিতে পাও, তাহাই অঙ্গিত কর। দৃশ্য দুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত --বাহা এবং আন্তর | 'দৃশ্য' বাহাজগতেই বর্তমান থাকুক, অথবা 
অন্তর্জগতে কর্জিত হউক, যাহা “দৃশ্য তাহারই সহিত 'সাদৃশ্ট' আবশ্যক । 
পাশ্চাত্য শিল্লে ভাবাত্মঝ এবং আকারাত্মক নামে যে এইটি প্রভেদ 
কল্িত হইয়া! "আসিতেছে, ভারত-শিল্পে তাহা অপরিজ্ঞাত। আকার" 
ভারতশিল্পের 'অ-বিষয়', দৃশ্যই” তাহার শিল্পের 'বিষয়' ৷ দৃশ্য, দৃশ্য 
তাহা আকার হইতে পৃথক | আকারের অন্তরালে রূপ, ভাব, লাবণ্য 
ও দৃশ্তঠ বর্তমান আছে; তাহাই ভারত-চিত্রের বিষয় ; এবং তজ্জন্ 
ভারত-চিত্জ আকারের অনুকরণ নহে; _অনৃত্বতির অভিব্যক্তি । “সাদৃশ্য, 
শবে ইহাই সূচিত হুইয়াছে। 'সারৃশ্য' তুল্যত নহে, তাহা তুলাতার হেতু। 
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যষ্ঠ অঙ্গ -বণিকা-ভঙ্গ। 


***যেখানে যে বর্ণের সমাবেশ আবশ্যক, সেখানে সেই বর্ণের বিস্তাসের 
নাম “বণিকা-ভঙ্গ ।' ইহার ব্যতিক্রমে বর্ণের সঙ্করত1 ঘটিয় থাকে ; তাহ! 
একটি স্বুপরিচিত চিত্র-দেষ। ভারতীয় চিত্র-সাহিত্যে চিত্র-বস্ত ও 
চিত্রাঙ্কনের বস্ত --ঘুই এ্রেণীর রচনা ছুই নামে পরিচিত হইয়াছিল, -_ 
'চিত্র-সূত্র“ এবং “চিত্রকল্প'। “িত্র-সূত্রে' চিত্রের মূল প্রকৃতি, এবং “চিত্র-কল্পে' 
চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইয়াছিল ।:.. 

স্থান, কাল, চেষ্টা, একই মনৃষ্যের 'দবশাকে' বিবিধ-ভাবে প্রদশিত 
করে; সুতরাং চিত্র সম্পূর্ণরূপে আকারাত্মক হইতে পারে না। তাহা 
বাহা-বস্তর আকার অবলম্বনে অভিব্যক্ত হইলেও. আকারানুকৃতি নহে, 
দ্রশ্য-সৃষ্টি । তাহার সহিত অস্থিসংস্থান-বিদ্যার সম্পর্ক বড় অধিক বলিয়া 
স্বীকার করা যায় না। অস্থি অদৃশ্য; তাহার অস্তিত্ব কোন কোন স্থলে 
ঈষং প্রতিভাত হইলেও, দৃরবর্তী দর্শনস্থান হইতে অর্বশা। সুতরাং তাহা। 
চিত্রে প্রদশিত হইতে পারে না। কিন্ত অঙ্গ-প্রত্াঙগের অস্থি-শিরা 
মাংসপেশী ইত)াদির স্বাভাবিক সংস্থানের জন্য যে-সকল নতোন্নত “দৃশ্য 
স্পট প্রতীয়মান হয়, এবং দৃরবর্তী দর্শন স্থান হইতেও দেখিতে পাওয়া 
যায়, তাহ! চিত্রে প্রদণিত হইত | শিরাগুলি প্রদর্শন করা অনুচিত 
বলিয়া যে শিষেধ-বাক্য প্রচলিত আছে, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় -__ 
ভারত-চিত্র কি জন্য অস্থিসংস্বান-বিদ্যাও উদাহরণরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে 
সম্মত হয় নাই !...' (ভারতবর্ষ, আশ্থিন,১৩২৯) । 

কিন্তু যথার্থ সৃষ্টি বাধা-রাস্তায় চলে না । সৃষ্টি-কার্ধে জীবনী-শক্তির 
অস্থিরত। আচার্য নন্দলালের প্রকৃতিসিদ্ধ । তার এই শিল্পি-প্রকৃতির ক্রম- 
পরিণতি যথাক্রমে প্রকাশ পাবে। 


॥ বিশ্বভারভীর সৃত্রপাতে আচার্য নন্দলালের রূপ-চিন্তা ॥ 


শান্তিনিকেতনে সাজসজ্জার একটি সহজ আর অনাড়ম্বর ভাব আছে। 
এখাপকায় উৎসবে, অভিনয়ে আর নানা অনুষ্ঠানের বহিরঙ্গেও সেই সহজ 
পরিচয়টি সবপরিল্ফুট । এই সাজসজ্জার মধ্যে আছে একটি সুন্দর অথচ 


৮৪ ভারতশিল্পী নন্দলাঞ 


সংযত রুচির প্রকাশ। এখানে নাই অনাবশ্ক জখাকজমকের প্রয়াস । 
শান্তিনিকেতনের নিবিড় প্রাকৃতিক পরিবেশে এই সহ্জ্জ সৌন্দর্য-বিকাশের মূলে 
রয়েছে স্বয়ং কবিগুরুর চিন্তাধারা আর শিল্পাচার্য নন্দলালের রূপকারিতা । 
আচার্য ণন্দলাল রবীন্দ্রনাথের ভাবনা বা বাসনাকে প্রকাশ করেছেন আপন 
মহৎ সৃষ্টির সামর্থোর দ্বরী1। শাপ্তিনিকেতনের শিক্ষাসমবায়ে শিল্পকলার 
আবশ্যিকতাকে কবি অনুভব করেছিলেন গভীরভাবে । কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথের 
সে অনুভূতি বাস্তবক্ষেত্রে যথাযথ রূপলাঁভ করতে সমর্থ হতো না আচার্য 
নন্দলালের মতে! বরূপদক্ষ শিল্পীকে নাপেলে । পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথের 
মতে! এক যুগন্ধর প্রতিভার ঘনিষ্ঠ সাহচর্ষে না-এলে শিল্পী নন্দলালের 
প্রতিভার বিকাশ কোন্‌ পথে প্রধাবিত হতো, মে অনুমান করা খুব শঙ্ 
নয় । নব্যবঙ্গের শিল্পী নন্দলালকে শান্তিনিকেতনে এনে ঠার 'তারত-ভারতী 
চিত্ত' 'রঞ্জিত-করা"' তুপিকাম্পর্শে বিশ্বভারতীর ভাগুরে 'নুতন বিত্' যোগাবার 
গার অর্পণ করবার জগ্ঠে ব্যাকুল হয়েছিলেন বিশ্বকবি । তিনি বুঝেছিলেন, 
ভারতশিল্লের গঙ্গাপ্রবাহকে একমাত্র নন্দলালেরই 'শিবজটাসম' তুলিকা 
'রেখাবন্ধনে বন্দী' করতে সমর্থ । --বিশ্বের পটে স্বদেশের নাম' 
'অক্ষয় বর্ণে লেখবার যোগ্য অধিকারী একমাত্র তিনিই । নন্দলালকে 
শান্তিনিকেতনে আনার মনোগত অভিপ্রায়ে রবীন্দ্রনাথ এই সংবধনি-ভূমিকা 
রচনা করেছিলেন ১৯১৪ সালে । এ প্রসঙ্গ আলোচনা আমরা পূর্বে 
বিশদভবে করেছি । উপরস্ত, শিল্পী নন্দলাল আর কবি রবীন্দ্রনাথ পরম্পরকে 
কী গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন. তার বিবরণ ক্রমান্বয়ে প্রকাশ পাবে। 

নানা পদ্ধতিতে ছবি আকায় আচার্য নন্দলাল ছিলেন সিদ্হস্ত । বিস্ত 
যৌবন-মধ্যান্তে শান্তিনিকেতনে এসে তার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছে 
আলঙ্কারিক শিল্টসৃর্টিতে । এবং এই দিক থেকে তিনি বর্তমান ভারতের 
শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তার এই আলঙ্কারিক প্রতিভার অসাধারণ প্রকাশ আমর 
দেখতে পাই শান্তিনিকেতনে নানা নাট্যাভিনয়ে. উৎসব-অনুষ্ঠানে আর 
অভিনন্দনের প্রতোকট রূপসঙ্জার বিশ্তাসে। শাস্তিনিকেতনে সৌন্দর্য-সাধনার 
যে সূত্রপাত হয় তার প্রেক্ষাপটে ছিল এখানকার প্রাকৃতিক আবেষ্টন। 
এখানকার গ্রীগ্ম, বর্ষা, শর, শীত, বসন্তাদি খতৃপর্যায়, প্রাত্যহিক সূর্যোদয়, 
সূর্যাস্ত, নির্জন নিশীথ রাততি, পৃনিমা রজনী --সবধ-কিছু বিশেষ ছাপ রেখে 


ভাবতশিলী নন্দলাগ ৮৫ 


ধাঁয় প্রত্যেকের মনের মণিকোঠায়। এই পরিবেশে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 
আনন্দ-পরিবেশনের যে আয়োজন করলেন, সে এই প্রকৃতিকে উপেক্ষা 
করে নয়. এর সঙ্গে সম্পূর্ণ এক হয়ে শিয়ে। এবং এই আনন্দ- 
পরিবেশনের সঙ্গে রূপসজ্জার যে আয়োজন করা হলো তাতে যদি সামঞ্জস্য 
না থাকে তাহলে সে সৌন্দর্য-সৃষ্টি সার্থক হতে পারে না । সৌভাগ্যক্রষে 
রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ কবিপ্রতিভা আর নন্দলালের অসাধারণ শিল্প- 
প্রতিভার মণিকাঞ্চনযোগে শান্তিনিকেতনে সে প্রচেষ্টা সার্থক হয়ে উঠেছিল । 

শান্তিনিকেতনের বাইরে সাজ-সজ্জায় সাধারণতঃ জশকজমকের যে 
সমানেশ দেখা যায়, তার মধ্যে বাইরের সহজ প্রাকৃতিক সৌন্দর্ষের কোনো 
স্থান নাই। শহরের প্ুপসজ্জা! খাশিকটা যেন শহরে জীবনেরই যোগ্য 
হয়ে থাকে । কিন্তু শান্তিনিকেতনের কোনো অনুষ্ঠানে বহিঃপ্রকৃতি অঙ্গাঙ্গী 
হয়ে উঠে। সেইজগ্ে শান্তিনিকেতনের বর্ষামঙ্গল, বসন্তোৎসবাঁদি যেভাবে 
জমে উঠে প্রাণস্পর্শ করে থাকে, বাইরের উৎসব-অনুষ্ঠানে সাধারণতঃ সে 
পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ শহরে যা দেখা যায়, সে যেন উৎসবের 
কঙ্কাল। শান্তিনিকেতনের রূপসজ্জার আদর্শের এই হলো মৌলিক বৈশিষ্ট্য । 
এবং এর প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা আচার্য নন্দলাল আর ঠার সহযোগী শিগিগোষ্টা। 

১৯২১ সালে বিশ্বভারঠী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিতিত হবার পরে, 
রবীন্দ্রনাথ শুরু করলেন নহন ধরণের একটি গানের আসর বর্ষা-ধতুকে 
অভিনন্দন জানাবার জন্তে। তিনি এর নাম দিলেন, পুঁথি-ঘে'ষা নাম 
» এবর্ধামঙগল” 1 --কলকাতায় জোড়াসীকোর বাড়িতে বর্যামঙলের আয়োজন 
হলো সর্বপ্রথম | -সে কথা আগে বলা হয়েছে । প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা 
মতে, বিরাট মঞ্চের তিন দিকে দর্শকদের বসবার স্থান। আর মঞ্চের 
পশ্চাংপটে ছিল স্রেফ একটি নীল পর্দা । গাঁয়ে তার আটা ছিল কাগজের 
তৈরি এক সারি হংস-বলাক । পাখ! মেলে উড়ে যাচ্ছে তারা যেন 
মানস-যাত্রী। মঞ্চ সাজানো হয়েছিল বর্ষায় ফোটা নানা ফুলে । গানের 
দলের ছেলে-মেয়েদের গলায় ছিল স্ৃগন্ধি টাটক1 ফুলের মালা । অতি সরল 
আর একান্ত অলঙ্কারবিরদ করে তোলা হয়েছিল মঞ্চটিকে। --এর পরে 
শান্তিনিকেতনের প্রায় সব উৎসব-অনুষ্ঠানই অনুষ্ঠিত হতে লাগলো এই 
রকম অলঙ্কারবিরল আর ব্যঞ্জনাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে। 


৮৬ ভারতশিলী নন্দলাল 


শান্তিনিকেতনে শরং বা বসম্ত খতুর উৎসব-অনুষ্ঠানের জন্যে মনোনীত 
হতে লাগলো মৃক্ত অঙ্গন, আর আত্মকুঞ্জে হলে, কুঞ্জটিকে সাজিয়ে নেওয়া 
হতো! একটুখানি বৈচিত্র্য দিয়ে। ১৯২২ সালে শান্তিনিকেতনে আর 
কলকাতায় পরপর অভিনীত হলো 'শারদোৎসব' -_ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে । এতে 
দেখা গেল, রঙজমঞ্চসজ্জার আর একটি নতুন রূপ। এ রূপের বৈশিষ্ট্য 
হলো একমাত্র রঙ্গিন কাপড়ের বর্ণচ্ছটা । 

নটরাজ-আকা।, বছুবার ব্যবহার-কর। পুরাতন ড্রপ্‌সীন, আর গাছ-পালা,, 
ফুলফল দিয়ে শান্তিনিকেতনে প্রথম যুগে স্বাভাবিক দৃশ্য রচনা করে যে 
অভিনয় হতো, সে-ধারাও পরিত্যক্ত হলো এখন থেকে । মঞ্চসজ্জ! গতি 
নিলে রঙ্গের খেলার সহ্জ সরল অলঙ্করণের দিকে । এর পর থেকে যত 
রকমের নাটক বরাবর শান্তিনিকেতনে, কলকাতায় বা বাইরে অভিনীত 
হয়েছে তার মঞ্চসঙ্জ1! রচনা করা হয়েছিল এই একই আদর্শ অনুসরণ 
করে। জোড়ার্সাকোর বাড়ির যুগ, শান্তিনিকেতনে প্রথম কুড়ি বছরের যুগ 
পার হয়ে মঞ্চসজ্জার এইবার তৃতীয় যুগ শুরু হলো | __-এই তৃতীয় যুগের 
প্রবর্তক হলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল । 

জোড়াসীকোর বাড়িতে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথদের সঙ্গে নন্দলাল 
রঙ্গমঞ্চসজ্জায় কাজ করেছিলেন। কিন্তু তাদের আদর্শের মধ্যে তিনি 
আপনাকে আবদ্ধ রাখেননি । জোড়াসশাকোর বাড়িতে একবার রঙ্গমঞ্চসঙ্জা 
মনোমত ন৷ হওয়ার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে নন্দলাল বলেন, --'সেবারে মনটা 
বড়ো দমে গেল। স্টেজের পিছন দিকে অন্ধকারের মধ্যে চুপটি করে বসে 
ভাবছি। গুরুদেব আমার খোঞ্জ করতে করতে কখন যে আমার পিছনে 
এসে দাড়িয়ে আছেন, টের পাইনি। আমি পিছনে ফিরে চমৃকে উঠে 
দাড়াতে, তিনি মৃতৃষ্বরে বললেন, --'নন্দলাল ভাবছো ? --ভাবো।” 

শান্তিনিকেতনৈ ফিরে এসে নন্দলাল তাদের উভয়ের অভিমত মঞ্চ 
সাঞজাতে লাগলেন। চেষ্টা করতে বাগলেন রঙ্গনঞ্চকে কতখানি সহজ সরল 
অথচ বিশেষ সৌন্দর্যে মণ্ডিত করা যেতে পারে তারই । আচার্য নন্দলালের 
এই কাজে প্রাধান্য পেলে রঙ্গের ছন্দোময় বিন্যাস। এই বিস্তাস মনে 
আনে একটি স্সিগ্কতা আর গভীর প্রশাত্তি। এই বিন্যাস মন ভোলায় 
না ত্বর্ষল রসযুগ্ধতার ; মনে জাগায় বিয়াটের বঞ্জনা। রঙ্গমঞ্চের এই 


ভারত শিল্পী নন্দলাল ৮৫ 


পরিবৈশে নট-নটী যখন অভিনয় করে, রজমঞ্চের সাজসজ্জা তখন নিজেকে 
জাহির করে না আলাদা করে। এ হলো ঠিক যেন ভারতীয় ছবির 
ব্যাক্গ্রাউণ্ । আছে, কি না আছে, ছবি দেখবার সময়ে তা বোঝবার 
জো-টি নাই। শিল্পাচার্য নন্দলালের প্রবর্তিত এই রঙ্গের বিশ্তাসে রয়েছে 
দিশি ছবির আদর্শ । পুরাতন ভারতীয় চিত্রে যে-কট রং প্রধান, এই 
মঞ্চসজ্জায় তিনি বিশেষভাবে ব্যবহার করলেন সেই রংগুলিকেই। রঙ্গের 
বিল্তাসেও প্রধান্য দিলেন সেই ধারাকে । রংগুলিকে এভাবে সাজানোর 
আরও একটি গুঢ় কারণ ছিল। নীল রঙ্গের পর্দার প্রেক্ষাপটে জেগে 
উঠলো সৃদ্ূরের ইঙ্গিত। সেই ইঙ্গিতটিকে আরও মধুর করে প্রকাশের 
বাসনা থেকেই স্থান পেলে অন্ত রংগুলি। নীলের বৈশিষ্ট্কে ফুটিয়ে 
ভুলতে চেয়ে তিনি মঞ্চের সামনে লাগালেন হলদে আর লাল। আর 
এই আদর্শে মঞ্চ-পরিকল্পন৷ উপযুক্ত হয়ে উঠলো, সামাজিক বা এঁতিহাসিক 
যে কোনো বিষয় নিয়ে লেখা নাটক-পরিবেশনের পরিবেশরূপে। 

১৯২৩ সালে অভিনীত হলে “বিসর্জন । এতে অভিনয় করলেন 
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ । মঞ্চসজ্জা করা হলো নন্দলাল-প্রবতিত এই আদর্শকে 
ভিত্তি করে। এই সময়ে বোধ হয় কারোরই আর মনে জাগেনি প্রথম 
ও দ্বিতীয় যুগের রিয়্যালিস্টিক দৃশ্যসজ্জ। আমদানির কথা । --( এই অংশটি 
আচার্য নন্দলালের নিদেশমতে 'রূপকার নন্দলাল' গ্রন্থ থেকে পরিবতিত 


আক।রে গ্ুহীত। ) 
॥ শাস্তিনিকেভন-সংবাদ, ১৯২৩-২৪ £ 


ভখন বেশির ভাগ সাধারণ বক্তৃতার আয়োজন কর হতো আশ্রমের 
ধফলাভবনে। হেতু হগো মনোরম দৃশ্যসঙ্জা । ১৯২৩ সালের ৪ঠা মাধ 
€ ১৩২৯) সন্ধ্যার পিরার্সন সাহেব কলাতবনে একট বক্তৃতা দিয়েছিলেন। 
বিষয় হলো --উত্তরবঙ্গে বন্তাপীড়িত লোকেদের অবস্থা বর্ণনা । তিনি 
স্বচক্ষে উ-স্থানের প্রজাদের অবস্থা দেখে এসেছিলেন। বর্তমানে তাদের 
এই তিনটি প্রধান অভাব (১) হালের গরু (২) নতুন বংসরের জন্কে বীজ- 
ধান (৩) আহার্য। পিয়ার্সনের মতে, এই অভাব-তিনটি দ্বর না হওয়া 


৮৮ ভারতশিল্পী নন্দলাল 


পর্মন্ত তাদের অবস্থার আর উন্নতি হবে না। বর্তমানে যেখানে যে-ধান 
মহার্ঘ মূল্যে বিক্রী হচ্ছে তার অধিকাংশই তৃ'ষ, আর যে-চাল তারা 
খাচ্ছে ত1 সবই ক্ষুদ, সে-ও আবার অখাদ্য। সভার পরে পিয়ার্সন সাহেব 
সকলকে সেই ধান আর তুষ নমুনাস্বরূপ দেখিয়েছিতেন। 

কিছুদিন আগে আচার্ধ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আশ্রম পরিদর্শন করতে 
এসেছিলেন । পঁয়তিশ বছর পরে তিনি এই দ্বিতীয়বার আশ্রমে এলেন। 
প্রথমবার বালক বয়সে এসেছিলেন ১৮৮৮ সালে শান্তিনিকেতন-আ শ্রম 
প্রতিষ্ঠার সময়ে । এবারে তার অভ্যর্থনার জন্যে আমবাগানের বেদীটির 
ওপর আর সামনের দিকে বিশ্বভারতীর শিল্পী ছাত্রীরা বিচিত্র বর্ণের 
আলপনায় সাজিয়েছিলেন । আপলপনাঁর মাঝখানটিতে একটি মঙ্গলঘটে 
নতুন আমের মঞ্জরী সাজানো ছিল। আশ্রমবাপী সকলেই সেখানে সমবেত 
হয়ে আচাধের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন । যথাসময়ে তিনি এসে উপস্থিত 
হলে সংস্কতে একটি শান্তিময় মন্ত্র পাঠ করা হলো। মন্ত্রপাঠের পরে 
গানের দলের ছেলেরা একটি গান গাইলেন। পুজনীয় গুরুদেব এর পরে তাক 
সম্বোধন করে, কি উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছেন, এবং ছেলেবেলা 
থেকে কেমন করে তিনি ইন্কুলের পণ্ডিতের হাত এড়িয়ে বাণী-নিকুঞ্জে 
মালাকরের পদ পেয়েছিলেন সে বিষয়ে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেশ। 
তার পর তিনি অবনীন্দ্রনাথকে তার অভাবে বিশ্বভারতীতে আচার্ষের 
আসন অধিকার করতে বলেন। আচার্ধ অবনীন্দ্রনাথ এর উত্তরে 
বললেন, --তিনি এই চল্লিশ বংসর ধরে শিল্পকলার সাধনা! করে 
আসছেন। এর মধ্যে অনেক সময়ই শিক্ষা! দিতে কেটেছে । তিনি যৌবনে 
সেই বাইশ বছরের সময় যে আটের দেখা পেয়েছিলেন তাকে আবার 
খুজে পাবার জন্যে পাচ বছর নিবিষ্টতাবে কাঞ্জ থেকে অবসর নিয়ে 
ভারই সাধনায় নিযুক্ত হবেন --এই সঙ্কল্প করেছেন । 


এর পর অবনীন্দ্রনাথ তার প্রিয় শিল্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বস, অসিতবাবু ও 
স্বরেনবাবু প্রড়ৃতিকে তার গুরুদক্ষিণা দিতে বলেন । তিনি বলেন, 
- আমাদের দেশের শিশুরা ছোটবেলায় এমন কোনে! খেলনা পায় না, 
যার সাহায্যে তাদের শিশুচিত্ত অনায়াসে কল্পরাজ্যে বিচরণ করতে পারে। 
এইট সমস্ত কচি শিশুর হাতে সুন্দর সৃন্দর খেলন। 'দিতে পারলে তবেই 
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তাদের গুরুদক্ষিণা দেওয়া সার্থক হবে । এই রকমে শিশুকাল থেকেই নান! 
রকম খেলনার সাহাযো শিশুদের চিত্তে শিল্পের প্রতি অনুরাগ জন্িয়ে 
দিতে হবে। বড়ে! হয়ে আমরা যে শিল্পসাধনা করি, শিশুকাল থেকেই 
তার সঙ্গে যদি আমাদের পরিচয় না ঘটে তাহলে আমাদের সে-সাধন! 
কিছুতেই সম্পূর্ণ হবে না। 

অবনীন্দ্রনাথ আরও বলেন, --গ্রত্যেক শিল্পীকেই স্বাধীনভাবে নিজের 
আদর্শ চিত্রে ফুটিয়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে যেন ভারা তাদের অধ্যাপকের 
ওপর সম্পূর্ন নির্ভর না করে। কেননা অন্যের ছবি আঁকতে গেলে প্রথমতঃ, 
কিছুতেই তারা সে আদর্শকে সম্পূর্ণ লাভ করতে পারবেনা । দ্বিতীয়তঃ, 
তাহাদের নিজেদেরও যে বৈশিষ্ট্য ছিল তাও তারা হারিয়ে ফেলবে । 
তিনি বলেন যে, -তিনি নিজে কারও কাছ থেকে শিক্ষা পাননি -তিনি 
যে আর্ট সৃষ্টি করেছেন তা সম্পূর্ণ তার নিজের । তেমনি প্রত্যেক শিলীই তার 
আর্টে এমন জিনিস প্রকাশ করুক, যেট কেবল তারই জিনিস, অন্তের 
কাছ থেকে ধার করা নয়। _-এর পর সেদিনকার মতো সভা ভঙ্গ 
করা হয়। 

আচার অবশীন্দ্রনাথ কলাভবনে শিল্পীদের নিয়ে আটের বিষয় 
আলোচনা করেছিলেন, আশ্রমের শিশুদের চমংকার একটি গল্প বলেছিলেন। 
এবং একদিন রান্নাঘরে গিয়ে আহীার্ষ সম্বন্ধে ছেলেদের সঙ্গে অনেক 
কৌতুকালাপ করেছিলেন । তিনি যখনই শিশুবিভার্গে যেতেন অমনি 
শিশুর দল তাকে ঘিরে গল বলবার জন্বে বাস্ত করত । আর তিনিও 
হাসতে হাসতে গল্প শুরু করতেন। 

বিশ্বভারতীর অন্ত কাজ-কমের মধ্যে ১৩২৯ সালের (১৯২৩) মাধ যাস 
থেকে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য সংবাদ পাচ্ছি সেগুশি হলো, এই সময়ে গুরুদেব 
মন্দিরে নিয়মিত উপদেশ দিয়েছেন। আশ্রমের বিডিন্ন স্থানে তার “বলাকা' 
কাব্যের ব্যাখ্যা ও আপোচন1 করেছেন । নূতন গান রচনা করেছেন। 
ংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করেছেন উইন্টারনিজ সাহেব । এর 


্ধ্যে আশ্রমে নুতন অধ্যাপক নিয়োগের নির্বাচন হয়ে গেল। 
১৯২৩ সালের ফানস্ভন মাসে যথাপূর্ব মন্দিরে উপদেশ ও বলাকা? 
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আলোচনা. চলছে । এর মধ্যে মহধিদেবের স্থমতিসভায় ক্ষিতিমোহন (েন 
মহাশয় বক্তৃতা করেছেন। ৬ই জানুয়ারী উইনটারনিটসের বক্তৃতা হয়েছে 
সংস্কৃত সাহিতোর ইতিহাস সম্পর্কে। এই বক্তৃতা চলেছিল ধারাবাহিকভাবে । 

ফান্তুন মাসে (১৯২৩) আশ্রমের অধ্যাপক মহাশয়ের মিস্‌ ফ্লাউমের 
গৃহে দ্বদিন সমবেত হয়েছিলেন। শ্লোমিও ফ্লাউম হলেন ইন্থুী মহিলা । 
শিশুশিক্ষায় তিনি ছিলেন বিশেষজ্ঞ । আশ্রমবিদ্যালয়ের শিশুবিভাগের কাজে 
তিনি সহায়ত! করতেন। এই সময়ে তিনি বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে 
তার অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে অধ্যাপক মহাশয়দের সঙ্গে শিক্ষাবিষয়ে 
নানারপ আলোচনা করেন। এর পর অধ্যাপকের শ্রীযুক্ত পিয়ানকে 
নিয়ে কলাভবনে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতি সম্বদ্ধেও এক'দন আলোচনা 
করেছিলেন। ২রা ফাল্তন বৈকালে কলাভবনে আচার্য উইন্টারনিটস্‌ 
10019153310 01] [0048 বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেছিলেন। তা ছাড়া, 
ঠার সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে বক্তৃতা চলছিল। 

১৯২৩ সালের গরমের বন্ধে (১৩৩০) নন্দলাল মুঙ্গের-খড়গপুর ঘুরে 
এলেন । পৃঞ্জার বন্ধে গেলেন বক্রেশ্বর। আর ৭ই পোঁষের পরে ২৯-১২- 
১৯২৩ তারিখে গেলেন বর্ধমানের গড়জঙ্গলে লাউগেন-ইছাইগড় দেখতে । 
বন্তু স্কেচও করলপেন। আমরা পরে এই অ্রমণ-বিবরণ সবিস্তর বলবে! । 


॥ শাস্তিনিকেতন-কলাভবনে “কা ক্তসংঘ+ বা 'বিচিত্রাঠ পত্তন, ১৯২৩ ॥ 


১৩২৯ সালের চৈত্র ( ১৯২৩ ) সংখ্যার ( পৃ. ৩১-৩২ ) শাস্তিনিকেতন- 
পত্রিকায় আীদ্রে কার্পেলেসের একট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটর নাম 
হলো --৬1০171119 | কলাওবনে কারুসংঘের উদ্যোগপবের ইতিহাসম্থরূপে 
'প্রবন্ধটির মূল্য অসাধারণ, লেখিকা যা বলেছেন, তা এখানে উদ্ধৃত হলে।। 
আমরা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এই বিষয়ে পরে বলব। 
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১৩২৯ সাপের চৈত্র মাসে (১৯২৩) আদ্রে কার্পেলেসের এই প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হলো। আমরা এ থেকে শাস্তিনিকেতনের কলাভবনে ভবিষ্কাং 
কারুমংঘের পত্তন হচ্ছে দেখতে পেলুম। 

এই সময়ে শান্তিনিকেতন থেকে চিত্রশিল্পী অগঠিতকুমার হালদার মুরোপ 
যাত্রা করলেন। তিনি ইংলগু, কান্স ও ইটালি ভ্রমণ করবেন, স্থির হলে । 
পিয়াসন সাহেবও এই সময়ে বিলাত যাত্রা করলেন। শান্তিনিকেতন- 
কলাভবন থেকে অধ্যাপনা ছেড়ে অসিতকুমারের এই যাত্রা শেষ যাত্রা হল। 
তিনি বিলেত থেকে ফিরে এসে £রশচীতে তাদের সাম-লং-এর বাড়িতে 
শিয়ে তার পিতার কাছে দেখলেন, বিশ্বভারতী তাকে কলাভবনের কাজ 


থেকে ছাডপঞ্জ পাঠিয়েছেন । 
1 শান্তিনিকেতন-সংবাদের অন্ুরত্তি ॥ 


১৩৩০ সালের বৈশাখ (১৯২৩) মাসে যথারীতি মন্দির চলছে। বলাকা 
ব্যাখ্যান হচ্ছে, গুরুদেব শেলীর ওপর বলছেন। উইন্টারনিটস্‌ তার বক্তৃত। 
দিয়ে চলেছেন। লক্ষ্মীর ব্রতকথা, গান -_-এই সব প্রকাশিত হয়েছে। 

১৩ই বৈশাখ ১৬-এ এপ্রিল থেকে ১৭ই আষাঢ় বা ২৪-এ জুন পর্যস্ত 
আশ্রম বন্ধ ছিল। আশ্রমবাসী প্রায় সকলেই গরমের এই ছুটিতে বাড়ি 
গেলেন। আশ্রমের কয়েকজন অধ্যাপক আর কলাঁভবনের শিল্পী-ছাত্রের 
এই ছুটিতে 'বদরিকাশ্রম'- ভ্রমণের সকল্প করেছেন। তারা এর মধ্যে রওনা 
হয়ে গিয়েছেন। শিল্পীরা সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলিও একে আনবেন 
অনর্থ করেছেন । 

এর পর জ্যেষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে কঙ্গাভবন সম্পর্কে ফোনে! 
উল্লেখযোগ্য সংবাদ নাই | শ্রাবণ মাসে দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন সংবাদের 


৯৬ ভারতশিলী নলগলাল 


পরে, সবশেষে কলাভবনের উল্লেখ কর] হয়েছে। সঙ্গীত-বিভাগের অধ 
দিনেক্রনাথ ঠাকুর মহাশর আচার্য রবীন্দ্রনাথের গান শিখান। আর মরাহী 
ভীমরাও শাস্ত্রী হিন্দী পণ্ডিত গান ও কীণ! শিক্ষা দিয়ে থাকেন। চিত্র- 
ধিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নন্দলাল বনু ও শ্রীসুরেন্রনাথ কর মহাশয় 
বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রদের চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে থাকেন। অসিতকৃমার 
বিলাত রওনা হয়ে গিয়েছেন । 

ভাদ্রমাসের সংবাদ, নববর্ষে মন্দিরের উপদেশ, বলাকা] ব্যাখাান, সংস্কৃত 
সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা ছাড়া, সৃককমার রায়ের স্বত্যুতে শোকের 
ছায়া। আশ্বিন মাসে চলতি সংবাদ ছাড়া, এই পর্বে বিশ্বভারতীর আদর্শ 
বাধা! করা হয়েছে । এর মধে) শোক-সংবাদ হলো £ বিলাত থেকে ৩০-এ 
সেপ্টেম্বর সকালে শ্রীবুক্ত এ্যাণ্ুজ সাহেবের কাছে তারযোগে খবর 
আসে যে আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পিয়ার্সন সাহেব ইটালীতে 
২৪-এ সেপ্টেম্বর (১৯২5) আকস্মিক দৈব তুর্ঘটনার ইহলোক থেকে বিদার 
গ্রহণ করেছেন। সেই সময়ে তার ভাই আর বোন তার সঙ্গে ছিলেন। 
নিচে লেখা কথা কটি ০৪০1০-এ লেখা ছিল $-_ 

চ6৪1১০17 0190, 2411) 99191510৩15 1950010 8০9109100, 10919), 1013 
01001)61 2170 515167 ৮9101) 10110. _-এর অতিরিক্ত আর কোনো খবর 
তখনও আশ্রমে এসে পৌছয়নি। পিয়ানের এই আকম্মিক স্বৃত্যুতে 
আশ্রমবাসপী সকলেই মম্লীহত হয়েছিলেন। তিনি আগামী নবেম্বর (১৯২৩) 
মাসে আবার আশ্রমবাপীদের মধ্যে ফিরে আসবেন কথা ছিল। তার 
চিঠিপত্রেও তিনি যে অবিলগ্বে আশ্রমে ফিরে আসছেন তাও জানিয়েছেন। 

এই সময়ের আশ্রম-সংবাদ হলো £ বিশ্বভারতীর উত্তর ও পুর্ব বিভাগে 
ছাত্রীরা বিনোদন-পর্ধে খতৃমঙ্গল অভিনয় করেন। দু-জন করে ছাত্রী এক- 
একটি খতুর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাদের বেশডৃযাতেও প্রত্যেকটি 
খতুর পরিচয় সৃম্পষ্টরূপে প্রকাশ পাচ্ছিল । এইভাবে তারা পৃজনীয় গুরুদেবের 
ছয়টি খাতুর উপযোগী ছয়টি গান গেয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশক় 
আর তার ছাত্রেরা সভাগৃহ সাজাবার ভার নিয়েছিলেন। মেদিনে আবীরের 
জালপনাটি খুব চমৎকার হয়েছিগ । 

১৩৩০ সান্সের কাণ্তিক মাসে (১৯২৩) খবর হলে! £ দ্বিজেজনাথ বঙ্গ 
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প্রদর্শনী” নামে 'পদাবলী' বেঁধে প্রকাশ করেছেন। বঙ্কিমচন্ত্র, বলাকা, 
শিশুর ইচ্ছাশক্তি, বঙ্গলঙ্্মীর ব্রতকথা নিয়ে আলোচনা হয়েছে । আশ্রম- 
সংবাদ হলো ঃ শ্রদ্ধাম্পদ পিয়ার্সন সাহেবের স্মতিরক্ষার জন্তে কি করা হবে 
সে-বিষয়ে নির্ধারণ করবার জন্থে কলাভবনে ( শিশুবিভাগে সম্ভোষালয়ে ) 
_একটি সভা হরেছে। সভায় গ্যাণ্ডুজ সাহেব বলেন, হখসপাতালের 
উন্নতিসাধন করা মিঃ পিয়াসঁনের অত্যন্ত প্রিয় চিত্তা ছিল। তিনি 
'শান্তিনিকেতন' নামে ইংরেজীতে যে বই লিখেছেন তার লভ্যাংশ এই 
হশাসপাতালের সাহায্যকল্পে দান করেছেন । এ ছাড়া, তিনি বিদেশ থেকে 
মাঝে মাঝে হশসপাতাল-ফাণ্ডে সাময়িক দাঁনও পাঠিয়েছেন । তার সেই 
টাকায় হাসপাতালের নানা রকম সংস্কার করা হয়েছে । এতে বোবা 
যায়, হাসপাতালের উন্নতি করা তার আহ্তরিক ইচ্ছা ছিল । সেইজগ্ে 
এ্যাণ্ুজ সাহেব সকলকে জানালেন যে, মিঃ পিয়াঁরনের নামে এখানে একটি 
চিকিংসালয় খোলা হবে । এর এক অংশে গরীব গ্রামবাসীদিকে বিনা 
পয়সায় ওঁষধ দ্রান ও চিকিৎসা করা হবে। পুজনীয় গুরুদেবও এ বিষয়ে 
সম্মতি দিয়েছেন। নতৃন হাসপাতালের জন্টে ত্রিপুরার পরলোকগত মহারাজ 
যে দান অঙ্গীকার করেছিলেন তার কিছু পাওয়া গেছে। বাকি টাকার 
জগ্ভে এযাগুজ সাহেব পুঞ্জোর ছুটিতে ত্রিপুরায় গমন করবেন। 

অগ্রহায়ণ মাসে মন্দিরে উপদেশ, বলাকা ব্যাখ্যান, আলোচনা. আর়বেদ 
সাহিত্য আলোচনাদি চলেছে । এই মাসের গুরুত্বপূর্ণ আশ্রম-সংবাদ হলো £ 
আশ্রমের লাইব্রেরী-গৃহের উপরতলার নিম্লাণকাধ প্রায় শেষ হয়ে এলো । 
আগামী ৭ই পৌষের (১৩৩০ / ১৯২৩) সময়ে এ গৃহ কলাভবনের শিল্পীরা 
অধিকার করবেন। 

লাইব্রেরী-গৃহের দোতলা নিমিত হয়েছিল শ্রীসুরেজ্রনাথ কর মহাশয়ের 
পরিকল্পনা অনুসারে । দোতলার বারাগ্ডার থামগুপিতে তিনি দিয়েছেন 
আশ্রমের তালগাছের আদল । এর বারাগার দেওয়ালে দেওয়াল-চিত্র অশকা 
হলে পরে --১৯২৭ সালে। তার বিবরণ যথাসময়ে দেওয়া হবে। এই 
দোতপার পশ্চিমর্দিকের ঘরটি দখল করলেন বিদ্যাভবনের অধাক্ষ বিধুশেখর 
শান্ত্রী মহাশয় ; আর বাকি পূর্ব পশ্চিমে লম্বা সমগ্র হল-ঘরটি প্রায় ছয় 
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বছরের জন্তে দখল করলেন আচার্য নন্দলাল ও ঠার কলাভবন (ডিসেম্বর 
১৯২৩)। ১৩৩০ সালের মাথ মাসের (জানুয়ারী, ১৯১৭) খবর হলে।, এবার 
কঙ্গাভবনে ভারতীয় চিত্রকলার একটি প্রদর্শনী খোলা হর়েছিল। প্রাঞ্জন 
ছাত্রদের সভার পরে শ্রীপুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় অভ্যাগতদের 7০০৪০ 
7০১ ০81 আর সমস্ত ছবি দেখিয়েছিলেন। তার চিত্রকরদের আর মহিল।- 
শিল্পীদের হাতের লাক্ষানুরঞ্জিত সৌখিন দ্রবধদির খুব প্রশংসা করেন। 
শ্রীপঞ্চমীর দিন সন্ধাকালে মহাপমারোহে গানের সুরে বসন্তের 
উদ্বোধন হয়ে গিয়েছে । শ্রদ্ধেয় নন্দলালবারু, সুরেন্দ্র বাবু আর কলা ওবনের 
শিল্পার্থী ছাত্রহাত্রী সমস্ত দিন পরিশ্রম করে কলাভবনটীকে উৎসব তিথির অনুকূল 
করে তুলেছিলেন । একদিকে বৈতালিকদের বসবার স্থানট বিচিত্র বর্ণের 
আচ্ছাদনে রচিত হয়েছিল । আর সেইখানটি দু-ট সুদৃশ্য বীণাধস্ত্রে খচিত ছিল । 

১৩৩০ সালের ফাল্তন সংখ্যার শাপ্তিনিকেতন-পঞ্রধিকার সংবাদ বের 
হয়েছে _-'বিখযাত শিল্পাচার্য শ্রীধুপ্ত নন্দলাল বনু মহাশর জগদানন্দবাবূর 
পাখী” ও বাংলার পাখীবই দৃ-খানির জন্যে কয়েকখানি ছবি একে 
দিয়েছেন। এই বিষয়ে জগদানন্দবাবু লিখেছেন £ 'সুবিখ্যাত চিত্রশিলী 
শ্রদ্ধেয় শ্রীযুঞ্ নন্দলাল বন্ধু মহাশন্ন এবং বিশ্বভারতীর কলাবিভাগের ছাত্র 
শ্রীমান বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমান ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব-বম্া এই 
পুস্তকের কয়েকখানি ছবি আশাকিয়া দিয়াছেন ।' -7( পাখী, ১৩৩১ )। 
'বাংলার পাশী” (১৩৩১) গ্রন্থে - গ্রন্থকার লিখেছেন £ 'পুশ্তকখাণির প্রচ্ছদ- 
পট এবং ভিতরকার অধিকাংশ চিঞ্ই স্বনামধন্য চিওকপাবিদ শ্রদ্ধেয় 
শ্রীযুক্ত নন্দলাল বনু মহাশয়ের 'অঙ্কিত। রঙিন ছবিখানি বিশ্বভারতীর ছাত্র 
শ্রীমান মণীন্দ্রভৃষণ গুপ্ত অঙ্কন করিয়াছেণ। -_:এই সকল উঞ্ির মধ্যে 
আমর] লক্ষ্য করতে পারি. গাচার্ধ নন্দলাল কতখানি শ্রঙ্ধার আসন পেজে 
বসেছেন গুতিনেশী আশ্রমবাসীদের হৃদয়ে । জগদানন্দবাবুর প্রসঙ্গে আমরা 
পূবে এসব কথার উল্লেখ করেছি। 

_এর পরে বের হয়েছে চীন-যাত্রার খবর (বৈশাখ, ১৩৩১।১৯২৪)। 
পু্জনীয় গুরুদেবের চীন-যাত্রা উপলক্ষে তার আশ্রমত্যাগের পৃ্দিনে 
সায়াহ্ে একট সভার অধিবেশন হয়। পুস্তকাপরের সন্মুখে চত্ত্রালাকতলে 
সকলে সমবেত হলে সংস্কত মাঙ্গলিক পাঠ করে সভার কাজ আরম্ত 


ভা'রত শিল্পী নন্গলাজ । ৯৯ 


হয়। সভার পৃঙ্জনীয় গুরুদেব তার চীন যাত্রার উদ্দেশ্য বিবৃত করেন। 
সেই সভায় পৃঞ্জনীয় আচাধদেবের সহ্যাত্রী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় 
ও শ্রীযুক্ত এলমহার্ট'কেও এতদপলক্ষে অভিনন্দিত করা হয়। -_-আধাচ 
মাসে ১৩৩১ গুরা ফিরে আসেন। --কয়েকদিন পূর্বে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত 
নন্দলাল বসু মহাশয় দীর্ঘ ভ্রমণের পরে আশ্রমে ফিরে এসেছেন। তাকে 
অভ্যর্থনা করে আনার জন্যে শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রীমহাশয় ও নেপালবারু স্টেশনে 


গিয়েছিলেন । 
॥ কলাভবন-বাড়ি বা 'নন্দন+-প্রতিষ্ঠার পর্ব, ১৯২৩-২৯ ॥ 


আমর! পূর্বে বলেছি, ১৯২৩ সালের নবেম্বর মাসের গোড়ার দিকে 
কবি গুজরাট ভ্রমণে গেলেন। ফিরে এলেন পৌঁষ-উৎসবের আগে । 
এবার কাঠিয়াবাড়-সফরের ফলে, রাজাদের কাছ থেকে যে অর্থ-সংগ্রহ 
হলো তাই দিয়ে শান্তিনিকেতনে 'কলাভবনের” অট্রালিক তৈরি হতে 
লাগলো । এট বাড়ির প্রান প্রস্তত করলেন শ্রীসুরেন্্রনাথ তার '“নতুন'দার 
সঙ্গে পৃথ্থানৃপুত্থ আলোচনা করে। প্রথমে স্থির হলো, এ-বাড়ি হবে 
দোতঙগা।। পরে স্থির হলো, আপাততঃ একতল। হোক, পরে দোতল। 
করা হবে। কলাভবনের মূল বাড়ি এবং সংশ্লিষ্ট স্টটডিও-ঘর সব তৈরি 
শেষ হতে প্রায় ছন্ন বংসর লাগলো । ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে 
কলাভবনের ম্যুজিয়মের দ্বারোদঘাটন হলো। এই উপলক্ষে গুরুদেব কবিতা 
পিখলেন; বাড়িটির নাম দিলেন -_'নন্দন' | 
হে স্ৃদ্দর, খোলো! তব নন্দনের দ্বার, 
মতের নয়নে আনো মুতি অমরার | 
অনরূপ করুক লীলা রূপের লেখায় 
দেখাও চিত্তের নৃতা রেখায় রেখার | 
'কলাভবন'-বাড়িতে প্রদর্শনী সাজাবার জগ্তে ১৯৩৮ সালে একটি প্রশস্ত 
কক্ষ সংযোজন করিয়ে তার নাম রাখ! হলো --'হ্যাভেল হল্‌' । এ সব 


প্রসঙ্গে যথাসময়ে বিশদভাবে বলা হবে। 
এই বিষয়ে নন্দলাল বলেন, --'কলাভবনের জন্তকে গুরুদেব টাকা 


১৪৬ ভারত শিঞ্পী ননলাল 


খোগাড় করলেন। তিনি প্রায় এক লাখ টাক! পেয়েছিলেন। 'ঘ্বারিক' 
থেকে তার পশ্চিমে 'সন্তোষালয়ে', সম্তোষালয় থেকে তার পশ্চিমে লাইব্রেরীর 
ওপরতলায় । --আবার তার পশ্চিমে এই নতুন বাড়ি _-নন্দন'। দেখ, 
পুব থেকে পরপর আমাদের কলাভবনের গতি হচ্ছে 'পশ্চিমে । তখন 
রা কলাভবন-বাড়ি তৈরি করতে চেয়েছিপেন আরও দরে --পশ্চিমে। 
কিন্তু আমর। আশ্রম-ছাড়। হতে চাই না। তাই আপাততঃ 'নন্দন'-ঘরেই 
স্থিতি হয়েছে । সেই এক লাখ টাকার সদ থেকে আমাদের বেতন-টেতন 
সব চলতে লাগলে! । কলাবন্-বাড়ির 1018 তৈরি করলেন আমাদের 
সবরেন। কলাডবনের 'নন্দন'-নাম দিয়েছিলেন গুরুদেব কবিতা লিখে। 
£6501৩0০ অর্থে স্থবরেন দাশগুপ্তের বাঙ্গালা অনুবাদ -_'বীক্ষাশান্ত্র' নামটা 
টিক নয়। সব 00191840%) নাই ওতে । নন্গন' কথাট। সব দিক থেকেই 
ভাফো । সঙ্গীতউডবন্রে নাম দিয়েছিলেন গুরুদেব __'ধন্ধর্ভবন' |? 

১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসের (কারিক, ১৩২৫) সংবাদ হচ্ছেঃ 
পৃ 1518 8188521)8  010110178 00 1710] £ ৪১10 ০৫ 
২৪, 30009] 595 39180010719 1) 106০50961, 1927 19 0:087955108 
৮৩৫ ৬০018015210 9101৫ 9০ 8%8118019 10? 095 10670 060. 
শ1715 ৮7111: 1010৮106 80600815 2:0001712)00861078 107 (75 1৪31 
০৮178 470 18568010. [16 8156 1007 ০01 (176  0165917% 
1181815 ১৪1101778 ৬111 0061 0০০০০১৪ 2%9118016 001 1116 1,11819 


820 016 ৬109৪-71)8 ৬0118. 


॥ বিশ্বসভারতীভে প্রাচ্য ও পাশ্চাভ্য মনীষী-সঙগমে, ১৯১৪-৩৪ ॥ 
॥ মহামন্োপাধ্যা্ পন্ডিত বিপ্বশেখর শাস্ত্রী ॥ 


শান্তিনিকেতনে বোলপুর-ত্রক্ষচধাঞ্জম ক্রমে দু-শাগে ভাগ হলো ১৯১৯ 
সাঃল বিশ্বভারতী উদ্যোগপর্বে । যন্ভূর্বেদ থেকে “যত্র বিশ্বং ভবত্োেকনীড়মু' 
কাণী নিধাচন করে শাস্ত্রী মহাশয় বিশ্বকবিকে তার বিশ্বভারভীর মূল 
পরিকজন। সঠিক খাতে পরিচালিত করতে সহায় হয়েছিেলেন। আচার্য 
ন্ার়ের যঙ্গে তীর সম্পর্কটি ছিল বিশেষ সম্ত্রমের আর কিঞিৎ দুয়ের । 


ভারত শিল্পী নন্দলাল ১৪১ 


কবি শান্্রী মহাশয়কে পালি বৌদ্ধশান্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত করেন; পুত 
রখীজ্রনাথকে তার কাছে অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' পড়তে বলেন আর অনুবাদ 
করান (১৯৯৯)। শাস্তিনিকেতনে মহাস্থবির ধমাধারের র্লাসে রবীন্দ্রনাথের 
সঙ্গে একমাত্র শান্ত্রী মহাশয়ই ছিলেন নিষ্ঠাবান ছাত্র (১৯১৯) । ১৯২১ 
সালে সৌকত আলি শান্তিনিকেতনে এলেন । সেই সময়ে নৈঠিক ব্রাঙ্গণ 
বিধুঞেখর ভট্টাচারধ মহাশয় টাকে নিজে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আশ্রমের 
সাধারণ ভোজনাগারে খাবার জায়গায় বসিয়েছিলেন বিশ্বমৈত্রীর আহ্বানে । 

১৯১৯ সালের আগে শান্ত্রী-মশায় একবার শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে 
গিয়েছিলেন মালদহের নিজের গীয়ে ! তিনি দেশে টোল চতুষ্পাহী পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠিত করে সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার সাধন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু 
তার সে চেষউ। সফল হ্য়নি। তখন কবি ঙাকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, 
সার ইচ্ছা! পূরণ হবে শান্তিশিকেতনেই । ফলে. তিনি ফিরে এলেন। 

১৯২২ সালে অবনীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে কলা-বিভাগের কাজ দেখে 
ফিরে যাবার পরে, সেকালের বাঙ্গালার লাট লর্ড লীটন শান্তিনিকেতন 
দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শান্তিনিকেতনে তখনও অসহযোগ আন্দোলনের 
ঘোর কাটেশি। বিধুশেখর প্রমুখ ক'জন অধ্যাপক লাটকে আমন্ত্রণ 
জানানোর বিরোধী ছিলেন। তারা লাটসাহেবের অভ্যর্থনা-স্ভা বয়কট 
করবেন ॥ 

১৯০১ সালে ব্রঙ্গচর্যাশ্রম স্থাপিত হয়েছিল। ১৯২৩ সালে বিশ্মভারতীর 
জনকে নতুন ট্রাস্ট গঠিত হলো । শান্তিশিকেতন-্টাস্টের যাবতীয় আয়-ব্যয় 
বিশ্বভীরতীর পরিষদ, সংসদ, কর্মদমিতির হাতে এলো । নতুন ও পুরাতন 
ট্রাস্টিদের মধ্যে মতান্তর ও মনান্তর, রবীন্ত্র-জীবনীকারের মতে, বিধুশেখর 
ভট্টাচার্মের আঁশ্রম-ত্যাগের অগ্গততম কারণ : অবশ্থ কবি তখন জীবিত। 

১৯২৪ সালের ১৮ই মাচ € ৫ই চৈত্র ১৩৩০) সন্ধায় শত্তিনিকেতন- 
অধিবাসীদের তরফ থেকে কবিকে চীন-যাত্রা উপলক্ষে বিদায়-সংবর্ধনা 
জানানে। হয়। সেই সভায় বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশর 
স্বরচিত দ্র-টি সংস্কত শ্লোক পাঠ করলেন --একটি কবির উদ্দেশে 
স্বযয় একটি চীনবাসীদের সম্বোধন কয়ে । ১৩৩১ সালের বৈশাখ- 
সংখ্যার সংবাদে দেখা যার, --'পৃজনীয় গুরুদেষের চীন-যাজ্রা 


১০২ ভারতশিল্লী নন্দলাঞ 


উপলক্ষে তাহার আশ্রমত্যাগের পূর্দিনে সায়াহেে একটি সভার 
অধিবেশন হয়। পুস্তকালয়ের সম্মুখে চত্্রালোকতলে সকলে সমবেত হইলে 
সংস্কৃত মাঙ্গলিক পাঠ করিয়া সভার কার্য আরম হয়। সভায় পৃঙ্জনীয় 
গুরুদেব তাহার চীনযাত্রার উদ্দেশ্য বিকৃত করেন। সেই সভায় পৃজনীয় 
আচাখদেবের সহযাত্রী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় ও শ্রীযুক্ত এলমহাস্ট কেও 
এতদপলক্ষে অভিনন্দিত করা হয়।' --এর পরে ১৩৩১ সালের আষাঢ় 
মাসের (১৯২৪, জুলাই) সংবাদে দেখা যাচ্ছে ঃ “কয়েকদিন পূর্বে শ্রদ্ধের 
শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় দীর্ঘ ভ্রমণের পর আশ্রমে ফিরিয়াছেন। 
স্আাহাকে অভ্যর্থন। করিয়া আনিবার জন্য আছ্ধেয় শান্ত্রী মহাশয় ও 
নেপালবাবু স্টেশনে গিয়াছিলেন।' --বল৷ বাহুল্য, এই সংবাদে আশ্রমে 
আচার্য নন্দলালের বিশিষ্ট শ্রন্ধার আসনটি অতি স্প্টরূপেই প্রতীয়মান 
হয়। 

'গ্বীপময় ভারত গ্রন্থে ডক্টর শ্রীন্বুনীতিকূমার চট্রোপাধার মহাশয় 
লিখেছিলেন, --সুবিখাাত আদর্শ-চরিত্র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী 
চীনা ভাষা নিয়ে আলোচনা করছেন ( ১৯২৪ )1, 

১৯২৪ সালে বেলগণাও কংগ্রেস অধিবেশনে 'চরকা-কাটা ও খদ্দর 
পরিধান হইল কন্গ্রেসের নবনীতি'। রবীন্দ্রনাথ বিদেশ ঘুরে পাচ মাস 
পরে ফিরে এসে দেখলেন, শান্তিনিকেতনেই ৯০খানা চরকা-তক.লি চলছে। 
স্বয়ং বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীনন্দলাল বসু প্রমুখ অনেকেই চরকা কাটছেন। 
রবীজ্নাথ সব দেখলেন, শুনলেন; কোনে মতামত প্রকাশ করলেন না। 

১৯২৫ সালে পঁচিশে বৈশাখ (১৩৩২) কবির জন্মোংসব হলো বেশ 
জশাকিয়ে! পেইদিন উত্তরায়ণের উত্তরদিকে পথের ধারে 'পঞ্চবটা'-প্রতিষ্ঠ। 
এই জন্মোংসবের বিশেষ অঙ্গ। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় এই উৎসব 
উপলক্ষে একটি শ্লোক রচনা করে দিলেন-_ 

পান্থানাং চ পশৃণাৎ চ পক্ষিপাং চ হিতেচ্ছয়। 
এষা পঞ্চবটী যত়ান রবীন্দ্রেণেহ রোপিতা ॥ 

"এই বৃক্ষরোপণ উপলক্ষে সেপিন কবির সদ্-রচিত গান গাওয়। 
হলে! £ “মরু বিজয়ের কেতন উড়াঁও'। সন্ধঢার সময়ে উত্তরায়ণে নাটক 
অভিনয় হলে! __“লক্ষ্মীর পরীক্ষা" । এ সবেরই সজ্জা মণ্ডন করলেন নন্দলাল। 


ভারত শিল্পী নশ্দলাল ১০৬ 


১৯২৮ সালের ১৫ই জুগাই শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ*উংসব | এর উদ্দেশ্য 
হলে! গ্রাম ও গ্রামবাপীদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ভদ্র জনতার সংযোগ স্থাপন । 
পণ্ডিত বিধুশেখর এই হলকর্ষণ-উৎসবে প্রাচীন সংস্কৃত থেকে কৃষি-প্রশস্তি 
পাঠ করলেন আর রবীন্দ্রনাথ স্বপ্নং হলচালন! করলেন। আচার্য নন্দলালের 
পরিচালনায় সভামগ্ডপ নতুনভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়েছিল। গ্রামের 
বিবিধ সামগ্রী, নানা শস্য ইত্যাদি দিয়ে যে আলপনা অশকা হলো 
সেই ধারা এখনও চলছে। এই দিনটকে চিরস্মরণীয় করবার উদ্দেশ্যে 
আচার্ধ নন্দলাল শ্রীনিকেতনের একট প্রাচীরগাত্রে হলকর্ষণ উৎসবের ফ্রেস্‌কো 
রচনা করে দিলেন। উন্মুক্ত স্থানে প্রাচীরগাত্রে বৃহৎ পটভূমিতে এই 
রকম চিত্রাঙ্কন, শিল্পের ইতিহাসে অভিনব ঘটনা । রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে 
আলোচনা উপলক্ষে বলেছিলেন, --'ভারতে বৃহৎ পটভূমে চিত্রাঙ্কনের 
প্রয়োজন। এতদিনে নন্গলাল তা২। সফল করিলেন।' গুরুদেব রবীন্দ্রনাথই 
এ যুগে সর্বপ্রথম অনুর করেন নে শিল্পের ক্ষেত্রে কারুকলার সঙ্গে চারুকলার 
সমন্বয়ের বিশেষ প্রয়োজন আছে । গরুদেবের এই চিন্তার বাস্তব রূপ 
হলে। শ্রীনিকেতনের শিল্পনদন আর এর রূপায়নে শিল্পাচার্য নন্দলালের 
অবদান অপরিসীম । সমগ্র ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের ও নন্দলালের এই 
যুগ্ম সাধনা পরবিকালে সমগ্র দেশ সাদরে গ্রহণ করেছে। শ্রীনিকেতনে 
শিল্পকর্মের আগে শান্তিনিকেতণ-গ্রন্থাগারে ফে.স্‌কো অশীকা হয়েছিল (১৯২৭ )। 
সে আলোচনা আমরা যথাসময়ে করবো । --পণ্ডিত বিধুশেখর বিদ্যাভবনের 
অধাক্ষ ছিলেন। এ-সব ছবি তখন তার বিশেষ অভিমত হয়েছিল। তিনি 
এর জন্যে নন্দলালকে সাদর সংবর্ধনা ও অভিনন্দন জানিয়েছিলেন । 

বিশ্বভারতীর উত্তরবিভাগ ব। বিদ্যাভবনের খরচ চলতে! বরোদার রাজা 
সাহজীরাও গায়কবাড়ের বাষ্ষিক দানে । ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩৪ সালের 
মার্চ মাস পধন্ত পেয়ে এ দান বন্ধহয়ে যায়। এতে কনি অত্যন্ত বিপন্ন বোধ 
করলেন। তখন অধ্যক্ষ বিখুশেখর আশ্রম ত]!গ করার মনস্থ করলেন। সেই 
সময়ে কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কতবিভাগের অধ্যাপকের পদ খালি হয়। 
ওখানকার কতৃপক্ষ শাস্ত্রী মহাশয়কে ডাকলেন । তিনি চলে গেলেন আশ্রম ত]াগ 
করে। রবীন্দ্র-জীবনীকারের মতে, এ ছাড়া, 'আসলে, আদর্শের বিরোধই এই 
বিচ্ছেদের অনাতম কারণ ।' শাস্তিনিকেতনের সঙ্গে তার দীর্ঘ তিরিশ বছরের যোগ 
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ছিড়ে যেতে ঠার ব্যথা লেগেছিল ঠিকৃই ; কিন্তু কবিরও কিছু কম লাগেনি । 
কারণ তিনি শাস্ত্রী মহাশয়কে দিয়েই তীর 'বিদ্যাসমবায়””এর সূত্রপাত 
করেছিলেন । ১৯৩৪ সালে পুজার বন্ধের পরে ১৯এ নবেম্বর শাস্ত্রী 
মহাশয় আশ্রম ছেড়ে কলকাতার গেলেন । পরে, বিশ্বভারতী তাকে 
“দেশিকোত্তম' উপাধি দিয়ে সাদর সম্মান জানিয়েছিলেন। 

নদ্দলাল বলেন, --*শান্ত্রীমশায়ের বিদায়-সংবর্ধনা হলো। আমি 
তখনও তাকে 1750865 করলুম,'আপনি যাবেন না। তার সঙ্গে 
আলোচনায় বুঝলুম, তার যাওয়ার কারণ হলো ০0012] ৪০)০/1/-র 
সঙ্গে বিরোধ। সামান্ত কাগজ কালি কলম চেয়েও পান না। উনি 
বললেন, --'এখানে সৃবিধে হচ্ছে না। তবে আবার আসবো ।' আসতেন 
মাঝে মাঝে । ঠা সম্পর্কে তার তেমন কোনো 1709169 ছিল না। 
অবনীবাবু এখানে আচার্ধ হয়ে আসার পরে তিনি এসেছিলেন। 
আমাদের সঙ্গে শান্ত্রীমশায়ের বিশেষ কোনো সম্পর্ক ছিল ন1। 
তবে, আমাদের পরস্পরের শ্রদ্ধার সূত্রটি কখনো ছে'ড়েনি।' 


॥ আচার্য ব্রজেভন্রনাথ শীল | 


১৯২১ সালে (১৩২৮) ৮ই পৌষ প্রাতে শাতিনিকেতন-আত্মকু্চে 
বিশ্বভারতীর উদ্বোধন সভা হলো । সভাপতি আচার্য ব্রতজন্ত্রনাথ শীল। 
১৯২২ সালে আচার্য শীল মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। 
সেইসময়ে রবীন্দ্রনাথ ত্রজেন্ত্রনাথের বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলেন সেপ্টেম্বর 
মাসে। ১৯২৪ সালে কনগ্রেসের চরকা ও খদ্দর-নীতির বিরোধী ছিলেন 
রবীজ্রনাথের সঙ্গে ব্রজেন্রনাথও। আচার্য প্রফুল্চন্দ্র এজগ্ে এদের 
তিরস্কার করেছিলেন। ১৯২৮ সালেও কবি মহীশুরে উপাচার্য শীলের 
বাড়িতে গিয়ে ওঠেন। তিনি ওখানে একাই থাকতেন। সেইজছ্গে 
কবিকে পেয়ে তিনি আরও খুশি হলেন। 

শান্তিনিকেতনে এসেছেন তিনি বহুবার । খুব মোটাসোটা লোক 
ছিলেন। লম্বা দাড়ি ছিল। নিজেও লম্বা ছিলেন কম নয়। কেউ 
দেখা করতে গেলে, খুবই নগ্রভাব দেখাতেন --যেন তার দাস। 
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[86106 করতেই যেন এই ভূমিষ্ঠ হওয়া। পরনের কাপড় খুলে যেত 
সব সময়ে। চলতেন পাছা ঘষে ঘষে। 

'গুরদেব তাকে একবার বললেন, কলাভবনে লেকচার দিতে। 
ব্রজেন্দত্রনাথ বললেন প্রায় এক ঘণ্টা ধরে । বললেন, অবশ্য শিল্পকলার 
প্রসঙ্গেই । তবে সমস্ত ইতিহাসটি খুঁটিয়ে বললেন বিরাট ব্যাপার করে। 
কোন্‌ ৪-এর গতি কোন্‌ দিকে হলো, কোন্‌ ৪: কোন্‌ দিকে গেল, 
সব বললেন বিস্তৃতঙাবে । বলতে বলতে এমন জায়গায় এসে পৌঁছলেন 
যেখানে 0091110'সৃষ্টিপত্তন শুরু হয়েছে। তার এ অবস্থায় গুরুদেব 
আমাকে কানে কানে বললেন, -'তোমাদের হয়ে গেল নন্দলাল, আর 
বুঝবে না! -আসল ব্যাপারটা কি জানো? মনে রস থাকলে তবে 
তো 8551771186101 হবে । সেই ধারাটিই তার শুকিয়ে শিয়েছিল। দর্শন- 
চিন্তা করে করে দার্শনিকপ্রবরের ধী-শক্তিটিই টনটনে হয়ে উঠেছিল ।-_ 
এর বক্তৃতার পরে, আমাদের আশাকে বললুম, 'উজ্জ্বলনীলমণি' বোঝাতে । 
সে বোঝালে না। 


॥ মহাস্থবির রাজগুরু ধর্মাধার, ধর্মপাল ও 


১৯১৯ সালে যখন এলেন তিনি এখানে. সঙ্গে নিয়ে এলেন একটা 
সঙ্ঘ । পুরে! সঙ্ঘ নিয়ে এলেন। আশ্রমে এসে রইলেন বাগান-বাঁড়িতে। 
এই বাড়িটি পরে হলো --“সংক্কার ভবন'। এর পরে তিনি বাড়ি বদল 
করে এসে রইলেন 'আদি কুটিরে'র একটি ঘরে । ধর্মাধার ছিলেন ওথানে, 
আর ছিলেন ধর্মপাল। ধর্মাধারের সঙ্গে বেশি কথা আমার তেমন 
কিছু হয়নি। শিয়মিত যেত্‌ম তার কাছে। পরস্পরের অদ্ধাও ছিল। 
ধর্মাধার ছেলেদের ভালোবাসতেন খুব। শিশুবিভাগের ছেলের! সব 
সময়ে তর কাছে ভিড বরে থাকতো । তিনি কিস্ত খেলাধুলা, 
নাট্যাভিনয় দেখতে খুব ভালোবাসতেন। যদিও ওদের শান্ত্রমতে ও-সব 
নিষিদ্ধ বস্ত। তিনি বলতেন, --আনন্দের ব্াাপার তো, যাবনা কেন। 

“ধর্মপাল ছিলেন ধর্মাধারের শিষ্য । ধর্মপাঁলও থাকতেন 'আদি কুটিরে'র 
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একটা ঘরে । কলাভবনে আসতেন তিনি প্রাপনই । অনেক আলাপ-আলোচন। 
হতে তার সঙ্গে । তিনি ছিলেন ধর্মীধারের ছাত্র। আত্মার সম্পর্কে, প্রবৃত্তির 
বিচিত্র গতির বিষয়ে অনেক কথা হতো! । একটা নত্বন কথা আমি শিখলুম তার 
কাছে। আমি তকে একবার জিগ্যেস করলুম, - আপনারা “আম্ম।” “আত্মা: 
করেন, আমি কিন্ত ও-সব কিছু বুঝি-্ট্রঝি না। তখন তিনি একটা অতি 
সহজ উপায়ে আমাকে তদের “অনাত্ম" মতবাদ বুঝিয়ে দিলেন। --বললেন, 
--আপনি যদি এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখা পিখে, একট। লাইন টেনে সবট। কেটে 
দেন, তাহলে ডিটেল্ন কিনুই থাকেন! | কিন্তু যা থাকে, তা বল! যা 
না, --পে হলো শুন্য । অথচ সেই শুন্তের ভেতরেই আছে সবই । তার 
ভেতর থেকে বাদ পড়ে না কিঠুই। সবই থাকে শুন্তের মধ্যে। আর যাথাকে 
ত।রই নাম হলো _-'অনাম্”। 'অনাস্ম অর্থাৎ 0023091102090. 50159010175 1 

ধর্মপালও নৃত্য, অভিনয় --এ সব দেখতেন! আমি স্ঠাকে জিগ্যেস 
করলুম, তার নৃত্য দেখার হেতু কি। তিনি বললেন, _হশ, আমি এ-সব 
দেখি। ছেলে-বেলায় আমিও নৃত্য করতুম । 

'ধর্নপাল 'রতনকূঠী'তে গিয়ে একটি ঘরে বসে অনাত্ম-সাধন করতেন। 
কারও সঙ্গে তখন দেখা করতেন না | চিত্ত বিক্ষেপ হয় যাতে, তা তিনি 
করতেন না। 

ধমপাল শান্তনিকেতন থেকে ফিরে সিংহলে গিয়ে আনন্দ-কলেজের 
অধ্যাপক হয়েছিলেন। ধরশ্নীধারের পরে তিনি গেলেন এখান থেকে । 

'১৯৩৪ সালে গুরুদেবের সহ্যাত্রী হয়ে আমি সিংহলে গিয়েছিল । 
ওখানে গিয়ে আমি ধর্মীধারের আশ্রম দেখতে গেনুম । নিয়ে গেলেন আমাকে 
ধর্মাধারের নাতি মন্ুত্রী। ধর্মাধার তখন জীবিত ছিলেন কি না, সে-কথা 
আজ (১৯১৫৫) আমার মনে পড়ছে ন। 

'মন্ধুত্রী হলেন মহাস্থবির রাঙগুক্র ধমীধারের নাতি । তিনি শান্তিনিকেতনে 
এসেছিলেন সংস্কৃত পড়তে । কলাভবনেও ভরতি হয়েহিলেন। আমার ছাত্র 
ছিলেন । শিখলেন কিছুদিন ধরে । খুব বুদ্ধিমান ছিলেন। কঙ্লাভবনের 
কিন্ত কোর্স পুরো করেননি । কবিরাজি-শান্র আর আমুর্বেদ-শান্ত্র তিনি 
পড়েছিলেন রীতিমতো । হাত-দেখতে পারতেন অদ্ভুত রকমের । যাকে যা 
বলেছিলেন, সব ফলেছিল। তার হাত-দেখার পদ্ধতিও ছিল বিচিজ্। 


ভারত শিল্পী নন্গলাঞী ১০৭ 


কাকে এই প্রসন্তে কিছু জিজ্ঞাসা করলেই তিনি তক্ষনি ঘড়ি দেকসতেন। 
ড় দেখে ঠিক করতেন তার গ্রহ-নক্ষত্র রালি-টাশি।' আর এইভাবে 
সময় নির্ণয় করে বলে দিতেন সব। | 

“এক সয়য়ে ইলেমবাজার-বনকাটিতে আমর] চারজনে গিয়েছিলুম ১৯৩৩ 
সালে _আমি, বিশু বিনোদ আর মঞ্ু্রী। বনকার্টিতে পিতঞ্পের একটি 
রথ ছিল। সেই রথ থেকে রাবিং আর কাস্ট আনতে গিয়েছিলুম । মঞ্জত্র 
রান্না-বান্নাও জানতেন খুব ভালোরকম। সিংহলী রান্না রখশধতেন। বন- 
রাটিতে তিনি আর আমি মিলে রান্না করতুম । 

"ওখান থেকে ফিরে আসার পরে আমি ছাড়া ওদের তিন জনুরে 
ম্যালেরিয়ায় ধরলো । ম্যালিগৃন্তা্ট টাইপের ম্যালেরিয়]। ওখানে আমার কথ! 
মানতে! না ওরা। যেখানে সেখানে জল খেতো আর কোনো ওযুধ খেতো 
লা। মশাও খুব খেতো ওদের । আমার মতে! হাবিজ্বুবি করে সার গায়ে 
সরষের তেলও মাখতো না । -"*শেষে সারলো এখানে অতি কফ । 

“পিয়াসনি হশসপাতালে যখন ফেসকো করি তখন টিমৃওয়ার্ক 
করেছিলুম | মঞ্জশ্রী অনেক সাহায্য করেছিলেন । তিনি একসময়ে দার্জিলিং-এ 
ছিলেন। সেখানে থাকার সময়ে তিনি চীনে শিল্পীর কাছে চীনে ছবি 
অশাকতে শিখেছিলেন। মনে তার বাসনা ছিল, সিংহলে যত ফে।স্কো আছে 
সে-সব নকল করবার | নকল তিনি করেও ছিলেন অনেক । আমাকে কিছু 
কিছু নকল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মুল ছবি থেকে তিনি ট্রেস্‌ করেছিলেন, 
রং দিয়েছিলেন ৷ কিছু টেসিং আর রঙের চার্ট তিনি দিলেন আমাকে ৷ 
“কিছুদিন বাদে তার ইচ্ছে হলো, বিলেতে যাবেন। গায়ের রংটা 
তার কিন্ত কাঠ-কয়লার মতন কালো । বিলেতে যাবেন কি করে। 
গেলেও, সেখানে স্বস্তিতে কাজ কূরতে পারবেন কিছুকি ! শেষ-মেশ 
তিনি বিলেতে গিয়েছিলেন এ সব ফ্রেস্কোর কপি ওখানে এগৃজ্জিবিট্‌ 
রুরবার জন্তে। তবে, বিলেতে ছবি যেমন-তেমন, হাত দেখেই সবাইকে 
জয় করে নিলেন। বিলেতে তখন ওরা ভালোবাসতো এ সব সামুদ্রিক 
বিচার । ...বিপেত থেচে ফিয়ে এসে তিনি সাধুর বেশ ছেড়ে কোট-প্যান্ট 
প্লীরতে জাগলেন। বাঙ্গালা তিনি জানতেন ভালোই । আমার 'শিল্পকথা 
বইথানাকে সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করতে চেয়েছিলেন । যাই হোক, 


নল 


১৯০৮ ভায়ত খিভী৷ নঙান্লাজ 


সাধুর বেশ তো! তিনি ছাড়লেন। তাতে মনে তার একটা আতঙ্কও ছিল। 
নিজের সম্বন্ধে তিনি আমাকে বলতেন, -__'আমি নিশ্চয়ই ,জানি, আমার 
বীভংস ম্বত্যু হবে।' 

১৯৩৪ সালে আমর! যখন সিংহলে যাই, গুদের বাড়িতে সে সময়ে 
কাঠের ম্বখোশের অন্টুত সংগ্রহ ছিল। সে হবে প্রায় ছৃ'সিন্ধক বোঝাই। 
সে সংগ্রহের মধ্যে ছিল অতি ভালে! সব পুরাতন সিংহলী মুখোশ আর 
ছিল. আফ্রিকান মুখোশ । আফিকান আদিবাসীদের কাছ থেকে সংগ্রন্ 
করা। আমি পরামর্শ দিলুম, -বিলেতে নিয়ে গিয়ে এসব 6218101 
করুন। তবে. সে আর হলে। না। লড়াইয়ের সময়ে সে সব সিল্ধুক খুলে 
দেখা গেল কি, প্রকাণ্ড ছুটো৷ উইয়ের টিবি। পৃথিবী থেকে একটা বড়ো 
সম্পদ চলে গেপ। আমার কাছে আছে মাত্র কতকগুলোর ফটো! । রাখা 
আছে আমাদের কলাভবনে। ডেডিল্‌ ডান্স--টাস--এর ফটে।-টটে সবই আছে। 

'আমার হাত দেখে মঞ্জুরী আমার সম্পর্কে যা ষা বলেছিলেন, তার 
সবই ফলে যাচ্ছে অক্ষরে অক্ষরে। মন্ত্রী আমাদের গুরুদেবের হাতও 
দেখেছিলেন। গুরুদেব তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বলুন তো মধ্ধুতী, 
জীবনে আমি আর পুত্রশোক পাব কিনা । তিশি হাত দেখে নিঃসংশরে 
যলেছিলেন, --না' । 


॥ বেনোয়া,। ১৯২১ ॥ 


'সইস-ফরাসী অধ্যাপক বেনোযা (8. 8৫001) এসেছিলেন শাস্তিনি- 
কেতনে ১৯২১ সালে। ১৯২২ সাগ্গে তিনি চলে গেলেন সিমলা পাহাড়ে 
কোটগড়ে মিঃ স্টোকন্-এর কাছে । তিনি ফেঞ্চ শেখাতেন -_-শান্তিনিকে তনে ॥ 
পণ্ডিত তেমন বড়ো ছিলেন না। আশ্রমে এসেছিলেন অনুরজ্ত হয়ে। 
ছিলেন বছর দুই হবে। দাড়ি ছিল মৃখে। কথা বলতেন সবার সঙ্গে 
বাঙ্গাল ভাষাতে । আশ্রমের পূর্ববিগাগে অর্বাং ইস্কুলেও ফেঞ্চ ক্লাস নিতেন 
ভিনি। খুব মেলামেশা করতেন বাঙ্গালীদের সঙ্গে। ভার অভিমত ছিল, 


বাঙ্গালী মেয়ে নাকি দেখতে খুব ভাগো। শেষে তিনি বিয়েই করে 


ফেললেন একট বাঙ্গালী যের়েকে । কিন্ত বাঙ্গালী বিয়ে-করা অবব্ সোক্কা, 


ভাগতশিগ্রী নম্দলাশ ১৩৬ 


হয়নি তার পক্ষে । সহজে কোনো বাঙ্গালী মেয়ে চায়ণি তাকে বিয়ে 
করতে । অবশেষে খংস্টান বাঙ্গালী মেয়ে ভুটেছিল একটি তাঁর ললাটে। 

“বেনোক়্া! সাহেব এসে বসতেন আমাদের চা-চক্রের আড্ডায় । খুব স্বরসিক 
লোক ছিলেন তিনি । নানা রকম কথাবার্তা হতো। একবার তার নিজের 
অভিজ্ঞতার একট] খুব হাস্যকর ঘটনা আমাদের বললেন। --তিনি বাইরে 
কোথাও যেতে-আসতে হলে, ট্রেনে থাডক্লাসেই যাতায়াত করতেন। 
আর এখানে আসার পর থেকে ধুতি-চাদর পরতেন বরাবর । আর সাহেব 
হয়েও বাঙ্গালা কথা কইতে পারতেন --প্রায় বাঙ্গালীদের মতনই । সেই 
জন্যে ট্রেনে বহু কৌতৃহলী চোখের সনম্মখীন হতে হতে তাকে । প্রশ্নের 
পর প্রশ্ন করে লোকে তাকে বিরক্ত করতো । --তিনি কি করে বাঙ্গালা 
শিখলেন, ধুতি-চাদর পরেন 'কেন, থাকেন কোথায়, কি করেন ইত্যাদি 
ইতঢাদি এই রকম এক-ঘেয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে করে তাকে অতিষ্ঠ 
করতে ট্রেন-কামরার লোকে । আর নতুন স্টেশনে নতুন যাত্রী উঠলেই, 
আবার একপ্রস্থ অনুরৃত্তি চলতো! সেই সব প্রশ্নের । -_এই দেখে সাহেব 
অবশেষে. একটা ফন্দী অশটলেন। --একবার কোথা থেকে যেন আসছেন, 
প্রথম স্টেশনেই ট্রেনের থাডক্লাসের কামরা লোকে যখন ভরতি হয়ে গেছে, 
বেনোয়! সাহেব হঠাং দাড়িয়ে উঠে সবিস্তর আজআপরিচয় দিয়ে দিলেন 
প্রথম মহড়াতেই । তারপরে, পরের স্টেশনে নতুন যাত্রী উঠে সাহ্বেকে 
প্রশ্ন করামাত্র তিনি আন্ুল বাড়িয়ে পাশের লোকটিকে দেখিয়ে দিরে 
বললেন, --গুকে জিজ্ঞাসা করুন।' 


॥কাজিনসৃ (5817763 030051.9 ) ॥ 


“১৯২১ সালে মাদ্রাজ থেকে ইনি সন্ত্রীক এসে উঠলেন কবির পর্ণকুটির 
ফোনার্কের পাশের কুটিরে। ইনি ছিলেন গুরুদেবের বড়ে! ভক্ত একজন। 
স্টিনি এানি বেসাণ্টেরও ওক্ত ছিলেন। থাকতেন আদেয়ারে থিওমফিকগাল 
সোসাইটতে । মদনাপল্লী ইন্স্টিটুটের তিনি প্রিন্সিপাল ছিলেন। যানি 
বেসাণ্ট দু-টি ছেলেকে খাড়া করে তুলেছিলেন অবতার বলে। “কফ” 
গোপাল'। "এই সব নাম শিয়েছিলেন। 


১১ ভারতশিষ্জী নন্দলাল 


'প্রথম়ে কাজিনস্‌ সাহেব এগানি বেসাণ্টের ভক্ত ছিলেন বটে, কি 
পরে দল ভালাদ। হয়ে গেল। কাজিনস্‌ হলেন আমাদের গু নরুদেবের 
ভক্ত । এখানে তিনি এসেছিলেন বার দুই তিন। এখানে ভিনি আমাদের 
কাছে কবিতা পড়তেন বিলিতি পোজে | 170897 /00৭10-র 
ওপর তার শ্রদ্ধা ছিল অগাধ । 17010 /এর ওপরেও অনেক 
লেখা লিখেছেন তিনি । তিনি প্রত্যেকবারেই শান্তিনিকেতনে এসেছেন 
সন্ত্রীক। পরতেন তিনি এদেশী কায়দায় পা-জামা আর পাঙ্জাবী। এখনও 
(১৯৫৫) তিনি জীবিত আছেন। ব্যাঙ্জালোরে আট'সোসাইটির করা হয়ে 
আছেন। আট:গ্যালারিরও কর্তা তিনি। | 

“আমার ছবি পাচ-ছ খানা আছে কাঁজিনস্‌ সাহেবের কাছে। হরিণের 
পাল যাচ্ছে _এই রকম একখান! ছবি তীর কাছে আছে বলে মনে 
হচ্ছে। আর ছিল একখান! ছবি _-সমৃদ্রতীরে চৈতন্যদেব হোঁপি খেলছেন । আরও 
বোধহয় দু-তিনটে আছে । 17019]. 4১1019-দের ছবির গ্যালারি করেছেন 
কাজিনস্‌ সাহেব । মদনাপল্লী-ব্যাঙ্গালোরে আছেন এখন । ১৯২৬ সালে তিনি 
বোধহয় শেষ' আশ্রমে এসে সন্ত্রীক ছিলেন এক মাসের মতো৷। জাতিতে 
তিনি ছিলেন আইরিশ। | 


॥ কলিক্স (101. 1৬18110 0011175 ). ১৯২২ ॥ 


ইনি ছিলেন অসাধারণ ভাষাওরঞ্রবিদ পণ্ডিত। শান্তিনিকেতনে এসে 
ইনি ছিলেন নত্ুন বাড়ির গেস্টহাউসে। তখন রিপা করতেন মোহেন- 
জো-্দড়ো নিয়ে। জামি যেতুম তার কাছে সাক্ষাৎ করতে । খুব 
স্ভালো লোক ছিলেন তিনি । পথে চণতেন জাকাশের ছিরে চেয়ে 
চেয়ে । খোয়াইএ একবার তিনি পড়ে গেলেন। চলছিলেন কালবৈশাখী 
দেখতে দেখতে । সহসা হোঁচট খেয়ে পথে পড়ে গেলেন। কলেঙ্জ- 
বোঠিং-এর চার ধারে কাটাতার-দেওয়। বেড়া ছিল তখন। সেখানে 
একবার পড়ে গিয়ে জামা ছিখ্ড়লেন । বেড়ার ধারে গিয়েছিলেন ঘাসের 
নীল ফুল দেখতে । তাঁর লেখা কবিতা আছে সেই নীল ফুলের ওপর | 
নীল ফুলকে কলিনস্‌ সাহেব' বলেছেন, -_'নীলক্লুল. আরালের দিকে 
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চেয়ে চেয়ে তোমার গায়ের রংটি নীল হয়ে গেছে। বুকে তোমার 
ছাঁপ পড়েছে নীল আকাশের | 


“মোহেন-জো-দড়োর সীল্‌ নিয়ে কলিনস্‌ সাহেব আলোচনা করতেন 
আমার সঙ্গে। সীলের ছবি-টবিগুলোর রূপের ব্যাখ্যা চাইতেন। এখন 
যেমন (১৯৫৫) আমাদের স্বামী শঙ্করানন্দ করে থাকেন। তবে, এখন 
যতট। বুঝেছি, তা তো তখন বোঝা যায়নি । 


স্যর জন মার্শাল সাহেব মোহেন-জো-দড়োর অক্ষর কিছু পড়েছিলেন । 
-সে ঠিক নয়, বলতেন কলিনস্। একেবারেই তুল। ও অক্ষর ডান 
দিক থেকে ধা দিকে ফার্সার মতন পড়া চলে না; বা দিক থেকে 
ডান দিকে পড়তে হবে আমাদের ভারতীয় পদ্ধতিমতে । -আরস্তে বড়ো, 
শেষে ছোট _এই সব বিশেষত্ব মোহেন-জো-দড়োর অক্ষরের । যাই 
হোকৃ, এখন আবার বোঝা যাচ্ছে অনেক জিনিস, যা তখন কপিনস্‌ 
সাহেব বুঝতে পারেননি । এখন অনেক নতুন হদিস পাওয়া! যাচ্ছে। 


'ভারতবর্ষে বুটিশ শাঁদনের ওপর পূর্ণ আস্বা ছিল তার। এদেশে 
বুটিশ সরকার যা করছেন সবই ঠিক বলে ধারণা ছিল তার। ওদের 
সব কর্সই সরল মনে বিশ্বাস করতেন তিনি। ভিন্ন কিছু বিশ্বাস করতে 
চাইতেন না পারতপক্ষে। মেদিনীপুরে একবার ফ্ল্যাশিং হলো। তাই 
নিয়ে বিশেষ কেস্‌ হয়েছিল। স্বদেশী বুলেটন সে-সময়ে বের হতো 
অনেক । বিশ্বভারতীর তখনকার গ্রস্থাগারিক সে-সব বুলেটিন গ্রন্থাগারে 
রাখতে সাহস পাননি । নিয়মিত আসতো এখানে স্বদেশী বনু বুলেটিন। 
আমি সেই সময়ে কার্টটনও অশাকলুম অনেক। আমার অশাকা একটা 
কার্টনে ছিল, _একটা লোককে ত্কুশে ঝুলিয়ে চাবুক মারা হচ্ছে ।_ 
কলিনস্‌ সাহেবকে বলতুম আমি, -তোমর] এতো! শিভল্রাস্‌ জাত, 
অথচ তোমাদের মধ্যে এতো দুর্নীতি কেন। যখন আমি বলতুম, তখন 


তশর মৃখ লাল হয়ে উঠতো।। 


“কিছুদিন বাদে তিনি চলে গেলেন এখান থেকে । এখান থেকে গিয়ে 
মাড্রাজে ছিলেন। মারা গেলেন মাদ্রাজেই। তশর কাগজপত্র কোথায় যে 


গেল, কেউ জানে না। 


॥। ফাবরি, ১৯২২ || 


'ইনি ছিলেন হাঙ্গেরীয়ান পণ্ডিত। শাত্তিনিকেতনে এসে লেকচার 
দিতেন তিনি /১1018509195-র ওপর । তশার বদ্ধ ধারণা ছিল, বাইরের 
লোক এসে ভারতের স্বৃপ্রাচীন সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল। শিল্পসম্পর্কে 
তশর বক্তব্য ছিল, ভারতীয় শিল্পকল। এসেছে গ্রীক-শিল্প থেকে; অথবা 
ভারতীয় আর্ট হচ্ছে 002৪0 ৪71 ধর্মে তিনি ছিলেন খুস্টিয়ান ; 
এদেশে এসে তিনি হলেন মুসলমান । সব আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি 
ভারতশিল্পের গোড়া খঁজতে চেষ্টা করতেন বাইরে থেকে । অর্থাৎ আমরা 
আদিষুগে যেন বর ছিলুম। 


ক্লাসে আসতেন তিনি জুতো পরে । একদিন আমি তশীকে বললুম, 
_আপনি জতে! খুলে ক্লাসে আসুন। তিনি উত্তর দিলেন, --এটা আমার 
অভ্যাস। জুতো খুলে এলে বক্তৃতা দিতে পারব নাঁ। আমার একজন 
ছাত্র আমাকে একদিন বললে, -আজ আপনি ব্লাসে আসবেন না। 
সেদিন তর র্লাসে কিছু একট করার মতলব । ফাব-রি ক্লাসে আসার পরে সে 
তশকে বললে, - আপনি জুতো! খুলে আসুন। তিনি তার কথায় কান 
দিলেন না। জ্বতো-পায়ে লেকচার দিতে শুর করলেন। এদিকে শ্রোতার। 
পিছু ফিরে ফিরে পালালো একে একে সবাই জানালা! টপকে টপকে । 

'ফাবরি সাহেব ভালো বেহালা বাজাতে পারতেন । ছেলে-মেয়েদের তিনি 
বেহালা শেখাতেন। আর বেহালা শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে বেধড়ক গাল 
দিতেন মহাক্সাজ্জীকে | 1006৫ 78110 -এই সব বলতেন ॥ আর 
বলতেন, __গান্ধী ত্বল পথ দেখাচ্ছেন দেশকে । -ফাবৃরির এই মন্তব্যে 
ছেলের প্রতিবাদ করলে একবার র্লাসে। পরে, ফাবরি শান্তিনিকেতন 
ছেড়ে চলে গেলেন । 

“সে সময়ে নতৃন বাড়ি “রতন কুঠি'তে থাকতেন, আর মোহেন-জো- 


দড়ো নিয়ে কাজ করতেন মার্ক কলিনস্। আমি তাকে একদিন বললুম 
ফাব্‌রির কথা । --ভারতীয় শিল্পকলা, সভ্যতা কিছু নয়, - ফাব্‌রির 


ভারতশিজী নন্গলাল ১১৩ 


এই সব উক্তি। শোনামাত্র কলিনস্‌ সাহেব বলে উঠলেন, --ভারী অন্যায় 
কন্েছেন, এযাপলজি চান ফাব্‌রি, আর তার কথা উইথড। করে নিন। 
-কলিনস্‌ নিজে গিয়ে ফাবরিকে বললেন, এ্যাপলজি চাইতে | ফলে, 
ফাব-রি এযাপলদ্বি চাইলেন। 

“আমরা তখন শান্তিনিকেতনে চরকার ক্লাস করতুম। ফাব্‌রি সাহেব 
মাঝে মাঝে এসে বসতেন নেই চরকার র্লাসে। চরকায় তার কোনে 
শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি ছিল না। একদিন তাকে আমি চরকা কাটতে 
বঙগলুম। তিনি উত্তর দিলেন, --এ পানিশমেণ্টের বদলে, বরং আপনারা 
যতক্ষণ চরকা কাটবেন, আমি ততক্ষণ ভায়োলিন বাজাবেো। 

যাই হোকৃ, ফাবরি সাহেব শান্তিনিকেতনে আমাদের হাতে তার 
সেই অপমান এখনও ( ১৯৫৫) ভুলতে পারেননি ! শান্তিনিকেতনের কথা 
উঠলেই তিনি একে পিষে মারতে চেষ্টা করেন। দিল্লীতে তিনি ম্যুজিয়মের 
কিউরেটের হয়েছিলেন। মুযুজিয়মের চাকরিতে যখন তাকে নেবার কথা 
চলছে, দিল্লী থেকে ম্যুজিয়ম-কর্তৃপক্ষ আমাকে লিখে পাঠালেন, ফাবরির 
সম্পর্কে আইডিয়া দেবার জন্তে | আমি জানালুম, --ফাব্‌রি সাহেব 
লোক ভালো, তবে, আমাদের আইডিয়ার সঙ্গে তার আইডিয়! মেলে না। 
ফাবরি সাহেব বলতে চান, ইগ্ডিয়ান আর্ট উৎপন্ন হয়েছে সারামেনিক 
আর্ট থেকে । শুধু বল নয়, তিনি এইটেই সাব্যস্ত করতে চান। কিন্তু 
তার এই আইডিয়ার সঙ্গে ইণ্ডিয়ান আর্টের নিরপেক্ষ সমালোচকদের 


আইডিয়ার বিরোধ রয়েছে । --আমার এই মন্তব্যের পরেও ফাবরি 
সাহেবকে দিল্লীতে ম্যজিয়মের কিউরেটরের পদে বহাল করলেন বৃটিশ 
সরকার । --আর সেই থেকেই শান্তিনিকেতন বা ইণ্ডিয়ান আর্টের প্রসঙ্গ 


উঠলেই এগুলোকে উচ্ছেদ করবার বাসনা তার মনে উগ্র হয়ে ওঠে। 
যেন জাতক্রোধ রয়েছে । ফাবরি সাহেৰ বলেন, -- 2 ০80 00116 ৮ 
০8100 0012501 আমি বলি, এতে। কেন বাপু, শান্তিনিকেতনের নাম, 
ইত্ডিয়ান আর্টের নাম, আমার নাম না-করলেই পারে । 


১৫ 


॥ প্যাক গেভিস (79670 060৫9), ১৯২২ ॥ 


১৯২১ সালে প্যারিসে প্যাক গেডিসের সঙ্গে আমাদের গুরুদেবের 
সাক্ষাং হয়েছিল। গেডিস ছিলেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক । 
এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক-কিছু আধুনিকতার প্রবর্তন করেছিলেন তিনি। 
গুরুদেব গেডিসের মননশীলতায় মুগ্ধ হন, আর গেডিস কবির আদর্পবাদে 
আক হয়েছিলেন । রবীন্দ্রনাথ প্যাক গেডিস সম্পর্কে বলেন £ [7৩ 1১89 
রি ঠি50851010 01 (06 5019019 ৪10 6116 51510 ০01 0115 01001)6 ; 
800 2 £135 98199 11006, 636 190৮/91 ০৫ 0116 21056 10 12081 
15 10583 %191016 11)79081) 006 121)80289 ০1 551700015, 1015 10৩ 
০? 17021) 1025 81510 101) 11051510000 5869 1179 1080) ০1 17181), 
80৫ 1015 10198158000 60 1621196 10 1195 চ/0110 6106 111070106 
2005061 01 116 8100 17091 10891919105 12)801)81)1091 919০০, --- 
(1927 )। --গ্েডিস্‌ সাহেব শীঘ্রই ভারতবর্ষে খাবেন শুনে কবি তাকে 
শান্তিনিকেতন দেখবার জগ্তে অনুরোধ জানান। গ্েডিস কবির অনুরোধ 
রেখে শান্তিনিকেতন দেখতে আসেন, কবি তখনে। বিদেশে ! ১৯২২ সালের 
শেষের দিকে তিনি এখানে আসেন। গেডিস্‌ শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন 
আর আশপাশের গ্রামগ্ুলি ঘুরে কিভাবে স্বাস্থ্যের উন্নতি আর সৌন্দর্য 
বৃদ্ধি করা যায়, সে বিশদ পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন। 

প্যাটিক গেডিস সম্পর্কে নন্দলাল বলেন, 'শান্তিনিকেতনে এসে প্যাটটি,ক 
গেডিস্‌ ঘুরে ঘুরে আশ্রম দেখে বেড়াতে লাগলেন । মন্তে স্কপার ছিলেন তিনি ॥ 
আঁর ছিলেন 01870) বিশেষ করে ০%/742180-4 দক্ষ ছিলেন তিনি। 
কলকাতার রাস্তা, বাড়ি, পু পুকুর _এ-পব কিভাবে বিস্তাস করা যায় ভারই 
[127 করবার জন্টে এদেশে এনেছিলেন তাকে সেকালের র্‌টিশ সরকার । 
তিনি পুরাতনকে সাফ্‌ বদল করে নতুন, কিছু ব করবার, পক্ষপাতী ছিলেন, 
না। পুরাতনকে সময়োপযোগী করে নতুন যুগে” কাজে ' লাগানোই ' ছিল 
তার পরিকল্পনার মৃ্য বৈশিষ্ট! রাস্তার বাকাচোর! সোঞ্জা করবার জন্বে 
এদিকে ওদিকে জীর্দ-বাড়ি কিছু ভেঙ্গে ফেলার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি।, 
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কিন্ত, রাস্তাটাকে বেমালুম ঘুরিয়ে দেওয়৷ তার অভিমত ছিল না। এককালে 
বৃটিশ: সরকার কলকাতার সব পুকুর বুজিয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন । সরকার 
ভাবছিলেন পুকুর বুজিয়ে টিউব-ওয়েল করবেন । গেডিস্‌ বললেন, --পুকৃর 
বোজানে! উচিত নয়। এবং পুকৃরগুলোকে ঝেড়ে কাটিয়ে যাতে তার জল 
থাঁওয়। যায়, সেই ব্যবস্থা করা হোকৃ। বিশেষতঃ, পুকুর হচ্ছে বাঙ্গাল। 
দেশের সম্পদ । তা-ছাড়া, লড়াই বাধলে টিউবওয়েল নষ্ট হতে পারে, 
কিন্ত পুকুর নষ্ট হবে না। পুকুর বোজালে জল আর একবারেই পাবে 
না। --এই রকম সব [18 করবার জন্তে গেডিস্‌ এলেন এ-দেশে । 
'কলকাতায় এসে ছিলেন তিনি ডক্টর জে. সি. বোসের বাড়িতে । 
লেডী বোস গেডিস্কে যত্ত করতেন মায়ের মতন। সে-সময়ে গেছলুম আমি 
গদের বাড়ি গেডিস্কে দেখতে । আর একটা কাজও ছিল। সে-সময়ে 
আমি ডক্টর বোসের জন্যে সিক্ষের ওপর একটি ছবি করেছিলুম --“অসি ও 
বাশি', সেটা তার বৈঠকখানায় খাটিয়ে দেওয়া! হলো। ছবিখানা দেখে 
গেডিস্‌ বসলেন, --ভালো হয়েছে । তবে আর একট] জিনিস করো ! 
যে-লোৌকটা চলে যাচ্ছে, তার পায়ের চিহ্ন তার পিছনে একে দাও । 
আমি বললুম, -_-কি দিয়ে করবো; রং-্টং তো আনা হয়নি । শুনে তিনি 
তক্ষুনি “বললেন, --খড়ি দিয়ে করে দাও । তাতে কি হয়েছে। খড়ি 
অনেক দিন থাকবে! --আমি লোকটার পদচিহ্ন একে দিলুম চকৃ-খড়ি 


দিয়েই । 

“ডক্টর বোসের বাড়িতে যে ঘরটিতে থাকতেন গেডিস্‌ তারই এক 
ধারে রীডিংরূম বানিয়ে নিয়েছিলেন তিনি । নান। বইয়ের রেফারেন্সের জন্তে 
লাইব্রেরী সাজিয়ে নিয়েছিলেন তিনি অদ্ভুত ধরনে। কতকগুলো প্যাকৃ- 
বাক্স যোগাড় করে ঘরের ভেতরে একটি দেওয়ালের গা-ঘে-যষে রেখেছেন। 
আর তার ভেতরে যত রাজ্যের রেফারেন্সের বই । আর সে-সব বইয়ের 
পাতা সদাসর্বদাই খোলা রয়েছে । দরকার হওয়ামাত্র উঠে গিয়ে দেখে 
এসে নোট- করছেন । সেই প্যাকবাক্সগুলোর মাঝে মাঝে আবার রাস্ত! 
রেখেছেন চল! ফেরার জন্তে । সেই রকম এক অদ্ভুত লাইব্রেরী আমি 


দেখেছিলুম প্যাট্টিক গেডিসের সাজানো । 
ফিলকান্ডায় কিসের ধেন একটা মীটিং ছিল একদিন। জাবি গেছি 
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ভক্টর বোসের ধরে । তখন গ্েডিস বের হ্চ্ছেন বক্তৃত] দিতে । মাথার 
ছুল কাটা হরনি অনেকদিন থেকে । এ সময়ে আরশি দেখে নিজের 
মাথার দ্বল নিজেই ছে-টেছেন। এবড়ো-খেবৃডো। হয়েছে মাথাময় । দেখে, 
আপত্তি করলেন লেডি বোস। উত্তরে গেডিস্‌ বললেন, --ও থাক্‌। 
ওতে আর কি হবে । .লেডি বোস তার বারণ না শুনে নিজে কীাচি নিয়ে 
গোডিসের মাথার, চুল খানিক সোজা করে কেটে দিলেন। আর একবার 
গিয়ে দেখি, ফাউন্টেন্পেনের কালি পড়ে বুকপকেটে লেগে রয়েছে। 
লেডি বোস .দেখে আপত্তি জানালেন। সাহেব বললেন, --ও থাক না । 
নিচে গাড়ি দাড়িয়ে । তখন কাঁচবারও সময় নাই। তাড়াতাড়ি লেডি 
বোস করলেন কি, চক্খড়ি দিয়ে খানিক ঘযে দিলেন। ফলে, কালির 
দাগের ওপর আরও খানিক সাদা পৌচ পড়ে গেল। 

ডক্টর বোসের ঘরে আর এক দিন। আমাকে চা খেতে ডাকলেন। 
সব্বাই একসঙ্গে বসেই আমাদের খাওয়া হচ্ছে । কিন্তু, আমাকে কি যেন 
দেখাবেন বলে গেডিসের ভয়ানক ব্যস্ততা । আমাকে বললেন, --55%/8110% 
করে তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। দরকারী কাজ আছে । --এই বলছেন, 
আর খাবার গিলছেন তিনি নিজেও । --আর না, ওঠো, চলো । কি 
কাজ? বাড়ির ওদিকে সিস্টার নিবেদিতার ছবি টাঙ্গাতে হবে। এর জঙ্টে 
এতো ব্যস্ত যে খাবার নিজেও গিলে গিলে খেলেন। টাইম-জ্ঞান ছিল 
তার টন্টনে । 

'প্যাটি,ক্‌ গেডিস্‌ শান্তিনিকেতনে এলেন। গুঞুদেব ডেকেছিলেন তাকে । 
তখন আমাদের কলাভবন ছিল 'দ্বারিকে' । ওখানে তাকে সংবর্ধনা জানানো 
হবে; তিনি আসবেন বলে আমি সব সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছি । অভ্যর্থনা 
হবে মালা-চন্দন দিয়ে । এদিকে কিন্ত তিনি আসছেন না । সময় বয়ে গেল 
তরু আসছেন না। কিব্যাপার - দেখতে গেলুম | দেখি কি, গেডিস্‌ 
সাহেব 'দেহলী'-বাড়ির চারদিকে ঘুরছেন! নোংরা হয়ে আছে ওখানট। 
--ফাগজ-ছে'ড়া, শ্তাকড়া-ছেখ্ডা জমে যাচ্ছেতাই আবর্জনার স্তূপ পচে 
রয়েছে জায়গাঁটার | অথচ নিধিকার হয়ে সাহেব ঘুরছেন তার ওপর দিয়ে! 

*'অভার্থনার শেষে গেডিস্‌ বললেন, -বেশ অভ্যর্থনা করেছ, ভালোই 
লাগলে! । কিওত তোমাদের একটা বড়ো ও০ভির্ দেখলুন। সারা 
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আশ্রমটাঁকে তোমরা একটা ওয়েস্টপেপার বাস্ছেট- করে রেখেছে । 


আমাকে ডাকলেন। আমার সঙ্গে পরিচয় ছিল আগে থেকেই। 
বললেন, -তোমার সঙ্গে ঘরে ঘুরেই আশ্রম দেখবে । আমর] দ'জনে 
আশ্রম-পরিক্রম1! করতে লাগলুম ॥ রাস্তা দিয়ে চলা হচ্ছে। কলেজ- 
কোডিং পার হয়ে চলি। আমার বাড়ি, দুগারের বাড়ি পেরিয়ে গেলুম 
নেপাল রোড” একটু সোজা করে করা হয়েছিল । গেডিস্‌ বললেন, -_ 
রাস্তাটা একটু বাঁকিয়ে করলে পারতে । ওটাকে চৌমাথার কাছে সোজা! 
করে দিও। 

'ছাতিমতলায় নিয়ে গেলুম গেডিসকে । অনেক খরচ করে 
তখন ওখানে পোগিলেনের টাইল্‌ বসানো! হয়েছিল । বিশ্রী হয়েছিল 
সে দেখতে । দ্বিপুবাবু টাইল্‌ বসিয়েছিলেন। তখন সবে তিনি মারা 
গেছেন। কি কবা যায় বেদীর, জিজ্ঞাসা করলম আমি। গেডিসং 
বললেন, - তোমাদের খুব টাকা হয়েছে, না? -দাঁও মাটার বেদী করে। 


“মন্দিরে নিয়ে যাওয়। হলো। আমি বললুম, -মন্দিরে কাচ 
লাগানো, আমি পছন্দ করি না। এগুলোকে কিভাবে বদলানো যায়? 
তিনি বললেন, - তোমাদের অনেক পয়সা হয়েছে, মনে হচ্ছে। 
গেডিস ছিলেন, নি-খরচাবাঁদী । বললেন, -_ তোমরা ওয়াল-পেন্টিং 
করছে! তো! সব। এই কাচের ওপর মাটর প্রলেপ দিয়ে পেন্ট করে 


দাও না কেন। 

“মন্দিরের পাশের সাবেক এদে! পুকৃরট দেখানো হলো। তিনি 
বললেন, _-থামে!, আমি 010) করে দেবো, এখানে একটা সুন্দর 
পার্ক তৈরি হবে। পরিবেশ লক্ষ্য করে, যেখানে যেমনটি মানার তিনি 
সেই রকম পরিকল্পনা করে দিতেন। তিনি পরিকজ্জনা করতেন পরিবেশ 
আর প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য বজায় রেখে । 

“ঘুরতে ঘুরতে আমরা খাবার ঘরের পিছনে এলুম। সামনেই 
পাঁচীরের গেটের ওপর দৃ'টে। প্রকাণ্ড গম্বুজ । আমি ডিজাইন দেখাল-ম, 
বোঝালুম। তশীর পছন্দ হলো না। বললেন, -_-জীর্ন একটা পাচীরের 
ওপর এত ইট-চাপানো ! নিয়ে গেলুম “সিংহসদনে' । গেডিস দেখে 
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বিরূপ মন্তব্য করলেন । দেওয়াল ধাকিয়ে এতো ইটের খরচা করা! 
ও ডিজাইনও পছন্দ হলো না তশর। | 

'গ্েভিস্‌ সাহেব দিন কতক ছিলেন শান্তিনিকেতনে । এখানে তখন 
আমরা সেই 65০০9 অশীকার চেষট। করছি। দেওয়ালে ছবি করার 
আমাদের সেই সুত্রপাত। 'ঘ্বারিকে'র ওপরতলায় উঠতে সিডির দ্বাধারে, 
থামে ছবি করা হয়েছিল। গেডিস দেখে বললেন, --ভালো জিনিস। 
দেওয়ালে এসব করবে । অনেক ঘরের দেওয়াল তো! আছে তোমাদের 
এখানে । এই রকম জিনিস করবে । আমার মনে তখন .কিস্তু বিশেষ 
সঙ্কোচ, এই ছবিশুলো আদেো ভালে! হয়নি বলে। বিশেষ করে, 
দেওয়ালে তখন কোনো রং টিকৃছে না। সব দেখে শুনে তিনি 
বললেন, -বেশ তো, রং না টেকে, কাঠকয়লা দিয়ে ছবি করে।। 
ছবি করা বন্ধ করো না। আর জানবে, যদি একদিন একজন লোকও 
তোমার ছবি তাকিয়ে দেখে, তাহলেই বুঝবে তোমার ছবি কর! সার্থক 
হলো। যাই হোকৃ, দেওয়ালে ছবি করা বন্ধ করবে না কিছুতেই। 

“পকেটে তখর লেন্স থাকতো একটা সব সময়ে । ছুরি, কাচি, চিমটি 
থাকতো সঙ্গে -সে-ও সব সময়ে। একজন অথরিটি ছিলেন তিনি 
বোটানীতে আর বায়োলজিতে । টাইটেল ছিল তার দৃ'পাতা-জোড়া । 
রাস্তায় ফুল ফল বিশেষ কিছু দেখা মাত্র অমনি তুলে নিয়ে পকেটে 
পুরতেন। অন্তত কিছু পোকা-মাকড় দেখলেই নোট করতেন। অর্থা 
পথে পথে চলতে চলতেই 5509 চলতো! তার। বোটানীর আর 
বায়োলজির ভালো ভালে। আর্টিকেল লেখা আছে তখর বনু 5/21097৫ 
পত্রিকায় । 

'আমাদের খোয়াইএ একদিন বেড়াতে গেলেন আমার সঙ্গে। 
ওখানে আমাকে দেখালেন পিপড়ে-খেকো ফুল । নামটা ল্যািনে 
বোধহয় 10195578 5) আর ইংরেজী নামটা হলো $01106%/ 1 সেই 
ফুলের রং দেখে পি'পড়ে ওঠে । আর পি*পডে উঠলেই ফুলের 
পাপড়ি বুজে সায়। পি-পড়েটাকে আবদ্ধ করে তার রস শুষে খায় 
রাক্ষুসে ফুলটা। কত মরা পি"পঞ্চে তিনি দেখালেন আমাকে ফুলগুলোর 
ভেতরে গেতরে | ৃ | 
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থুব বড়ো শিক্ষাবিদ ছিলেন তিনি। ছবি অশকা শেখাবার পদ্ধতি 
সম্পর্কেও ভার চিত্ত ছিল গভীপ্প। গেডিস্‌ বললেন, --শিক্ষা কাকে বলে 
জানেন? অনেক বই পড়া হলেই তাকে শিক্ষা হলো, বলা চলেনা । সঙ্গে 
সঙ্গে 90965861017 চাই। মুখে মুখে, গল্পে-প্রবাদে, ফুলে পাতার মস্ত শিক্ষা 
দেওয়া যায় । আর যেলোক পণ্ডিত হবে, ভার স্বভাব কেমন হবে, জানেন? 
সে-লোককে নিয়ে গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দিলেও সে দমে যাবে না। বিপদে 
পড়েও দিকৃনির্ণয় করে নেবে সে। দিনে হাওয়া, রাতে নক্ষত্র দেখ: 
সে আপন পথ ঠিক করে নিতে পারবে! [11010%5-দের মতন সে চক্জ 
সুর্য গ্রহ তার! দেখে দেখে তার প্রয়োজন সে মিটিয়ে নেবে। আপনাদের 
মুনি-ধধিরাও ঠিক ভাই করতেন। প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ করে মনের পাঠ 
গ্রহণ করতেন। শরীরের প্রয়োজনে বেছে বেছে আহার্ষ, সংগ্রহ করতেন। 
তাদের যা যা” আবশ্যক, প্রয়োজনের তাগিদেই যথাযোগা বস্ত যোগাড় করে 
ফেলতেন। অন্থখে-বিমৃখে প্রতিষেধক ওমৃধপত্রের জন্কে গাছগাছড়।! চিনে 
চিনে বাবহার করতেন। --এইভাবে পর্যবেক্ষণ করতে করতে বস্তজ্ঞান 
জন্মায়; আর তা থেকেই শিক্ষালাভ করে পণ্ডিত হওয়া যায়। গুরু 
শিল্ককে, অধ্যাপক ছাত্রকে মুখে মুখেই অনেক শিক্ষা দিতে পারেন। 
অবশ্য তার বেশি শেখাবার বা শেখবার দরকার হলে পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানের 
আধার বই-পড়তে হবে। তবে আমার মতে, মৌখিক শিক্ষা আগে দিতে 
হবে । পরে, বই পড়ে শিক্ষালাভ করবে। --গেডিস্‌ সাহেব শিক্ষা 
সম্পর্কে এই রকম যে-সব কথা বলেছিলেন, আমাদের শ্রানিকেতনের “শিক্ষা সমত্র। 
গেই পদ্ধতিই অনুসরণ করা হতে লাগলে।। 

'প্যাটিিক গেডিস্‌ সাহেবকে খুবই ভালে! লেগেছিল আমার । ডিনি 
এধান থেকে কলকাতায় ফিরে দাঞ্জিলিং গেলেন। আমাকেও যেতে 
বলেছিলেন। গেনুম আমি দাঞ্জিলিং-এ _বাগান বাড়িতে । ডাঃ নীলরতন। 
বাবুর বাড়ি, নাম -মায়াপুরী” । ডক্টর বোসও থাকতেন গিয়ে সেই বাড়িতে । 
_্রোডিস্‌ সাহেব গিয়ে উঠেছেন সেইখানেই। আমি গেলুম। গিয়ে দেখি, 
দারুণ শীতে বাগানের মধ্যে একট! খাট পাভা, আর তাতে মশারি টাঙ্গানে। |. 
জিজ্ঞাস! করায় বললেন, --বাইরে বাগানেই আমি ভালে। থাকি। রাত. 
কাটলে! । ভোরে উঠে তিনি স্লান করলেন। চা-পর্ব চুকলে।। . আমাকে, 
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নিয়ে বাগানে ঘুরতে লাগলেন; একটি ফুল দেখালেন। আমাদের বাকস্‌ 
ফলের মতন। মুখ হশ করে আছে। গেডিস্‌ বললেন, --দেখেছেন, এই 
ফুলট! হাসছে । শুধু হাসি নয়, ফুলটা কথা কইছে। --কেন এরকম করে 
আছে জানেন? -দেখালেন তিনি নিজে সেই ফুলটার স্কেচ. করে। 
এর রং ধরেনি এখনও, সেজন্যে । --দাজিলিং-এর বাগানে এই আমার 
এমটা মস্ত শিক্ষা লাভ হলো । আর শিক্ষা লাভ হতে| তার সঙ্গে একটু 
'ুধুর্ীলেই। 

শ.. শাস্তিনিকেতনে তিনি যতদিন ছিলেন, “নতুন বাড়িতে, তিনি দিবারাত্র 

ঘরের জানাল! কপাট খুলে রেখে দিতেন। জিনিসপত্র চোরে চুরি করে 

নিয়ে -যাবে বললে, তিনি হাসতেন। তীর স্ত্রীও সঙ্গে এসেছিলেন। 

“বাথরুমে যেতেন যখন, বাইরে পোশাক ছেড়ে একেবারে উলঙ্ন হয়ে 
যেতেন কিছুমাত্র লজ্জা! করতেন না। গেডিস্‌ এদেশে থাকতে থাকতেই 
তার স্ত্রী মারা গেলেন। তখন হাউ হাউ করে সে কী কান্না। বলতেন 
তিনি, তিনি তো শুধু আমার স্ত্রী ছিলেন না; তিনি ছিলেন আমার ম]া। 

“দেশে ফিরে গিয়ে বাহাত্বর বছর বয়সে আবার তিনি বিবাহ করলেন 
--সেবার জন্যে । পিজে ইউনিভাপসিটি স্থাপন করলেন। তাতে ছাত্রছাত্রীদে 
শিক্ষা দিতে লাগলেন নিজের আদর্শ আর আইডিয়া মতো!। 

“আর্থার গেডিস্‌ হলেন তার ছেলে। ডিনিও শিক্ষা লাভ করতে 
লাগলেন বাবার বিদ্যালয়ে । বাব] নতুন বিবাহ করায় ছেলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি 
হয়ে গেল। শেষে প্যাক গেডিস্‌ মারা গেলেন অভাব-অনটনে পড়ে। 
প্যাটিক গেডিসের ছেলে আর্থার গেডিস্‌ এখানে শ্রীনিকেতনে ছিলেন বহু 
বছর। তার কথা যথাসময়ে বলবে । 





॥ স্টল! ক্রামৃরিশ, ১৯২২ ॥ 


'এবারে স্টেলা ক্রাম্রিশের কথা কিছু বলি। স্টেলা হাজেরীয়ান 
মেয়ে । শাস্তিনিকেতন-আশ্রমের নামডাঁক শুনে আর গুরুদেবের 
আমন্ত্রণে এলেন এখানে । আশ্রমে এসে তিনি গথিক আর বৈধ্ত্তাইন 
আর্টের ওপর বক্তৃতা দিলেন। আর দিলেন 'ভারভীয় শিল্প-প্রতিভা"র 
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ওপয়। ত্রার চোখে প্রিমিটভ ধরনের ছবি বেশি ভালো লাগতো । 
অজন্তা-টজত্তা তত পছন্দ করতেন না। অথচ গথিক আর অজ্জন্তার আর্ট 
একই সঙ্গে শুরু হয়ে, গথিক কেন পিছিয়ে রইলো, আর অজস্তা কি করে 
এগিয়ে গেল তার সদ্বত্তর তিনি দিতে পারতেন না। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক হয়ে আর্টশিক্ষণে ছাত্রছাত্রীদের তিনি কিছু ভুল পথও দেখিয়েছেন 
সেকথা বলতেই হবে। 

আশ্রমে এসে তিনি 1)106-210 দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। 
তার সে-সাধ মিটতে দেরি হয়নি; তারই জুতোর তল। আশ্রমের উইএ 
খতম করে দিয়েছিল। যাই হোক, স্টেলা মডার্ন আর্টের ওপর অনেক 
চিন্তা করেছিলেন । বিলিতী শিল্পের তিনি একজন বড়ো সমালোচক । 
ভারতের পরম্পরাগত মু্তিশিল্পের ওপরেও তার কাজ আছে অনেক। তবে 
তার গুরু যে কে, তা আমি জানি না। এদেশে অক্ষয় মৈত্রেয় মশায়ের 
সঙ্গে স্টেলার যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ । 

“সে সময়ে বিলিতী মডার্ন আর্ট সম্পর্কে খুব ভালে! জানতেন স্টেলা। 
বিলিতী মডার্ন আর্ট প্রথমে কিভাবে আরম্ভ হলো সে-বিষয়ে তিনি আমাদের 
বোঝাতে লাগলেন । মডাঁন আর্ট কি, ইটালীয়ান আর্ট কি, --এই সব 
বিষয়ে তিনি বোঝাতে লাগলেন । তার ইংরেজী উচ্চারণে হাঙ্গেরীয়ান টান 
ছিল; সেই জন্তে আমরা তার সব কথা ধরতে পারতুম না । শান্তিনিকেতনে 
তিনি ক্লাসে বলতেন বসে বসে। মাটিতে বসে র্লাস হতে । সেকালে বিদেশী 
পোশাক ছিল মেয়েদের হীট্ু পর্যস্ত ছোট ফ্রকৃ। সেই পোশাক পরে 
হশটু মুড়ে বসতে তার পক্ষে বড়ো অসুবিধে হতো । স্টেলার অবস্থা দেখে 
গুরদেব বললেন, --গুকে বসতে একটা মোড়া দাও | র্লাসে তার কথা 
প্রথম প্রথম বুঝতে পারতেন কেবলমাত্র গুরুদেব । স্টেলার বলা শেষ 
হলে গুরুদেব তার ইংরেজীতে আবার ভালে করে, সংক্ষেপ করে সবটা 
আমাদের বুঝিয়ে দিতেন। তার বক্তব্যটা গুরুদেব অনেক সহজ করে 
বোঝাতেন। শান্তিনিকেতনে স্টেলা তখন অনেক লেকচার দিয়েছিলেন । 
ক্রমে আমর1 তখর কথা সব ঠিকমতো বুঝতে পারতুম। তিনি 'আধুনিকতা'র 
পত্তন করলেন আমাদের কলাভবনে। 

৯৬ 
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“ভারতবর্ষে মতার্নআ প্রবর্তনের সূত্রপাত হয়েছিল শান্তিনিকেতনেই । 
. মতান-আর্টের বিশ্লেষণ আর করণ-কৌশল সম্পর্কে আলোন্চনা আর তার 
প্রয়োগ এখানেই হয়েছিল প্রথম । এখন (১৯৫৫) মাদ্রাজ, বোম্বে সব 
জায়গাতে হয়েছে । ,আমি খুব তর্ক করতুম স্টেলার সঙ্গে। তার কথা 
বিশেষ বুঝতে পারতুম না বলেই, খুব বেশি তর্ক করতুম। তর্কে স্টেলা 
যখন আমাকে বোঝাতে পারতেন না, তখন তার চোখ ছলছল করে 
উঠতো। অনেক সময়ে কেদেও ফেলতেন। স্টেল ক্রামূরিশ . অনেকদিন 
ছিলেন এখানে । বেশ কিছুদিন ছিলেন। 


'সেকালে আমাদের আশ্রমের ছাত্রদের মডান“-আর্টের ওপর অহেতুক 
ভক্তি জন্মে গেল স্টেল৷ ক্রাম্রিশের কৃপায়। আমার ছাত্রদের ছু'একজন 
এ সময় থেকে এ পথ ধরলেন। আমার বোধ হয়, বিদেশী বলেই যেন 
ওদের ভক্তির মাত্রা একটু বেড়ে গেল। কিন্ত আমার মন তখন গুদের এ 
কর্মে ঠিক সায় দিল না! আমি ঠিক সবট! বুঝতেও পারতুম না। অথচ 
আশ্চর্য এই, আমার ছাত্র হয়ে রা সব ঠিক ঠিক বুঝে গেলেন। এবং ক্রমশঃ 
&ঁ মডার্ন আর্টের ফ্যাশানে ছবি আঁকতে আরম্ভ করে দিলেন। আর দেখ, এখানে 
বসে এখনও কেউ কেউ সেইভাবেই চালিয়ে যাচ্ছেন। --স্টেলার এই 
অভাবিত গুণপনা দেখে অবনীবারু তার নাম দিয়েছিলেন --দিদিমণি' | 


শান্তিনিকেতনে তখন অবনীবারু আসতেন মাঝে মাঝে । একবার স্টেলা 
আমাদের কলাভরনের একটি ছাত্র অর্ধেন্দ্র ব্যানাজীকে বললেন, ছবি 
কর। -_অধেনন্্র অশকা ছবিতে দোষ ছিল একটু । সে ছবিট৷ দেখে 
সমালোচনা করে স্টেলা বললেন, ২7705 81650 0088 00 ০০ 18217550 । 
--মতি কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন স্টেল ক্রাম্রিশ একজন শিল্পশিক্ষার্থীর 
প্রতি। অধেন্দু কাদে! কাদে! হয়ে সব বললে অবনীবাবুকে। শুনে 
অবনীবারু বললেন, --'ও তো! ডাইনী বুড়ী! ছেলের। যখন ছবি আকছে, 
সে-সময়ে সেই ছবির সমালোচনা করতে নাই। যে করে সে তো ডাইনী। 
অবনীবাবু খুব ধমৃকে দিলেন স্টেলাকে । বললেন, -__তুমি এরকম সমালোচনা 
আর কখনো করো না! আমাদের কঙ্গাভবনের কাজেরও সমালোচনা 
করতেন স্টেলা। ভাতেঙও অবনীবারু ভাকে ধমৃকেঘিলপেন। --এই রকম 
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ধমক ক-বারই যেন অবনীবাবু দিয়েছিলেন তাকে । আর ধমক খেলেই 
পটেল কিন্ত ফি বারেই কেদে ফেলতেন। 

“সোসাইটির এগ্জিৰিশনে একবার ছবি দেখছেন স্টেলা। আমি তখন 
তাকে চিনতুম না। সেই সময়ে আমার কতকগুলে৷ ছবিতে চীনে জাপানী 
' ছবির আভাস পড়েছিল। অবশ্য সে-ছবিগুলো চীনে-জাপানে যাবার অনেক 
ভাগে করা। একটা ছবি আমাদের কলাভবনে রাখা আছে --পরুর 
গাড়ি করে আমরা শান্তিনিকেতন থেকে যাচ্ছি রাত্রে -চীনে ধরনে অখকা 
আমার এই ছবিখানা । স্টেল। ছবিখানার মমালোচন৷ করে বললেন, --৭87709 
73৪১৪) 1195 5010 1715 5০001 109 01)174'1। কথাট। গেল অবনীবাবুর কানে। 
রেগে কাপতে লাগলেন তিনি । বললেন, -আমরা কতো আগে থেকে 
তোমাদের কাছে নিজেদের “সেল্' করে দিয়েছি; আর যত দোষ এই 
চায়নার বেলাতে ! --অবনীবারু এই না বলতেই স্টেপার চোখ ছলছল 
করে উঠলো। তন্ষুণি তিনি কেদে ফেললেন। দেবীপ্রসাদকে একবার 
রকুনি দিয়েছিলেন অবনীবাবু । --আমার একটা ছবি --পেনসিল ড্রয়িং 
--'ঘর-ছাড়। সীওতাল ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে । প্রশান্ত মহালনবিশের 
রাছে আছে সে ছবিট।। তার ড্রয়িং দেখে দেবীপ্রসাদ বলেছিলেন, -- 
এ্যানাটমিতে ভুল আছে ঘাড়ের কাছটায়। শুনে, দেবীকে ডাকলেন 
অবনীবাবু। -তুমি এই কথা বলেছ? এযানাট'মর তুমি কি শিখেছ ?-- 
এমনি আমার ছবির কিছুমাত্র সমালোচনা সহা করতে পারতেন না তিনি। 

'স্টেল৷ খুর গালো নাচিয়ে ছিলেন। বিলিভী নাচ নয়, হাঙ্গেরীয়ান 
লাচ জানতেন ভালো রকম। এখানে নাচতেন । গুরুদেবকে তায় নাচ 
দেখাবেন বলে তিনি একদিন নাচের আয়োজন করলেন । গুরুদেব 
থাকতেন 'দেহলী'তে। দেংল।র পাশের বাড়ির একটা ঘরে থাকতেন স্টেল।। 
পাশের এ খড়ের ঘরগুলি ছিল তখন ফরেন গেন্ট হাউস। এযাগু জ, মরিস্‌ 
_ সবাই থাকতেন এখানে । স্টেল। ঠার ঘরে দরজ। বন্ধ করে দিয়ে গুরুদেবকে 
নাচ দেখাচ্ছেন । মেখেয় ছিল মানুর পাতা । স্টেপ] নাচছেন জ্বতো পরে। 
হঠাঃ স্টেলা পড়ে গেলেন পা 91 করে হাটু মুড়ে। পড়ে গিয়ে হাটুর 
তার মালুইচাকি সরে গেল। 10191008060 হয়ে গেল। গুরুদেব তখন - 
তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে পাঠিয়ে দিলেন হাসপাতালে । সেরে গেল কিছু 
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দিন বাদে। ভারপরেও স্টেলা রইলেন এখানে কিছুদিন ধরে। ছবি-টবি 
দেখতেন আমাদের -__অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে। তবে তার ম্বখে আর 
বিশেষ কিছু সমালোচনা শোনা যেত না, অবশীবারুর সেই ধমক খাবার 
পর থেকে । 

'ছবির আঙ্গিক বিষয়ে স্টেলার ব্যুংপত্তি ছিল খুব ভালে রকম। 
চিত্রের বা অন্য সুকুমার-শিল্পের ভালো মন্দ তিনি বুঝতে পারতেণ চট: 
করে। ক্রমে তিনি ভারতশিলের ওপর বই লিখতে আরম্ভ করলেন। 
অক্ষয় মৈত্রেয় মশায়ের সঙ্গে ভার যোগাযোগ ছিল। তার কাছে যেতেন 
স্টেলা। মৈত্রেয় মহাশয়ও স্নেহ করতেন স্টেলাকে। মৈত্রেয় মশায় স্টেলাকে 
বোঝাতেন ভারতায় ভাঙ্কর্য আর চিত্রশিষ্স। 'অভিলধিতার্থচিন্তামণি' বা এই 
ধরনের শিল্পবিষয়ে সব শক্ত শক্ত বইয়ের ব্যাখ্যা তার কাছ থেকে শুনে 
গুনে নোট করে করে বই লিখতে লাগলেন স্টেলা। ক্রমে ভারতশিপ্লের 
ওপর অনেক বই' লিখে ফেললেন তিনি। অবশেষে 117018) /১এর 
ওপর তিনি একজন ৪800)011/ হয়ে গেলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
শিল্পশান্ত্রের চেয়ারে বাগেশ্বরী অধ্যাপক হয়ে বসলেন তিনি -_সে-কথা 
আগে বলা হয়েছে। 

«এদেশে একজন ইটালীয়ান ধনী ভদ্রলোককে বিবাহ করলেন স্টেলা। 
নাম ভার বোধ হয় 'নেমেনি' সাহেব । কিন্তু যখন পাঞ্জাব বন্নকট হলো, 
ভ্রন্টিয়ারে মারা গেলেন তিনি গুগাদের গুলিতে । তবে স্টেল৷ ক্রামূরিশ 
হলেন স্বনামধন্য মহিলা । তার স্বামীর নাম থেকে তার পরিচয় নয়। 
তার বিয়ের আগে বা পরে আমরা তাকে ডক্টর স্টেলা ক্রাম্রিশ 
বলেই জানি। কলকাতার নব্যকলা-সমাজের প্রতি জ্বার্মান দৃর্টিভঙ্গিতে 
তার নাক-তোল। স্বভাবের জন্তটে তাকে আমরা ভালোমতেই জানি। 
স্টেলার স্বামী তেমন নামজাদা লোকও ছিলেন না। 

“আমাদের ও. সি. গাঙ্থুলী মশাই সোসাইটি থেকে কাগজ বের 
করতেন-__ ত07/১৬--4৯ ০]81 01 910168081 41670001509 1001811- 
01060 05 02019000019 00901087  038178919 । এগারো বছর বের 
হবার পরে কাগজটি বন্ধ হলো। অধেন্দ্রবারু [২817-এর সম্পাদন-ভার 
ছেডভু দিলেন | এর পর সোসাইটি থেকে আর-একটি পঞ্জিকা বের 
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হতে লাগল । নাম হলো-- 10027521 ০01 0705 $০0০916(5 ০1 01160181 
/1। এর সম্পাদক হলেন অবনীন্দ্রনাথ আর স্টেলা ক্রাম্রিশ॥ এই 
পত্রিকাটি চলেছিল পনের-ষোল বছর ॥। পরে সোপাইটির অবস্থা হলো 
মর মর; পত্রিকাও বন্ধ হয়ে গেল। এর মধ্যে স্টেলা ক্রাম্রিশ এদেশ 
থেকে চলে যাবার পরে, এই পত্রিকাটি চালাতেন আমাদের ডব্ঈর 
নীহাররঞ্রন রায়। এ কাগজে স্টল] আমাদের অনেকের স্বপক্ষে 
লিখেছেন অনেক কথা। পাতা উল্টে দেখলেই সব বুঝতে পারবে। 


“অক্ষয় মৈত্রেয় মশায়ের খবর পাওয়া মাত্র স্টেলা ক্রামরিশ তার 
কাছে ছুটে যেতেন। মৈত্রেয় মশায়ের কাছ থেকে স্টেলা আদায় 
করেছিলেন অনেক-কিছু। স্টেলা আছেন এখন ( ১৯৫৫) সইজারল্যাণ্ডে। 
মাঝে তিনি চেষ্টা করেছিলেন সইজারল্যাণ্ডে বসেই কলকাতার 011970091 
1 99918-র এই |09811081-ট1 চালাবেন। কিন্তু সোসাইটি-কতৃপক্ষ 
সেটা পছন্দ করলেন না। তবে, আমাদের ডক্টর নীহাররঞ্জন ইচ্ছে 
করলে এ 7০81981-ট1 চালাতে পারতেন।! 


শান্তিনিকেতনে প্রথম আসার কিছুদিন পরে ডক্টর স্টেল ক্রাম্রিশ 
ভারতশিঞ্পের ওপর যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেটি ডক্টর শ্রীঅমিয়চন্দ্র 
চক্রবর্তী বাজালায় অনুবাদ করেছিলেন। প্রবন্ধট প্রকাশিত হয়েছিল 
প্রবাসীতে । স্টেলা ক্রাম্রিশের এই রচনাটি পড়লে “ভারতীয় শিল্প গ্রতিভা, 
সম্পর্কে তার তখনকারের দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার বোঝা যাবে । পরে, ড্র 
স্টেলা শান্তিনিকেতনের সঙ্গে বিশেষ কোনো যোগ রক্ষা করেননি । 
আচার্ম নন্দলাল প্রমথ ভারতশিল্পীদের সঙ্গেও তীর তেমন কোনো! 
যোগাযোগ ছিল না। তবে, শান্তিনিকেতনে সে-সময়ে মডার্ন-আর্টের 
প্রবর্তনের ব্যাপারে আমাদের মনে হয়, একমাত্র স্টেলা ক্রাম্রিশই দায়ী 
ছিলেন না। অবনীন্দ্রনাথের সাম্প্রতিক শান্তিনিকেতন-আগমন এবং 
আশ্রমে তশর ভাষণে আমর] শিল্পক্ষেত্রে ছাত্রদের স্বমত অনুবর্ন করার 
সম্পর্কে উৎসাহদানের বিশেষ ইঙ্গিত পাই। 


॥ স্টেলা ক্রামরিশের ভারতশিল্প-চিন্তা, ১৯২২ ॥ 


মানুষের মনে যে সৃজনীশক্তির বেগ আছে তার প্রকাশ চেষ্টাতেই 
শিল্পকলার জন্ম । সৃষ্টি বলতে আমরা দুটো কথা বুঝি, অ্রষ্টা, ষে 
সুষ্টি করবে, এবং সেই জিনিস যা সৃষ্ট হবে। শিল্পীর উপাদান হচ্ছে 
জীবন, --প্রাণের প্রাচর্ধকে তার অন্তহীন বৈচিত্র্যকে রূপের ভিতর দিয়ে 
ব্যক্ত করে তোলা, শিল্প-রচনার মধ্যে আকার দান করাই হচ্ছে তর 
সমস্ত সাধনার লক্ষ্য। শিল্পরচনামাত্রেই সৃষ্টি, এবং সেইজন্যে তার মধ্যে 
একট! প্রাণধর্ম আছে যাকে অবলম্বন করে সে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে 
এবং নিজের অস্তিত্বের অধিকার ও সতাতা সপ্রমাগ করে; -তার 
সার্কতার মূল কারণ তার নিজেরই মধ্যে নিহিত, বাহিরে বা অন্থ 
কোথাও নয়। প্রত্যেক শিল্পরচনাতেই রেখা, সমতল ক্ষেত্র, আয়তন ও 
বর্ণ পরম্পরের সঙ্গে একটা গভীর সামঞ্জস্য, একটা নিবিড় সম্বন্ধের গ্ল্ 
যোগসৃত্রে বিধৃত হয়ে বিরাজ করে, একটা বিশিষ্ট অভিগ্রায়সৃচক 
আকৃতির মধ্যে তার একট! ভাবের এঁকে মিলিত হয়ে তাৎপর্য পায় 
এবং অনন্তের চিরন্তন সঙ্গীতকে ধ্বনিত করে তোলে। 

দেশে দেশে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জীবনের এক-একটা অংশ 
সমাদূত হয়ে থাকে, জীবনের এক-একটা।. রূপ নুতন করে যেন চোখে 
পড়ে যায়, এবং সেইজন্যে কালের পরিবঙনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি 
বংশানুক্রমেই শিল্পীর মনেরও দ্রিকৃ-পরিবর্তন না হয়ে পারে না, শিল্পসূ্টির 
প্রবাহ ক্রমাগত নব নব ক্ষেত্রে প্রবাহিত হয়ে তবেই যেন আপনার 
প্রকৃত সত্তাকে অনুভব করে। এই কারণে পৃথিবীতে অধ্যাত্ম জগতের 
আর অন্ত নেই, চার দিক থেকেই আমরা এই-সব অদৃশ্য ভুবনের 
দ্বারা পরিবেষ্টিত ; কোন্‌ শুভমৃহূর্তে অকম্মাং কোন্‌ শিল্পীর কাছে 
তাদের রহদ্যের ঘন-আবরণ সহসা উন্মুক্ত হয়ে যাবে, তাদের অন্তরের গোপন 
কথাটি আবার এক নুতন প্রাণের স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে সজীব সত্য 
হয়ে উঠবে -_সেই আশা-পথ চেয়ে ধেন তারা নীরব ধৈষধে চির-অপেক্ষমাণ 
হয়ে থাকে । 


ভারতশিজী নন্দলাল ১২৭ 


আর্ট সম্বন্ধে আলোচনা করছে হলে প্রথমেই রূপক এবং, 
সাংকেতিকতা৷ জাতীয় সব কথা ভোলা চাই, কারণ শিল্পরচনায়্াত্রই 
স্বপ্রকাশ, মূল সত্যের সঙ্গে তাদের একেবারে সোজান্বজি কারবার, 
এবং সত্যকে অথগুভাবে ফুটিয়ে তুলছে বলে তার সমগ্রবূপের মধ্যেই 
তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া! যায়, বাহিরের যুক্তি বা চিন্তা, ব্যাখ্যা বা 
বিবৃতির কিছুমাত্র দরকার করে না। এপিফ্যাণ্টার গুহা-মন্দিরের দেয়ালের 
মধ্যে থেকে 'ত্রিমৃতি'র বিরাট প্রস্তর-ক্ষোদিত মৃতি তার সমস্ত বিশালতা! 
এবং অপূর্ব রেখাবিন্তাস নিয়ে যেন চতুষ্কোণ অন্ধকারের পুরঞ্জে স্তভিত 
হয়ে বেরিয়ে এসেছে । নিরৃং সৌসামঞ্জস্য এবং খোদিত আকৃতির 
ক্রমবিকাশমান রূপপর্যায়ের একটা তরঙ্গ এক মাথার পার্শদেশ থেকে 
ধীরে ধীরে উত্থিত হয়ে, মধ্যস্থিত মাথার সম্মুখ দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, 
তৃতীয় মাথাটির ধারে ধারে অল্পে অল্পে নিম্মদিকে হ্রাস হতে হতে 
মিলিয়ে গিয়ে যেন সমস্ত ত্রিমৃক্ধিকে আলিঙ্গন করে রয়েছে । তাদের 
ভিন্ন ভিন্ন দেহগুলি পাথরের ভিতর তলিয়ে গিয়ে আপন আপন স্বতন্ত্র 
সত্তা এবং বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলল, যা থেকে গেল তা হচ্ছে একট। বিরাট 
প্রস্তরের স্তম্ভ, এবং সমস্তটাকে ব্যাপ্ত করে একটা অদৃশ্য অপূর্ব দেবত্বের ভাব । 
অতি কোমল কম্পিত রেখা যেন কপোল ও জযুগলের উপর দিয়ে লীল। 
করতে করতে চলে গেছে। এই ছন্দোময় সমান্তরালগামী গতি মাথায় 
উপরকার ত্রিকোণাকৃতি কিরীট-সদ্বশ আচ্ছাদনাদির উস্চু নিষ্ঠ নির্মাণ-প্রণালীর 
আরেকট। বিরুদ্ধগতির সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে একট স্থিরতা, একটা মমতা, 
একটা অতি মনোরম এবং নয়নাভিরাম সুষম! প্রাপ্ত হয়েছে । এখন এই 
যে শারীরিক আকৃতির নানা অংশের অতি সূক্ষ্ম সুনিপুণ সমাবেশ ও রচনা- 
প্রণালী, উচু নিচু ও পাশাপাশি রেখার বিরুদ্ধগতিকে সংযত এবং সংহত 
করে এই যে একট অটল অপরিবর্তনীয় ভারসাম্যে নিবন্ধীকরণ --এ-সমস্তের 
ভিতর দিয়ে শিল্পীর সেই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে _সেই কল্পনাই মূর্ত হয়ে 
উঠেছে যেখানে তিনি ভগবানের পরম অদ্বৈত ধ্রুব স্থরূপকে ত্রয়ীরূপে 
দেখেছেন। এবং শিল্পীর এই মনোভাবট বুঝতে হলে মরল মন ও যথার্থ . 
অনুভাবিকতার সঙ্গে এ বিশেষ শিল্পরচনাটির দিকে তাকালেই যথেষ্ট, কেনন! 
ভার অন্তরের বাণী আপনা হতেই ধ্রনিত হয়ে উঠছে, বাহিরের কোনে! 


১২৮ ভারতশিল্পী নন্দলাল 


টীকা বা অন্বয়ের জন্তে কোথাঁও লেশমাত্র অপেক্ষা রাখেনি । 

এ হলো ভারতীয় শিল্পপদ্ধতির একটি ধারা ; এ ছাড়াও আর-একটি প্রণাপী 
আছে যেখানে মানসম্তিকে রূপ দেওয়া নয়, বাহ্য প্রকৃতিকে ভাবে অনুপ্রাণিত 
করে দেখানোই হচ্ছে শিল্পীর উদ্দেশ্য । আর ভেবে দেখতে গেলে আধ্যাত্মিক 
জগৎ এবং প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে যে একট সৃষ্পষ্ট সুনিগিষ্ট সীমারেখা 
আছে তাও ত নয়। অসীম সেচায় সীমার "নিবিড় সঙ্গ,” যা অরূপ এবং 
নিরাকার তারও পরিচয় ত আমরা বিশ্ববৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে রূপের মধ্য 
দিয়েই পাই; এই প্রকৃতি এই বাস্তব জগং সে-ও ত এক অনির্বচনীয় অপরিমের় 
প্রাণশক্তিরই অভিব্যঞ্রনায় স্পন্দমান। সৃতরাং শিল্পীর পক্ষে দ-ই সমান সত্য, 
এবং তার প্লচনার জন্যে দ্ুয়েরই সমান দরকার । .তিনি আমাদের এই 
মাটির কাছ থেকেই ফুল ধার করে তবে ত তাকে পাথরের গায়ে গায়ে 
কোমল কম্পিত ম্বণাল-বৃন্তটির উপর অপূর্ব লাবপ্যলহরে লীলায়িত করে তুলতে 
পারলেন | ফু, পাতা,জল, পাখী সেখানে &ক বিশুদ্ধ সবরের অমরাবতীতে 
স্থান পেল --সেই দ্বন্মবিরোধবৈষম্যবন্জিত উঠ জগতে যেখানে প্রতি 
পুষ্পকোরক, প্রতি কৌমল পত্রপল্পব এক অনন্ত সৌন্দর্যের বূপরশ্মিপাতে 
সমুন্তাসিত, যেখানে কোনো কিছুই ব্যর্থ বা অপ্রাসঙ্গিক নয়, কল্পনা! এবং 
বাস্তবিকতা যেখানে অপরূপ মিলনের মাধূর্যে বিলীন হলো । এই যে রূপসৃষ্টি 
এ-ত কেবল আলঙ্কারিক নয়, এ-ত কেবল সাজসজ্জ শিল্পচাতুর্যসংক্রান্ত নয়, 
এ যে 'সৌন্দ্ষের পুষ্পপুঙ্জে প্রশান্ত পাষাণে' বিকশিত একটি করুণ কমলের 
মুগ্ধ জয়গান। প্রকৃতির শুধু অবিকল নকল করে যাওয়া, বা কেবল তার 
ভাবকে রূপ দেওয়া, এর কোনটাই ভারতীয় শিল্পীর ঠিক আদর্শ নয়; 
প্রকৃতির নিবিড়-নিহিত গতিবেগ, তার গোপন প্রাণম্পন্দনকে তিনি উপলকি 
করে নেন এবং তারই তালে তালে নিজের মনোধর্মন এবং স্বভাবগত সৃষ্টিগ্রণালী 
অনুসারে তিনি একটা ্বতন্ত্র ভাবোভ্্ল রূপরচনা করতে বসেন। আমরা 
যে বিশেষ শিল্পরচনাটর কথা বলছিলাম সেখানে প্রস্তর-খোদিত এ কম্পিত 

পদ্যরৃনতগুলি তাদের উপরকার পুর্ণ-কুস্থমিত সভৌল পন্পক্ষুল এবং সুক্সাগ্র 
কমঙ্গ-কপিকার মাধূর্বসস্তার নিয়ে অতি মধুর সবযমার সহিত প্রকৃতির একট! 
ভারী অপূর্ব ছন্দকে ঘ্লিয়ে তুলেছে। 

ৃ ভারতীয় শিল্পকলার প্রত্যেক জিনিসকেই এমনি একট! অনৃদতির প্রাধল্, 
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একটা নিবিড়তা এবং একগ্রতার সঙ্গে ধরে দেখানো হয়, কারণ যঙ্গিও 
চেতন'-শক্তির সৃষ্মতাহেতু অল্পেতেই শিল্পীর মন সাড়া দেয়, তৎসত্বেও 
কর্পনাবিকাশের জন্যে তাকে কোনো বিশিষ্ট বিষয়ে নিবদ্ধ থাকতে হয় 
না, কোনো বাহক বস্ত-সামগ্রীর উপর একান্তভাবে তার অবলগ্বন না করলে 
চলে। তাই তিনি ক্রমাগত নুতন নূতন রচনার বিষয় এবং তার জগ্দে 
নূতন নৃতন নিয়ম এবং প্রয়োগপ্রপালী উদ্ভব করে যান। বস্তত ভারতের 
মত এমন স্বাধীনতাপ্রিয় এবং স্বাতন্ত্যচারী শিল্পপ্রতিভা জগতে আর দ্বিতীয় 
নেই। নিজের বিশেষত্ব এবং স্বগঠিত নিয়ম-প্রণালীকে এখানে এতদূর পর্যন্ত 
নিয়ে যাওয়া হয় যে শেষে আপনার উদ্দেশ্য এবং ইচ্ছাকেও সম্পূর্ণভাবে 
কার্ষে পরিণত করে তোলা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। এইজন্যে শেষে 
এমন সব প্রকাশপদ্ধতি এমন সব নিরীক্ষণ-প্রণালীগত নিয়মের সৃষ্টি করতে 
হয় যা সমগ্র শিল্পরচনার প্রতি সাধারণভাবে প্রযোজ্য হতে পারে না, 
অথচ ছবির প্রত্যেক অংশের উপর খুব ঘনিষ্ঠভাবে আপন অধিকার বিস্তার 
করে। এর একটা ভালো দৃষ্টান্ত এলোরায় যে একটা পাথরে-কাটা মন্দির 
আছে সেইটে। এই শিল্পরচনায় অতি সৃশ্্স স্নিপুণ কারুকার্য এবং অপর্যাপ্ত 
জটিল রেখার বৈচিত্র্য যেন সৃষ্টির অজস্রত্বে উৎসারিত হয়ে সকল বাধাবিদ্ 
একেবারে আচ্ছন্ন করে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করে দিয়েছে । এখানে দেখতে 
পাই শিল্পজনিত সংযমের বদলে অফুরন্ত শক্তির আতিশয্য, সীমা ও 
পরিমাপের স্থানে পুর্ণতা ও সমগ্রতা, এবং রচনাবিন্তাসের পরিবর্তে সৃষ্টির 
একট] বিপুল উদ্যম ও দ্বিধাঁবিহীন আনন্দ-উচ্ছ্বাস। 

এই প্রকার শিল্পসৃর্টি রূপপ্রকাশের ঘা সবচেয়ে সহজ বাহুল্যবর্জিত 
উপায় __রেখা -তার মধ্যেই নিজেকে সংযত এবং ঘনীভূত করে তোলে, 
অন্ততঃ এইদিকেই তার বিশেষ দৃর্টি পড়েছে বলে ত মনে হয়। অজনভ্তাগুহার 
গায়ে গায়ে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী বা ঘরবাড়ির নফৃসা, মানুষ, দেবদেবী 'অথব। 
প্রাপীজগতের যে-সব নানা বর্ণ ও দ্ধপের ঘনসমাবেশপুর্ণ বিচিত্র চিত্ররচন! 
আছে তাতেও এই রেখা জিনিসটাই হয়েছে ভাবপ্রকাশের প্রধান বাহন, 
_ছবির গৃঢ অভিব্যজনা ও যথার্থ তাংপর্য তারি মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। 

এই সামান্য কয়েক দৃষ্টান্ত থেকেও ভারতীয় শিল্পকপার মূলনীতি এবং 
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আদর্শ সম্বন্ধে হয়ত কিছু কিছু বোঝা ষাবে। এইসব মুঙ্গনীতি এবং বিশেষ 
বিশেষ প্রয়োগ প্রণালী ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে ঠিকু তেমনিই অবশ্তপ্রয়োজনীয় 
প্রাকৃতিক জগতের দৈধ্য-প্রস্থ-বেধকে চিত্র বা ভান্কর্ষের সমতল ক্ষেত্রে কেবল 
দৈর্ঘট ও প্রন্থে পরিণত করা মিশরদেশীয় শিল্পের পক্ষে যেমন প্রয়োজন 
হয়েছিল ; এবং ইউরোপীয় রেনেশশসের সময়কার ত্রিকোণ-পদ্ধতি কিংবা 
বারোক্‌ 1381১6) চিত্রগুলির কোণাকৃণি বা তিষকৃগমী রচনাবিন্যাসপ্রণা- 
লীকে যেমনভাবে মেনে নেওয়। হয় এদেরও ঠিক তেমনিঙাবেই মেনে 
নিতে হবে। তাছাড়া এ-কথাঁও মনে রাখতে হবে যে ভারতীয় শিল্পের 
একটা অত্যান্ত বিষ্ময়োদ্দীপক বিশেষত্রই এই যে একে কিছুতেই কোনে। 
একট। বিশেষ শিল্পপ্রণালী বা কোনো একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পরিণত কর 
যায় না, এর অসীম প্রাণশঞ্ি নানাপ্রকার পরম্পর-বিরোধী গতিকে বা ধারাকে 
শোষণ করে শিয়েছে, এবং সব ছাড়িয়েও আপন প্রকৃতিকে পূর্ণ প্রকাশিত 
করতে পেরেছে । 

অবিচ্ছিন্ন ভাবকে, করমৃতিকে রূপের মধ্যে দিয়ে আকারের মধ্যে দিয়ে 
পাবার জন্যেই ভারতীয় শিল্পে পরিমাণ, আয়তন ও রেখা ব্যবহৃত হয়। 
দৃব্টান্তত্বর্ূপ বল। যেতে পারে যে খংস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে যে বুদ্ধমৃতি 
নিম্মিত হয়, কিন্ব। তার বহু পরে হিন্দ্শিল্পী যে “ত্রিমৃতি' রচনা করেন এ 
দুয়েতেই এই কথা প্রমাণ করছে। এ ছাড়া এই প্রকার নিমাণপ্রণালীর 
সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ প্রকৃতির আর একট! গতি প্রায় প্রত্যেক ভাপতীয় শিল্পরচনায় 
দেখা যায়, --সেটা হচ্ছে একটা ক্ম্পমান অসমরেখার তরঙ্গলাল। --প্রার 
কোনো মুতি বা প্রতিকৃতি বা অঙগগসমাবেশে এই ক্রিনিসটা আসেনি 
এমন দেখা যায়না । শিল্পী যেখানেই কোনোপ্রকার প্রাণরূপ, কোনে 
প্রকার সজীবতা দেখাতে চেয়েছেন _পে মানুষ, তরুলতা বা কর্মজীবন 
স্থদ্ধীয় কোনো ঘটন। --যারই বিষয় হোক, --এই লীলায়্িত রেখাই 
এ-বিষয়ে তার প্রধান সহায় হয়েছে। এইজন্যে পঞ্সের কম্পিত স্বণাল 
ভারতীয় শিল্পাকপার একটি বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে, এবং তার একটা 
প্রধান উপাদানে পরিণত হয়েছে । -এই উপায়ে জ্যামিতিগত 


রটনাবিষ্যাস অবিচ্ছিন্ন ভাবস্বরূপকে এবং অসম রেখ প্রাণের গতিকে প্রকাশ 
করেছে। জার এই ঘয়েমিলে শিল্পীর কাছে কত যে অজন্তর রচনার বিষয় 
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এবং বাপের উপলন্ষি এনে দিয়েছে তার ঠিক নেই। কিন্তু এ ছাড়াও 
আরে! একটা থা মনে রাখতে হবে, এবং সেই তৃতীয় কথাটি হচ্ছে 
এই যে, প্রত্যেক দেশের শিল্পকলারই একট সমগ্ররূপ আছে, সব মিলে 
তার একটা এমন রচনাপ্রণালীর ভঙ্গি, এমন একট! প্রয়োগবিদ্যাগত স্বাতন্ত্র্য 
আছে যা বিশেষ করে তার নিজেরই সম্পদ, --এবং এই স্বতন্ত্র রূপ হচ্ছে 
স্বপ্রকাশ, __অর্থাং আপনা হতেই সে নিজের এমন একট! জাতীয়তা ও 
বিশিষ্টতাকে প্রকাশ করে নিজেকে ফুটিয়ে তোল ছাড়া যার অন্য কোনে। 
উদ্দেশ্য নেই। ভারতীয় শিল্পকলায় দেখি আকার সৃষ্টির অজজ্রত্ব শিল্পীর 
শক্তিবেগকে এবং রেখা জিনিসট। তার হৃদয়বেগকে ফুটিয়ে তুলেছে 
-মন দিয়ে দেখলে বোধহয় ভারতীয় শিলের এই বিশেষত্বটাই 
বিশেষভাবে চোখে পড়ে। 

কিন্তু এ-সমস্তই হচ্ছে যাকে বলে _ সাধারণ সিদ্ধান্ত, এবং সেইজন্য 
এইসব বাহিরের কথার তেমন যে মুল্য আছে তা নয়, যদিও আট 
সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে এ-ছাড়া উপায়ও নেই, কারণ আর্ট জিনিসট। 
হচ্ছে একট] জীবন্ত জিনিস, এবং সজীব পদার্থমাত্রেইে এমন একটা 
জটিলতা এবং রহ্ষ্যময়তা আছে যে কথায় তাকে ধরে দেখানো একেবারেই 
সম্ভবপর নয়। আর এ-কথাও ভুললে চলবে না যে ভারতীয় শিল্পে 
যেমন আধ্যাত্মিকতার প্রাধান্য আছে তেমনি সে একটা প্রাণপুর্ণ পদার্থ 
বটে, বিশ্বপ্রকৃতির ধমনীস্পন্দনে তার প্রতিমুতি এবং রেখা কম্পমান। 

ভারতীয় শিল্সি-জীবনের এই গভীর হাদ্‌স্পন্দনকে অনুভব করেছেন, 
তার গতিবেগ তার সমস্ত মনকে আন্দোলিত করে তুলেছে । ভারতীয় 
চিত্রকলায় বহুকাল থেকেই নারীদেহ ও তরুলতার মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো 
এবং উভয়কে একজায়গায় উপস্থিত করার যে একটা স্বাঙাবিক ইচ্ছা 
এবং প্রয়াস প্রকাশ পেয়েছে তাতেও এই কথা বলে, কারণ এসব 
ছবিতে শুধু যে রমণীদেহের রমণীয়তা ও সৌকুমার্ধয ফুটে উঠেছে তা 
নয়, একট1 সকৌতুক স্রেহময় লাবগ্যলীলা! এবং গতিতরঙ্গ ম্নেন. রমণীর 
দেহ এবং তার বক্র বাহু-দুটি, গাছের শাখা-প্রশাখা এবং তার কোমল 
গত্রপল্লবগুলি সমস্তের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমগ্র দৃশ্যকেই যেন 
একটা অনির্ঘচনীয় সুষমার স্বর্গীয় করে তুলেছে। 
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বু্ধদেবের যে সৌম্য শান্ত ধ্যানমৌন মৃতি, তার চারদিকে একট! বিপুল 
নীরবত1 এবং একট! অচল অটল তপশ্চ্যার ভাব আছে সত্য, কিন্ত দেহের 
& অনবচ্ছিন্ন স্থিরতার ভিতর নিয়েও একটা প্রাণের ছন্দ স্পন্দিত হয়ে 
উঠেছে। আনত নয়নপল্লপব এবং মসৃণ বাছ্-ছুটি থেকে একট জীবনের 
কম্প নিম্নপ্রবাহিত হয়ে ভাবমগ্ন করযূগলে এসে শাস্তি লাভ করেছে, সমস্ত 
দেহের উপর দিয়ে একটা প্রাণের তরঙ্গ দুলে দুলে শেষে এ পল্মামনযুক্ত 
পদদ্বয়ে যেন এক পরমাশ্রয় পেল। রুদ্ধদেবের এ তদগতভাবপূর্ণ অপূর্ব 
মু্তিটির অন্তরের এঁক্য, জীবন্ত দেহের সঙ্গে তাঁর সৌসাঘৃশ্য, কিন্বা অংশ- 
সমাবেশে সমসঙ্গতির উপর নির্ভর করেনি, সমস্ত মৃত্তিকে ব্যাপ্ত করে এবং 
প্রতি অঙ্গকে গুঢ় যোগসৃত্রে মিলিত করে যে অন্তঃশীল1 ছন্দগতি নিবিড়- 
প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে তারই ফলে সেটা ফুটে উঠতে পেরেছে! 

শিবের তাগুবন্বত্যের নানা নিদর্শন এবং তাকে অবলম্বন করে যে-সব 
বিচিত্র শিল্পসৃ্টি দেখতে পাওয়া যায় তাতে সমুখ বা পিছন, বাম বা 
দক্ষিণ, সবই যে কোথায় লুপ্ত হয়ে গেছে তার ঠিকানা নেই, এমন কি, 
হৃতযের কোনে। অঙ্গভজি পর্যন্ত প্রকাশ পায়নি, কারণ একটা গতির উন্মত্ততা, 
বৃতোর নেশাতেই যেন সম্তটা মেতেছে, প্রাকৃতিক জগতের দৈর্ধগ্রন্থ বেধ 
এবং সময় ও সীমার বেধকে অতিক্রম করে চলার উদ্দাম গতিবেগের 
অব্যক্ত আলোড়নে যেন 'দণ্ড-পল-মৃহ্‌্ত-বিবজিত দিখ্িদিক জ্ঞানশৃন্ত একটা 
ভাবলোকের স্বতম্ত্র দেশ ও কাল সৃষ্ট হয়ে উঠেছে। এই নৃত্যোন্ত্ত প্রচণ্ড 
গতিক্রোতকে গোচর করে দেখাবার জন্যে বাধ্য হয়ে এমন একটি দেহের 
সৃষ্টি করতে হলো যাতে বাহুর বহুত্ই অলৌকিক শক্তিবেগকে রূপতরঙ্গে 
ব্যক্ত করে তুলতে পারে। এই চলচঞ্চল আবেগবিকম্পিত রূপচ্ছবির মধ্যে 
জ্ঞেয় অজ্ঞ সকল প্রকার বেগের বিকাশ আছে বলে এর মধ্যে এক 
অপূর্ব গতিসাম্য ঘটছে, এবং বৃদ্ধদেবের ধ্যানস্তব্ধ মৃতিতেও যেমন একটা . 
নিবিড় জীবনের প্রবাহ দেখতে পাই এখানে আবার তেমণ্ন সমস্ত বিরুদ্ধ 
গতিকে পরম সামঞ্জস্যে সম্মিলিত করে সমস্তটার একটা বিরাট শান্ত রূপ 
চোখে পড়ে । | | 

ভারতের শিক্পিজীবনের অন্তরতম 'গোপনগামী গতিকে উপপন্ধি করেছেন । 
স্বতিত্তত্ভ বা মনুমেন্ট্‌ মাত্রেরই একটা বিশালতা, একটা বিস্তৃত স্থিরতার 
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ভাব থাকা চাই; কিন্ত তিনি যখন 'ম্তুপ' রচন। করলেন তখন তাকে 
এমন একট রূপ এমন একট আকার দিলেন যাতে স্থিরতা আছে বটে 
কিন্তু সে স্থিরতাকে জড়ত্বের নির্জীবতা বললে তল হবে, গতির তরঙ্গ যেন 
সেখানে স্তদ্তিত হয়ে জমাট বেঁধে গিয়েছে। ভারতবর্ষীয় মনুমেন্ট: -- 
স্তূপ -আকৃতিতে অর্ধবৃতীকার, যেন ভূমণ্ডলের আধখান। টুকরো নিশ্চল 
হয়ে পড়ে আছে। মিশরের পিরামিড মিশরের পক্ষে যেমন মৃল্যবান, এই 
স্তূপ জিনিসটা! ভারতবর্ষের পক্ষে তার চেয়ে 'কিছু কম নয়, কিস্ত দুয়ের 
মধ্যে কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ ! পিরামিডের চারটে ধারই সমান, তার 
প্রতি রেখ। দু এবং সুনিপিষট, এবং সমস্তট! মিলে সে যেন খাড়া উপরের 
দিকে উঠে গিয়েছে, কিন্ত স্তুপের মধ্যে আগাগোড়! একটা গতির লীপা 
উচ্ছ্বসিত হয়েছে, সে গতি যেন আপনার বেগে আপনহার1 হয়ে কেবল 
প্রবাহের মধে;ই সার্থকত। লাভ করেছে এবং নৃত্য করতে করতে ক্রমাগত 
ঘুরে ঘুরে নিজেরই উপর এসে পড়েছে, --এখানে না আছে সরল রেখা, 
না আছে সুনির্দিষউ দিকৃণির্ণয়ের কোনো চেষ্টা । 

তাহলেই দেখতে পাই একট] গতি, একট! চলত্ত জীবন্ত ভাবই হচ্ছে 
ভারতীয় শিল্পরচনার প্রধান বিশেষত্ব ; একেই অবলম্বন করে তার সৌধশিল্প 
বা চিত্রকলা, তার জড়প্রকৃতি বা জীবঞ্জগগতের নানা রূপচ্ছবি সব ফুটে 
উঠেছে। মানুষের মুখের ভাবে, তার অঙ্গের আকৃতিতে সকলখানেই এই 
প্রাণের নিবিড় সঞ্চার অনুঙব করা যায়, যেন গোপন অন্তরের “বেগের 
আবেগ" 'আকারের অসহ্য পিয়াসে' রূপের ফোয়ারায় উচ্ছৃসিত হয়ে 
উঠেছে, আত্মার শুভ্র রশ্মিরাগে দেহ এবং মুখাবয়বকে যেন উজ্জ্বল করে 
তুলেছে। নাক মুখ বা চোখে ব/ক্তিগত স্বাতন্ত্ররকে বিশেষভাবে প্রকাশ ন। 
করে ভারতীয় শিল্পী তারও ভিতর দিয়ে জীবনের বিরাট ছন্দকে রূপ দিতে 
চেষ্টা করেছেন। 

এই বিরাট ছন্দের তালে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিই ত নিয়ত স্পন্দিত হয়ে 
উঠছে, তাই আর্টিস্টের কাছে কোনো জিনিসই সামান্য বা! তুচ্ছ নয়, কিন্ত 
শিল্পরচনার সময়ে তিনি কৌনো। একটা বিশেষ জিনিসকেই বড়ো করে 
দেখেন, জগং যেন তখনকার মতে। এ একটা রূপের মধ্যে দিয়েই তার 
কাছে সার্থক হয়ে ওঠে। তা ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই তার কাছে 
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মুল্যবান এবং অর্থসচক বলে তার শিল্পরচনাতেও তিনি কোনো জিনিসকে 
অগ্রাহ্ করতে পারেন না. পটতৃমির কোনে! জায়গাতেই শৃন্তা রেখে বা 
কোনো . সামান্ত রেখাতেও প্রাণসঞ্চার না করে তিন্নি সপ্ত হন না। 
 এইজন্যে এই শিল্পে এমন একটা ছবি বা প্রস্তর-খোদিত মৃতি নেই যা 
আগাগোড়া বিবিধ আকারসৃষ্টিতে পরিপূর্ণ নয়, সশীচির ষে অত বড়ো 
বিশাল তোরণদ্ধার তারও সমস্তটা কাঠামো! খোদাই-কর] বড়ো বড়ে। প্রস্তর- 
ফলকের দ্বারা আবৃত, আর এই-সব ফলকও আবার প্রথম থেকে শেষ 
অবধি সমস্তখানি সৃশ্মাতিদৃস্ম কারুকার্ধে খচিত এবং চিহ্চিত্রিত। 
শিল্পী যেন শুন্ততার বিভীষিকা ভীত হয়ে কোনো একটা জায়গায় এসে 
থেমে যেতে সাহনম পানশি, আর এইজন্যে তিনি ক্রমাগত নুতন নুতন 
আকারসৃন্টি করে বিশাল পাথরটার প্রতি কোণ প্রতি রন্জ ভরে তুলেছেন, 
এবং অত বড় যে তোরণ তারও উপরিভাগ যথাসম্ভব মুত্তি প্রতিমুতি 
দিয়ে সজ্জিত করে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। 

মন্দিরের বেলাতেও দেখতে পাওয়া যায় ঠিক এই ঘটেছে, তাদের 
দেওয়াল বা বহির্দেশকে অসংখ্য প্রস্তরমৃত্তি এবং রেখাচিত্রে আচ্ছন না 
করে ছাড়। হ্য়নি। স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের মধ্যে যা ব্যবধান ছিল সে যেন 
অপসারিত হয়ে গে, কোন্থানে এসে যে কার আর্ত এবং কার 
শেষ তাও বোঝা শক্ত। শিল্পী যেন বড় বড় বাড়ির কঠিন আড়ষ্ট 
জড়ত্বের ভাবে কিছুতেই তৃপ্ত হতে না পেরে, সৌধশিল্প এবং শিলা- 
শিল্পের (ভাস্কর্য) একটা সম্মিলন করবার চেষ্টা করেছেন, যতক্ষণ তখর 
হাতে একট্ুকুও নির্মাণসামগ্রী অবশিষ্ট থেকেছে তিনি ক্রমাগত কেবল 
এক রূপের মধ্যে থেকে অন্য রূপের উৎপত্তি করেছেন. এবং এইভাবে 
জড়জিনিসের মধ্যেও একটা জীবন্ত ভাব, একটা ছন্দোময় প্রাণের চাঞ্চল্য 
এসে গিয়েছে, ভঁকাঠাবাড়ির কাঠিম্ত শিল্পের সৌন্দর্যে কমনীয় হয়ে দেখা 
দিয়েছে । শিবের তাগুব নৃতোর প্রস্তরমূত্তিতে যেমন, এখানেও তেমনি-- 
শিল্পের দিক থেকে দেখতে গেলে সমুখ বা পিছন বলে যেন কোনো 
জিনিসের অস্তিত্বই নেই, আছে কেবল একটা বাধাহীন গতির বিকাশ, 
একট! দূর্ণমান বেগের প্রবাহ । 

ভারতীয় শিল্পের সম্ভবপরত্বা! অদীম। মান্য এবং প্রকৃতি, আধাযাত্মিক 


ভারতশিজ্পী নল্দলাল ১৩৫ 


জগৎ বা স্তল জগত, স্থাপত্য বা ভাঙ্কর্য _সকলের মধ্যে যে গুঢ় 
স্বন্ধসূত্র, গভীর অন্তনিহিত এক) আছে এই দেশের শিল্পী ছন্দোময় 
শিল্পরচনার মধ্যে দিয়ে প্রাণপূর্ণ রেখাবিস্তাসের মধ্যে দিয়ে সেইটিকেই 
ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন, এবং গ্রীন্মপ্রধান দেশের স্বাভাবিক 
প্রাচ্যের ভাব অথবা গ্রণিতগত জটিলতার অভাব আছে কি না-আছে 
সেটা ভাববার বিষয় নয়, আসল কথা হচ্ছে এই যে সহজেই তার 
মধ্যে একটা সত্য উপলব্ধির. আন্তরিকতা, একটা ভাবের স্বচ্ছতা, এবং 
একটা যথার্থ গভীরতা দেখতে পাওয়া যায়। (প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩২৯। ) 


॥ উইলিয়াম উইনৃস্টানলি পিয়ার্সন, ১৯১৪-২৩ ॥ 


এ*র সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল নন্দলালের । ইনি আর এাণ্ু)'জ সাহেব 
সেকালের শান্তিনিকেতনের ছিলেন ছুই সুর স্তস্তস্বরূপ। ১৯১২ সাল 
থেকে পিয়ার্দনের শান্তিনিকেতনে আনাগোনা । এর কয়েক বছর আগে 
তিনি কলকাতায় এসেছিলেন লগুন মিশনারী কলেজের বটানির অধ্যাপক 
হয়ে। তিনি ছিলেন আশাবাদী বিপ্লবী। বাঙ্গালা ভাষা আর সাহিত্য 
তিনি পড়েছিলেন ভালোভাবে । পিয়ার্সস ছিলেন ইংলগ্ডের বনেদী 
কোয়েকার পরিবারের ছেলে। ভাবুকতা আর নৈতিকত। তার মধ্যে ছিল 
এক হয়ে। তিনি লগুনে বিজ্ঞান আর কেন্বিজে দর্শন পড়েছিলেন। 
কলকাতার মিশনারী-সমাজের ভেদনীতি তিনি বরদাস্ত করতে না পেরে, 
কাজ ছেড়ে দিল্লী চলে যান একজন ধনী-পুত্রের গৃহশিক্ষক হয়ে। সেখান 
থেকে রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন আর শিক্ষাদর্শে মুগ্ধ হয়ে বোলপুরে চলে 
এলেন। শান্ত সাধকচরিত্র পিয়ার্সন সাহেবের অন্তরে ছিল আধ্যাত্মিক 
আকুলতা আর গভীর রসানুৃতৃতি। 'জীবনে যত পৃজা হল না সারা' 
_গুরূদেবের এই গানটি ছিল তার অত্যন্ত প্রিয়। কবির মতে, এর 
চিত্তের সঙ্গে চরিত্রের যোগ ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ । কবি ১৯১৩ সালের 
অগাস্ট মাসে একখানি পত্র লিখে পিয়ার্সস সাহেবকে শ্রদ্ধার সহিত 
গ্রণাম করিরা' আশ্রমের কাজে তাকে গ্রহণ করেছিলেন। ১৯১৩ সালের 
৩০-এ নবেশ্বর পিয়ার্স এটাগুজ সাহেরের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিক! 


১৪৬ ভারতশিনী নলালকল 


গিয়েছিলেন গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন চাক্ষুষ করবার জন্যে। যেদিন 
রা রওনা হন, ফেবিনের ছাত্রষভায় তিনি বলেছিলেন,--শাততিনিকেতন 
আশ্রম থেকে যে শান্তি আমর! লঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি তা দক্ষিণ 
াফ্রিকার কাজে আমাদের সাহায্য করবে। ১৯১৪ সালের চৈত্রমাসে 
€১৩২০) পিয়ার্সস সাহেব দক্ষিপ আফ্রিকা! থেকে ফিরে এসে আশ্রমের 
কাজে স্থাক্সিভারে যোগ দিলেন! তিনি দিল্লীতে বেতন লেতেন মালে 
চার-শ টাক] । আশ্রমে এলেন মাত্র এক-শ টাকায়। এই বিষয়ে পিয়ার্সন 
নন্দলালের সমবমণ । 

পিয়ার্সস বা খ্যাণ্ড2জ সাহেবদের মতন উচ্চশিক্ষিত ইংরেজ 
শান্তিনিকেতন-আশ্রমের কাজে যোগ দেওয়ায় বুটিশ সরকার বুঝতে 
পারলেন যে, কবির বিদ্যালয় কোনো উগ্র রাজনীতিচর্চার কেন্দ্র নয় 
(১৯১৪)। ১৯১৫ সালে যাদব নামে একটি ছাত্র আশ্রমে টাইফয়েডে 
মার] যায়। পিয়ার্ঁসন তাকে খুব স্নেহ করতেন। তার নামে তিনি তার 
বই 51)201011161218 (১৯১৬) উৎসর্গ করেন। সেই সময়ে আশ্রমে ডাক্তার 
ছিলেন বিনোদবিহ!রী রায়। পিয়ার্পন ছেলেটিকে বীচাবার জন্যে বিশেষ 
চেষ্টা, চিকিৎসা ও সেবা করেছিলেন। এই যাদব অসিতকুমারের কাছে 


ছবি অশকা শিখতো। 
১৯১৫ সালে আশ্রমে কবির বাড়ি 'দেহলী*র সামনে পিয়ার্সন সাহেব 


একটি নতুন বাড়ি তৈরি করান। আশ্রমের ছারপ্রান্তে অবস্থিত বলে 
বাড়িটির নাম পরে হয় 'দ্বারিক'। পিয়াস'ন এর একতলা করান নিজের খরচে । 
পরে শ্রীসুরেন্্রনাথ আশ্রম-বিদ্যালয়ের ব্যয়ে এর ওপর দোতলা তৈরি করেছিলেন 
সে-কথা আমরা আগে বলেছি। এই বাড়িতে কবি ১৯১৯ সালে কিছুকাল 
বাস করেছিলেন। এই বাড়িতেই কলা-বিভাগের আস্তানা হয়। পরে, 
এখানে ছাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা হয়, তারপরে হয় শিক্ষাভবনে ছাত্রাবাস । 
[বর্তমান লেখক শিক্ষাভবনের ছাত্ররূপে ১৯৩৬-৩৮ পর্যন্ত এই বাড়িতে 
ছিলেন। ] ক্রমশঃ জীর্ণ হয়ে ১৯৫১ সালে বাড়িটি ভেঙ্গে যায়। পিয়াসন 
সাহেব রবীন্রনাথের কবি-মানলে একটি বড়ো স্থান জুড়ে ছিলেন । কিন্তু হর 
বিষয়, শিল্পার্সন যে আদর্শবাদ লিয়ে সব-কিছু ছেড়ে শান্তিনিকেতন-আশ্রমের 
জাকর্দের কাছে আত্মসমর্পণ করতে এসেছিলেন, এখানে এস বাস্তবেষ 


ভারতশিঞ্ী ননালাল ১৩৭ 


সঙ্গে- তার পার্থক্য দেখে মনে গভীর দুঃখ পেয়েছিলেন । বিশেষ করে 
আশ্রম-বিদ্যালয় থেকে ম্যাটি,কুলেশন পরীক্ষার্থীদের ইংরাজী পড়াবার জন্যে 
তিনি এখানে আসেননি । কিন্তু আশ্রমে ম্যা্টিকুলেশন পড়াবার ব্যবস্থা 
না-করেও ব্যবহারিক দিক থেকে কবির উপায় ছিলনা । পিয়াসনের পক্ষে 
তার অন্তরের আদর্শের সঙ্গে বিদ্যালয়ের ব্যবহারিক বাস্তবের আপস 
সম্ভবপর হয়নি । | 

১৯১৫ সালে পিয়ার্সন সাহেব এাণু জের সঙ্গে ফিজি দ্বীপে রওল। 
হলেন সেপ্টেম্বর মাসে । ১৯১৬ সালের মে মাসের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ 
জাপান যাত্রা করলেন। সঙ্গে গেলেন পিয়াসন, এ্যাণ্জ আর মুকুল দে। 
১৯১৬ সালেব ৭ই মে কবি 'উইলি পিয়ার্সন বন্ধুবরেষৃ'র প্রতি একটি 
ছেট কবিত1 লিখে তার “বলাকা” কাব্য উৎসর্গ করলেন। এই কবিতাটিতে 
পিয়ার্সনের যথার্থ চরিত্রচিত্র ফুটে উঠেছে। ১৫ই মে পিয়াসন মুকুল 
দে-কে সঙ্গে নিয়ে সিঙ্গাপুর দেখতে বের হয়েছিলেন । 

পিয়ার্সন সাহেবের একটি প্রবন্ধে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ পিয়াস“ন 
সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে জাপানের ইদজুরা! (12819) গ্রামে গিয়েছিলেন । 
এই গ্রামে ওকাকুরার বাড়ি। স্বর্গত ওকাকুরার বিধবা পত্রী আর পুত্র 
গুদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান তাদের সমুদ্রতীরের বাড়িতে । মহামানব 
ওকাকুরা তার জাতির ইতিহাস-পরম্পরা আর চিন্তাধারাকে রূপদান করে 
গিয়েছেন। ইদজুর1 সুন্দর পার্বত্য গ্রাম । গভীর আত্মোপলন্ির উপযুক্ত 
স্বান। গ্রামটি বেশ বড়ো। রোদে জলে পাকা কৃষককুল আর কেওট 
হলো! এই গ্রামের প্রধান অধিবাসী । ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে গ্রামে যাবার 
পথ। বাগান-ঘেরা ওকাকুরার বাড়ি। খাড়ির এক দিকে পাহাড়ের ওপর 
তৈরি। সামনেই সমূদ্র। ছোট্ট বাড়িটিতে ওকাকুরার প্রিয় প্রকোষ্ঠ। 
খাড়ির পথে সমুদ্রে আনাগোন! করছে জেলে-নৌকা | পাশেই ওকাকুরার' 
সমাধি। ধুপের গন্ধে সান্ধ্য বাতাস ভরপুর । সমাধি-স্তুপের ওপরে পাথর 
চাপানো হর়শি; সবুজ ঘাসে ঢাকা সে। পাশে ঘেরা . ছোট্ট একটি 
ফ্ললের কাগান। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ওকাকুরার পুঞ্রের সামনে অন্ত 
আলোর বিকেল বেলায় সবুজ সমাধ-স্তুূপের পাশে ছোট্ট একটি “কার 


৪৮ 


"১৩৮ ভাঁরতশিজী লম্গলাজ 


গাছের চায়া পুঁতেছিলেন তার বন্ধুর স্মতিতে । ভারপরে ভামাটে রঙ্গের 
€কওট এলো একজন --স্মীধির, পাশে হাটু গেড়ে বসে ৬কাকুরার 
স্থৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলে ধৃপ জ্বালিয়ে দিয়ে । সেই জেলেটি 
ছিল ওকাকুরার নিত্যসঙ্জী _তার সমুদ্রে মাছ ধরতে যাবার । সব শৈষে 
পিয়ার্সন সাহেব গান করলেন-_ 


জীবনে যত পুজা হ'ল না সারা, 
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা ।-- 

০ ০০৪1৫ 0961 5016 (1791 1715 ০010 15 1101 10956 170: 1715 
৬/0191010) 101151)60+, €10 (116 1161)01/ ০0117. ত. 0181018 99 
%/. ৬/. 76815077400. 7২০৮, 1916, 190. 541-42 )। 

জাপানে থাকবার সময়ে পল্‌ রিশার (1১৪81 [২1010 ) নামে একজন 
ফরাসী ভাবুকের প্রতি ভাবুক পিয়ার্সনের অনুরক্তি জন্মেছিল। তাকে তিনি 
গুরুর মতে! মানতে শুরু করলেন তাঁর ভাবুকতায় মৃগ্ধ হয়ে । কবি জাপান থেকে 
আমেরিকা যাবেন স্থির হলো। তখন পিয়ার্সস বললেন, -__মুকুল জাপানে 
থেকে আর্ট শিখবে । কারণ, টাইকান মুকুলের ছবি দেখে খুশি হয়েছিপেন। 
পিয়ার্সস কবিকে বললেন, _-ম্বকুল যদি দু-বছর জাপানে থাকে তাহলে 
ও খুব একজন বিখ্যাত আরটিস্ট হয়ে উঠতে পারবে। কিন্তু কবি মুকুলকে 
একল৷ জাপানে রেখে যেতে রাজী হলেন না। অবশেষে কৰি মুকুলকে 
এ্যাণ্ডক্ের সঙ্গে দেশে ফের না-পাঠিয়ে পৃথিবীটা! দেখে নিয়ে “মানুষ 
হয়ে উঠবার' আশায় তাকে সঙ্গে নিয়ে আষেরিকা রওনা হলেন। 
্যাণ্ুজ একলা দেশে ফিরলেন। ১৯১৬ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর কবি 
পিয়ার্সস ও মুকুল দে-কে নিয়ে আমেরিকা রওনা হলেন। আমেরিকা 
থেকে কবি, পিয়ার্সন ও মুকুলচন্দ্র ১৯১৭ সালের ২১এ জানুয়ারী জাপান 
যাত্রা করলেন।* জানুয়ারী মাসের শেষে কবি, পিয়ার্সস ও মুকুল দে 
ফিরতি-পথে জাপান পৌষুলেন। জ্ঞাপান থেকে কবি মুকৃলচন্দ্রকে নিয়ে 
কলকাতায় এসে পৌছলেন মার্চ মাসে । কিন্ত পিয়ার্সন জাপানে রইলেন 
পল রিশারের কাছে। জাপানে থাকবার সময়ে পিয়়ার্সন 40: 1008" 
নামে একটি বই লেখেন। তার ভূমিক! লেখেন পল্‌ রিশার। বইখানি 
পড়র ভারত-গভরন্নমেণ্ট নিষিদ্ধ করে দেন। ২৯১৭ সালের শেষ দিকে 


ভারতশিল্পী নন্দপাজ ১৬১ 


বৃটিশ গভর্নমেন্ট পিয়ার্সসকে সিঙ্গাপুর থেকে বন্দী করে ইংলগডে নিয়ে 
গিয়ে অন্তরীণ করেন। 

কলকাতায় ১৯১৮ সালের ১২ই মে কবি সংবাদ গেলেন পিয়ার্সনকে 
পিকিঙ-এ ইংরেজ পুলিশ বন্দী করে রেখেছে । পিয়ার্সন প্রায় দেড় বছর 
জাপানে ও চীনে ছিলেন। সেখানে তিনি ভারতের স্বাধীনতাবাদীদের 
সঙ্গে মিলেছিলেন কিনা জানা যায় না। তবে আমর আগেই বলেছি 
জাপান থেকে প্রকাশিত (১৯১৭ জ্বলাই) তার বইখানি ভারত-গভরনমেপ্ট 
বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। এ্যাণ্ডজ সাহেব বাঙ্গালার লাটের প্রাইভেট 
সেক্রেটারী গুরলের কাছে পিয়ার্সনের মুক্তির জন্যে বলতে গেলে, 
পিয়ার্সস যে-সব আপত্তিকর প্রবন্ধ-ট্রবন্ধ জাপানে ও আমেরিকায় বসে 
লিখেছিলেন তার ফাইল তশকে দেখান । 

১৯১৯ সালে শান্তিনিকেতনের পিয়ার্সনের একতলা বাড়িটি দোতল। 
হয়। ১৯২০ সালের ওই জ্বন -তিন বংসর পরে কবির সঙ্গে 
পিয়ার্সনের সাক্ষং হয় ইংলগ্ের প্রিমাথ বন্দরে । তিনি ইংলগ্ডে নজরবন্দী 
ছিলেন যুদ্ধের সময়ে । মুক্তিলাভ করলেন যুদ্ধের শেষে। পিয়ার্সস এই 
সময়ে কবির সেক্রেটারীরূপে তার কাছেই থেকে যান। সাড়ে চার 
বংসর পরে পিয়াসন শান্তিনিকেতনে ফিরলেন বিশ্বভারতী-পরবে ১৯২১ 
সালের ২৬-এ সেপ্টেম্বর । ১৯২২ সালে গরমের ছুটীতে পিয়ার্সন ও 
বেনোয়। সাহেব আশ্রম থেকে সিমলা পাহাড়ে গেলেন। সেখানে তিনি 
অসুস্থ হন। শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে কাজে যোগ দিয়ে ছুটি নিয়ে 
দেশে ফিরে যান তখর মায়ের মৃত্যু সংবাদ শুনে । পুনরায় শান্তিনিকেতনে 
আসার কথা ছিল। কিন্তু ১৯২৩ সালের ৩০-এ সেপ্টেম্বর শাস্তিনিকেতনে 
ংবাদ এলো, পিয়াসঁন সাহেব ভারতে ফেরবার পথে ইটালীতে ২৪-এ 
সেপ্টেম্বর মারা গিয়েছেন ট্রেন-দুর্টনায়। ভারতে ফিরবার সময়ে 
মুরোপের কতকগুলি ইস্কুল তিনি ভালে করে দেখে আসছিলেন । 
ইটালী ভ্রমণ করবার সময়ে পিস্তোইয়া (19150518 বা 2150018) নামে 
স্টেশমের কাছে ট্রেনের কামরার হঠাৎ দরজা খুলে যাওয়ায় তিনি 
নিচে পড়ে যান ও মারা যান। 

পিল্কার্সন সম্পর্কে নদালাল বলেন, --'১৯১৪ সালে যখন গুরুদেব 
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আমাকে প্রথম শান্তিনিকেতনে ডাকেন তখন পিয়ার্সস ছিলেন এখানে ।: 
আমার সংবর্ধনা তারও উৎসাহ ছিল খুব। তখনই তার সঙ্গে আমার, 
আলাপ হয়েছিল। তিনি আশ্রমে পুর্ব-বিভাগের ছাত্রদের ইংরেজী পড়াতেন। 
তা-ছাড়া৷ ছাত্রদের সঙ্গে খুব মেলামেশা! করতেন। তখন যত সব দুষ্ট 
ছেলের পাল ছিল আশ্রমে । বিশেষ করে যাদের বাগ মানাতে পারা 
যেতো না, তারা ভালোবাসতে! পিয়ান সাহেবকে । তাদেরও দেখাশুন। 
করতেন পিয়ার্সস। ক্ষমা করতেন তাদের ক্রটি-বিচ্যুতি। সহা করতেন 
আবদার অভিযোগ । এক কথার পিয়ার্সন সাহেব ছাত্রদের সত্যি করে 
ভালোবাসতেন । 

'আশ্রমের ছাত্র ও শিক্ষকদের আথিক সাহাধ্য দান করতেন 
পিয়ার্সস। তা-ছাড়া তিনি শান্তিনিকেতনের আশ-পাশের সাধারণ গরীব 
দুঃখীদের সাহাধ্য করবার জন্যে যথাসাধ্য করতেন মিশনারীদের মতন। 


পিয়ার্সস সাহেব আশ্রমের আশ-পাশের গায়ে সাওতালদের নিয়ে তার 
সেবার কাজ আরম্ভ করে দিলেন। তিনি নিজ্বে যেতেন তাদের গায়ে, 


শেখাতেন তিনি নিজে, আর ক্লাস নিতেন শিয়মিত। সীওতালদের গায়ে 
ইন্ধুল স্টার্ট করলেন তিনি । পিয়ার্সনের সে-ইন্কল এখনও ( ১৯৫৫) 
চলছে । আশ্রমের কলেজের ছেলেমেয়ের গিয়ে ক্লাস নিতে! তখন 
পিয়া্সনের ইন্কলে। এখন (১৯৫৫) কমিউনিটি প্রোজেক্টে সরকার যে 
শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করবেন বলে কথা হচ্ছে, পিয়ার্সন সাহেব সেকালে 
সেই পদ্ধতিতেই শিক্ষা দিতে তার ইচ্কুলে। 

“পিয়ার্সন মধ্যিখানে কিছুদিন ছিলেন না এখানে । যখন ফিরে এলেন, 
আমাকে বললেন, - গ্রামের লোকদের যেভাবে শিক্ষা দিচ্ছেন সে-পদ্ধতি 
ঠিক হচ্ছে না। শিক্ষা দিতে হবে কাজের সঙ্গে! তা না হলে চাষার ছেলে 
বাবু হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এ-পদ্ধতি একেবারে তুল। এর পরিবর্তন 
দরকার । সাওতাল-গ্রামে তিনি নিজের পদ্ধতিতে শেখাতে আরস্ভ করলেন। . 
সাঁওতালদের সঙ্গে খুবই মিশতেন তিনি । ভালোবাসতেন বন্ধুর মতো! ।. 
সেইজস্তেই তার শিক্ষা-পদ্ধতি কার্যকর হয়েছিল খুব | এখনকার (১৯৫৫). 


“পিয়াসন-পলী'তে ছিল তার কর্মক্ষেত্র । 
“১৯১৬ সালে গুরুদেব ঞথখমবার যখন জাপানে গেলেন সার সঙ্গে 
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গিয়েছিলেন পিয়ারদন সাহেব । আগেই বলেক্ি, পিয়াসন ছিলেন দুষ্টু 
ছেলেদের বন্ধু। সেই দলে আমাদের মুকৃলচন্দ্র হলেন পাণ্ডা। তার ওপর 
আবার সেকালের দুষ্ট; কিন্তু পিয়ার্সনের অনুগত খুব। ছবিতে মুকুলের 
হাত ছিল আগে থেকেই । পিয়াস'নও খুব ভালোবাসতেন মুকুলকে। 
জাপান থেকে গুরুদেব যখন আমেরিক। গেলেন তখন মুকুলকেও সঙ্গে নিয়ে 
যেতে চাইলেন পিয়াস । কিন্তু গুরুদেব প্রথমে ওকে নিয়ে যেতে দিতে রাজি 
হননি। কিন্ত পিয়ার্সনের অনুরোধে কবি শেষ পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে গেলেন 
মুকুলকে । 

“এই জাপান-ভ্রমণের সময় থেকেই গুরুদেবের সঙ্গে পিয়াস্নের মতের 
গরমিল হতে আরম্ত হলো । সেইজন্যে আশ্রমের প্রতিও তার সহানুত্ৃতি 
কমে এলো । জাপানে তিনি পল রিশার্ডের অনুরক্ত হলেন। পল রিশার্ড 
শান্তিনিকেতনেও এসেছিলেন । তীর স্ত্রীই হলেন পণ্ডিচেরী-আশ্রমের “মাদার? । 
পিয়ারসন বোধ হয় পণ্ডিচেরীতেও গিয়েছিলেন। 

'অনেকদিন পর বিলেত থেকে ফিরে এসে পিয়ার্সন শান্তিনিকেতনে বিশেষ 
কারণে কিছুদিন রইলেন দো-মনা হয়ে। ছিলেন কোনার্কের বাড়িতে। 
কোনার্ক তখন খড়ের বাড়ি । সেই বাড়িতে পিয়ার্সস তখন থাকতেন আর 
[ঘ9(0:00201/ করতেন। গাই দুইয়ে সেই দুধ খেয়ে থাকতেন সারাদিন। 
এইডাবে খেয়ে খেয়ে আমাশয় ধরলো কিছুদিন যাবার পরেই । শেষমেশ 
ছেড়ে দিলেন এসব। মন আনমনা হলে! -_-বসলো না এখানে । যাতায়াত 
করতে লাগলেন প্রবর্তক সজ্বে। --সেই সময়ে একদিন আমাকে বললেন, 
-কলাভবনে তিনি যে-সব ছবি উপহার দিয়েছেন সেগুলো ফের চাই। 
মুর্হেড বোনের দামী অনেক এচিং, তার ভগ্নীর মুল)বান চিত্র-সংগ্রহ, 
ইটালীয়ান দুর্মূল্য অনেক ছবি পিয়ার্সন আমাদের কলাভবনের জন্তে বারিয়ে 
এনেছিলেন জাপান থেকে । এক সময়ে সেই ছবিগুলি আ-বাধা অবস্থায় 
আমাকে দিয়েছিলেন কলাভবনে রেখে দিন, বলে। আমি কলাভবনে 
সেগুলি রেখেছিলুম খুবই যত্ত করে। তালিকাও কর! হয়েছিল সে-সব. 
ছবির। কিন্ত মন বিরক্ত হওয়ার দরুন পিয়াস তার নিজের আর তার, 
ভগ্মীর উপহার-দেওয়া1! সমস্ত ছবি আমার কাছ থেকে ফেরংচেয়ে সঙ্গে নিয়ে 
গেলেন । ভখন তার লাইব্রেরীর প্রসঙ্গে মন বিরূপ খুব, তাই উপহ্থত, 


১৪২ ভারতশিজী নলালাল 


জিনিস ফেরৎ নিলেন। -মুর্হেড বোনের লুজ এচিং ছিল দশ পনেরো- 
খানা । ইটালীয়ান শিল্পী মুরিলোর অশাকা একখান? , খুব ছৃত্প্রাপ্য ছকি 
ছিল এর মধ্যে। এই ছবিখানি হলো গেরি মাটির রং দিয়ে আকা একটি 
দরক্পিং - একজন খৃস্টভক্ত হাটু গেড়ে মালা-হাতে জপ-পুজো করছে মেরী! 
মাতার। ছবিখানি অশকা বার-তেরো থেকে ষোল শতাবের মধ্যে । 
সে-ছবি দুর্মূল্য ও দুত্প্রাপ্য। 

'পিয়ার্সপন প্রবততক-সজ্ঘে. যেতেন । মাঝে মাঝে থাকতেন ওখানে । 
এই সময়ে আমাকে তিনি মহযির একখান৷ ছবি চাইলেন। ছিল আমার কাছে, 
দিলুম বদ্ধলোককে। 

'শেষবার শাপ্তিনিকেতনে এসে পিয়ার্সন সাহেব আমার সঙ্গে আমাদের 
দেশের বাড়ি রাজগঞ্জে গেলেন। ওখানে দেখা-শোনা আর খাওয়া-দাওয়। 
কর] হয়েছিল খুব। এ সময়ে আমাকে তিনি দৃ-খানা জাপানী পেনটিং-এর 
বই উপহার দিলেন। 01৫ 7185097 17081751-দের অশাকা ছবি ছিল ওতে। 
খুবই মূল্যবান বই। তিনি বললেন, -_-বই দব-খানা আপনাকে দিচ্ছি, আপনি 
জাপানে যাবেন শুনলাম সেইজন্যে। পড়ে রাখবেন এই বই দ্ব-খানা, অনেক 
সুবিধে হবে। আমিও তাকে একটা একটা আলাদ৷ আলাদ1 কাগজে ছবি 
একে, তার নিচে শ্লোক লিখে লিখে উপহার দিলুম। পেয়ে তিনি খুশি 
হলেন খুব। আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন পরে। তিনি লিখেছিলেন, যে 
ছবি দিয়েছেন সে খুবই সুন্দর। আবার সেগুলে। বন্ধুত্বের দান হিসেবে 
আরও সুন্দর ।.' 

'শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের ইনফ্লুয়েজার মতন হয়েছিল একবার। 
সবাই দেখতে যেতো । আমি আর পিয়াসসন যেতুম না। বার থেকে 
খবর সব জিজ্ঞাসা করে চলে আসতুম। কিন্তু গুরুদেব তা চাইতেন 
না। পিয়াসন আর আমি না-যাওয়াতে গুরুদেব খুশি হননি মোটেই। 
পরে গুরুদেব যখন আমাকে না-যাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করলেন, আমি 
বললুম, _আমি তো ডাক্তার নই; সেইজন্ে ভেতরে আপনাকে বিরঞ্ 
করতে যাইনি । তবে ভেতরে না-গেলেও, খবর রাখতুম সব বার থেকে 
কিছু করার থাকলে করতৃম। তবু কিন্তু অভিমান গেল না গুরুদেষের | 
বরং উল্টোই বুষলেন। টি 
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।পিয়ার্সন পণ্ডিচেরীতে গিয়েছিলেন কিনা ঠিক জানি না; তবে, 
শাভিনিকেতন থেকে চলে গেলেন। আমর আগেই বলেছি, তিনি মারা 
গেলেন ইটালীতে ট্রেন-এযাকৃসিডেন্টে । মরবার সময়েও নাকি মুখে তিমি 
উচ্চারণ করেছিলেন --"শান্তিনিকেতন' । 


॥ শশী হেঁস । 


“পিয়াসনের সঙ্গে আমাদের মৃকুলচত্্র যেবারে আমেরিকা যান 
(১৯১৬) সেই সময়ে শশী হেসের খোজ পাওয়া গেল। এদিকে বোধ 
হয় বর্ধমানে বাড়ি ছিল তার। স্কুলমাষ্টারি করতেন। ছবিতেও হাত 
ছিল। মহারাজ মণীন্ত্র নন্দীর টাকায় ইটালী যান তিনি। ওখানে 
অয়েল-পেন্টিং-এ বিশেষজ্ঞ হয়ে আসেন। অনেক পোট্রেট একেছিলেন 
শশী ঠেস। তার অশকা মহধির ছবি আছে উত্তরায়ণে। শশী হেঁসের 
ছবি দেখে অবনীবাবু অয়েল-পেন্টিং করতেন। ত্রিপুরার রা'জবাড়িতে 
শশীবাবূর অশকা একখানা পোট্রেটে ছিল। সেটা আমি লক্ষো- 
কংগ্রেসের সময়ে এগজিবিশনের জন্যে আনিয়ে দিয়েছিলুম। 

শশী হ্েঁসের স্ত্রী ছিলেন ইটালীয়ান মহিলা । এখান থেকে শশীবাবু 
ষ্বান কানাডা । সন্ত্রীক বসবাস করতেন সেখানেই। কিন্ত তিনি অয়েল- 
পেট্িং যা শিখেছিলেন, তাতে রোজগার করে কানাডায় তশদের 
থাঁওয়া-পরা চলতো৷ না। কানাডায় তখন ছিল আলপনার চাহিদ।। 
আলপন। করেই তিনি রূজি-রোজগার করতেন। আমাদের মুকুল যখন 
প্রথম আমেরিকা যান তখন শশী হ্েসের বাড়িতে গিয়ে তিনি ছিলেন 
কিছুদিন। শশী হ্েেসের কন্ত/ ছিল বিবাহযোগ)। আমাদের মুরুলচজের 
সঙ্গে তার বিবাহ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। 


॥ সি. এফ.. এযাওএজ, ১৯১৪-৪০ ॥ 


এযাণ্ড)জ সাহেবের সঙ্গে নন্দলালের দীর্ঘকাল ধরে শ্রস্থা ও 
প্রীতির সম্পর্ক ছিল। গুরুদেবের সঙ্গে তশর ঘনিষ্ঠত৷ হয় ১৯১২ সাল 
থেকে। গুরুদেব বলেছেন, --তিনি ছিলেন পাদরীর চেয়ে বেশি খুষ্টান। 
তিনি মানুষকে -_তিনি সত্যকে, মঙ্গলকে সকল মানুষের মধ্যে দেখতে 
আনন্দ বোধ করেন --তা খুস্টানেরই বিশেষ সম্পত্তি মনে করে ঈর্ষা 
করেন না।--এই হলেন মহামানব দীনবন্ধু এযা্ডজ। 

গুরুদেবের গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদে ঘ্যাগু;জের কোনও হাত 
ছিল না। ১৯১২ সালের অগাট্ট মাসে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় তিনি 
একটি প্রবন্ধ লেখেন --রবীন্দ্র সকাশে এক সন্ধ্যা। এটি এদেশে 
ইংরেজের লেখ প্রথম প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে । 

'৯১৩ সালের গোড়াতে (৭ ফাস্ভন ১৩১৯) এযাণ্ড)জ সাহেব প্রথম 
বোলপুর আসেন। ইনি আসবার ক-মাস আগেই দিল্লী থেকে বোলপুরে 
এসেছিলেন পিয়ার্দন। এাগু,জ নানাভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রচার করেছিলেন। 
কবি তশখকে শান্তিনিকেতনে সমস্ত শক্তি দিয়ে কাজ করার জন্তে সমস্ত 
বাধা অপসারিত করে দিয়েছিলেন । 

১৯১৩ সালের ৩০-এ নবেম্বর এযাণ্জ পিয়ার্পনকে সঙ্গে নিয়ে 
শান্তিনিকেতন থেকে দক্ষিণ-আফ্রিকা রওন৷ হলেন গ্ান্ধীজির সত্যাগ্রহ- 
আন্দোলন চাক্ষুষ করবার জন্যে । এযা্ুজ ফিরে এসে তশীর সম্প্রদায় 
ও দিল্লীর সেপ্ট- স্টিফেন্স কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে শান্তিনিকেতনের কাজে 
যোগদান করলেন। সেই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ তকে সংবর্ধনা জানালেন 
একটি কবিতী পাঠ করে ৬খৈশাখ ১৩২১ সালে। এর ছ-দিন পরে 
কবি সংবর্ধনা! করলেন নন্দলালকে আমন্ত্রণ করে এনে, ১৯৩২১ সালের 
১২ই বৈশাখ । 

১৯১৪ সালের গরমের বন্ধের পরে এযাণ্ু)জ সাহেব এসে শান্তিনিকেতনের 
কাজে যোগ দিলেন। এর কিছু আগে পিয়াদন এসে গেছেন। মহাত্মাজীর 
ফিনিক্স বিদ্যালয়ের প্রায় কুড়ি জন ছাত্র আর অধ্যাপক ভারতে এসে প্রথমে হরি” 


ভারত শিল্পী ণন্দলাল ১০৫ 


ঘ্ার-গুরুকুলে আশ্রয় লাভ করেন। পরে এযাণ।জের মধ্যস্থতায় ১৯১৪ সালের 
নবেম্বরের শেখ দিকে তাদের শান্তিনিকেতনে আন হয়। শান্তিনিকেতন 
বিদ্যালয়ে গান্ধীজির প্রবশ্তিত শ্বক্মকরণ নীতি ১৯১৫ সালের ১০ই মার্চ 
থেকে শুরু হয়। তাতে এ্যাণ্ু,জ, পিয়াসসনি ছিলেন অগ্রণী । এদের মতো 
উচ্চশিক্ষিত ইংরাজ আশ্রমের কাজে যোগদান করায় ইংরেজ রাজপুরুষেরা 
বুঝলেন, কবির বিদ্যালয় কোনোপ্রকার উগ্র-রাজনীতিচর্চার কেন্দ্র নয়। এই 
সময়ে বাঙ্গালার প্রথম লাট লর্ড কারমাইকেল শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে 
এলেন। ১৯১৫ সালের ২৭-এ বৈশাধ এযাণ্ডজ সাহেবের কলের হলো 
বর্ধমান-স্টেশনে কাটা-তরমুজ খেয়ে এসে । রবীন্দ্রনাথ সেবা করে সারালেন। 
অতঃপর এাগ্ু,জ কলকাতা গিয়ে একটি নাপিং হোমে আশ্রয় নিলেন । 
কবিও কলকাতা গেলেন। এ সময়ে কলকাতায় জোড়াসশকোর বাড়িতে 
'বিচিত্রা'-ক্লাবের পত্তন হলো । 

এাণ্ুহজ কবিকে ভক্তি করতেন যিশুখৃস্টের মতো । উভয়ের মধ্যে 
অসংখ্য পত্র বিনিময় হয়েছিল নানা প্রসঙ্গে । ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বরের 
শেষ দিকে গ্যাণ্ডহজ ও পিয়ার্সন ফিজিদ্বীপে রওনা হলেন। 

১৯১৬ সালের ৩রা মে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে জাপানের পথে 
আমেরিকা রওন৷ হলেন এ্যাণগু,জ, পিয়াসন আর মুকুল দে-কে সঙ্গে 
নিয়ে। জাপানে তিন মাস কাটিয়ে এ্যাণ্ু;জ দেশে ফিরলেন। জাপান 
ও আমেরিকায় ৯৯১৬ সালে কবি যে বক্তৃতাগুলি করেছিলেন, তা 7১০15018119 
(17125.1917 ) আর ট্বিএ00178119য) (1917) গ্রন্থদ্ধয়ে প্রকাশিত হয়। 
উভয় গ্রন্থই তিনি উৎসর্গ করেন এাণ্,জ সাহেবকে । 

১৯১৮ সালের চৈত্র মাসে এাণ্ুুজ সাহেব পুনরায় ফিজ্ি থেকে 
ফিরেছেন __পথে অস্টেলিয় ঘৃুরে। এই সময়ে রাজনৈতিক কাজের জন্তে 
এাগু.জের বিদেশ যাওয়া হলে না। ১৯৯৮ সালের পৃজার ছুটির আগে 
কবি এক দিন খ্যাণ্ডুজ ও রথীন্দ্রনাথকে বললেন, শান্তিনিকেতনে ভারতীয় 
শিক্ষাকেন্ত্র গড়ে তুলতে হবে। এখানে জাতীয় আদর্শের চর্চা হবে। 
প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না। _এ হলো বিশ্থভারতীর আঙি 
পর়িকজন]। 


৯৪ 


ভারত শিল্তী" ননলাঞ্জ 


৯৮ 
৫৩ 
রি 


১৯১৯ সালে এার্ডজ কবির দক্ষিণ-ভারতে বক্তৃতা-সফরের প্রোগ্রাম 
প্রস্তুত করেছিলেন। এই বছর এপ্রিল মাসে তিনি অম্ৃতসযে গ্রেপ্তার 'হলেন।। 
ধিশ্বভাতীর কাজ আরম্ভ হলে এণ্ড এজ ক্লাস নিতেন। পড়াতেন সমালোচন। 
সাহিতা। ম্যাথু আনর্নলন্ডের প্রবন্ধাবলীকে কেন্ত্র করে তিনি আলোচনা 
করতেন ইংরেজী সাহিত্রা। পুজার বন্ধের পরে তিনি গান্ধীজির সঙ্গে 
পাঞ্জাবের কাজ শেষ করে দক্ষিণ-আফ্রিকায় গেলেন। 

১৯২০ সাপের গরমের ছুটির শুরুতে কবি বোম্বাই গেলেন, সঙ্গে 
এাগুজ। ১৯২১ সালের মা মাসের দিকে - শান্তিনিকেতনে এ্াণ্ু।;জ না- 
থাকলে শিক্ষক ও ছাত্রদের দৈনন্দিন আহাধবস্ত সংগৃহীত হতে] কিনা 
সন্দেহ। তিনি ঘুরে ঘুরে টাকা আনতেন। 

যে শান্তিনিকেতনকে কবি রাজনীতির উত্তেজনা থেকে দূরে রেখেছিলেন, 
১৯১০ সালের অগাস্ট-সেপ্টেম্বরের দিকে সেখানে অসহযোগ-আন্দোলন: 
নিয়ে সবাই উত্তেজিত। এগু,জ কবির প্রতিনিধিরূপে আশ্রমে বাস করগেও 
আশ্রমে এই আন্দোলন সম্পর্কে তারই উৎসাহ ছিল বেশি । ১৯২০ সালের 


৩ সেপ্টেম্বর গান্ধীজি এলেন শান্তিনিকেতনে । এবারের আগমন ্যাপ্ড জের 
মধাস্থতার ৷ দ্বিজেন্দ্রনাথও এই অসহযোগ-আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন । 
১৯২২ সালে কবির পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত ও সিংহল সফরে এ্যাণ্ডজ 
সঙ্গী ছিলেন। এই সময়ে বিশ্বভারতীর জন্যে অর্থ-সংগ্রহের ব্যাপারে 
কৃতিত্ব ছিঙ্গ গ্যাপ জদের । ১৯২৩ সালে কাঠিয়াবাড় সফরের সঙ্গী ছিলেন 
এাগুজ। এই সময়ে সংগৃহীত অর্থ থেকে 'কলাভবন' বাড়ি প্রতিষ্ঠ। হয়। 
১৯২৬ সালে এ্যাণ্ড2জ দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়দের হয়ে 
কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন । ৯৯২৮ সালে কবির দক্ষিণভারত সফরে 
এ্যাণ্ুজ সঙ্গী ছিলেন। ৯৯২৯ সালে দেখা যায়, ঠার জীবনে আধুনিক 
ভারতের দুই প্রতীক রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী সমগাবে প্রভাব বিস্তার করেছেন। 
সেইজন্ে তিনি রবীন্দ্রনাথের ও গান্ধীর্জির চিন্তাধারা প্রচারে ব্রতী হন। 
আধুনিক জগতের দুই শ্রেষ্ঠ মনীষী রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর সরল অনাড়ম্বর 
কাহিনী শোনানো তাঁর জীবনের ব্রত।. মিস মেয়োর 14001)51 [70.৪- 
গ্রন্থের পান্টা জবাবে এ্যাগ্ু জের উত্তর হয়েছিল পজিটিভ -_ভারতের 
শাশ্বতবাণ্ী -অহিংসা ও বিশ্বমানবতা । তিনি ছিলেন শ্রমদরদী দীনবন্ধু ।. 


গারতশিল্পী নপালাল ১৪৭ 


১৯২৯ সালে তিনি দক্ষিণ আমেরিকার বৃটিশ গিয়েনার ভারতীয় শ্রামিকঙগের 
অবস্থা পরিদর্শনের জন্যে যান। কবির আমেরিকার শেষ সফরের ব্যবস্থা 
করেছিলেন এ্যাণ্ডজ ১৯৩০ সালে । ১৯৫২ সালে ইংলগ্ের শান্তিকামী 
কোয়েকার সমাজের পক্ষ থেকে তিন জন সদস্য এযাণ্ড জের অনুরোধে ভারত- 
পরিদর্শনে আসেন । ১৯১৪ সালে তিনি বহুকাল পরে শাতিনিকেতনে 
ফিরলেন । খুস্টোংসবের দিনে তিনি মন্দিরে উপাসনা করলেন । 

১৯৩৮ সালে শান্তিনিকেতনে হিন্দীভবন প্রতিষ্ঠ] হয়। তার জন্যে এযাণু,জ 
১৯৩৪-৫৫ সাল থেকে অর্থ-সংগ্রহের উদ্যোগ করেছিলেন । ১৯৩৯ সালে খ্স্ট- 
উৎসবের দিন তিনি মন্দিরে উপাসনা] করলেন । এই হলো আশ্রমে তার 
শেষ ভাষণ । ১৯৪০ সালের ৫ই এপ্রিল কলকাতায় তর শ্বৃত্যু হয়। কিছুকাল 
থেকেই তার শরীর খারাপ যাচ্ছিল। ২৭-এ জানুয়ারী কলকাতায় ঢ২101091ঃ 
1111517)5 11016-এ তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানেই স্বত্যু হলো। 

এযাগু জের স্বত্যুর পরে শস্তিনিকেতনে তার স্মৃতিরক্ষার জন্যে আয়োজন 
চলতে লাগলো । এ-বিষয়ে অগ্রণী হলেন মহাত্াজী। যে টাকা উঠলো 
তাতে বিশ্বভারতীতে খুস্টায় সংস্কৃতিচর্চার জন্তে 'দীনবদ্ধু ভবন, খোল] হয়। 
এ-ছাঁড়া, শস্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের মধ্যে /১016%/9 1/6100118] [7091181- 
এর ভিত্তিপ্রস্তর মহাত্মাজী প্রোথিত করেন ১৯৪৫ সালে। সে-স্মতিমন্দিরে 
হাসপাতালের কাজ এখন চলছে । খব্্টধর্ালোচনার ব্যবস্থা হয়েছিল; এখন 
বন্ধ আছে । 

এটাণ্ুজ সম্পর্কে নন্দলাল বলেন, 

'এযাগু,জ শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের কাছে থাকতেন। পিয়ার্সনের 
প্রায় সঙ্গেই আসেন তিনি। পিয়ার্পন আর এ্যাণ্ু.জ ছু-জনেই ছিলেন 
গরীবদের পরম বন্ধু । দু-জনেই প্রায় এক রকম; তবে একটু ভিন্ন। 
পিল্পার্ঘন ছিলেন দয়ালু আর স্রেহপ্রবণ, মানুষের ওপর দয়াবান। কিন্ত 
এ্যা্ড,জের ছিল মানবতাবোধ | দু-জনেই ছিলেন প্রার এক ধরনের লোক। 
যখন গুরুদেব আমাকে এখানে প্রথম সংবধধন! করেন (১৯১৪) তখন এ্যাণ্ড।জ 
ও পিয়ার্সন উভয়েই ছিলেন উদ্যোগী । ওরা এখানে যখন থাকতেন, আমাকে, 
আমার ছাত্রদের, শিক্ষকদের অনেক সাহায্য করতেন । অসিত যা মাইনে 
পেতেন, তাতে .তীঁর চলতো! না! ।. পিয়ার্সন তাকে আধিক সাহাযা করতেন 


১৪৮ ভারত শিঙ্গী নন্গলান 


বিলাতে খাবার সময়ে তাকে অনেক টাকা দিয়েছিলেন। 
'যখন কলকাতা থেকে আমি শান্তিনিকেতনে আনাগোনা করি, তখন 


এাঁণু_জ দেহলীর পাশে ছোট্ট একটা খড়ের ঘরে থাকতেন। গুরুদেব 
থাকতেন 'ঘারিকে” | দ্বাক্সিকে ফেন ছিলেন, জানি লা । বোখহয় অসুস্থ 
ছিলেন। চায়ের গময়ে এযাণ,)জ গুরুদেখের কাছে যেতেন। গুরুদেব তার 
সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা! করতেন খুব । গুরুদেবের সে-তামীসা বোঝার পরে এযাণ্ড হজ 
01 110” ৫০০৫ 5০90 2516 বজে আলিঙ্গন করতেন তাকে । গুরুদেব 
সেয়ে উঠলেন। এযাগু,জ বরাবরই চায়ের টেবিলে বসতেন গুরুদেবের সঙ্গে 1 

'আমি যখন সোসাই।টিতে যাই, গুরুদেব দুঃখিত হলেন । এখানে যখন 
শেষষাবে পাঁকাপাকিভাবে এলুম. তখন এসে উঠেছিলুম “নতুন বাড়ি'তে 
-সে খ্যাণু, জের আন্তানার একই এলাকায় । সোসাইটিতে রিজাইন দিয়ে 
এখানে ফিরে আদার কথা শুনে এাণ্,জ আমার সঙ্গে কোলাকুলি করলেন। 
প্রণাম করতে যান পায়ে হাত দিয়ে। আমি হশী, হশা করে উঠি। খ্যাণ্ডজ 
বললেনঃ _-ভারি আনন্দ হচ্ছে আজ আমার, আপনি আশ্রমে ফিরে 
এসেছেন বলে। 

'এযাণ্ডুজ এখানে ইংয়েজী পড়াতেন। গুরুদেবের ছিলেন সেক্রেটারীর 
মতন। কিন্তু বেশি থাকতে পারতেন না আশ্রমে ! দেশ-বিদেশে যেখানে 
ইংয়েজদের অত্যাচার হতে! ভারতের ভেতরে কিংবা বাইরে, তখনই 
তার ব্যবস্থা করবার জগ্তে সর্বত্র ছুটোছুটি করতেন এগাণু,ুজ। ভারতের হিন্দ 
যারা আফি,কাতে গিয়েছিল, তাদের জগ্যেও অনেক করেছেন তিনি। এই 
সব কারণে আশ্রমে থাকতে পারতেন না একটানা । 

'সাধারণ গরীৰদের সাহায্য করতেন তিনি মিশনারীদের মতন । শাস্তি- 
নিকেতনে ভুবনভাঙ্জার ধীষের থারে একবার কারা যেন একটা বসভরোগী 
ফেলে দি গিয়েছিল । তখন খ্যাণ্, জজ তাকে কম্বলে জড়িয়ে তুলে এনে 
এখানে হাফপাতালে গুরৃতি করতে চাইগেন ; কিন্ত হলো না । এখানকার 
হাসপাঙ্জালে তখন 968৩8৪091 ৪7৫ ছিল না। এ্যা)জ তাকে লয়ে 
ভরান্তি করলেন বোজপুর-চিক্ষিংসা-কেত্রে | ভর্তি করেই কি দিশ্িসত! 
য়োজ দেখে আসতেন তাকে হেটে বোজপুয় গিয়ে । আর গ্রত্হই আজমের 
চারদিকে খুয়ে ঘুরে খেশজ-খবগ লি বেড়াতেম। অগয়বাহুর . জস্, 
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এযাণ্ুজেয় সেবার কথ] বিশেষ করে বলবো । 
“আমাদের কলাভবনের সঙ্গেও এ্যাণ্ু-জের যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ । আমি 
শুনলুম, __গ্যাণ্ু জের আট সম্পর্কে অনেক জানাশোনা আছে । বিশেষ করে, 
তিনি নাকি পনেরো-ষোল শতাব্দের যুরোপীয় রেনেসশ-পেন্টিং এর ওপর 
ভাথরিটি | একদিন তশাকে আমি কলাভবনে কিছু বলবার জন্তে ভনুরোধ করলুম। 
দু-তিনটে বক্তৃতা দিলেন তিনি কলাঙবনে -_রেনেস্সী-আর্টের ওপর । 
বক্ত-তার যা তিনি তখন বলেছিলেন, তার কিছু আমার এখনও মনে আছে ।-- 
'তিনি বললেন, -রেনেসা যুগে যে ছবি হলো, তার চেস্সে 
প্রি-রযাফেলাইট যুগের ছবি ভালো ছিল। তার কাজ আর আইডিয়া 
দুই-ই ছিল উৎকৃষ্ট । র্যাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো আর লিওনাডেো 
দ্য-ভিঞ্িত পর্যন্ত ইতালীয় রেনেসার স্বর্যু্গ । র্যাফেলের ম্যাডোনা, 
মাইকেল এঞ্জেলোর ডেভিড আর মোজেসের মৃত্তি, দ্য-ভিঞ্ির মোনালিসা 
জগতের সম্পদ । রেমেঙ্গী যুগের রেম্ব্রান্টের চিত্রের বিষন্ন ছিল সাধায়ণ 
জিনিস ; কিন্তু চিত্রগুলি যেমন একেবারে জীবন্ত । এদের পরে, ছবির 
টেকনিকে অনেক উন্নতি করলে. কিন্তু আইডিয়া আর ছবির যকমে 
ক্রমশঃ ডিটওরেট করলে । সে জড়বাদশ বা মেটিরিয়ালিস্টিক হয়ে গেল। 
'গ্রীক স্কাল্স-চারের চেয়ে রোমান আর ইজিপহশিয়ান আর্ট ঢের 
ভালে! । গ্রীক আর্ট বিশেষ উন্চুস্তরের নয়। ওতে ইমোশন আর 
রোমান্টিসিজমের পরিমাণই বেশি | --প্রেটি চেহারা-টেহারা এই সব আছে 
এতে বিশেষ করে। আগে রোমান আর ইজিপশিয়ান “ছবিতে ফেবত। 
আকা হতো, মানুষের চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্য কল্পনা করে। আর এর! 
দেবতাকে মানুষে পরিণত করলে । ডেভিড গড়তে গিয়ে উৎকৃষ্ট মানুষের 
আদর্শ সামনে রাখলে । অর্থাৎ এরা উৎকৃষ্ট মানুষকে দেবত1 করলে। 
গ্রীক ভাঙ্কর্যে চাওয়া হলেো৷ পারফেক্ট মানুষের চেহারা করতে । কিন্ত 
রোমান্‌ বা ইজিপ-শিয়ানর! তাদের আইডিয়ালের জন্যে মানৃষের চেহারাকে 
অদল-বগল করতো |”. - 
ট্রেনে আপতে আসতে বর্ধমান-স্টেশনে কাটা-তরমুজ খেয়ে একবার 
কলে হলো জ্যাণ্ু-জের। আমাদের হঝিচরণ তাক্তীর চিকিৎসা! করলেন । 
ধরণাপন. অবন্থ]. গ্যাুুজের।. বলজেল তিনি, --ইফ্‌ লর্ড উইলেল্‌ টু. 
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টেকু মি, বেরি মি ইন্‌ দ্য চাচইয়ার্ড। বোলপুর যাবার রাস্তায় বা-হাতি 
টার্চইয়া আছে। শান্তিনিকেতন থেকে ছেলেরা সেখানে গিয়ে এযা,জ 
সাহেবের জন্ে কবরের গর খুঁড়ে ফেললে । কিন্ত এ্যাণ্ুজ সে-যাত্রার 
ধেঁচে উঠলেন। 

“নন্-কো-অপারেশনের সময়ে কলকাতার জোড়াসাকোর কাড়িতে 
ঙদের সভা বসতে।। একদিন জোড়াসপশকোর ঘরে সভা বসেছে ।-- 
এ্যাপ্ু;জ, গান্ধীজি আর গুরুদেব _এই তিন জনে মিলে আলোচন। 
করছেন। গুরুদেবের সন্দেহ ছিল, --নন্-কোঅপারেশন ভালো নয়। 
উপস্থিত কিছু ফল হলেও ভবিষ্যতে ভালো হবে না।-_এই সভার ওপর 
অবনীবাবুর করা৷ ছবি আছে --'টিপিটি'। -__গুরুদেব দাড়িতে হাত দিয়ে 
বসে আছেন চিত্তিতমুখে। 

'মহাম্মার নিকটে খুব যাতায়াত করতেন এ্যাণ্ডুজ। ব্রিজের মতন 
ছিলেন তিনি মহাতা আর গুরুদেবের মাঝখানে । আর যেখানে যা 
পেতেন তিনি -ভালো ছবি, বই সব এনে জমা দিতেন শান্তিনিকেতনে । 
যেখানে যা সংগ্রহ করতেন সব এখানে দিতেন। ভালোবাসার জন্তে 
সব এনে উপহার দিতেন। বিজয়নগরের রাজার কাছ থেকে এনে তিনি 
পুরাতন মোগল ছবি আর পুরাতন দিশি ছবির অনেক সংগ্রহ আমাদের 
কলাভবনে দিয়েছিলেন। প্রথমে দিয়েছিলেন রাখতে । পরে বললেন,__ 
রেখে দ্িন। সে-সব গচ্ছিত ধন মনে করে, পরে আমি আবার সেগুলো 
ফেরত দিয়েছিলুম । পঞ্চাশ-যাটখান। ছি এনেছিলেন তিনি । আমি তার 
মধ্যে কিছু রেখে বাকি সব ফেরত দিয়েছি। এখন মনে হয়, ফেরত 
না দিলেই হতো । তবে সব ছবিরই আম ফটো তুলিয়ে রেখেছিলুম। 

'এলাহাবাদে ছিলেন অধ্যক্ষ সুশীল রুদ্র। তশর ওখানে গিয়ে 
কিছুদিন ছিলেন --এলাহাবাদে । এযাও।?জ ছিলেন রুদ্রের পরম বন্ধু। ওখান 
থেকে তিনি আমাদের লিখলেন, - রুদ্র তার পোট্রেটু চান, রাখবেন 
ভিনি। “গামার প্রো আক না তোমরা । তখন আমি আর অসিত 
দুজনেই আছি এখানে । আশাকলুম দু-জনেই । যেট! তার পছন্দ হয় নেবেন। 
আমার অশকাটাই পছন্দ করলেন। টাকা দিলেন পাঁচ-শ। কিন্ত, 
পোর্ট্রেট:ট। লিয়ে গেলেন না। আমি তাগিদ দি; দাম দিয়েছেন ধ্রিনিস 
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নিয়ে যান। তিনি বললেন, _-ও আর কি হবে। কলাভবনেই রেখে 
দিন। রাখা আছে এ্যাণ্ডুজের সে-পোর্রেট, শান্তিনিকেতন-কলাভৰনে। 

'্যাশু)ুজ প্রথম জীবনে হতে চেয়েছিলেন একজন আটিস্ট। শেষ পর্যন্ত 
আটিন্ট হওয়া তার হলো! না। তবে ছবি অীকতেন তিনি । নমুনা! আছে 
আমাদের কলাভবনে। এযাণ্ুজ ছবি এঁকেছেন আমাদের গুরুদেবের 
_ ক্রায়েস্টের মতন করে । ছবিটা অশকার পরে, প্রথমে তিনি ফিনিশ করতে 
পারেননি । কি রকম একট কালো কালো ভাব হয়ে গিয়েছিল। তখন 
অবনীবাবু করলেন কি, তার পিছন দিকটা ঘষে ঘষে কালো রংটাকে 
তুলে দিয়ে, রাখলেন কেবল মুখটা । সহসা দেখা গেল কি, সেই মুখের 
চারদিক বেরে ছড়িয়ে পড়েছে একট। আলোর জ্যোতি । এতেই ছবিটা ফিনিশ 
হয়ে গেল। সে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ছবি সি. এফ. এাণু,জের অশাকা। 

'ভোল। মহেশ্বরের মতো মানুষ ছিলেন এাগু।জ সাহেব। শান্তিনিকেতন 
থেকে শ্রীনিকেহন যখন যেতেন তিনি, হেটে যেতেন। চলতেন ড্রত। 
হাতে তার ধর! থাকতো! কোমরের প্যাণ্টানুনের থুন্টট! ; পাছে খুলে পড়ে যায়। 

'গুরুদেবের সঙ্গে এ্যাগুজের শেষের দিকে মতের মিল হতো না। 
তবে আগেও খিটিযিটি হতো, আবার ভাবও হতো । ভাবের সময়ে সে 
কোলাকুলি আর চুমো খাওয়া-খাওয়ি সে-সবও দেখেছি। 

'রোগশয্যায় দেখতে গেলুম এযাণু,জ সাহেবকে কলকাতার নাগিং 
হোমে। মহাজআ্সার পরম বন্ধু ছিলেন এ্যাগুহঞজ | মহাত্মা কলকাতার 
বিড়লাকে বলে পাঠালেন, --উার যা যা দরকার, টাকা দিয়ে সে 
সবের ব্যবস্থা করবার জন্যে । বিড়ল] নিধুত ব্যবস্থা করলেন সব ॥ 

'এযাণ্ুজ শুয়ে আছেন। আমি শিয়ে প্রণাম করলুম। গুরুদেবকে 
দেখবার জন্যে পাগল। গুরুদেবের কিন্তু যাওয়া হলো না শেষ পরযস্ত। 
মহাত্মা দেখতে গেলেন । মহাত্মাকে বললেন তিনি মৃত্যু হবে। কিন্ত 
মরণকে বড়ো" ভয় করছে। ডোন্ট বি সো কাওয়াড _-বলেছিলেন 
মহাত্মাজী এ্যাণ, জকে। ভগবান আছেন। ভয় করছেন কেন। ভীরু 
হবেন না। ম্বত্যুকে ফেস্‌ করুন বীরের মতন। 

'সাহেব ডাঁকার। প্রোস্ট্রেট গ্যাপ অপারেশন করলেন। হেশংক। 
ডাক্তার'। সে-অপারেশন সাঁকৃসেসফুল হলো না। অপারেশনের পরেই মাঠ 


5৫২ ভাঁরতশিল্ী নসালাল 


গেলেন। যাঁই হোক্‌, যা হবার হলো । এ্যাণড,,জ চলে গেলেন। দীনের 
বন্ধ ছিলেন তিনি। তাই গুরুদেব তাঁর নাম দিয়েছিলেন -৮'দীনবন্ধু' 
সার্থক ঠার সে নাম। 


॥ বিশ্বভারভী-সংবাদ, ১৯২৩-২৪ ॥ 


১৯২৩ সাগে কঙ্গাভবন-বাঁড়ি “'নন্দনে'র পত্তন হলেো। শ্রীনিকেতনের 
পথের ধারে একটি নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে _প্রান্তিক' । মিস্‌ গ্রীণের 
জন্তে এ বাড়ি করেছেন শ্রীস্রেন্্রনাথ। শ্রীনিকেতনে নত্ৃন বৃক্ষাবাস বা 
গাছের মধো বাড়ি হয়েছে । একটি বিশাল বটগাছের ওপর এই নীড়টি 
নিষ্নাণ করেছিলেন জাপানী শিল্পী ও বর্ধকী কাসাহারা। এ বাড়ির ছবি 
একেছেন নন্দলাল । কবি থাকেন শ্রীনিকেতনের দ্বিতীয় সাম্বংসরিক 
উৎসব উদযাপনের সময়ে এই বাড়িতেই । কবি এই উভয় বাড়িতেই ছিলেন 
২৩-এ মাঘ বা ৬ই ফ্ক্রেব্রয়ারী, ১৯২৩। সেই দিন শ্রীনিকেতনে হাট 
বসানো হয়। ১৯২২, ১৯২৪, ৯৯২৫ সালে নন্দলাল রবীন্দ্রনাথের কবিত। 
ও নাটকের ওপর কিছু ছবি অশকলেন। 

১৯২৪ সালের গোড়ার দিকে কবি গেলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
বক্তৃতা দিতে । এই সময়ে প্রেসিডেঙ্গী কলেজেও কবি বক্তৃতা দিলেন 
অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের স্মৃতিসভায় । তিনি ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের 
জোষ্ঠ সহোদর । --ই'রেজী ভাষায় কবিতা-লেখক ও সাহিত্যরসিক। 
২৪-এ ফেব্রুয়ারী কবি ভাষণ দিলেন আ্যার্টি-ম্যালেরিয়া সোসাইটির সভায় । 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সময়ে কবি আরও তিনটি মৌখিক ভাষণ 
দিলেন। তার শেষ ভাবণটির নাম সৌন্দর্যবোধ বা /১9961)61105, এবার 
কবি আর্টের ওপর জোর দিয়ে বলেছেন। তবে সে ঞ&10খর অর্থ বহুব্যাপক। 
রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের মূল কথা হলো - লীলা বা খেলা। [1.0 
15 7681, 116 15 68165 কথাটা! আপাতদৃষ্টিতে যতই সত্য মনে হোক 
না কেন, অন্তরের গভীরস্থলে দৃষ্টি নিবন্ধ করলে দেখা যাবে, সমন্তই 
একটা বিরাট খেল, একট! উপহাসের মতনই মনে হয়। --এই লীলাবাদ 
সম্পূর্ণরূপে হিন্থ-ভারতের দান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দানের 
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পরেই কবি শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। শীঘ্রই চীনযাত্রা করবেন, 
তার আয়োজনের জন্বে। সঙ্গে যাবেন নন্দলাল। 

কিন্তু মাটির মানুষ নন্দলাল আকাশের দিকে যখন দৃর্টিনিক্ষেপ 
করেন, নীড়টির কথাও তখন তিনি ভোলেন না। তার নানা স্কেচে তার 
প্রমাণ রয়েছে। দেশের আকাশ দেশের বাতাস ঠাকে ভিতরে 
ভিতরে ডাক দেয় সর্ক্ষণ। দেশের এতিহ্য তার মন জুড়ে আছে। 
যেখানে বাস করেন তার আশ-পাশ তখনও ভালো করে দেখা হয়নি। 
১৯২৩ সালের গরমের বদ্ধে ঘরে এলেন জন্মভূমি মুঙ্গের খড়াপুর॥ 
পুজোর বন্ধে গেলেন বীরভূমের খ্যাতনাম! তীর্থস্থান 'বক্রেশ্বর' । ১৯২৩ সালের 
পৌষ-উংসবের পরে দেখে এলেন বর্ধমানের 'গড়জঙ্গল' । 


॥ বক্রেশ্বর-ভ্রমণ, ১৯২৩ ॥ 


জুড়িঞ্া। উভয় কর বন্দ দেব মহেশ্বর বক্রমূনি জাহার আক্ষান 

কৈলাস ছাড়িঞা। শিব উদ্ধার করিতে জীব বীরতমে হইল! অধিষ্ঠান ॥ 

বীরবংশী মহারাজ! করিঞ। শিবের পুজা নানাবিধি করে আওজন 

পাপহরা নদীতীরে বিরাজিত মহেম্বরে সেই স্থান দেখিতে বিচক্ষণ | 

সন্ন্যাসী নাগার ঘট! শিরে আবড়িঞা। জট] তার বৈসে শিবের নিকটে 

্রন্মচারী দ্বিগণ করে নানা আওজন পুজ1 করে পাপহরা তটে ॥ 

শ্বেতগঙ্গা মহাতীর্থ তাহ! বা কহিব কত শুনশুন অপূর্ব কাহিনী 

একদিগে তপ্তজল আর দিগে স্ুশীতল হেন বাণী কত নাহি শুনি ॥ 

প্রবেশ করি অগ্নিকুণ্ডে পাপকর্ম তীর্থ থণ্ডে সেই কুণ্ড দেবের সাক্ষাভ 

অগ্নির সমান বারি প্রবেশ করিতে নারি চাল্ল দিলে [হয়্যা যায়] ভাত ॥ 

জীওচ কুণ্ডে করিলে স্নান বন্ধ্যা হয় পুত্রবান পুত্র লঞ। করে নানা ভোগ 

[ফাস্ভন মাসে চতুর্দশী তিথি] অনেক দেশের জাতি আসিঞ। করে [পৃজা যোগ] ॥ 

কেন আনে চাল্ল কড়ি কেন বা গুবাক ছড়ি মানান করয়ে কতজন:..... 
স্বীরতবমের এ-হেন বক্রেন্বর তীর্থ ভিতরে ভিতরে ডাক দিলে ভারতশিল্পী 

আচার্য নন্দলালকে । ১৯২৩ সালের শারদ অবকাশে গরুর গাড়ি চড়ে বেরিয়ে 


১১) 
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পড়লেন শান্তিনিকেতন ছেড়ে । সঙ্গে পুত্র তেরে বছরের বিশ্বরূপ আর ছাত্র ছ- 
একজন। চড়লেন তিনি বোলপুর থেকে, গেলেন সিউড়ী, সিউড়ী থেকে এ 
গাড়িতে নৈখত কোণে প্রায় ছ-ক্রোশ দূরে বক্রেস্বরে । রাস্তা ভালোই বটে। 
পৌছুলেন যখন, তখন রাত হয়ে গেছে। গ্রামে থাকার ইচ্ছা! নাই । গ্রাম 
পার হয়ে রাস্তার ধারে তাবু ফেললেন। সঙ্গে খাবার ছিল, খেয়ে 
নিলেন। ঘুম থেকে সকালে উঠে দেখলেন কি, তাবু গাড়া হয়েছে 
একটা শ্মশানের ওপর । বক্রেশ্বর-তীর্থে পৌছেই এক রাত্রি শ্শানবাস 
হয়ে গেল । 

বীরভূমের বক্রেশ্বর শৈবতীর্ঘ। প্রাকৃতিক আর দেবকীতিময় দৃশ্যাবলীর 
সমাবেশে এ হলো একটি মনোরম মন্দির-নগর । 'গুহ্া-তীর্থ' বা 'গুপ্তকাশী, 
_এর পৌরাণিক নাম । বক্রেশ্বর-ক্ষেত্রের পুবে আর উত্তরে নদ 'বক্রেশ্বর” । 
দক্ষিণে নদী __'পাপহরা'। পাপহরা-তীরের শ্মশান -_কাশীর মণিকণিকার 
মতন -নিত্য শব-সংকার হয়ে থাকে সেখানে । দুর-দুরান্তর থেকে মৃতদেহ 
বয়ে নিয়ে এসে দাহ কর! হয়ে থাকে এখানে মুক্তির আশায় । পাপহরার 
পশ্চিম তীরে ক্ষেত্রস্থানের পৃর্বাংশে লতাগুলাপরিরৃত একটি বনভূমি । বনের 
পশ্চিম দিকে ৩২০-টি শিবালয়-পরিবেন্টিত বক্রেশ্বরদেবের উন্নত মন্দির 
গয়াক্ষেত্রে বিষ্ুপদ-মন্দিরের মতন । মন্দিরের দক্ষিণে সারি সারি যোগকুণ্ 
--আটটি। এই সব কুণ্ড থেকে গরম জল্স বুদবৃদের আকারে অবিরত গ্রস্ত 
হয়ে মিশছে গিয়ে পাপহরার সঙ্গে । মন্দির-প্রাঙ্গণে একটি জলকৃণ্ড _-নাম 
স্বেতণঙ্জা । এ-ছাড়া, আর একটি যোগকুণ্ড রয়েছে -নাম জীবং কৃণ্ড। 
এর জল ঠাণ্ডা । মন্দির নাই এমন শিবলিজও রয়েছে এখানে অনেক । 

শ্বেতগগগা-কুণ্ডের ঈশান কোণে প্রকাণ্ড একট বটবৃক্ষ। তার চারদিকে 
ভাঙ্গা পুরানো পাথরের মৃতি অনেক । শ্বেতগঙ্গার সঙ্গে বর্ধমান মঙ্গলকোটের 
রাজা 'ম্থেতে'র নাম জড়িয়ে আছে। নতৃন প্রতিষ্ঠা-কর! শিব আর কালী- 
মন্দিরে ঠাকুরের নিত্যসেবা হয় । আর অতিথি-সেবারও ব্যবস্থা রয়েছে। 
ৰক্রেশ্বরে মেল! বসে শিব-চতুর্দশীর সময়ে । প্রবাদ হলো, অষ্টাবক্রমূনি সিদ্ধি- 
লাভ করেছিলেন এখানে । তারই নামে মহাদেবের বরে এই ক্ষেত্র সিদ্ধপীঠ । 
অঙ্টাবক্রের সিদ্ধিস্থানে একটি সুবৃহধ মন্দির, মন্দিরটি বিশ্বকম্ার নিমাপ 
বলে লোকের বিশ্বাস । মন্দিরের মধ্যে পাথরের বড়ো লিজ-সুতিটি হলো! 
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অষ্টাবক্রের। আর ছোটটি হচ্ছে বক্রনাথের। মন্দিরে শিলালিপি রয়েছে। 
তা থেকে জানা যার, এটি ১৬০৫ শালিবাহন শকে ১৭৬৩ খষ্টাবে 
তৈরি করে দিয়েছিলেন রাজা আসদ জমান খখ-এর মন্ত্রী দর্পনারায়ণ। 
আরো শিলালেখে আরও নাম আছে। এ-সব হলো পরবর্তিকালে মূল পুরাতন 
মন্দির-সংস্কারের তারিখ । তিন আকারের তিনটি পুরাতন পুকুর রয়েছে সাত 
কোটালী”, “চন্দ্র সায়ের' আর ডমু সায়ের' । এর নামগুলি শুনে এই স্থানের 
বৈদিক, নাথ, তান্ত্রিক আর শামা বৃক সাধনার এতিহোর কথাই মনে আসে । 
বক্তেম্বরের কুগুগুলির নাম রয়েছে 8 (১) ক্ষারকুণ্ড (২) ভৈরবকুণ্ড 
(৩) অশ্মিকৃণ্ড (৪) সৌভাগাকুণ্ড (৫) জীবং-কৃণ্ড (৬) ব্রন্ষকুণ্ড 
(৭) শ্বেতগ্গা আর (৮) বৈতরণী । এ-ছাড়া রয়েছে সূর্যকুণ্ড। --এই 
আটটি কুণ্ডের সঙ্গে এদের মহিমাসূচক কাহিনীও জড়িয়ে আছে অনেক। 
সাপ আর ব্যাং কুণ্ডের গরম জলে এক সঙ্গে মরে থাকে । স্নান করতে 
গেলে নামতে হয় এদের ঠেলে । তালপাতার পুঁথিতে কুণ্ডের মাহাত্ম্য লেখা 


আছে এখানে। 
মানগিরি গৌসাই-এর সমাধি । এই সমাধির মাটী খেলে আর পেটে 


মাখলে শুল বেদনা ভালো হয়। এ'র সমাধি-মন্দিরটি শ্বেতগঙ্গার উত্তর-তট- 


সংলগ্র, তটের ধাধা-ঘাটের বা-দিকে অক্ষয়-ব্টবৃক্ষের কাছে। 

গুহা । দুখু গিরি নামে এক যোগী সাধনা করতেন এখানে । এ 
গৃহা তারই। [আমরা বিশ্বতারতীর পুঁথি থেকে প্রথমে বক্রনাথের যে 
বন্দনাটি তুলে দিয়েছি তার লেখক হলেন প্রায় দু-শ বছর আগের এক 
সন্নযাসী কৃষ্ণ গিরি! ইনি ছুখু শিরির পরম্পরায় তার শিস্ত হওয়া অসম্ভব 
নয়।] এ-ছাড়া, এখানে ৈরবের বেদী রয়েছে -একটি অতি প্রাচীন 
আর প্রকাণ্ড শিমুল গাছের তলার । 

বক্তেশ্বরে মতীর ভ্র-মধ্যের স্থান _ম্ন পড়েছিল। সেই কারণেও 


এই পুণ্যভূমি মহাপাঠরূপে পুজো পেয়ে আসছে । এখানে দেবী মহ্ষিমদিনী 


আর মহাদেবের ভৈরব হলেন 'বক্রেশ্বর' । সেইজগ্ঠেই এই পাঠের এই নাম। 


বীরভমে রয়েছে তিন 'বক্রেশ্বর'। এ-ই হলে সবচেয়ে পুরানো । দ্বিতীয়টি 
রয়েছে ছুবরাজপুরের কাছে দেগঙ্জ। গ্রামের পাশের জঙ্গলে । সেখানে কুণড 
থেকে ওঠে শীতল জল। আর একটি 'বক্রেশ্বর' রয়েছে রাজনগর থেকে 


১৫৬ ভাঁরতশিল্পী নন্দলাল 


কিছু দূরে। সেখানেও গরম জলের ঝর্ণা আর শিবমন্দির আছে। --এই 
সব দেখে মনে হয়, বীরভৃমের গরম জলের ঝর্ণাগুলোই যেন বক্রেশ্বরের 
মাহাত্্য ঘোষণা করছে। যাই হোক, বক্রেশ্বরের কাহিনী শেষ হলো। 
গরম জলের ঝণ্ণায় স্লান সেরেও আরাম হলো; কিন্তু মনে একট] ভাবনা 
চলতে লাগল ভারতশিল্পী নন্দলালের | বিশ্বপ্রকৃতিতে যা কিছু সুন্দর, যা 
কিছু মনোহর, যা! কিছু একটু বিশেষত্বময় তাতেই ঈশ্বরের বিদ্ৃতির বিকাশ 
কিছু বেশি পরিমাণে বর্তমান --এ-কথ1 হিন্-মনে বদ্ধমূল। তাই সেই 
চিরসুন্দর, চিরানন্দের দ্যোতন। নিয়ে ভারতবর্ষের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তীর্থক্ষেত্রে 
পরিণত হয়েছে । নদ-নদী-কান্তার-ব্যবধান-বন্থল ভারতবর্ষ এই তীর্থ-মালায় 
একতার বাধনে বাধা পড়েছে । এ-দেশের লোক হ্বর্গাদপি গরীয়সী বলে 
দেশমাতৃকার চরণে মাথা নত করেছে । ভারতশিল্পী নন্দলাল ১৯২৩ সালের 
শারদ অবকাশে এই তীর্থ-ভ্রমণ সেরে নিলেন -_মাথা নত করে। 


॥ বাজনগর-ভমণ, ১৯২৩ ॥ 


বক্রেশ্বর থেকে কাছেই, এই সংবাদ পেয়ে নন্দলাল দলবল নিয়ে গেলেন 
উত্তর-পশ্চিম কোপে ক্রোশ তিন দূরে -রাজনগর। রাজনগরে পৌছতে 
রাত হয়ে গেল। তাবু ফেললেন একট ভাঙ্গা মসজিদের পাশে । রান্না- 
বাড়ার হাঙ্গামা না-করে সঙ্গে যে খাবার ছিল খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লেন 
কারখানার পরিবেশে । হঠাৎ মাঝরাতে একজন পলাতক রাজবন্দী এসে 
দেখা করলে । সহসা কোথা থেকে এল সে, মনে নাই। সকালে ঘুম 
থেকে উঠে শোনা! গেল, মসজিদে কারা যেন একটা কুকুর-ছানা ফেলে দিয়ে 
গিয়েছিল । ফলে. মপজিদ অপবিত্র হয়ে গেছে সেই থেকে। 

সামনেই বিশাল দীঘি --'কালীদহ'। তার কালো জলে একপাল 
হশাস ভাসছে -খুব চমংকার লাগলো দেখতে । মুসলমান রাজাদের 
বংশধর দ্র-একজনের সঙ্গে আলাপ হলো । বিশেষ সসেমিরে অবস্থা তখন 
ঠাদের। রাজনগরে কালীদহের তিন পাড় জুড়ে বা অন্যত্র যা! যা দেখবার 
সব দেখতে লাগঙেন ঘ্বরে ঘ্বরে -:সবই বিশাল সৌধের ধ্বংসাবশেষ, 


আর বড়েো বড়ো মজা পুকুর। 
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ফারসী বয়েং লেখা বাট একটি আনা হলো ওখান থেকে ভি. এম:-এর 
মাধ্যমে । দুটো পাথর আনার ইচ্ছে ছিল রাজনগর থেকে । কিন্তু সে আর হয়নি । 

'বীর” কথাটা অস্টিক, আসলে হলো জাতিবাচক । এখনও বীরভূম 
জেলায় 'বীরবংশী'দের অস্তিত্ব রয়েছে । সরকারী রেকর্ডে এদের ধরা হয়েছে 
'রাজবংশী” বলে। স্টো নিছক তল। আসলে এরা হলে। আদিবাসী 
“বীর-হর* অর্থাৎ কৃর্মলাঞ্চন বীরজাতি। এদেরই ভূমি -বীরভম। এই 
কোলগোষীর প্রধান' বা রাজার রাজধানী ছিল এই রাজনগরে । শাখাভেদে 
সেই রাজা বা প্রধানগণ জাতিতে “নাগবংশী' হতে পারেন । সেই নাগবংশী- 
অধ্যুষিত বলে এই রাজনগরের আদি নাম “নাগর' বা “নগর' শব্দটি এসে 
থাকবে | 'নাগর"' নামে দাক্ষিণাতোও একটি তীর্থস্থান আছে কাবেরী নদীর 
তীরে -শ্রীচৈতন্তদেব সেখানে গিয়েছিলেন । বীরভমের এই 'নাগরে' 
সুপ্রাচীন বিশাল এই “কালীদহ* --প্রতিষ্ঠা সেই নাগবংশী-প্রধানদেরই কীতি 
বলে মনে হয়। এই 'নাগরে'র ধারে-কাছেই ছিল বীরবংশী-প্রধানদের-বসবাস ' 
_-বীরপুর বা বীরসিংহপুরে। লোকে বলে, কালীদহের দেবী 'কালী' 
মুসলমানদের দৌরাত্ে) বীরসিংহপুরে ভেসে গিয়ে পৌচেছিলেন । ইতিহাসে 
রয়েছে, ১২৪৪ খুষ্টাব্দে বীরভূমের পশ্চিমদিকের সাওতালেরা এই রাজধানী 
'নাগর' বা 'নগর' লুষ্ঠন করেছিল। অর্থাৎ উটকো। সাওতালেরা এসে 
জ্ঞাতি নাগবংশীদের হঠিয়েছিল । কিন্তু অধিবাসীদের হঠিয়েছিলেন 
সেনরাজারা। আবার সব দলই হঠে যায় দুরধর্ষ পাঠান-আক্রমণে। হিন্দ 
নাগ-বীর রাজাদের হঠিয়ে দিয়ে গায় সাত-শ বছর আগে বখতিয়ার 
খিলজির সেনাপতি মহম্মদ শেরাণ এই স্থান সেনরাজাদের অধিকার থেকে 
দখল করেন। বিজেতা পাঠান-ফৌজদারদের জায়গীর দান করে কাজ 
দেওয়। হলে", প্রতিবেশী আদিবাসীদের হাত থেকে রাঢ়দেশের সীমান্ত রক্ষা 
করার। মুসলমান এঁতিহাসিকরা “নাগরে'র, অন্য নাম শুনেছিলেন 'লাখনোর' । 
সম্ভবতঃ লক্ষ্মণসেনের একট আস্তানা ছিল এখানে । 

রাজনগরের 'কালীদহের' মধ্যখানে একটি বিরাম-নিকেতনের জঙ্গলাকীর্ণ 
ভগ্নস্ুপ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, ওড়িষফ)াযর় এই রকম জলাশয়ে 
বিরাম-মন্দির আছে অনেক । তারা মনে করেন, তেরো শতাবে কোনো 
কলিঙ্গরাজ এই আরাম-নিকেতনটি তৈরি করিয়েছিলেন পাঠানদের হাত 


১৫৮  ভারতশিঞ্ী নন্দলাল 


থেকে রাজনগর-বিজয়ের স্থতিচিহচন্রপে । কিন্তু, এ-কথার কোনো প্রমাণ 
নাই। , 
রাজনগরের মাঠের জঙ্গলে এখন ইট-পাটকেল দেখিয়ে লোকেরা 
বললে, সেখানেই নাকি বীরভমের আদি বীররাজাদের রাজপ্রাসাদ ছিল। 
রামপালের সামন্তরাজ। 'কোটাটবীর বীরগুণ, এদিককারেরই লোক ছিলেন। 
এখনও 'কোট', “অটবী” “বীর” “গুণ, সবই রয়েছে অজয়ের এপারে বীরভূম 
থেকে ওপারে বর্ধমানের 'ভালকি'-কোটা' পর্যস্ত । শুধু খেশজা হয়নি 
ঠিকমতো! | বিদেশী মুসলমান-আক্রমণের সময়ে রাট়ের সামস্তরাজারা সবাই 
হীনবল হয়ে ছড়িয়ে পড়েন । এর আলোচনা অনাবশ্যক। মুসলমানদের 
ঘশটি সেকালের 'লক্ষোর' হলে! আরো-আগের এই 'নাগর?, নগর বা 
'রাজনগর' । বিঞ্ুপুরের মল্লরাজারা আর রাজনগরের ৰীর-নাগ রাজারা 
ছিলেন রাটের স্বাধীন সামস্তরাঞাদের দুই স্তভত-স্বরূপ। পরে, নাগরের পাঠান 
ফৌজদারের৷ বীরভবমের এই স্থান পূরণ করে । তাদের ইতিহাস রয়েছে 
১৫৩৮ সাল থেকে। 

রাজনগরে এখন রয়েছে ভগ্রাবশিষ্ট বারদ্বারী রাজপ্রাসাদ, মন্দির, 
আর এংদে। 'কালীদহ' । আর রয়েছে মাটি-কাঠ-পাথরের ভাঙ্গা নগর- 
তোরণ, বা ঘাটোয়াল-রক্ষিত “ঘাট”, ফুলবাগানে কবরখানা; ভাঙ্গা 
ইমামবাড়। রয়েছে, আর আছে অপূর্ব টেরাঁকোট।-কাজের ভাঙ্গা দ্বাদশ 
গম্বক্ষের মতিদুর মসজিদ, -_কন্টিপাথরের ফলকে আশ্চর্য কারুকার্য । 
আছে নাগরের হিন্দু বীর-নাগ রাজাদের পতিত নহবতখানা। কিন্তু, সে 


নহবতখান। থেকে সানাইয়ের স্বর আজ আর শোনা গেল না। 


॥ গড়জঙ্গল-ভ্রমণ, ১৯২৩ ॥ 
প্র 


শান্তিনিকেতনে পৌধ-মেলার পরে, ২৯-১২-১৯২৩ তারিখে আচার্য নন্দলাল 
পড়জঙগল' রওনা হলেন --লাউসেন -ইছাইগড় দেখে আসবার জন্যে। 
এবারে সঙ্গে গেলেন পুত্রকন্তাদের নিয়ে নন্দলালের সহধর্মিণী শ্রীমতী সৃধীরা 
দেবী, শ্রীদুরেন্ত্রনাথ কর, ছাত্র শ্রীধীরেজ্রকৃষ। দেববর্ণ, মাসোজী, চিত্রা, 
হরিহরণ আর অধ্যাপক শ্রীহরিদাস মিত্র । শান্তিনিকেতন থেকে রওন! হয়ে - 


ভারতশিল্পী নন্দলাল ১৫৯ 


গরুর গাড়িতে ওরা ইলামবাঙ্জার পৌচুলেন। ডাকবাঙ্গলোর মাঠে তাবু 
গাড়া হলো । একরাত্রি কাটলো ওখানে ॥। ইলামবাজারের হাটতলার মন্দিরে 
অন্তত সব টেরাকোটা দেখলেন । ইলামবাজার থেকে অজয়ের দক্ষিণে 
বর্ধমান জেলার বনকাটি গেলেন। ওখানেও মন্দিরের টেরাকোটা, পুরানো 
ভাঙ্গা সব বড়ো বড়ো বাড়ি দেখলেন. আর দেখলেন পিতলের পুরাতন 
রথ। রথের ভ্রাঙ্কর্ষ থেকে অনেক রাবিং নিয়ে নিলেন। পরে ১৯৩৩ সালে 
বনকাটী গিয়েও অনেক রাবিং এনেছিলেন। সে পরে বলা হবে। বনকাটি- 
অযোধ্যায় তখন ছিল অনেক তাতির বাস। মন্দিরে মন্দিরে টেরাকোটাও 
ছিল অনেক । 

এ-সব দেখে, পরের দিন গুরা অজয়ের দক্ষিণ তীর ধরে পোজ 
পশ্চিমমুখে ছ-মাইল হেটে বর্ধমানরাজের শেষ-সেনানিবাস গড়জঙ্গল দেখতে 
গেলেন। গিয়ে পৌছুলেন বৈকাল নাগাদ । কাছের একটি গ্রামে গিয়ে 
একজনের বাড়ির এদে! খিড়কি পুকুরের ধারে দাওয়ায় আশ্রয় নিলেন। 
রান্নাবান্নার অসুবিধে । রাত কাটানো হলো । সকালে তাড়াতাড়ি খাওয়া- 
দাওয়! সেরে নিয়ে সবাই জঙ্গলের পথে হশটতে লাগলেন । গড়-বেড়ে 
খুব চওড়া মদ্জ! জল-পরিখা আর ঝামাপাথরের প্রশস্ত ভাঙ্গা প্রাচীর আছে, 
বাশ-গড় রয়েছে, তিনটি তোরণ অতি ভাঙ্গা অবস্থার -_ ৫6০0186101-এ 
ভরতি ছিল. দেখলেন । ইছাইঘোষের দেউল দেখলেন --বিরাট উচু 
মনুমেন্টের মতন। দেউলে ইটের কাজ অপূর্ব। দরজার ওপরে ফুল আর 
নৃতাভজিমায় নানা মুতি রয়েছে । সুরেন্দ্রনাথের ছিল একটি কল্যপসিবৃল 
টেলিস্কোপ । দেউল দেখার কাজে লাগলে! সেটি ভালোরকম। বর্ধমানের 
গোঁপতৃমের এই গড়জঙগল। গড়ের উল্টে। দিকে বীরভূমের কে দুলি, মাঝে 
নদী অজয়। হরিদাস মিএমশায় ইছাই ঘোষের দেউলের সঙ্গে তুলনা 
করে ওড়িষার মন্দির সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
বাঙ্গালাদেশের পাল যৃগ, সেন যুগ, লঙ্ষ্পণ সেন, জয়দেব-টরদেবও এসে 
গেল। এই আলোচনা আপাততঃ আমাদের অনাবশ্যক | কিন্তু, আদি ঢেকুর 
গড়ের বা এই গড়জঙ্গলের মুঙ্গ কাহিনী বাঙ্গালার এপিক কাব্য ধর্মমজলের 
অন্ত কাহিনীর মালার্গাথার সুত্রপাত ঘটিয়েছে। এবং আচার্য নন্দলাল 
কালে কালে গোট। ধর্মবগ্গলখানিই চিত্রডভূষিত কয়েছেন। 


১৬৪ ভারত শিল্পী ননগলাল 


“ভঙ্গলমহল' অঞ্চলের এই গড় অতি প্রাচীন। কালে কালে নানা নামে 
এর পরিচয় রয়েছে --ঢেকুরগড়', “শামারূপার গড়”, শ্রীহটী গড়', 
'ইছাইগড়+ 'লাউসেন গড়” “ত্রিষক্টি' বা “তিহট' বা 'ডিহট্রের গড়”, গেড় 
কিলা”, 'গড় সেনপাহাড়ী” ব] 'লালগড়' । আর সব মিলিয়ে 'গড়জঙ্গল' ৷ 
এই সব নামের মধ্যে গড়কিল্লার আগে পর্যন্ত নামগুলি ধমনমঙ্গলের ইছাই 
ঘোষের নামের সঙ্গে জুড়ে আছে। সম্ভবতঃ পালযুগে এ-গড়ে সামন্ত 
রাজা শামঘোষের ছেলে ইছাই ঘোষ ছিলেন কুলদেবী শামারপার 
অনুগৃহীত ও অজেয় বীর। গৌড়েশ্বর _মহীপাল কিংবা ধর্মপালের সামন্ত 
রাজ। ছিলেন দক্ষিণরাঁঢ়ের ময়নাগড়ের রাজা কর্ণসেন । তার পুত্রগণ 
মধ্যরাঢ়ের ঢেকুরগড়ের বিদ্রোহী সামন্ত ইছাই ঘোষকে দমন করতে 
গিয়ে নিহত হয়েছিলেন। কর্ণসেন ছিলেন গোঁড়েশ্বরের বন্ধু। গোঁড়েশ্বর 
পতীপুত্রহীন উদাদী বৃদ্ধ কর্ণসেনের সঙ্গে নিজের কিশোরী শ্যালিকা 
রঞ্জাবতীর বিবাহ দিলেন। ধর্সঠাকুরের বরে রঞ্জাবতীর পুত্র হলে! লাউসেন। 
শালেভরে মৃত্যু বরণ করে রঞ্জাবতীর এই সিদ্ধিলাভ। 

ইছাই ঘোষকে দমন করবার জন্যে লাউসেনকে ঢেকুরগড়ে পাঠানো 
হলে! । লাউসেন আর তার সেনাপতি কালু ডোম অজয়ের ধারে এসে 
উপনীত হলেন । ইছাইঘোষের অজেয় সেনাপতি লোহাটা বজ্জরকে বধ 
করে কালু ডোম তার কাটামুণ্ড গৌড়দরবারে রাজশ]ালক মহামদের 
কাছে নিয়ে গেল। 

লাউসেন ঘোড়ায় চড়ে অজয় পার হতে গিয়ে নদীর জলে পড়ে 
গেলেন। অজয়নদ তাকে ধরে পাতালে বরণের কাছে নিয়ে গেলেন। 
লাউসেনের দলবল আত্মহতা। করবার জন্যে জলে ঝাপ দিতে গেল। 
তখন ধর্মঠাকুর, অজয়ের জল হন্টুভর করে দিয়ে লাউসেন আর তার 
অনুচরদের উদ্ধার করলেন। অজয়ের তীরে ঢেকুর গড়ে ইছাই-এর সঙ্গে 
লাউসেনের বৃদ্ধ বাধল। শামারূপা দেবীর বরপুত্র হলেন ইছাই। লাউসেন 
যতবার 'ইছাই ঘোষের মাথা কেটে ফেলেন, রাম-রাবণের যুদ্ধের মতে। 
ততবারই দেবীর কৃপার ইছাই-এর কাট।-মাথা ধড়ে গিয়ে জোড়া লাগে। 
তখন দেবী শামারূপা ইছাইকে অভয় দিলেন যে, তিনি লাউসেনকে বধ 
করবেন। কিন্তু দেবীর এই প্রতিজ্ঞা ফলেন্ছিল ধৃতরাষ্টেরর ভীমসেন বধের 


ভারত শিল্পী নল্দলাল ১৬৬ 


মতন। মায় লাউসেন তৈরি করা হলে), দেবীয় প্রতিজ্ঞা রইল, লাউসেনও 
মরলেন না। তখন দেবতার! ষড়যন্ত্র করে দেবীকে শিবের কাছে নিয়ে 
£গ্লন; আর এই ফাকে লাউসেন ইছাইঘোষের মৃণ্ড কেটে ফেললেন। 
বির কপার কাটামুণ্ড মুক্তিলাভ করল। মুতরাং দেবী আর ইছাই 
ঘোষকে পুনর্জীবিত করতে পারলেন না । ইছাইঘোষ মারা গেলেন। 
লাউসেন ইছাই-এর পিত। বিদ্রোহী শামঘোষকে গোৌড়েশ্বরের বস্যত] স্বীকার 
করালেন। 

আচাধ নন্দলালের ৩৫ সংখ্যক কড়চাতে দেখছি, তিনি ১৯২৩ সালের 
২৯-এ ডিসেম্বর গড়জঙ্গল ভ্রমণে গিয়েছিলেন । তিনি ছবি এঁকেছেন 
লাউসেন-গড়ের ইছাইঘোষের দেউলের । ত্ববনেশ্বরের মন্দিরের মতন 
ওড়িস্তার রেখ-দেউলের অনুরূপ ইছাই-দেউল | লাউসেন-গড়ে শামারপা 
দেবীর ভাঙ্গা-মন্দিরের ছবি কর! রয়েছে । মন্দিরের মধ্যে ইছাইঘোষের 
মতি আট-দশ ইঞ্চি উত্চু ছিল মনে করে তিনি স্কেচ করেছেন। 

নন্দলালের প্রথম পর্যায়ের ২৯ সংখ্যক স্কেচ্রুকে নানা জন্ত-জানোয়ারের 
ছবি করা রয়েছে --ঘোড়া, হাতী এই সবের ছবি, আর তার 0609115 
--নান। জায়গ। থেকে করা । চীনা একটি পুরাতন প্রাগৈতিহাসিক বা- 
শিকার থেকে করা স্কেচ রয়েছে । সেইসঙ্গে তার ডায়েরিতে লাউসেনের 
বাঘবধ, গণ্ডাবধ ইত্যাদির ছবি রয়েছে ধর্মমঙ্গল থেকে করা । 

ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রথম কবি হলেন রূপরাম চক্রবর্তী! তার পুঁথি 
বর্ধমান সাহিত্য-সভা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫১ বঙ্গান্দে। আচাধ 


নন্দলাল বরূপরামের ধমণমঙ্গল গ্রন্থখানি চিত্রতবষিত করেন ১৯৪৪ সালে ! 
সে-কথা যথাসময়ে বলা হবে। -বূপরামের পাষণগ্ডার চৌপাড়ি থেকে 


প্রত্যাবর্তন, পথে মায়াবাঘ দেখে কাছাড় খাওয়া, ধর্মঠাকুরের দর্শনলাত 
-.রেখাচিত্রগুলি কবি রূপরাঁমের জীবন সংক্রান্ত । বাকি. রঞ্জাবতীর শালেভর 
ছবিখাপি ধমঙ্গলের কাহিনীর অনুসরণে আকা। বনকাটির পিতলের 
রথের পুতলোর আদলে আচার্য নন্দলালের তুলিতে রঞ্জাবতী রূপ পেয়েছে। 
ধর্মসেবিক রঞ্জাবভীর কৃচ্ছ,সাধ্য শালেভরে ম্বত্যুবরণ __ আচার নন্দলালের 
অনবদ্য মৃহ্টি। 

২১ 
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গোৌড়দরবারে গিয়ে লাউসেন যাতে আপন শোধবীর্ষের পরিচয় দিতে 
না পারেন সেই উদ্দেশ্তে তার ঈর্ষাপরায়ণ মাতুল মহামদ ময়ুনায় আটজন 
মল্ল পাঠিয়েছিলেন, মল্লযুদ্ধে লাউসেনকে হারিয়ে তার হাত-পা ভেঙ্গে তাকে 
অকমণ্য করে দেবার জন্তে। কিন্তু, লাউসেন মল্পদের অনায়াসে পরাস্ত 
করলেন। এই মল্লবধের চিত্র একেছেন নন্দলাল। 

মল্লদের পরাস্ত করে ভাই কর্ুুরধবলকে সঙ্গে নিয়ে লাউসেন গোঁড় 
যাত্রা করলেন। পথে জলন্দার বনে কামদল অর্ধাং কেদে বাঘ বধ করলেন। 
-_-এই দৃশ্যও নন্দলালের তুলিতে রূপ পেয়েছে। 

গোঁড়েশ্বর শিমুলের রাজা হরিপালের কন্ত। কানড়াকে বিয়ে করতে 
ইচ্ছুক হলেন। কিন্তু, কন্তাপক্ষ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় গোঁড়েশ্বর 
হরিপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। কানড়া আর তার দাসী ধুমসী 
দু-জনে ছিলেন দেবীর অনুগৃহীত ভক্ত। দেবী একটি লোহার গণ্ডার দিয়ে 
বললেন, যে এই লৌহ-গগ্ডারের মাথা একচোটে কাটতে পারবে সেই 
রাজকন্থাকে বিবাহ করার ষোগ্য বলে বিবেচিত হবে । রাজা বা রাজশ্যালক 
মহাঞদ কেউই তা পারলেন না । কিন্তু, লাউসেন কৃতকার্ধ হয়ে কানড়াকে 
বিবাহ করলেন। লাউসেনের এই লোহার গণ্ডার-বধ কাহিনীও আচাধ 
নন্দলালের তুলিকাম্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে । 

গড়জঙ্গলে সেকালের বাঙ্গালীর বীরগাথার প্রতাবশেষ যা যা তখনও 
ছিল, আচার্য নন্দলাল সে-সব যতদুর সম্ভব ঘুরে ঘুরে দেখলেন, অতিকফ্টে 
জঙ্গল ঠেলে ঠেলে গিয়ে । শামান্ূপার এই গড়ের কিছুকাল আগেও প্রভাব 
প্রতিপত্তি এত বেশি ছিল যে, গড়ের বাজন৷ শুনে সেকালে দুর্গাপু্গার 
মহাষ্টমী ও মহানবমী সন্ধিক্ষণের বলিদান সম্পাদন কর! হতো । লোকে 
বলে, সে বাজনা* এখনও বাজে । তবে সে শোনার কান আর আমাদের 
নাই। যাই হোক. আচাধ নন্দলাল গড়জঙ্গল ভ্রমণ করে শান্তিনিকেতনে 
ফিরে এলেন। তিনি অন্তর দিয়ে বুঝে এলেন, পুরুষপরম্পরার প্রাণমর 
সত্তাতেই আমরা আজও সঞ্জীবিত। 'জঙ্গল থেকে যথাস্থানে ফিরে এলেন 
এতিহ-ভাবনার মুঠি মুঠি স্বর্ণরেণ কুড়িয়ে নিয়ে । 


৪ শাস্তিনিকেতন-সমাজে ? 

গুরুদেবের বিশ্বভারতীতে নানা লোকের সমাগম। নানা গুণী, জ্ঞানী 
আনাগোন! করেন, কেউ কেউ কিছুদিন ধরে থেকেও যান তাদের আপন 
আপন ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হয়ে। কর্মরত অবস্থায় তারা আচার্য নন্দলালের 
ংস্পর্শে আসেন । সামাজিক মানুষ নন্দলালও তাদের সঙ্গ কামনা করেন। 
কলাভবনের ক্লাপ নিয়মিত চলছে ; চীন-জাপানে যাবারও আয়োজন হচ্ছে ।-- 


॥ কাসাহারা, ১৯২৪-২৮ 0 


'জাপান থেকে এসেছিলেন এদেশে । আমাদের শ্রীনিকেতনে কৃষিবিভাগে 
কাজ করতেন তিনি। কার্পেনটি, আর হর্টিকালচার শেখাতেন। কাসাহার! 
এলেন কলকাতা থেকে এখানে । শ্রীনিকেতনে ১৯২৪ সালের গোড়ায় 
গাছের ওপর বাড়ি তৈরি করেছিলেন কাসাহারার নির্দেশে কোনো-সান। 
গুরুদেব থাকতেন সে-বাড়িতে। আমার ছবি করা আছে সেই বাড়ির। 


“কলকাতায় মহারাজ] প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের বাড়িতে জাপানী ধরনের 
বাগান করতেন কাসাহারা। জাপানে বড়ো আটিস্ট না-হলে মিনিয়েচার 
টা-গাডেন বা বামন গাছ-টাছ করতে পারে না কেউ। ডঙ্র জগদীশ 
বসু কাসাহারাকে ডেকে এনে তার বাড়ির সামনের বারাগায় আর ভেতরে 
গার্ডেন করিয়েছিলেন । কাসাহারা যখন প্রদ্যোংকুমার ঠাকুরের বাড়িতে 
কাজ করতেন, একদিন ওকাকুরা গেছেন মহারাজ প্রদ্যোংকুমারের সঙ্গে 
দেখা করতে । কাসাহারাকে ওখানে কাজ করতে দেখে ওকাকুর মহারাজাকে 
বললেন, --আপনি রেস হর্সকে দিয়ে মাল বহাচ্ছেন! উনি একজন 
বড়ো আর্টিস্ট। অবনীবাবু বলে কয়ে কাসাহারাকে প্রথমে নিজের কাছে 
রাখেন। পরে, তার ওখান থেকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দিলেন। 
এলম্হান্টসাহেব তাঁকে ফামিং-এ লাগালেন শ্রীনিকেতনে । ওখানে 
কার্পেন্টারিও করতেন তিনি। থাকতেন শ্রীনিকেতনেই সপরিবারে । 


'কাসাহারাঁর বড়ো মেয়ে ইতু সানকে বিবাহ করলেন আমাদের ধীরানন্দ 


১৬৪ ঙারতশিঞ্পী নন্দগলাজ 


রায় । ছোট মেয়ে মিতু সানকে আমাদের 'আলু' বিয়ে করবেন বলে 
চেফট| করতে লাগলেন। কিন্তু সে মারা গেল টি. বি.-তে) এখন বড়ো 
মেয়ে বাঙ্গালীর বেহদদ হয়েছে; জাপানী বলতে ত্বলে গেছে। কামাহারাকেও 
টি, বি. ধরেছিল। পরে তিনি এতেই মারা গেলেন শ্রীনিকেতনে। 
লড়াইয়ের সময়ে কাসাহারাকে নজরবন্দী করে রেখেছিল বৃটিশ সরকার । 
ফাসাহারার মৃত্যুর পরে তীর স্ত্রী স্বেচ্ছায় জাপানে ফিরে গেলেন। 

“ছুটির দিনে শিকার করতে যেতেন কাসাহারা। কোপাই নদীতে 
মাছ ধরতেও বসতেন। শিকার করতেন কোপাই-এর ধারেই। সারাদিন 
থাকতেন ওখানে মা ধরতে বা শিকার করতে গেলে। অবনীবাবুর 
বাড়িতে কাঠের কাজ করেছিলেন তিনি। তাকে কোনে কাঞ্জ করতে 
বললে, আগে ধ্যান করতে বসতেন । কোন কাজ করতে গেলে, বা কেউ 
কোনে! কাঙ্জের ফরমাশ করলে কাসাহারা চুপ করে বমে থেকে আগে 
কাজের ফর্ম সবটা ধ্যান করে নিতেন; কাজের আগাগোড়া চোখের সামনে 
ভিনুয়েলাইজ করতেন; তারপরে করে দিতেন যেমনটি চাই ঠিক তেমনি। 
অবনীবারুকে 'বামন গাছ" তৈরি করে দিয়েছিলেন তিনি । একটি স্বদেশী 
পাকুর গাছকে জাপানী কায়দায় 70%/81 16০ করা হয়েছিল। আমি 
সোসাইটি ছেড়ে যখন শান্তিনিকেতনে আসি, সে-গাছটি তখন অবনীবাবু 
আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। সেটিকে আমার সোসাইটি-জীবনের প্রতীক 
ভেবেছিলেন তিনি। সে-কথা আগে বলেছি। 

. “মজার কিচেন গাডেন করতেন কাসাহারা। একফালি জমিতে সমস্ত 
ফ্যামিলির আনাজপাতি সেই বাগান থেকে সরবরাহ করা] যেত। হর্টিকালচারে 
গাছপালার তকনিমার ব্যাপারে খুব গভীর জ্ঞান ছিল তার । সীড্‌লিং 
করে গাছ করত্নে। গাছ তোলা-টোলাতেও এক্সপার্ট ছিলেন। 

“কাসাহারা ছিলেন একজন শিক্ষাপ্রাপ্ত সৈনিক । শ্রীনিকেতনে থাকতেন 
সাওতালদের মতন মাথায় গামছা বেঁধে সব সময়েই । এদিকে, পরনে 
থাকতে। কোট আর পা-জামা । শান্তিনিকেতনে এলে আমাকে শ্রদ্ধা 
জার খাতির করতেন খুব। তিনি মারা গেলেন ১৯২৮ সালের ওর! স্ুন। 


॥ ভীমরাও শাস্ত্রী, ১৯১৪-২৭ ॥ 


এর সঙ্গে আমার আলাপ ১৯১৪ সাল থেকে । এখানে তিনি গান 
শেখাতেন। ওন্তাদী গান। বয়সে বড়ো ছিলেন আমার চেয়ে। বাড়ি 
ছিল কোলাপুর-বেলগাণ্ড। জাতে মারাটী । বেলগা্ড হলো গোয়ার 
কাছাকাছি । এখানে যখন প্রথম এলেন তখন তিনি অবিবাহিত । বেঁটে- 
খাটো, মোটাসোটা আর খুব আমুদে লোক ছিলেন। এখানে প্রথম 
যখন আসেন, মাথায় প্রকাণ্ড এক টিকি। কিন্তু, শাস্তিনিকেতনের আব- 
হাওয়ায় দেখতে দেখতে ক্রমশঃ সে টিকি তার পাতলা হয়ে হয়ে টিকটিকির 
লেজ হয়ে গেল। তার পরের ধাপে, ওটিকে অশচড়ে চুলের ভেতরে 
গোপন করে রাখতেন। গায়ে থাকতো মেরজাই । বাঙ্গলা বলতে শিখে- 
ছিলেন ভালো রকম। থাকতেন এখানে, ছাতিমতলার কাছে বটতলার 
বাড়িতে । বেলগ্াছ আর পেয়ার গাছ এখানে অনেক লার্গালেন তিনি। 

“একবার একটা মজার ঘটনা হুলে।। উনি ছুটাতে বাড়ি গেছেন। 
বাড়ি থেকে ফিরতে দেরি হচ্ছে। গৌরবাবুর সঙ্গে শলা এ:টে সর্বাধ)ক্ষকে 
বলে আমর একটু মঙ্জা করলুম। মিছিমিছি করে মাইনে কেটে নেওয়া 
হলো। গৌরবার্‌ সর্বাধ্যক্ষ নোটিশ ইসু করে দিলেন। শাস্ত্রী গরুর গাড়ি 
থেকে তার মোট-ঘাট নামানোমাত্র আমাদের বেয়ারা “কালো গিয়ে 
০৫ 95671061510 1017801 190160 নোটিশ সার করলে। নোটিশ 
পেয়েই শাস্ত্রী তক্ষুনি অফিসে ছুটলেন মোট-ঘাট ফেলে রেখে । আসামান্ 
সঙ্গে সঙ্গে নোটিশ দেওয়া হস! কেন, এই বলে তিনি অভিযোগ করলেন। 
তখন সরাধ্যক্ষমশায় গম্ভীর হয়ে বললেন, - আপনার আসতে দেরি হবে, 
এ কথা চিঠি দিয়ে আগে জানানো উচিত ছিল। লাইব্রেরীর ওপরতলায় 
ভখন আমাদের কলাওবনের ক্লাস বসতো । আমি ওপর থেকে মস্টে 
শ্স্টে &দের এই নাটক অভিনয় দেখলুম । 

শাস্ত্রী বিবাহ করলেন শেষ বয়সে --গদেরই দেশের মেয়ে -ভাগ্নী 
সম্পর্কে। অল্প বরস গর স্ত্রীর | বৌদিকে আনলেন শান্তিনিকেতনে । 


১৬৬ ভারতশিল্পী নন্দলাল 


উঠবেন স্থির হলে। দেহৃলীর পাশে নতুন বাড়িতে । এ ব্লকের পশ্চিমের 
দিকটা ঠিক করা হলো। ঘরট! সবই ওকে দেওয়া! হলে! । নতুন বউ 
এনেছেন । আমি, অক্ষয়বাবু. সরোজ সবাই মিলে ফুলশয্যার ব্যবস্থা 
করলুম। শান্ত্রীর আবার পেট খারাপ হতো ছাতিম ফুলের গন্ধ 
পেলে। শীতের শেষ | সবে ছাতিম ফুল ফুটেছে । ছাতিম ফুলের উগ্র 
গন্ধে হাতী মাতাল হয়ে যায়। যাই হোক, আমর! ছাতিম ফুল দিয়ে 
দিয়ে গুদের বিছানা ভ্বরতি করে দিলুম"। তারপর রাত্রে বাসরঘরে ঢুকেই 
ভীমরাও-এর সে কী ভীষণ চীংকার । 

'শান্ত্রীর স্ত্রী কাপড় পরতেন কাছা দিয়ে -_মারাঠী মেয়েরা যেমন 
করে পরে থাকে । পান খেতেন খুব। বৌদি পান খেতেন বলে, সরোজ 
পান সেজে সেজে নিয়ে যেতে]। তাতে চন থাকতো না সে না-থাকৃ। 
আবার বৌদি পান সেজে দিতেন ভালো করে। রগড় হতো খুব --এই 
করে করে। মাঝে মাঝে আমাদের ডেকে ডেকে খাওয়াতেন । বিশেষ 
করে খাবার তৈরি করতেন দেওয়ালীর সময়ে । এঁ সময়ে আমাদের ডেকে 
খাওয়াতেন তার হাতের তৈরি খাবার -_-“এলাঁচ-দানা' । 'এলাচ-দানা' 
তৈরি করতেন তিনি আবার রং-্টং দিয়ে । 

“ভীমরাঁও শাস্ত্রী খুব গান-টান গাইতেন হোলির সময়ে দিনৃবাবুর সঙ্গে। 
তবলাও বাজাতেন। ভালো গাইয়ে ছিলেন তিনি। বই আছে তার 
স্বরপিপির ওপর --নাম হলে। 'রাগশ্রেশী' । গুরুদেব ভীমরাঁও হাসবুরকার 
শান্ত্রীর এই বই-এর ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন । বিশ্বভারতী হবার অ!গে 
থেকে শান্তিনিকেতনে ইনিই প্রথম মার্গ-সঙ্গীতের শিক্ষক। বন বছর তিনি 
আগ্তমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । সংস্কতেরও ভালো পণ্ডিত ছিলেন তিনি। 
শেষে, বেশি মাইনের চাকরী পেয়ে চলে গেলেন বোম্বেতে । সেখানে গিয়ে গানের 
ইস্কুল করেছিলেন”) গানের গৃহশিক্ষকতাও করতেন। | 


॥ গৌরগোপাল ঘোষ, ১৯২০-৪০ ॥ 


'চন্দননগরে বাড়ি । প্রাক্তন ছাত্র এখানকার । ডানপিটে ছিলেন খুব। সুধী- 
রঞ্জনের সমসাময়িক । রথীবাবৃদের পরের ব্যাচ । থাকতেন তিনি ভরমিটরিতে 
ছেলেদের কাছে । বি. এস্‌. সি. পাশ করেছিলেন । এখানে ছিলেন 
অঙ্কের টিচার। এখানে আসার আগে থেকেই আমি ওঁকে জানতুম। 
মোহনবাগ[নদলের ভালো খেলোয়াড় ছিলেন গৌরবাবু। গোঁফ ছিল একজোড়া 


বিরাট । খেলতেন জতো পায়ে দিয়ে। ব্যাকে খেলতেন। তখনকার 
ইংরেজদের টিমের বিরুদ্ধে খেলতেন । --মোহনবাগান-ফুটবল-টিমের 
কাণ্তেন হয়েছিলেন একবার । 

'আমি ফুটবল-খেলা দেখতে ওস্তাদ। দেশ থেকে আমতুম খেলা 
দেখতে । স্টিমারে আসতুম সকালে । ইডেন গারেনে বসে চীনে বাদাম 
খেয়ে দিন কাটাতুম। খেলা দেখে স্টিমারেই ফিরে যেতুম। খুব উৎসাহ 
দিতুম খেলায় । এখানেও খেলতেন গৌরবাবু বরাবর; আর অঙ্ক শেখাতেন 
ছেলেদের ॥ 

'রথীন্্রনাথের পরে শ্ীনিকেতনের সচিব ( ১৯৩১-৪০) হলেন তিনি। 
পরে, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার হলেন। বিয়ে হলো মুকুলের 
বড়ো বোন অন্নপূর্ণার সঙ্গে । উদ্যোগ করলেন প্রতিমা দেবী আর রথীবাৰু 
মিলে । তখন রানীর বিবাহ হয়নি। বর কনের বয়সে তফাং হলো 
অনেক । কনের বয়েস আঠারো! কুড়ি, আর বরের চল্লিশ-বিয়ালিশ 1". 
বয়সের ফারাক অনেক ॥। যাইহোক, আমাকে শ্রদ্ধা করতেন; আমার সঙ্গে 
পরামর্শ করতে এলো অন্নপূর্ণা । বপলে, -গবরা বলছেন ; তবু আপনি 
বলেন তে। বিয়ে করবো । আমি বললুম, - ছেলে খুব ভালো, স্বভাব- 
চরিত্র ভালো, শরীরও ভালো । সুতরাং, আপত্তির কি থাকতে পারে। 

*গৌরবাবু আছেন শ্রীনিকেতনে (১৯৩১)। আমর! বরযাত্রী যাবার 
ব্যবস্থা করলুম। কনের নাম অন্নপূর্ণা! কাজেই গৌরবাবুকে শিব সাজিয়ে 
শোভাষাত্রা বার করা হলো। আগে আগে চলেছে সাওতালের দল, 


১৬৮ ভারতশিজী নঙ্গঙগাঙ্গ 


দামাম। নাকাডা বাজাতে বাজাতে এক দফা । তারপর গ্রামের লোকের 
দল। তার পিছু আমাদের এখানকার বরযাত্রীর দল। বর বিয়ে করতে 
চলেছেন -এডে গরুর বদলে, গরুর গাড়িতে চড়ে। শিবের জন্যে 
বাঘছাল তে! পাওয়। গেল না। বাথছালের ডিজাইন করে একে দিলুম -- 
কম্বলের ওপরে । গাড়িতে খড় বিছিয়ে গদী করে তার ওপর সেই কম্বল 
পেতে দিলুম। বর চলেছেন। আতরওয়ালা হলেন আমাদের সুরেন। 
ছু-পাশে মশালের লাইন। শিব চলেছেন বিবাহ করতে । সঙ্গে চলেছে 
ভূতপ্রেত; সেই ব্যবস্থাও করা হলো। ঘোড়ার নাচ হলে! । পায়ে ঘুদ্ধুর 
পরে সশাওতাল একজন ঘোড়ার নাচ দেখিয়ে দিলে। স্পট মনে আছে 
আমার --ঘোড় নাচছে । পে আগে আগে ঘোড়ার নাচ নাচতে নাচতে 
চলেছে । --সমারোহে আনা হলো! বরকে ঠিক যেন শিবের বিয়ে। 

'উত্তরায়ণে শোভাযাত্রা এলো । রথীবাবু সবদিক থেকে সব ব্যবস্থা! 
করলেন। আশ্রমে আনন্দে তখন ভরপুর জীবন আমাদের । এখন ভদ্রলোক 
-জেণ্টেলম্যান সকলে । এ-সব আমোদ-আহ্লাদে কারোর প্রাণ সার। 
দেয়না । কাছাকাছি সব গ্রাম, আর শ্রীনিকেতণ-শার্তিনিকেতন তখন 
সব মিলে আনন্দে আমরা একশ হয়ে যেতুম। 

'গৌরবাবুর বিয়ে হলো মুকুলদের বাড়িতে! বিয়ে হলে হিন্দুমতে । 
পুরুত এলো! আদিত্যপুর থেকে । অন্নপৃর্ণার মা তীর 'বুড়ী'র বিয়ে দিলেন 
হিন্দুমতে। 'বুড়ী' হলো অন্নপূর্ণার ডাকনাম । আমাদের শিব-দর্গার বিয়ে 
হলে! । ডানপিটে গোৌরবারু শান্ত হলেন। 

গৌরবাবু এলমৃহাস্ট“ সাহেবের অনুরোধে শ্রীনিকেতনে কো-অপরেটিভ 
ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার হয়েছিলেন। গুরুদেবের বিশেষ আস্থাভাজন ছিলেন 
তিনি। ওখানেই৬মারা গেলেন থংম্বসিস হয়ে। ওখানেই তাকে দাহ করা 
হলে] পুকৃরধারে। মরবার আগেই গৌরবাবু তার সম্পত্তির উইল করে 
গেছলেন 'বুড়ী'র নামে। গৌরবাবুর নামেই হলো শান্তিনিকেতনের এ 


গোৌরগ্রাজণ' | 


॥ স্বরেন ঠাকুর, ১৯১৯-৪০ ॥ 


'ভাইপোদের মধ্যে গুরুদেব সুরেনবাধুকে ছেলের চেয়েও বেশি 
ভালোবাসতেন। তার স্ত্রী হলেন সংজ্ঞাদেবী। মহর্ষির ভক্ত প্রিয়নাথ 
শান্ত্রীর কন্যা । লাইফ ইদ্সিওরের কাজে সৃরেনঠাকুরই হলেন এদেশে প্রথম 
সংগঠক। হিন্বৃস্থান ইনসিওরেন্দ কোম্পানীর জনক ছিলেন তিনি । 

হ্যাভেল সাহেব, সিস্টার নিবেদিতা বাঞ্গলার তাতশিল্পের সঙ্গে 
ার্টের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিয়েছিলেন । কারুশিল্প হিসাবে সুরেদ্রনাথ এর 
উন্নতির চেষ্টা করেন। "*"জমিদারির কাজকম” ছেড়ে তার মন জমি-জমার 
ফটক ব্যবসায়ের মধ্যে গিয়েছিল । 


“ওকাকুরার বন্ধু ছিলেন তিনি । প্রথম স্বদেশী ওুর বাড়িতেই হয়। 
সন্ত্রাবাদের গোড়াপত্তন করলেন এদেশে ওকাকুরা আর সবরেন ঠাকুররা 
মিলে । সব যুক্তি পরামর্শ হতো ওর ওখানে বসে। খরা চেয়েছিলেন, 
ভারতবর্ষ স্বাধীন হোক --যে কোনো প্রকারে । পি. মিত্র, অরবিন্দ ছিলেন 
ওদের দলে । এদের থেকেই পরে মুরারীপুকুরের দল হলো । বিদেশ 
থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি হতো৷ । আমাদের দেবত্রতও ছিলেন এ দলে। 
সন্ত্রাসবাদের শিক্ষণপদ্ধতি সম্পর্কেও আলোচনা হতো । গগনবাবুও ছিলেন এ 
দলে। হিসেবের খাতা আর টাদার খাতা দেখে পরে সব ধরা পড়ল। 
টেগার্ট্‌ সাহেব ছিলেন গদের বাড়ির বন্ধু। তিনি ব্যাপারটা হাশ্‌-আপ 
করে দিলেন । 


'ওকাকুর! জাপানে ফিরে গিয়ে (১৯০১) এদেশে টাইকান আর হিষিদাকে 
পাঠিয়ে দিলেন । গুঁরা ছিলেন এসে বালিগঞ্জে সুরেনঠাকুরের 
বাড়িতে । ওকাকুরাও দু-বার এদেশে এসে তার বাড়িতেই ছিলেন। ওকাকুরা 
শেষবার এসে (১৯১১) সুরেনঠাকুরের শিল্পপ্রীতি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন । 
ভিনি নিজে ছবি অখকতেন না। কিন্তু মস্তো সমঝদার ছিলেন। 


২২ 


১৭৫ ভারতশিল্পী ননদলাল 


ইংরেজী ৬/5০৫-3781961 35570971)-র প্রথম সম্পাদক হলেন সুরেজ্রনাথ 
ঠাঁকৃর (১৯২৩) । গুরুদেবের বনু লেখার ইংরেজী অনুবাদ করেছেন তিনি। 
আমার একটা লেখার অনুবাদ করেছিলেন তিনি 70০০0180৮59  4৮এর 
সম্পর্কে _-01791007081 4৮ (1940) --এই নাম দিয়ে। সেটি ছাপা 
হয়েছিল এ কোয়ার্টালির নিউ সিরিজে । আমি যখন সোসাইটি থেকে 
রিজাইন দিলুম, উনি আমাকে ডেকে নিয়ে, কলকাতায় বসে মোলায়েম 
করে সে দরখাস্ত লিখে দিয়েছিলেন । 

'গুকে দেখেছি এখানে সংসদের মীটং-এ যখন আসতেন । আশ্রমের 
সকলের সঙ্গে তার সভ্ভাব ছিল খুব। সভায় যখন মতদ্বৈধ হতো, তর্ক- 
বিতর্কের ঝড় বইত, তিনি তখন উভয়পক্ষের কথা শুনে সমস্যার সমাধান 
করে দিতেন। এখানে এলে আমার সঙ্গে দেখা করঠেন। সুরেনবাবু 
ছিলেন অন্ত্রনের মতন 'বীভংমু' ব্যক্তি। মিষ্টি স্বভাব ছিল তার। সর্ধদাই 
মুখে হাসিটি লেগে আছে। রাগতে দেখিণি কখনও তাকে । গুরুদেবের 
ইচ্ছে ছিল, তার অবর্তমানে আশ্রমের ভার নেন স্বুরেন ঠাকুর। কিন্ত তিনি 
নেননি । নিলে বোধহয় কল্যাণ হতো । অবনীবারুর স্থান এখানে তিনি 
অধিকার করতেন। চালাতে পারতেন ভালোভাবে । এখানে এসে থাকতেন 
তিনি 'সুরপুরী'তে । এ রাড়িতে আমরা ফ্রেস্কো। করেছিলুম । সে-কথা 
পরে বলবো । 

“একদিন আমাদের বসে কথা হচ্ছে। তিনি কথার কথার বললেন, 
আশ্রমের ভবিষ্যৎ রূপ সম্পর্কে । বললেন, --হয়তো। শেষ পর্যন্ত কলাভবনই 
টিকে থাকবে ॥ নৃত্য --সঙ্গীত এই সব শিল্পকলাও চলবে । কারণ, আট-ই 
হচ্ছে মাঁনবসভ্যতার সংহতিসৃত্র । আমার চীন জাপান যাবার ব]]পারে 


তারও উৎসাহ ছিল খুব। 
॥ চীনে-জাপানে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণপঙ্গী আগার্য নন্দলাল, ১৯২৪ ॥ 


রিপাবলিক টীন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীদের বাণী শুনতে উৎসুক । 
পেকিঙের বক্তৃতা! সমিতি বা 1490087৩ 4855১০12110) থেকে বক্ত-তা 
দেবার জন্যে কবি আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন ১৯২৩ সালের গোড়ার দিকে । 


ভাঁরতশিক্ী নন্দলাল ১৭১ 


এর আগে আমেরিকা থেকে জন্‌ ডিউই আর বৃটেন থেকে বার্টান্ড রাসেল 
বক্তৃতা দিয়েছেন। মহধি দেবেন্দ্রনাথ একদ1! (১৯৭৭) চীনে গিয়েছিলেন । 
১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ আমেরিক। যাবার পথে হংকং বন্দরে থেমেছিলেন। 
১৯২১ সালে সিলভগ্া লেভি শান্তিনিকেতনে চীনা ও তিব্বতী ভাষার চ1- 
কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। 

১৯২৪ সালে কবির চীন-যাত্রার বাসনা বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ সানন্দে 
অনুমোদন করলেন । যুগলকিশোর বিড়লা কবির চীনভ্রমণের পরিকল্পন। 
জানতে পেরে ১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতায় কবির সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন । কবিকে তিনি বলেন, ভারতবর্ষের তরফ থেকে কয়েকজন 
জ্ঞানী বাক্তি তার সঙ্গী হলে তিনি তাদের খরচ যোগাবেন এবং সেজন্যে 
তিনি এগারো! হাজার টাক] এককালীন দান করলেন। স্থির হলে যে, 
বিশ্বভারত্ীর পক্ষ থেকে আচাধ ক্ষিতিমোহন সেন আর শিল্পাচার্য নন্দলাল 
বসু কবির সঙ্গে যাবেন। লর্ড এলমৃহার্ট কবির সেক্রেটারীর কাজ করবেন। 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টর কালিদাস নাগকে তাদের প্রতিনিধিরূপে কবির 
সঙ্গে দিলেন । এ-ছাড়া, শ্রীনিকেতনের মহিলা কর্মী মিস্‌ গ্রীণ এদের 
সঙ্গী হলেন। 

১৯২৪ সালের ১৮ই মার্চ শাস্তিনিকেতন-মন্দিরে কবি উপাসনা করলেন । সেদিন 
সন্ধ্যায় আশ্রমবাসীদের তরফ থেকে বিদায়-সভা হলো । তাতে বিদ্যাভবনের 
অধ্যক্ষ বিধুশেখর শান্ত্রী মহাশয় নিজের লেখা দু-টি সংস্কৃত শ্লোক পঙলেন! 
একটি কবি ও তার সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে, অপরট চীনাদের সঞ্ধোধন করে। 
উত্তম সুহ্ৃং সমভিব্যাহারে বুদ্ধের সন্ধর্ম-সৌরঙ্ডে আকৃষ্ট হয়ে মৈত্রীকে 
পুনরুজ্জীবিত করবার উদ্দেশ্যে বিশ্বমৈত্রীর আবাস বিশ্বভারতীর প্রতীকরূপে 
রবীন্দ্রনাথের চীনগমন । ১৮৪৬ শকাব্দে ফাণ্তনমাসের শুক্লাদ্ধাদশী তিথিতে 
এই অভিনন্দন দেওয়া হয়। --শান্তিনিকেতনে অভিনন্দনের পরে কলকাতায় 
বিশ্বভারতী-সম্মিলনীর পক্ষ থেকে আলিপুর অবৃজার্ভেটরির বাগানে 
এদের সংবর্ধনার ব্যবস্থা করলেন শ্শ্রীপ্রশান্তচন্ত্র মহলানবীশ। কলকাত! 
বন্দর থেকে 'ইথিওপিয়া” জাহাজ ছাড়ল ১৯২৪ সালের ২১-এ মার্চ । 

কবির সঙ্গে আচার্য নন্দলাপ চীনে জাপানে চার মাস ভ্রমণ করে 
এসেছিলেন । এ-সম্পর্কে বিবরণ যথাঁসস্ভব তার ভাষাতেই দেওয়া গেল $--. 


১৭২ ভারতশিজী নলালোল 


“সূচনা আর কি। কবির যাবার সব ঠিক। পেকিঙের 'লেকচার 
অগাসোশিয়েশন' নেমন্তম্ন করে নিয়ে যাচ্ছে। কবির প্রতি শ্রদ্ধা ছিল তাদের। 
নিয়ে গেল সমাদর করে। এদেশ থেকে ক-জন যাবেন কবির সঙ্গে। 
আমাকে বললেন, কালিদাস নাগকে আর ক্ষিতিবাবুকে। এলমৃহাস্ট“ 
হবেন কবির সেক্রেটারী । তিনি গুরুদেবের পার্সন্তাল্‌ সেক্রেটারী --সব 
তত্বাবধানের ভার ঠার ওপর। মিস্‌ গ্রীণও গেলেন আমাদের সঙ্গে। 
আমেরিকান মহিলা তিনি। শ্রীনিকেতনে ছিলেন তিনি কিছুর্দিন। এনেছিলেন 
এলম্হার্্ট । গ্রীণ আমাদের সঙ্গী হলেন কলকাতা থেকে । 

“যাবার জগ্তে যখন সব ঠিকঠাক হচ্ছে, অবণীবাবু আমাকে নিয়ে 
গেলেন আশুবাবুর কাছে। এর আগে তাকে দেখিনি কখনও, পাসন্তাল্‌ 
পরিচয়ও ছিল না। অবনীবারু আমার পরিচয় দিলে তিনি বললেন, 
_-্বনামধন্ত লোক উনি।” অবনীবারু আশুবাবুর কাছে আমাকে নিয়ে 
গিয়েছিলেন তখন একটা স্কলারশিপ বাগাবার চেষ্টায় । “আগে থাকতে 
জানালে হতো, অনেক অফিশল হাঙ্গামা' --বললেন আশুবাবু | _-“তোমরা 
আছ, তোমরা দাওনা' -_বললেন তিনি মুচকি হেসে অবনীবাবুকে । 
বেগতিক দেখে অবনীবাবু কানে কানে বললেন আমাকে গম্ভীর হয়ে, 
_চল হে, সুবিধে হবেনা ।' কৰি যাচ্ছেন চীনে লোকের টাকায়, আর 
আমরা যাচ্ছি বিড়লার টাকায়। অবনীবাবু তবু আশুবাবৃর কাছে পিয়ে 
গিয়েছিলেন, যদি কিছু সংগ্রহ করা যায়। 

“রিস্ট--ওয়াচ, কোডাক ক্যামেরা আর নগদ দেঙহাজার টাকা! আমার 
হাতখরচার জন্বে দিলেন অবনীবাবু নিঞ্জের পকেট থেকে । স্বয়ং গুরুদেবও 
আমাকে টাকা দিয়েছিলেন। জাহাজের এজেণ্টের নামে চেক-বই করে 
দিলেন। +-চেক-বই হলো কুক-কোম্পানীর এজেন্টের নামে । --সে- 
টাকার বেশিরভাগ খরচ করলুম কিসে জানো? -রাবিং কেনায়। 
চীনে রাবিং কিনে আনলুম অনেক । কশাশ্বনে রাখা আছে দেড়শো- 
হু-শেো। চীনে রাবিং, দেখো । চীনে তখন রিপাবলিক। বাইরে জিনিস 
যেতে দেবে না পুপিশ, কেড়ে নিতে পারে, আটস্টিক জিনিস তো 
পারেই। আমর] করনলুম কি, রাবিংগুলোকে বালিশের খোলে পুরে বারি 
বানিয়ে নিলুষ; আর আনলুষ্ম এ রকম করেই। 


ভারত শিক্পী নন্দলাল ১ 


'সী-সিকনেস্‌ হতো আমার আর ক্ষিতিবাবুর । ওডিকলনে রুমাণ 
ভিজিয়ে কপালে পটী দিয়ে সেবা করতো মিস্‌ গ্রীণ । ক্ষিতিবাবু চটতেন 
খুব এই নিয়ে তাকে ঠাট্টা করলে। জাহাজেই গ্রীণের বাঝ্স ভেঙ্গে চুরি 
হয়ে গেল। গহনার বাক্স। তিব্বতী গহন। ছিল গ্রীণের বাক্সে ।-- 
বালা, মাকড়ী _-এই সব। সোনার গহনাও ছিল । আর ছিল অস্টি/চ্‌ ফেদার। 
খুবই মুল্যবান জিনিস সে। চোরাই মালের কতক ছিল ছড়ানে। 
জাহাজের ডেকে । জাহাজে ছিলুম ফাস্ট“ ক্লাস কেবিনে । বাথরুম ব্যবহার 
করতুম ফাট্ট ক্লাসেরই ; কিন্তু, জাহাজের বয়-রা পাস্সিয়েলিটি করতো! 
গরম জল দেবার বেলায়। সেইঞ্জন্ে আবার বলতে হতো আলাপ! করে। 
মধ্যে মধ্যে দিনের বেলায় সেকেণ্ড ক্লাসে আসতৃম । খাওয়া] দাওয়া করতুম 
সেকেগড ক্লাসে । জাহাজের খালাসীরা হলে! চাটগায়ের মৃসলমান। স্টিউয়াডও 
তাই। আমি বললুম, মাংস, মাটন কারি খাব। সে বললে, --গরুর 
মাংস আছে। সেই গরুর মাংসই দিলে, এ সকলেই খায়। আমি তখন 
বললুম, _আমি শুয়োরের মাংস খাব। তখন সে 'তোবা' “তোবা' করতে 
লাগলো । কেন? সংস্কার । সকলেরই তো তাই। রাত্রে শোওয়া হতো 
ফাস্ট ক্লাসে। আমার আবার খদ্দরের জাম পায়জামা আর ধুতি এক 
সেট চুরি করে নিলে ধোপা। হাইডেলবার্গের একটি ছেলেও ছিল আমাদের 
সঙ্গে। সে-ও সেবা করতো খুব । লিমডির রাজকুমার জাহাজে ছিলেন 
আমানের সহযাত্রী । রেন্ুনে নামলুম যখন, পোর্টে মোটর থেকে নেমে 
বৃষ্টি পেলুম এক চোট । আমার জতোজোড়াটা গেল ভিজে । রাজকুমার 
করলেন কি, তার একসেট জবঁতো দান করে পরিয়ে দিলেন আমার পায়ে। 

'বর্মায় পৌছনে৷ গেল। ইথিওপিয়। জাহাজ ২৪-এ মার্চ রেঙ্ুনের ব্রুকিং 
স্টিটের জেঠিতে এসে নোঙ্গর করলে! । ওখানে বর্মী, চীনে আর ভারতীয়দের 
বিরাট জমায়েত হলে! অভ্যর্থনার জন্যে । সব ধমের লোকেরা এসেছিল । 
রামকৃঞ্ণ-মিশনের মহারাজেরা, মাদ্রাজী চেষ্টীরা এলেন অভ্যর্থনা করতে । 
মিশনের খুব মহারাজ ছিলেন তার মধ্যে । রাখাল মহারাজের শিষ্য তিনি। 
এলেন তিনি গেরুয়৷ পরে, লাঠি হাতে । অভার্থনায় তার উৎসাহ দেখা 
গেল খুব। শুনলুম তীর প্রতিপত্তি ওখানে অনেক। আন্ক্রাউণ্ড কিং 
ছিলেন তিনি সে-সময়ে রেস্থীনের । সাধারণের হিতৈষী ছিলেন . মহারাঞ্জ। 
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হাসপাতাল করে দিয়েছিলেন মিশন থেকে । অনেক বেড্‌ ছিল তাতে । 
পরে, জাপানী গভর্নমেন্ট বোম করেছিল সেবাশ্রমে -লড়াইয়ের সময়ে । 
আমাদের ব্যবস্থা, দেখাশুনা ওখানে তিশিই করেছিলেন বেশি । 

[ আত্মবিশ্বাস, কর্মসামর্থয ও সাহস ছিল তার অসাধারণ । মহাপুরুষের 
কৃপায় এক অতি সাধারণ মানুষের জীবনে কতদূর পরিবর্তন আসতে পারে 
তার একট৷ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে খুহ মহারাজের জীবন । 

১৯১৯ খং্স্টাবে ব্রন্ধদেশের আমহার্ট, জেলায় প্রবল বন্যা হয়। 
বন্যাপীড়িতদের সেবার জন্যে খুব মহারাজ (স্বামী শ্যামানন্দ ) মিশন কর্তৃক 
প্রেরিত হন । তার সহকারিরপে যান স্বামী ধ্যানানন্দ | 
বন্যাপীড়িতদের সেবার কাজ তারা সুচারুরূপে সম্পন্ন করে জনসাধারণের ও 
সরকারের বিশেষ প্রশংসাভাজন হন। 

বন্যাত্রাণ-কার্ধ শেষ করে তারা প্রচারের উদ্দেশ্যে রেঙ্গুন শহরের 
চ২811211151085 9০9০18-র (0899 70856-এ বাস করতে থাকেন। 
এ সংস্থাটি বাঙ্গালী এবং দক্ষিণ ভারতীয় ভক্তমণ্ডলীর চেষ্টায় কয়েক বছর 
আগে গড়ে উঠেছিল এবং মিশনে অপিত হয়েছিল । 

১৯১৮ সালের ইনকফ্লুয়েঞ্জা-মহামারীতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জঙ্বে 
ব্রক্ম-সরকার রেস্কুন শহরের পৃর্বাংশে একটি সাময়িক হাসপাতাল খোলেন। 
খুদু মহারাজ ১৯২১ সনের জানুয়ারি মাসে এ খালি অস্থার়ী বাড়িগুলিতে 
রামকৃঞ্+-মিশন-সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন এবং অচিরে বিশেষ জনপ্রিয়তা 
অর্জন করেন। অবশ্য ১৯২৪ সালে যখন রবীন্দ্রনাথ যান তখন হাসপাত!ল 
খুব বড়ে৷ হয়নি । 

তার চেহার! বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো ছিল না। তবু 
সামান্য বেশভৃষা পরে কার্গের জন্তে যখন তিনি রেঙ্ুনের পথে ঘুরে 
বেড়াতেন, তখনু, সকলে তাকে শ্রস্কা নিবেদন করতো । এমনও হয়েছে যে 
লাটসাহেব পথের মাঝে মোটর থামিয়ে তশকে উঠিয়ে নিয়ে সেবাশ্রমে 


পৌছে দিয়েছেন । 
১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপানী সরকার বোমা ফেলে আর মেশীনগান 


দিয়ে সেবাশ্রম বিধ্বস্ত করেছিল। এর জন্গে জাপানী বেতারে আবার 
£খ প্রকাশ করা হয়েছিল --ভুল হয়েছে বলে। এ সময়ে সেবাশ্রমের 
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একজন ব্রন্গচারী বিশেষভাবে পীড়িত ছিলেন। তাকে অন্বাত্র সরানো রা 
সংকার করা সম্ভবপর হয়নি। ] 

জাহাজঘাটে স্বাগত জানিয়েছিলেন জে. এ. কে. জমাল সাহ্বে। 
বাড়িতে নিয়ে গেলেন । বমণীর গভনরের থরে হলো মধ্যাহভোজ । 
সন্ধ্যায় জুবিলী-হুলে সংবর্ধনা হলে 'বন্দেমাতরম্‌* গান দিয়ে। 

২৫-এ মাচ সন্ধায় সুনাইরাম-হলে বাঙ্গালীদের সাহিত্যসম্মেলনের পক্ষ 
থেকে সংবর্ধনা হলো | এই সভায় বাঙ্গালী মেয়েরা রবীন্দ্রসঙ্গীত 
গাইলেন । শিক্ষক মোহিত মুখাজা আর কৰি সুধীর চৌধুরীও আমাদের 
দেখাশুনা করতে লাগলেন । তাদের বাডিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল 
কবিকে | কিপ্তু, শহর থেকে দূরে হওয়ায় সেখানে বাইরের লোক তেমন যেত 
না কেউ। কবির সেটা পছন্দ হলো না। খুদ্ধ মহাবাজ অন্বাত্র ব্যবস্থা 
কবলেন | সুধীরবাবু-মোহিতবারুর চেষ্টায় বর্শী নৃত্য দেখানোর ব্যবস্থা 
হলো! ॥ বমণার ক্লাসিক্যাল্‌ নৃত্য হলো --'পোয়ে' । পোয়ে নৃত্য দেখলুম 
রেঙ্থনে -এক বর্মী গেরস্তের ঘরে । আমাদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে 
এন্টারটেন্‌ করলেন গৃহদ্ধামী । ভোঙ্গসঙায় নৃত্য হলো । তশারই নিজের 
মেয়ে নৃত্য করলে । --চৌন্দ-পনেরো বছরের ছোট্র মেয়ে। অপূর্ব নৃত্য। 
নৃত্যের সময়ে আমি কতকগুলো স্কেচ করে নিলুম । হাতকাটা সাদ৷ জামা, 
আর সাদা শাড়ি । মাথার খেশপাঁয় চিরুনি গোজ। -_-এই হলো নর্তকীর 
বেশ । নাচের সঙ্গে বীণা বাজালে তার বাপ । নৃত্য হলো অপূর্ব । 
--'এ যেন শিউলী ফুশটির মতো' --বললেন মৃদ্ধ কবি । ছবিও অশাকলুম 
আমি সেই ধাঁচে _পোয়ে নৃত্য । সে মুল ছবিখাশি আছে এখন 
প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের ঘরে | _ওখানে বাজারের পোয়ে নৃত্য দেখতেও ইচ্ছে 
হলো আমাদের! তার ব্যবস্থাও হলো । কিন্তু ঘরের আর বাজারের 
পোয়েতে তফাত অনেক । সে ভাল্গাঁর বলে মনে হলো । 

এরেস্কুনের রাস্তায় বেরিয়ে দেখি. মাঝে মাঝে গাছের নিচে কলসীতে জল- 
ভর, গেলাস আর খাবার রাখা _-রাহীদের জন্যে । ফুরিয়ে গেলে কলসী 
আবার ভরতি করে দিচ্ছে। রাস্তায় খাবার বিক্রী হচ্ছে ফিরি করে। 
চলন্ত ত্বলন্ত উনোনে খাবার সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করে দিচ্ছে। রেঙ্ুনে 
শ্বেতকাক দেখলুম, প্রারই সাদা, কোথাও কোথাও সাদায় কালোর 
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£মশানো | মজা জানো 2? €সই কাক কা? না-ডেকে ধা ভাকে। 
কি জানি. চিটাগঙ্গের জের কিনা । --২৬-এ মার্চ চীনে স্কুলে সংবর্ধন৷ 
হলো । উদ্যোগ করলেন বিদ্যালয়ের অধক্ষ ডক্টর লিন ওয়া চিয়াংগ। 
এব কথা পরে বলবো । এঁ তারিখে বাঙ্গালী-সমাজের পক্ষ থেকেও 
সংবর্ধনা হলো। রেঙ্্ুনে তখন বিখ্যাত আর পণ্ডিত শিল্প-গবেষকদের 
সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল। -রেম্থনে কাটলো তিন দিন। 

১৭-এ মার্চ জাহাজ ছেড়ে ৩০-এ মার্চ মালয়ের বন্দর পেনাঙ পৌছলো৷। 
ওখানে থামতে হলো । পি. কে. নাম্বায়ারের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করা 
হলো। পরদিন ৩১-এ মার্চ জাহাজ পৌছলো! মালয়ের বন্দর সৃইটেনহামে । 
সেখান থেকে ২৭ মাইল দুরে রাজ্যের প্রধান নগর কুয়ালালুমপুরে গেলেন। 
এখানে প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম । আতিথ্য গ্রহণ করা হলো ডাঃ পরেশনাথ 
সেনের বাড়িতে ওখান থেকে জাহাজ চললো সিঙ্গাপুর । রাস্তায় সী- 
সিকনেস্‌ হলে! সকলের। হয়নি কেবল গুরুদেবের। ডেকে তিনি ছুটে 
বেড়াতেন। সিঙ্গাপুরে তখন বৃটিশদের ডক তৈরি হচ্ছে। সিঙ্গাপুরে 
পৌছলেন ৭ই এপ্রিল। 'ইথিওপিয়া” জাহাজের গন্তব্য এ পর্যস্ত। এ 
দিনেই সিঙ্গাপুরে জাপানী 'আতসুতামারু' জাহাজে উঠে ১০ই কবি সদলে 
পৌছলেন হংকঙে । হংকঙে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হনেল সাহেবের 
ওখানে না-উঠে, উঠলেন বণিক নেমাজীর বাড়িতে | কবির হংকঙ 
আসার সংবাদ কান্টনে পেলেন সান-ইয়াং সেন। তার দত এলো 
পত্র নিয়ে কবিকে কানটনে আহবান জানিয়ে। কিন্ত, কবি আমিন্ত্রণ 
রাখতে পারেননি । কবিকে বোঝানো হলো, কানটনের রিপাবজিক 
সরকার পেকিও সরকারের বিরুদ্ধে গঠিত । সেইজন্তে তাকে পাশ কাটানে। 
উচিত। 

১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে কবি ষখন চীনে পৌছলেন তখন পেকিওে 
চীনা সরকারের প্রেসিডেন্ট হলেন সাও কৃন। কবি যে সময়ে চীনে 
ছিলেন --এপ্রিল থেকে জ্বন ভখন চীনে অপেক্ষাকৃত শাস্তিপর্ব । হংকঙে 
থাকায় সময়ে আমর বিশ্ববিদ)ালয়ের উপাচার্য ডাঃ লিম বুন কেঙ কবিকে 
তাদের নবগ্রতিষিত বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আসেন। কিন্ত, 
যাওয়] সম্ভব হলো! না। হংকঙে ভিন দিন থেকে কবি সদলে সাংহাই 
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রওনা হলেন । স্বাধীন চীনের বন্দর হলো সাংহাই। 'আতামারু' ১২ই 
এপ্রিল সাংহাই পৌছলো।। কৰিকে স্বাগত করতে পেকিঙ থেকে এসেছেন 
সী-মো-তসু, ছ& আর চাঙ নামে তিন জন সুপণ্ডিত ব্যক্তি। ন্যাশন্যাল 
মুনিভাঁপিটির সাহিত্য-অধ্যাপক হলেন মু-সী-মো। (1758-796-0) আর 
ব8010781 1113010106 ০1 9916 00%01800600-এর ।ডীন 9. ৬, 088) 
সু-ংসী-মো আধুনিক যুগের যুবক, ইংল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া ছাত্র । 
ইনি এদের চীন-ভ্রমণে দোভাষীরপে সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। গুরুদেব তসুকে 
পেয়ে ভারি খুশি । ৎতসু বরাবর গুদের সঙ্গে থাকবেন। আসবেন ভারতবর্ষ 
পর্যন্ত । আর বন্দোবস্ত করতে পারলে ছু-ও ওঁদের সঙ্গে ভারতে আসবেন। 
কবি সদলে সাংহাই থেকে পেকিঙ গেলেন সাত দিন পরে। 

“সাংহাই-এ উঠলুম গিয়ে বালিংটন হোটেলে । সাংহাই প্রশান্ত মহাসাগরের 
তীরে, এশিয়ার বৃহত্তম বন্দর । ওখানে গিয়ে শুনলুম, ভালো লোক 
সব দেখা করতে আসবে না। এন্কুয়ারি করে জানলুম, ব্যাপারট। কি। 
আমরা আসছি বাঙ্গালাদেশ থেকে । তখন বাঙ্গালীদের ওপর বিরূপ 
ওরা। কারণ বুটিশ তখন বেঙ্গল আর শিখ রেজিমেণ্ট রেখেছে সাংহাই-এ। 
তার] জনসাধারণের ওপর অত্যাচার করে আর ঘ্বুষ খায়। আর আমর! 
তো এ দেশেরই লোক; সুতরাং বয়কট। সাংহাই-এ আমাদের প্রথম 
ংবর্ধনা হলে! শিখগুরুদ্বারে ১৩ই এপ্রিল। পথে খাতির পাওয়া! গেল 
খুব। গুরুদ্বারে শিখরা আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। প্রণাম করলে মেয়ের! । 
অচল দিয়ে পায়ের ধুলো মুছে নিলে। আটিস্ট বলে এই কলযাপসুন্দর 
দশটি আমার ঠিক মনে. আছে। ছবি আছে, ফটো আছে, স্কেচ আছে 
আমার । 178০ ভূলে যাই; ছবি মনে থাকে । এই ছবিটি ভোলবার 
নয়। মীরাবাই-এর ভজন মেয়েদের গলায় শুনে খুব ভালো লাগলে।। 
সভায় কবি যা বললেন, ক্ষিতিবাবু তার হিন্দী অনুবাদ করে দিলেন। 
আমাদের মনটা কিন্তু খেচড়ে গেল। সেইদিন মিঃ হার্বন নামে এক 
ধনী ইভ্দীর ঘরে নিমন্ত্রণ হলো। বৈকালে মিঃ কারসন চ্যাঙ-এর বাগান- 
বাড়িতে লগরের শ্রেষ্ঠ নরনারীদের সঙ্গে পরিচয় হলো। মিঃ কারসন 
চ্যাঙ সে-সময়ের একজন নামজাদ। দার্শনিক ও লেখক। এখানে সী-মো- 
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সব যুবচীনের পক্ষ থেকে কবিকে অভিনন্দিত করলেন। কবি প্রতিভাষণ 
দিলেন। কিন্তু, এর ফলে পূর্ব-এশিয়ায় নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে। 

এর মধ্যে আমাদের ডাক এসেছে হাঙচে! থেকে । ম্গাংহাই থেকে 
১১০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কিছু পথ ট্রেনে, কিছু স্টীমারে গিয়ে পৌছলুম 
আমর! ৎসিয়েনং-সাঙ নদীর মোহানায় অবস্থিত হাঁউচো নগরীতে । এই নগর 
বিখাত প্রাচীনকাল থেকে | বিখ্যাত তীর্থস্থান। অনেক কবি মনীষী 
শিল্পী গিয়ে থেকেছেন ওখানে । চারদিকে লেক-ঘেরা পাহাড়ী পরিবেশ। 
এখানকার সপি-হু ব! পশ্চিম ত্রদের সৌন্দর্য অতুলনীয় । নববর্ষ উদযাপিত 
কর! হলো এই নতুন পরিবেশের মধো। হাউচোঁ-তে বছ প্রাচীন বৌদ্ধ 
মন্দির আর কাঁতি এখনও রয়েছে । আমি, ক্ষিতিবারু আর কাঁলিদাসবাবু 
এখানকার বৌদ্ধগুহা আর বৌদ্ধ মন্দিরগুপি তয্ন তন্ন করে দেখতে লাগলুম। 
মন্দিরের পাথরের হুড়কো৷ আর কাঠের থামগুলি অজন্তার মতন দেখতে । 
কিন্তু, কবির পক্ষে সব দেখা সম্ভব হলো না। 

'মাস্কি টেম্পল দেখলুম। প্রবাদ, প্রায় দেড় হাঞ্জার বছর আগে 
হুই-লি নামে একজন বৌদ্ধ সাধু ভারতবর্ষ থেকে এখানে এসেছিলেন । 
তিনি এখানে 15791 929 নামে একটা বিখ্যাত বৌদ্ধ-বিহার স্বাপন 
করেন -_পশ্চিম-হদের পাশে পাহাড়ের ওপর । এখানে এসে স্বান 
পরিবেশ দেখামাত্র তিনি বলেছিলেন, এই পাহাড়টা! দেখতে আমাদের 
গৃধ,কূটের - মতো _রাজগীরের পাহাড়ের মতো । জায়গাটা আর পাহাড়ট! 
দেখতে আমাদের রাজগীরের পাহাড় বা গ্কৃটের মতোই বটে। সাধুর 
কথায় লোকে অবিশ্বাস করলে । কিন্ত তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন, 
- নী, এটাই রাজগৃহ; হোয়াইট মাঙ্কি আছে রাজগুহে; এখানেও দেখ। 
সবাই দেখলে । দেখলে, সতিঃই হোয়াইট মান্কী যা চীনে নাই। সাধু 
এখানে এই চ্ছোয়াইট মাস্কি দেখাবার পরেই এই পাহাড়ে তৈরি হলো 
এই মাস্কি টেম্পল। পাহাড়ট। . গৃধকূটের মতন বলে গুধ। আর সাদ] 
বাদরের পুজে। হতে লাগলো এই মন্দিরে । -_ হাঙচোৌ-এর শিক্ষাসমিতির 
বন্ৃতা-সভায় কবি এই .ভারতীয় খষির কথা বলেছিলেন। 

*লেকে বেড়াতুম বোটে-করে । কবিদের জারগ। । অনেক কবিতা লেখা 
হয়েছে, অনেক ছবি আঁক] হয়েছে হাগুচোৌ-এর ওপর । তখনও প্রিয় স্থান - 


ভারতশির্জী নঙ্দলাল ১৭৯ 


ছিল কবিদের। প্লীস্তা গেছে ধাশধনের ভেতর দিয়ে । লেকে দ্বীপ রয়েছে, 
গেলুম সেখানে ; মঙ্দির রয়েছে। মন্দিরের গড়ন হলো সুচাগ্র।"". 

তিন দিন রইলুম ওখানে | সু-সী-মো তো আমাদের সঙ্গৈই 
আছেন | উপরন্ত, এলেন চু । চীনের দার্শনিক তিনি, ছেলেমানুষের মত্তন 
স্বভাব, সদাই হাস্মুখ । ***একটি ঘটন| ঘটলো এই সময়ে । চীনে মহিলী- 
শিল্পী একজন দেখা করতে এলেন আমার সঙ্গে । দেখাতে আনলেন তাঁর 
সিক্ষের স্ক্রোল। বিষয় হলো, রং দিয়ে নানান রকম ফুলের ছবি । 
ভীলোই একেছেন। কিন্তু, ভালে লাগলে! না আমার । সমালোচনা! করলুম 
বাজালা ভাষায়। অনুবাদ করে দিলেন কালিদাসবারু। সে চমংকার 
অনুবাদ। মর্ম হলো,_-তুমি সব রকম ফুলই তো! একেছে।; কিন্তু কোন্‌ ফুলে 
তোমার অন্তরের কথাট পাবো । - ইংরেজী অনুবাদট] নিয়ে গেলেন সেই 
মহিলা-শিপ্পী। হাউচো থেকে ট্রেনে সাংহাই ফিরে এলুম ১৭ই এপ্রিল। 
কতক পথ স্টিমারে, কতক ট্রেনে । পথে নেমে ইয়াঙসির চাষীদের দেখলুম । 
বড়ো গরীব তারা । পোঁপিলেনের কারিগরদের সঙ্গেও দেখা হলে! । তাদের 
অবস্থা আরো খারাপ । গ্রাম দেখতে লাগলুম ঘ্বরে ঘুরে । চীনা-মাটির 
কারিগরদের বাড়িতে গেলুম । গ্েরস্থালিতে দারিদ্রের ছাপ সুস্পষ্ট । কিন্ত 
তাদের পেশ। অতি সহজ তাদের কাছে; আমাদের কুমোরদের মতন 
আর-কি । বাপ-ঠাকুরদার পরম্পরায় তারা এই সব তৈরি করছে। 
পাজাগুলো দেখতে ছোট ছোট চৈত্য-স্তুপের মতো । তাতেই মাটির 
আমে বাসনকোসন পুড়িয়ে পাকা করে নিচ্ছে। 

ইর়াঙপি থেকে ট্রেনে ফিরছি । ফেরবার পথে স্ব-এর বাড়ির কাছ 
দিয়ে এলুম। গ্রামের মেয়ে বিয়ে করেছিল সে। খাপখারনি তার সঙ্গে । 

'আর একটা গ্রামে গেলুম । ওখানে সবাই কাগজ তৈরি করছে। 
ওদের পর্ণকৃটিরগুলি দেখতে আমাদের দেশের কুটিরের মতন। সব লোকই গরীব । 
বুকে করে চাকা ঠেলে ঠেলে খড় মাড়ছে জল আর চুন দিয়ে । আমাদের 
দেশে 'সুরকির তাগাড়' তৈরি করে যেভাবে, ঠিক তেমনি করে। ও থেকে 
ওদের নিত্য-ব্যবহারের কাগঙ্গ তৈরি হবে, টয়লেট পেপর তৈরি হবে, 
ঠোঙ্গা তৈরি হবে। **আর-একঙজনদের বাড়ির ভেতর দেখতে গেলুম। 
সেখানে কুটে! খড় চুনের ওল দিয়ে ডিদিয়ে মণ্ড তৈরি করিছে। সেই 
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মণ্ড ছখকনি দিয়ে ছেংকে ছে'কে কাগজের সীট তৈরি করা হ্চ্ছে। আর 
বাইরে লঙ্বা লগ্বা মাটির পাচীলের গায়ে সেই ভিজে সীট্‌গুলো লাগিয়ে 
শুকিয়ে, শিচ্ছে। **"বাড়ির চারদিকে চেয়ে দেখলুম, যেন আমাদের বীরভূমের 
গোয়ালপাড়ার কোনো বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছি । বরং তার চাইতেও 
, গরীব বাড়িতে ঢুকেছি। এই দেখে আমি আট-দশ টাকার মতন. একট! 


নোট ওদের দিতে গেলুম। --বাড়ির ছেলেমেয়েরা মিষ্টি খাবে। 
--কিস্ত সেটা ওরা নিলে না কিছুতেই, বোধহয় অপমান মনে করলে 
বিদেশীর কাছ থেকে টাকা নেওয়!। --সে দানই হোকৃ, আর উপহারই 
হোকৃ। 


'স্বৎংসী-মো সঙ্গী আমাদের। পরম ভক্ত ইনি গুরুদেবের আর “পিজেও 
কবি। ট্রেনে যাচ্ছি । হঠাং টেচিয়ে উঠলো সু-ৎসী-মো। ব্যাপার কি? 


না, শুয়োর যাচ্ছে । গুরুদেব বললেন, --'দেখ, কবিদের শুয়ার দেখেও 
আবেগ! এই হলে প্রকৃত কবির লক্ষণ।' --পথেই বাড়ি পড়লো তার; 
গেলুম না। 


“সা"হাই-এ ফিরে আস] গেল । সাংহাই-প্রবাসী জাপানীর! আমাদের 
সংবধনা জানালেন ১৭ই এপ্রিল। মিস্টার কাদুরির ঘরে সংবধনা করলেন 
ইন্গুদী-সংঘ 1 কারি নিজেও ছিলেন কবি । ৯৮ই এপ্রিল সাংহাই-এর 
পঁচিশটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একটি সভায় আমাদের সংবর্ধনা হলে।। 

'সাংহাই-এ ১২ থেকে ১৮ই এপ্রিল সাত দিন কাটিয়ে উত্তর-পথে 
পেকিঙ যাত্রা করা হলো । সাংহাই থেকে চীনের গঙ্গা ইয়াংসির জলপথে 
আমর নানকিউ চললুম ১৩০ মাইল পথ। ণানকিঙ কথাটার মানে হলো 
_দক্ষিণীনগর | নতুন দেশের মধ্যে দিয়ে নদী-পথের সৌন্দর্যশোভা আমাদের 
খুব ভালো লাগলো । গুরুদেব বললেন, -_'দেখে!। হে. ইয়াংসি এমন সুন্দর 
নদী, আমাদের খঙ্গার মতো? ঘোলা জল ; অথচ কোনে মেয়ে নামছে 
না. সরান করছে না, কি রকম? খাবার জলও কেউ তুলছে না, ব্যাপার 
কি? -আসলে, নদীর জলটাই ভালো নয়, খেলে অন্ুখ করে। 
"নদীর দু-পাশে ক্যানেলের ব্যবস্থা -জালের মতন । --সে চাষ- 
আবাদে ব্যবহারের জন্তে। বনু পুরাতন যুগের ক্যানেল -_সেচ-ব্যবস্থার 


পরিকল্পন! | 
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'সাংহাই-এ শাক-সক্জীর ক্ষেত যথেষ্ট নজরে পড়লো । আর ক্ষেতের 
মধ্যিখান দিয়ে চললে অতিষ্ঠ হতে হতো মানুষের সারের গদ্ধে। কিন্ত 
সে ওদের নাকে লাগে না। এ সার প্রয়োগের জন্তে চীনে স্যালাড খাবার 
রেওয়াজ নাই। আর প্রচলন নাই জল খাওয়ার। জলের বদলে চ]। 
টায়ফয়েড হয় খুব --এতো খারাপ জল! টায়ফয়েড খুব হতে! বলে এ 
সারের প্রয়োগ আর জল খাওয়া বারণ ছিল সে-সময়ে। সাংহাঁই-এ 
মেথরের ব্যবস্থা নাই। প্রত্যেক বাড়িতে চাষীদের অগ্রিম দাদন দেওয়। 
থাকে। তারা প্রতি সপ্তাহে একদিন এসে বাড়ির সমস্ত আর্জনা আর 
মলমৃত্র সব অতি যত্রে পরিষ্কার করে নিয়ে যায় -চাষের সারের জন্যে। 
বাড়ি রাস্তা সব সাফ করে নিয়ে যায়। সেইজন্যে ঘরদোর রাস্তা তকতক 
করে সব সময়ে । এক এক বাড়ি এক এক চাষীর দাদনে নেওয়া থাকে। 

'রাস্তায় জুটলো চা । এক কৌট চীনে কালি দান করলে আমাকে । 
তাতে আবার প্রশস্তিও খোদাই করিয়ে দিয়েছে । এখনও (১৯৫৫ ) রয়েছে 
সেটা আমার কাছে। কিন্তু, উপহার দেওয়ার পরে, সে যেন পেয়ে 
বসলো আমাকে । চললো আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। ইংরেজীর ক-টি কথ 
মাত্র জানতে! সে; বলতো কিন্ত প্রচুর। মানে তার কিছু বুঝতুম, বললে 
মিথ) বল! হবে। গুরুদেব হেসে জিজ্ঞাসা করতেন, --'ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
অতো! কথা কি কও ওর সঙ্গে। ওদের কাছে সে জমাতে পারতো না। 
কাগজে ছবি একে 'ঞএকে কথা! চালিয়ে যেতুম। কথার মার সহা কর! 
খেত বেকায়দায় পড়ে। 

একটা স্টেশনে দেখি, তিলকুটে! বিক্রী হচ্ছে। ও আমাকে কিনে 
দিলে। আর একটা স্টেশনে দেখি না -হশীস। বাশের বাকে ঝুলিয়ে 
এক-গোঁছা! ফিরি করছে । ছাল-ছাঁড়ানে! তার । --স্মোক্ড, হাস। সে 
ঝপ করে তার একটা কিনে নিয়ে দাত দিয়ে টেনে ছিড়ে খেতে লাগলে]। 
আমি খানিক চিবিয়ে দেখি, অসম্ভব বাাপার আমার পক্ষে । সে কিন্ত 
শেষ করে ফেললে প্রায় সবটা । --বরাবর রইলো সে আমাদের সঙ্গে 
'পেকিও পর্যন্ত । সু. চু আর ওয়া রইলো বরাবর । “সু-সী-ম' নামকরণ 
করেছিলেন গুরুদেব । 'সী-মো-মব'র এই চীনে নামের ছশাচে গুরুদেবের 


দেওয়া! পাল্টা এই নাম। 
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'নানকিও-এ পৌছনো। গেল । বিশাল নগরী । চীনের ফাজধানী 
ছিল বন্থবার। বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি ভাষণ দিলেন। অসম্ভব ভিড়। 
হল-ঘরের বারাণ্ড] ভেঙ্গে পড়ার জে । কবির ইংরেজী” বক্তৃতার 
দোভাষী হলেনস্ু-ংসি-মো । নানকিঙ্ের অসামরিক প্রদেশপাল হান্ধ্ব-স্থ-এর 
সঙ্গে পরিচয় হলো। দীর্ঘ আলোচনা! হলে! জেনারেল চঢে-শে-সুগ্লান-এর 
সঙ্গে । 

'নানকিঙও থেকে আমর। পেকিঙের দিকে যাচ্ছি। নানকিঙে গাছপাল। 
বেশি নাই। খেন্কুর গাছ চোখে পড়লো! স্টেশন থেকেই। ছবির মতন। 
মধ্যে শানটুঙের রাজধানী ংলি-নান্-এ থামলুম ২২-এ এগ্রিল। এ-টি হলো 
এই প্রদেশের প্রধান নগর ॥। বৈকালে মুক্ত-অঙ্গনৈ নাগরিক সংবর্ধনা 
হলো । সভার পরে শানটুঙ খুষ্টান মহাবিদ্যালয়ে যাওয়া হলো । এখানে 
কবি বক্তৃতায় বললেন --শান্তিশিকেতনে তার শিক্ষাদর্শের রূপলাভের 
কথা। 

'শানটুঙ থেকে পেকিঙও ২২৫ মাইল। -_লাক্সারি ট্রেন -ু 
এক্সপ্রেসে আমরা ২৩-এ এপ্রিল সন্ধায় চীনের রাজধানীতে পৌছলুম। 
শানটুঙ থেকে এই ট্রেনে সরকারী বডিগা ছিল -পাছে বিরোধী দল 
অশিষ্$টত1 প্রকাশ করে মাননীয় অতিথিদের অপমান করে, সেই আশঙ্কায় । 
পেকিঙ রেল-স্টেশনে সব জাতের সব বয়সের লোকের ভিড়। চাঁরদিক 
থেকে পুষ্পবৃষ্টি আর চীনে পটকাঁবাজির কান-ফাটানো মাওয়াজ | এ-দৃশ্ 
এখানে আগে আর কেউ দেখেনি । 

'পেকিঙে একটি হোটেলে রইলেন গুরুদেব। আমর]! উলুম আর 
একটা হোটেলে । তখনই দেখলুম, চীনে পর্দীপ্রথা! রয়েছে । খাবার টেবিলে 
থাকতেন কেবল গ্ৃহকত্রী _অন্য মেয়েরা নয় । জাপানে কিন্তু অন্থরকম। 
সেখানে দেখেছিলুইট গেরস্থ ঘরে থাকা শক্ত নয়। কিন্তু চীনে, সে ষেন 
আমাদেরই মতন । 

'ষে-হোটেলে - উলুম, সকালে ওপর- তলার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িরে 
দেখি কি, এক ঝশাক শাপিখ। অদ্ভূত লাগলে। দেখতে । আমাদের এই 
শালিখ.। বিশেষ হলে, নাকের ওপর ঠেখটের গোড়ার গৌপের ধোকা। 
আর এক রকম পাখী দেখলুম,। আমাদের হড়িাচার মতন; ইংরেজী 
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নাম তার হলে! -ম্যাগপাই। --সুরকি রং আর খয়েরী রং । ভয়ানক 


প্রথরবুদ্ধির পাখী । ডিম পাড়ে বাসায় । পেড়ে চুপড়ির ঢাকনা 
করে ছিটকিনি দিয়ে আটকে রাখে । সারসগুলেো দেখতে 
ঠিক আমাদের দেশের সারসের মতন ।...মাঝে মাঝে নজরে পড়তো পা- 
ছোট চীনে মেয়ে। -_পদ্মকুর্ড়ি পা”। লোহার জুতো পরে পরে পা 


দ্ব-টোকে করতো। এরকম । আর ছোট লাঠির ওপর ভর দিয়ে চলতে! 
খুড়িয়ে খৃড়িয়ে । -_-এ যন্ত্রণা তাঁরা সহা করতে] বোধহয় বুদ্ধের পাদপীঠ 
হবার অন্ধ সংস্কারে । _র্দাতে মিশি দিত তারা আমাদের দেশের মেয়েদের 
মতন। মিশি দিত দাঁতে তখন আমাদের দেশে । সারা এশিয়ায় এর 
চলন ছিল। চীনে জাপানেও এই করতো । চীনে মাস্কে (10051) দাত 
দেখা যায় কালো । আতা-বিচির মতন কুচকুচে কালো । গুজরাটে দাত 
লাল করে। তাতে দাত গরম হয়ে যায়। ব্যথা থাকে অনেক দিন 
ধরে। মাঝে মাঝে রং লাগাতে হয়।' 

২৪ এ গুদের প্রথম পাবলিক সংবর্ধনা হলো --পেকিঙ্র রাজকীয় 
উদ্যানে । স্বাগত করলেন লিয়াং-চি-চাঁও। ২৫-এ আযংলো-আমেরিকান 
আসোশিয়েশনের পক্ষ থেকে একটি হোটেলের হলঘরে সংবধনা হলো।। 
কবি প্রতিভাষণ দিলেন। তার বিচিত্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। চীনের 
ভাবুক ও কর্মী কুও-মুড়ো চীনা-পত্রিকায় বিরূপ মন্তব্য করলেন। কিন্তু 
চীনা বিরূপতার ব্যতিক্রম ছিলেন ডঃ হ্ু-সি। ২৬-এশ্রিল পেকিঙের স্যাশন্যাল 
মুনিভাপিটির হলে নান৷ বিদ্যায়তনের ছাত্রদের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে কথাবার্তা 
হলো। এই আলোচনায় স্বফল ফললো। 


'পেকিে একটা ঘটনা! হলেণ। একজন ধনী ভদ্রলোক গুরুদেবকে 
নেমন্তন্ন করপেন, আমাদেরও করলেন। পুরাতন ছবির সংগ্রহ আছে তার। 
নেমন্তন্ন করলেন সে-সব দেখবার জন্তে। চীনের পুরাতন ছবির সংগ্রহ 
দেখবার জন্যে বিকেলে আমর] গেলুম সবাই। আর আশ্চর্য হলো এই, 
ক্রমাগত তিন দিন যাবার পরে তবে সত্যিকার ছবি দেখতে পেলুম। 
তায কারণ কি জানো? চীনেরা চট করে তাদের পুরাতন ছবির সংগ্রহ 
অপরকে দেখায় না। সে বিষয়ে খুব কশাস্‌ ওরা । কারণ, প্রথমতঃ 
বিদেশীর কাছে, দ্বিতীয়ত বড়ো লোকের কাছে ছবি দেখালে তার। চেয়ে 
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বসে। সেইজন্যে জমিদারকে বা! রাজাকে আর বিদেশীকে ওর! ছবি-সংগ্রহথ 
দেখাতে] না। -_নিয়ে নেবার ভয়ে। মটোই ছিল তখন সবত্র, শিল্পীর 
ছবি ধনীকে বা রাজাকে দেখাবে না । আর আমি বলি, পত্তরিকা*সম্পাদককে 
দেখাবে না। কারণ, 'মিনি আর কাবুলিওয়ালা'র ছবি আমার মাঝপথে 
গাঁয়ের হয়ে গেল | স্বৃতরাং, ছলে বলে কৌশলে নিয়ে নেবার ভয়ে ছবি 
ওদের দেখাতে নাই। 

'সেই ধনীর ঘরে । প্রথম দিনে খাওয়া-দাওয়ার পরে ছবি এক প্রস্থ 
দেখালেন | সেই সময়ের সাধারণ নিচু-দরের বেজেরো৷ চীনে ছবি। 
গুরুঙেব আর আমি চোখ চাওয়া-চাঁওয়ী করছি। ব্যাপার কি? বললুম 
মুখ ফুটে, ষা দেখতে এলুম সে আসল ছবি কই? __'ও তাই, ' আচ্ছা 
কাল দেখাবো” বললেন মালিক। দ্বিতীয় দিনে গেলুম। সেদিন বার 
করেছে সে-সময়ের চীনে আটস্টদের অশকা ছবি সব। “হলো না, হে, 
-বললেন গুরুদেব সন্দিপ্ধ মনে। আমি করাকে বললুম, -_-'কই, সব 
পুরাতন ছবি দেখান।” -_'পুরাতন!' আকাশ থেকে পড়লেন যেন 
তিনি। -__-'ও, আচ্ছা, কাল হবে সে-সব |? 

, তৃতীয় দিনে বাগানে চাএর ব্যবস্থ।। বীণকার এসেছে । বসবার 
সীটে বসলুম আমরা যে-যার। টিফিন চলছে। চা, চীনে বাদাম আর 
টুকিটাকি খাবার, আর পরিবেশে বীণার তান। লম্বা লম্বা বাঝ্স কাধে 
করে বয়ে আনলো ভূত্যেরা। সে দ্-তিন শো ছবি । ছোট ছবিগুলো বয়- 
রা পতাকার মতন বাঁশের অশাকশিতে ঝুলিয়ে দিতে লাগলো । আর 
ছবির আদি অন্ত ব্যাখ্যা করে ইতিবৃত্ত বলতে লাগলেন মালিক । --একটান! 
সন্ধ্যে পর্যস্ত অপলক চোখে চীনের পুরাতন ছবি দেখে আমর] ভরপুর 
হয়ে গেলুম ।-- 

“একদিন কম্ি-সংবর্ধনা হলো। আমরাও বললুম । আমি বললুম 
বাজালায়। কালিদাসবাবু ইন্টারপ্রেট করলেন। চীনে মহিলা একজন গান 
করলেন । এই উপলক্ষে শেখা গান গাইলেন। গান গাইলেন কিন্তু 
আমাদের দিকে পিছন ফিরে। সে হলো সম্ত্রমের খাতিরে। দেশে দেশে 
অদ্ভুত কায়দা-কানুন সব। 

'একদিন বাজনা শুনতে চাইলুম। বীপকারকে নেমন্তন্ন করা হলো। 
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লেকের ধারে পাইন গাছের বাঁথিতে বসে বাজালে। দোভাষী বাজনার 
সব অর্থ বুঝিয়ে বলতে লাগপো। আগে একবার ছবি দেখাবার সময় 
গান হয়েছিল। এবারে কিন্তু বীণায় ভৈরবী রাগিণীর আলাপে ছবি 
প্রতিফলিত করে তুললে । আমাদের (ভৈরবী রাগিণী ওদের সীনারিতে 
ফুটে উঠলো । বাপার তানে লয়ে মনে হলো, --বাঁলির চরে হংস বলাক। 
নামছে; তার পাখার শব শোনা যাচ্ছে! "বিভোর হয়ে বাজালে 
বীণকার -অপুব। 

পেকিঙে থাকার সময়ে গুর1 জানতে পারলেন, চীনের সিংহাঁসনচ্যুত 
গ্রায়নিরবাসিত মাঞ্চু-সআট আর তার পতীর সঙ্গে গুদের সাক্ষাৎকারের 
বাবস্থা। ইয়েছে। 

১৯১১ সালে চীনে রিপাবলিকের শুরু হ্য়। ফলে, মান্ু-রাজবংশ 
সিংহাসনচ্যুত হন। তখন এই প্রবল সম্রাট: 75080 107% নামে সিংহাসনে 
অধিষ্ঠ । তার বয়স যখন ছয়, তখন চীন রিপাবলিক হয়। তারপরে 
১৯১২ থেকে ২৪ সাল পর্যন্ত তিনি পেকিঙের বাদশাহী প্রাসাদে বাস 
করছেন। জনস্টন নামে এক ইংরেজ তার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি 
সম্রাটের নাম দেন _হেনরী। তাঁর আসল নাম ছিল পু-য়ী। তখন 
থেকে তিনি পরিচিত - হেনরী পু-য়ী নামে । ২৭-এ এপ্রিল রবিবার 
সকালে কবি আর তার সঙ্গীর প্রাসাদে উপস্থিত হলেন । প্রাসাদ অবস্থিত 
হলে! পেকিউ মহানগরীর উত্তরে, সেটি মান্চু নগরী; আর দক্ষিণাংশ 
চীনা সহর। এই উত্তর-নগরী প্রায় ১৫ মাইল পাঁচীর দিয়ে ঘেরা। 
পাচীর উচু পঞ্চাশ ফুট। উপরের প্রস্থ চল্লিশ ফুট। প্রবেশের দ্বার ন-টি। 
এই মান্ছ্ু-নগরীর একাংশ বাদশাহী নগর বা [100676191 019 1 এ-ও 
আবার পাচীর দিয়ে ঘেরা _ভিতর গড় ॥। এর মধ্যে সম্রাটের নিষিদ্ধ 
পুরী -1:019140 ০6 _ এখানেই সম্রাটের প্রাসাদ । এই এলাকায় 
মানচু শাপনের সময়ে কোনো চীনা রাত্রিবাদ করতে পারতো না। এই 
প্রাসাদ বিরাট _-অনেক অট্টালিকা -মন্দির-উদ্যান জলাশয়ে শোভিত। এই বিশাল 
পুরীর পিংহদ্ধার থেকে প্রাসাদ পর্যন্ত পৌছতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগে। 

এই সাক্ষাংকার সম্পর্কে নন্দলাল বলেন,_ 
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চীনের এক্স-এম্পারার | র্িপাবূলিকের পরে বন্দী হলেন নিজ প্রাসাদে । 
তীর সম্পত্তি সব স্টেটের সম্পত্তি হয়ে গেল। ছবি-টবি তার সংগ্রহের 
দামী জিনিস সব পেকিঙ-ম্যুজিয়মের সম্পতি হলো। সে-সবও দেখে এলুম 
আমর] পরে । সম্রাট শেষে আশ্রয় নিয়েছিলেন কোরিয়ায় । গুরুদেবকে আর 
তার পার্টিকে নেমন্তন্ন করলেন তিনি দেখবেন বলে। নেমন্তন্ন বৈকালে। 
গুরুদেব বস্ত হয়ে পড়লেন, একটু শঙ্কিতও ; বিশেষ করে আমাদের 
জন্যে | বললেন, --“ভালো৷ করে ডেসং করবে”। আমাদের ডেসের দৌড় 
তো জানা ছিল তার। এদিকে, আমাদেরও মাথায় ফন্দী এসে গেল। 
গুরুদেব স্বয়ং হল্দে সিক্ষের জোব্বা পরে, আর মাথায় কালে! টুপি 
চড়িয়ে সেজেছেন মহারাজার মতন। তার বাড়তি জোববাও ছিল অনেক। 
আমর তার প্রায় অজান্তে 'অশ্বখামা হতঃ ইতি” করে চেয়ে নিয়ে পরে 
ফেললুম তারই এক-একটা জোব্বা এক এক জনে । আমাদের জোব্বা 
অবশ্য ছিল; কিন্তু, সেগুলে৷ তেমন জুংসই নয়। অভিনয়ের আগে স্টিচ 
করে ফিট্‌ করে যেমন পোষাক, তেমনি করে টিলাঢাল1! সব এ+টে নিলুম 
আমরা । ঠিক হলো না তাতেও । দো-ছুট চাই যে। গুরদেবের দে ছুট" 
তো দাড়ি। আমাদের দো-ছুট হলো এই শাল। শালে প্যাচ দিয়ে দিলুম। 
পা-জামা পরলুম. আর মাথায় টুপি । -এই সব পরে পরস্পর 
গ্যাপ্রুভ্‌ করপুম আমরা । তার পর, ফাইন্তাল এ্যাপ্রভ্যালের জন্তে সবাই 
হাজির হলুম আমরা গুরুদেবের বরাবরে । আমাদের সাজ দেখে 
অবশ্য খুশি হয়ে এযাপ্রভ্‌ করলেন তিনি । এদিকে কি-যে করা হয়েছে 
সে খেয়ালও নাই তার। আমাদের গুরুদেব ছিলেন 'বুড়োর বাবা, অর্থাং 
কিন সুন্দরবনের বাঘ. বা, বাঘের দেবতা 'দক্ষিণ-রার'ও বলতে পারে । 
তাকে 'ভশওতা দিলুম। অভিনয়ের কাচ কেচে ভণাওত! দিলুম তাকে। 
,সেই থেকে 'ভাওতণ” কথাটা আমাদের মধ্যে চল্তি হয়ে গেল। -_সাজ সেজে 
গুরুদেবকে ভাওতা দিয়ে ঘরে এসে হাসাহাসি করেছি সেদিন। আজ 
মনে হয়, সেদিন তার সহজ খুশি দেখেই হাসি এসেছিল আমাদের । তার 
চরণে অপরাধ যদি কিছু ঘটে থাকে, তাতেই ধুয়ে ম্থছে গেছে । 

রাজপ্রাসাদকে বলতে! তখন এম্পারারের ফর্বিভ্যন প্যালেস । অনেক 
কায়দা-কানুন তার ভেতরে চোকবার। ডেস্-করা তাঞ্জাম এলো ষোলে! 
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'কাহারের --সে গুরুদেবের জন্কে। রাজা তিনি, তাই এই রাজ-ব্বহার। 
সেনা-দল চলছে পাশে পাশে । কবি তো'নয়; ভারতবর্ষের বাদশ। 
এসেছেন যে । আমরা সঙ্গে সঙ্গে চলছি হেটে হেটে । সাত দেউড়ি 
পার হওয়া গেল। পৌছলুম এসে খাঁসমহলে । গুরুদেবের বিশ্রামকক্ষে গিয়ে 
মিললুম আমরা । কিভাবে আমরা কি করবো, সব ঠিক হলে! এইখানে । 
বরাজ-দর্শনের প্রস্তরতি-পর্ব চলছে । কেকি নেবে! উপহারের দ্রব্য । যা'নেবার 
নিলুম সব। গুরুদেব নিলেন আমার কথায়, বাঙ্গালাদেশের বিখ্যাত 
শশখা একজোড়া । ক্ষিতিবার নিলেন কি সব যেন পুঁথির শ্লোক। আমি 
নিলুম সোসাইটিতে করা আমার ছবির প্রিণ্টং । এলম্হার্টট নিলেন বিশ্বভারতীর 
নান? পাবলিকেশন ॥ ...এইবার ভাবা হলো, চলা হবে কিভাবে । -- 
রাজদর্শনে আগে ষাবেন গুরুদেব, তারপর ক্ষিতিবারু, তারপর আমি, 
তারপর কালিদাসবাবু, সব শেষে এলম-হাঁস্ট । গুরুদেবের সঙ্গে যাবেন 
রাঁজার শিক্ষক অধ।ঁপক জনস্টন, আর একজন চীনা-দোভাষী ॥ গুদের পরে 
মহিলা দ্র-জন -_লীন্ আর গ্রীণ । 

'খাস প্যালেসে ঢুক্লুম। ঢএকে দেখি, অপূর্ব বাগান । আটিফিশ্যাল 
বাঁগান। সাজানো বাগান। বাগানেই প্যালেস। ভিতরে ঢুকলুম। যেখানে 
দর্শন করতে হবে সেই ঘরে । ছোট্ট দরজা । পর পর ঢুকপুম। দেখি, একটি 
কক্ষে একটি কুলির মতো দরজাঁতে দু-টি পরী দীড়িয়ে। মাথায় মুকুট- 
পরা সুন্দরী ছিপছিপে যেন দেবামৃ্তি দুটি দীড়িয়ে তোরণে। আর তার 
পাঁশে রাঁজা!। একসঙ্গে দাড়িয়ে মেয়ে দ-টি ছবির মতো । -ছবি নয়, 
পরী নয়; রাজার দু-টিন্ত্রী। 

'এখন ভেট তো দিতে হবে। সৌগাগোর শাখা সঙ্গে নিয়েছিলেন 
গুরুদেব । কথা ছিল, গ্রে ব শশখা-জোড়া পরিয়ে দেবেন রাজমহিষীকে । 
এখন, দু-জন দেখে, ঘাবড়ে গেলেন কবি। চুপি চুপি বললেন --তাই তে! 
হে, দুজন তো ভাবা হয়নি।” চট করে বুদ্ধি গজালো৷ আমার মাথায়, 
__একট1 একটা করে পরিয়ে দিন -এক এক জনকে; যুক্তি হলো এই, 
_ যেহেতু তোমর! দু-জন একজনেরই স্ত্রী; আর আমাদের দেশে সত্রীকে 


বলে স্বামীর অধাঙজিনী ।-- 
'রাজার ড্রেস দেখলুম চাষাদের ড্রেস। নীল -ইন্ডিগে! রঙ্গের 
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জোবা আর প্যা্ট। বেশ এই রকম। রাজা বন্দী তখন। এইজন্যে 
চাঁষাদের ড্রেস পরে থাকেন। 

“চা-এর আয়োজন। প্রথমেই কলা-.টলা, তারপর খাবার । আর 
প্রথমেই রাজ! সব্বার আগেই খেতে আরম্ভ করে দিলেন। টপাটপ খাবার 
খেলেন। চা খেলেন। ব্যস্। আমরা তাজ্জব হয়ে বসে আছি। একী 
প্রথা! উনি আগে খেলেন অতিথিদের বসিয়ে! একীরকম? রকম আর 
কিছুই নয়. রহস্য খুব গৃঢ়। ওরা ভাবে, অতিথির জীবন রাজার 
জীবনের চেয়েও দামী। এ-হেন মাননীয় অতিথির] যে-খাবার খাবেন 
সেটা হবে বিশু আর নিদেোষ। এবং বিশেষ করে বিষাক্ত নয়। 
যাতে পুক্ষণীয় অতিথিরা স্বচ্ছন্দে এগুপি খেতে পারেন, নিজের জীবনের 
দায়িতে, আগে খেয়ে, রাজা তারই চাক্ষুষ প্রমাণ করে দিলেন । 
তা ছাড়া, বিখ্যাত লোকেদের খাবারে বিব মিশিয়ে তখন মারা হতো; 
আর রাজবাড়িতে খাবারে বিষ দিয়ে মারার চক্রান্ত হতো তে। হামেশাই ॥ 
তাই রীতি অনুধায়ী রাজ! আমাদের আগে খেলেন, আতিথ্যধর্মেরই 
খাতিরে | বিদেশী-অতিথিদের প্রতি এটা হলো ওদেশের সহজ ভদ্রতা। 

চা-পর্ব চুকলে সম্রাট শিজে আমাদের নিয়ে প্রাসাদে ঘুরে ঘুরে সব 
দেখাতে লাগলেন । রাঞক্জা ঠার গােন দেখাতে লাগলেন । চীনে পণ্ডিত 
ছিলেন একজন তার সঙ্গে। তিনি রা্জ-কবিও। রাজার ড্রেস মযান্‌- 
ডারিন্দের মতন । পণ্ডিতের ছিল জরির জাম ট্রপি। গাছের তলার ঈড়িয়ে 
আমাদের পরিচয় হলো। রাজার ফটো তুললুম আমরা। এ ব্যাপার পূর্বে 
প্রায় কখনও ঘটেনি । আড়াই ঘণ্টা কাটলো ওখানে । আট:-সংগ্রহ তন্ন তর 
করে দেখলুম । সম্রাটও উপহার দিলেন আমাদের | তিনি দিলেন 
ছবি _ট্যাপিস্টি, আর বৃদ্ধমৃতি। ট্যাপিন্ট, হলো ভাতে-বোনা ছবি। 
মহলের ভেতরেস্তাজ! তাতে-বোন] বুদ্ধের ছবি উপহার দিলেন আমাদের 
"আমি প্রথমে জিনিসটা ধরতে পারিনি । এলম-হান্ এই ছবিটা নিয়ে 
আমাকে ঠকিয়ে দিলেন। ছবিধানা তিনি রাত্রে আমাকে দেখাপেন। আমি 
ধাঁধায় পড়ল্‌ম। এতো! ভালো ছবি, অথচ কালার্টা এতো বাইট কেন। 
ভখন এলমৃহান্ট বললেন, এটা ছবি নয়, ট্যাপিস্টি। | 

'অভিথিদের অভার্থনায় প্রথমে খেতে দেবে ওর তরমুজের বিচি-ভাজ। 
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আর লিঢু-শুকনেো। লিচু-শুকনো দেবে কিসমিসের মতে] । গেরস্থবাড়িতে 
এই খাবার; আর রাস্তার দোকানে খাবার খেলেও এই | ..-চীনে শহরের 
ভেতরে রাস্তা সোজা নয়; খানিকটা গিয়ে পাওয়া! যাবে তোরণ-- 
গেট। গেট খুলে দেবে প্রহরী । গেট পেরলে আবার পথ পাবে; আবার 
গেটে ঢুকবে; আবার গেট পেরিয়ে গিয়ে পথ পাবে। তখন লড়াই-টড়াই 
হামেশাই হতে! বলে রাস্তার এই ব্যবস্থা । এ্যানাকিস্টদের আটকাবার 
জন্যে তখন কলকাতার রাস্তাতেও কোথাও কোথাও এই রকম ব্যবস্থা 
ছিল । 

৯ই মে লেখা আচার্য নন্দলালের একখানি পত্রে পেকিঙ আর তার 
শিল্পকেন্দ্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা এই রকম ঃ রাজার প্রাসাদট! আশ্চর্য । 
এখন ওটা ওদের ম্যজিয়ম হয়েছে । বড়ে! বড়ো কামরা বন্থুমূল্য সম্পদে পরিপুৃর্ণ। 
মুক্ত আঙ্গিনা আর প্রশস্ত সব করিডর্‌ রূপকথার রাজার মতো সাজানো । 
অসংখ্য প্রত্রশালা মুল্যবান শিল্পসংগ্রহে ভরতি | প্রথম দেখেই আমি বিহ্বল হয়ে 
গেলুম। এ আশ্চর্য বৈভব কী কখনও আমাদের দ্বারা সংগ্রহ সম্ভব হতো! 
_যখন এ-কথা ভাবি তখন আমার মনটা একটু মুড়ে পড়ে। পরে, 
এই ভেবে সান্তনা পাই যে, আমরা যেন আবার মানুষ হই, তারপরে যদি 
আমাদের ভাগো এই রকম শিল্পসম্ভারের সমাবেশ ঘটে তো ঘটবে, অবশ্য 
যদি বিধাতা বিমুখ না-হন। --চীন বিশাল দেশ। এবং মহান --বিশেষ 
করে শিল্নচর্চায়। মনে হয়. জগতের মধ্যে চার ও কারু শিল্পে চীন 
শ্রেষ্ঠতম । কিন্তু হলে কি হবে, পাশ্চাত্য প্রভাবের চমক এদেশে ঢুকে 
পড়েছে । আমেরিকা আর জাপান থেকে আমদানী রজচঙ্গে দেওয়াল-পজজী 
পাশাপাশি ঠখই করে নিয়েছে উৎকৃষ্ট গ্রামীণ হাতে আকা চিত্রের সঙ্গে। 
মেয়েরা আমেরিকান ঘোড়তোল জুতো পরছে, আর পুরুষেরা কোটপ্যান্ট 
চড়িয়েছে আর চুল ছশটছে বৃটিশ সৈগ্তদের মতন বাটা বসিয়ে । রাজপ্রাসাদে 
আশ্চর্য নরম আর অন্তুত সুন্দর পুরাতন কার্পেটের পাশাপাশি বিছানো 
রয়েছে একটা কুংসিত আধুনিক কন্বন __সম্তা নক্সা, বর্র রঙ্গ-ফলানে। 
ফ্ললতোলা । দুর্ভাগ্য যে. সবই তৈরি করা হচ্ছে আমেরিকান ঢঙ্গে। 
এমন-কি, বসত-বাড়ি পর্যন্ত তার আকার বদলে ফেলছে ।...আধুনিকদের 
নিয়েই বিশেষ ঝামেলা] ॥ তারা সবই দেখে ঘৃণ।র চক্ষে। তার! পুরাতন 
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পরম্পরাকে ঝেড়ে ফেলবার জন্যে ব্যস্ত ; অবশ্য সর্বদ1 এট যে বিবেচনাপ্রসৃত 
তাও নয়। আমার ভয় হচ্ছে, তার! পরিচালিত হচ্ছে অন্ধভাবে.-_বিদেশী 
প্রভাবের দ্বারা পুরাতন পরম্পরা-পন্থীরা রয়েছেন; তারা আবার যা 
কিছু নতুন তারই বিরোধী । তবে এখনও . প্রকৃত মমবদার কিছু রয়েছেন, 
তার! দেশের শিল্পসম্ভার ঠিকৃঠিক- বোঝেন। তারা একট সোসাইটির পত্তন 
করেছেন ঠিক আমাদের ইগ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আটের 
মতো । আমি এদের সঙ্গে আমাদের কলকাতা সোগাইটির স্থায়ী 
যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করছি। তারা কবিকে ছ-খানি মৌলিক 
'ছবি উপহার দেবার জন্যে মনস্থ করেছেন । আমর! অনেক পুরাতন রাবিং 
সংগ্রহ করেছি। মেগুলি খুব সুন্দর ।...আমি চেষ্টা করছি, আমাদের সঙ্গে 
একজন অথবা ছু-জন চীনে শিল্পী নিয়ে যাবার জন্বে। কিন্তু, এট] খুব 
কঠিণ কাঞ্জ।.*চীনেরা আমাদের চাইতে বেশি ঘরমুখো । আমি ডাইনে- 
বয়ে আমন্ত্রণ ছাড়ছি --দৈবাং যর্দি কেউ মত করে আমাদের সঙ্গে যায়। 

২৭-এ এপ্রিল সন্ধ্যায় পেকিডের পণ্ডিতেরা ভোজসভায় গুদের নেমন্তন্ন 
করলেন। মিস্টার লিন নামে একজন সাহিত্যিক কবিকে স্বাগত জানালেন। 
চীনা ছাত্রদের সঙ্গে স্যাণন্তাল মুনিভাসিটিতে মিলিত হবার পরে ধরিত্রী 
মন্দির বা 19111019 ০97 124110-প্রাণে ছাঞঙদের সামনে কবি ভাষণ 
দিলেন ২৮-এ এপ্রিল । চীনা বৌদ্ধ যুবসমিতির সদস্যগণ পেকিঙের ফে-য়েন 
নামে প্রাচীন বৌদ্ধমন্দির-প্রাঙ্গণে কবিকে আমন্ত্রণ করলেন। চীনের বিখ্যাত 
বৌদ্ধ ভিক্ষু তাঁও-কাই এই মন্দিরের আচার্য । লিলাক আঁর পাইন গাছের 
ঘন ছায়া আর ফুলের বাগান । তারই মাঝে মাঝে ভালো ভালো বচন- 
লেখা 5861 লিলাক বৃক্ষের ঘনছায়াতলে সমবেত জনতার সামনে কবি 
ভাষণ দিলেন। কবি ও তার সঙ্গীদের এতিহাসিক স্থান দেখানো হলো । 
রাজার গ্রীষ্মাবীস, কনফুপাস-মন্দির, জাতীয় সংগ্রহশাল1 ইত্যাদি। এক 
সপ্তাহ পেকিডে থাকার পরে মে মাসের প্রথমে কবি পশ্চিম পাহাড়ে 
তৃঙ-হুয়। কলেজের আতিথ্য গ্রহণ করলেন । 1517 11028 কলেজের 
লাইব্রেরী অমেরিকান স্টাইলের। তেতল1। করিডোর কখচের। কাজের 
ধর আর ব্যবস্থা ভালোই । এখান থেকে তার সঙ্গীরা গেলেন, বিশিষ্ট 


স্থান পরিদর্শনে । 
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" 48-98-3980 মনাস্টারীতে নেমন্তন্ন হলো । সেখানে সব দেখানোর 
পরে খাবার ব্যবস্থা হলো।। সাধুরা এক সময়ে নিরামিষাশী ছিল; এখন 
মাংস খায়। তবে নিরামিষের চেহারা! করে নেয় আমিষের । মুরগীর 
প1 গীটশুদ্ধ বাশের গীটশুদ্ধ কঞ্চির ভেতর ঢ.কিয়ে দিয়েছে । আমিষকে 
এর। নিরামিষ করে নিয়েছে এইভাবে । এটা হলো, এককালে এর 
নিরামিষ খেত তারই নিশ্চিত স্মৃতি । 

“চীনের পাচীর দেখতে গেলুম লো-ইয়াং হয়ে। গুরুদেব গেলেন না। 
ওয়াল দেখতে ষাবার সময়ে একটা স্টেশনে একটা ঘটনা হলে।। গাড়ির 
জন্তে অপেক্ষা করছি আমরা তিনজন । দেখি না, বাজন। বাজিয়ে বাজিয়ে প্রচুর 
সৈগ্ত এলো স্টেশনে । বসে দেখছি । ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করে জানবার 
কৌতুহল হলো । -_সেই প্রদেশের ধিনি গভনর --আসছেন তিনি। 
আসছেন তার সৈন্তসামন্ত শিয়ে তারই বাবাকে এখানে রিসিভ করতে । 
"বসে আছি। এমন সময়ে আমাদের তিন জনকে ডেকে নিয়ে গেল 
ওয়েটিং রুমে । সেখানে গঙ্নর আর গভন€রের বৃদ্ধ পিতা বসে আছেন। 
দোঁভাষীর মাফ জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা কোন্‌ দেশের লোক । তখন 
পরনে আমাদের টিলে পা-জামা, গেঞ্য়া জোব্বা আর মাথায় ট্রুপি। 
চেহারা দেখতে হয়েছে মোঙ্গল সাধুদের মতো । শিল্পী জেনে আমাকে তিনি 
অনুরোধ করলেন. বুদ্ধের ছবি একে দিতে হবে। বিদায় দিলেন। পরে, 
পেকিঙ থেকে পাঠিয়ে দিলুম ছবি । “ভেড়া কশধে বুদ্ধা' --তার জন্যেই 
অশীকা । 

রাস্তায় আরও ঘটনা মনে আছে। স্টেশনের পর স্টেশন। চীনে 
নাম চীনে অক্ষরেই লেখা ॥। দেখছি, দেখছি, আর জিজ্ঞাসা করছি । ওরা 
বলছে. আমর! শুনছি। ক্ষিতিবাবুও শুনে যাচ্ছেন। স্মরণশক্তি কিন্ত অদ্ভূত 
গর । ফেরবার সময়ে সব নাম বলতে বলতে এলেন একটার পর একটা। 
কিন্ত, আমার মনে থেকে যাচ্ছে মাত্র কোনও ছবি, ব্যস্‌। বিদঘুটে 
নাম সব একশা হয়ে যাচ্ছে। মন ধরে রাখছে কেবল সেইট যাতে বিশেষত্ব 
আছে কিছুমাত্র । ৰ 

“মাঝ-রাস্তাযর় ক্ষিতিবারুর বিকা বাস্ট করলো। ওর চেহারা তে। 
নাহৃসনুদ্স । গঁকে দেখেই ওদের মনে পড়তে] 'হটি' দেবতার কথা। “হটি' 
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হচ্ছেন অনাগত বুদ্ধ! তারও এ রকম স্ুল শিশুর মতো! চেহারা । “হটি' 
বলতে ওরা ক্ষিতিবাবুকে । “হটি'র এই না বিপন্ন অবস্থা দেখে, চীনে 
রিজওয়াল হাসতে হাসতে গড়াতে লাগলো রাস্তায় । উচ্চরোলের সে-হাসি। 
রিক্সওয়ালা আবার মঞ্জার জন্যে ওকে, নিত আগে। আর এ হাশাকতে 
হীকতে যেত। রাস্তার দ্ু-পাশের লোকও হাসতো। তাতে খুব। যাই হোক: 
চীনের লোক উচ্চৈঃম্বরে হাসতে জানে । জাপানে কিন্তু দেখলুম, উদ্টে।। 
সেখানে সব নিঃশবক । এই হলে উভয় দেশের জাতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য । 

'এক বৃদ্ধ চাষ! রাস্তার ধারে চাষ করছে। সুঠাম চেহারা বৃদ্ধের । 
আমাদের দেখে সে টাঙ্গনার ধাটে ভর দিয়ে দাড়াল। আমি তার ফটে। 
তুললুম আমার কোডাক ক্যামেরায় ।..'মাঝ-রাত্তায় মন্দির । মন্দিরের 
পাশে আমলকা গাছ যেমন শান্তিনিকেতনে, তেমশি পাইন গাছ ওখানে। 
মাঝে মাঝে ত্রোঞ্জের বৃদ্ধমৃতি। অপূর্ব কারুকাধ সে-সবের।**-পাহাড় 
দেখলুম। চীনে পাহাড় যখন দেখতে পাই, বড়ো অন্তত লাগ্নে। মাটার 
ধসের ওপর ই্ছুরের গতের মতন পাহাড়ের ধ্বসে গত করে করে 
বাস করে গরীব চ্টাধীরা। পদ্মার চরের ধারে গাংশালিকের বাসা যেমন, 
সেই রকম করে লোক বাপ করে থাকে .এই সব গর্তে। তবে শীতের 
সময়ে সুবিধে খুব বাসের পক্ষে । বিশেষ করে গরীবদের তো বটেই ।".- 
শ্টীনের পীচীর' দেখলুম । বর্ণনা যা পড়েছে, সব ঠিক তাই। পীচীরের 
মাঝে মাঝে তোরণ রয়েছে। পীাচীরটার ওপরে চড়ে সব দেখে মনে 
হলে, রাস্তাটার যেন একটা বিরাট ড্রাগন চলছে --পাহাড়ের ওপর 
দিয়ে উ্চুনিচু হয়ে। কলাভবনে স্কেচুবুক রাখা আছে, দেখে। 
[ছোটপাগপুরে রশতুর নাগবংশী রাজাদের প্রাসাদের পীর্চীর ও আদলে 
করা, বললুষ আমি ।] 

'লো-ইয়াং খাবার পথে হোটেলে একরাত্রি আশ্রয় নিতে হলো। 
খাবার দিলে --'ম্যাক্রনি' - লম্বা লম্বা শেওয়াই-সেদ্ধ, আর তাতে ডিম্- 
ছাড়া, আর চা। এই হলো টিফিন। বমি আসে খেতে ।...ছোট বাজার 
কাছেই । নৃদীর দোকান ঠিক আমাদের দেশের মতন। বিক্রী হচ্ছে, 
রাঙ্গা আলু পোড়া, ছোলার চাকৃতি আর চীনেবাদাম ভাজা। দেখে 
এসেই চাকরকে বললুম, _-নিয়ে এসে! রাঙ্গা-আলু পোড়া । ভাষা বোঝে 
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না, আকার-ইঙ্গিতও বোরে না। একে দিনুম . রাঙ্গা-আলু -_-ভানলে 
সে কটু । রাঙ্গাআলু-লতার ' পাতা. একে দিলম যখন, তখন বটে 
মাথা নাড়ে। পরে, সব ঠিক ঠিক আনতে পারতো ; ইঙ্সিত শিখে 
নিয়েছিল । ॥ 

“পেকিঙে থাকার সময়ে একদিন গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করবারণ জন্গে 
ওখানকার বিখ্যাত শিল্পীরা জমায়েত ইলেন। তাদের পদ্ধতিতে তারা 


. প্রত্যেকে একখানা করে ছবি আকলেন। সে-ছবির সংগ্রহ আছে কলাভবনে । 


গ্টি 


"ওদের মধ্যে একজন শিল্পী -ফুটছে এমন একটি লালপদ্মের কৃ*ড়ি 
অধকলেন। ছাপা হয়েছে সে-ছবিটি --গোল্ডেন বুকে" । ছবির একপাশে 
ডখটিট টেনে প্রথম অগকলেন । অশকার টেকনিকে সে-অশকা দোষের 
হলো। আমি ভাবছি, কি করে শোধরাবে। তারপরে দেখল-ম, ডণাটাটার 
পাশ দিয়ে ওদের চীনে ক্ালিগ্রাফি অক্ষরে অনেক কি সব লিখে দিলেন । 
তাতে এ দোষ্ব .থগুন হয়ে গেল। আর তাতেই বোঝা গেল, একজন 
ওস্তাদ শিল্পী ইচ্ছামতো ছবির দোষ সংশোধন করে নিতে পারেন। 
বেতাল হলেও তালে তাল মিলিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। ইচ্ছামতে। 
সংশোধনের ক্ষমতা .রাখেন। --সে ছবিটাও আছে শান্তিনিকেতন-কলাভবনে । 

“সেই সব ছবি অশকার পরে, তখনকার চীনের বিখ্যাত আর্টিস্টদের 
ছবি সব ও'র গূরুদেবকে উপহার দিলেন। সে-ছবিগুলোর প্যাকেট 
কিন্ত শেষ পর্যন্ত পাওয়।! গেল না, এদেশেই এসে পৌছল ন1। 

'এই জমায়েতের পরে । একজন শিল্পী -__নাম তার মিস্টার লী'। তীর 
কন্তাও একজন শিল্পী । মিস্‌ লীং নেমন্তন্ন 'করলেন কেবলমাত্র আমাকে 1 -- 
গেলুম তাদের বাড়িতে । চা-এ অভ্যর্থনা করার পরে আমাকে তিনি অনেক 
রকম রং দেখালেন। রং-এর কেকু স্টোন-কাঁলারের। দেখে উচ্চৃুসিত 
হয়ে গেলুম আমি! জিজ্ঞাসা করলুম --কিনতে পাব না ?. ্উত্রে, 
হাসলেন তিনি । --এ কোথায় পাবে, চীনের এয্পারার্‌ আমাঘ ঘাবাকে 
এই রং-এর কেকগুলি উপহার দিয়েছিলেন বিশেষভাবে তৈরি করিয়ে। 


সাবা 'সভাশিক্ী ছিলেন তার। তারপরে, তিনি একটি কেক উপহার 
, দিলেন, আমাকে । সে আছে এখন (১৯$৫) এখানে আমার কাছে। 
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লীল পাথর "থেকে. তরি লাজবাদ রঙ্গের সেই' €কক্‌ উপহার দিলেম 
তিনি |. নিজের আকা একখানি ছবিও উপহার দিলেন তার সঙ্গে ।'" 
বললেন আমাকে, "আপনার হাতের অশকা ছবি আমাকে, দিতে হবে। 
- এখনই তো দিতে পারবো না, --বললুম আমি । “আপনার বাড়িতে 
কাগজ পাঠিয়ে দেবো, ছু-শ বছরের পুরাতন কাগজ সংগ্রহ আছে আমার, 
পাঠিয়ে দেবো তার ওপর ছবি একে দেবেন আপনি। -_পুরাতন সে 
অতি-দামী কাগজ । পাঠিয়ে দিলে সেই দুশ্প্রাপ্য কাগজ । সেই কাগজের 
ওপর বাসায় বসে আমি. ছবি একে দিলুম, -_বীরত্বমের তালগাছ আর 
কোপাই নদী । ৃ 

'ছবি পাঠাবার পরে. একদিন নিজে এলেন আমার ঘরে । এসে 
আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন বাজারে । _ রঙ্গের বাজার । তখনকার 
বাজারের সেরা চীনে রং আর সরেস কাগজ কিনে দিলেন। বললেন, 
--এই কাগজে কখনো ছোপ ধরবে না; সাদাই থাকবে । --সেই কাগজ 
এখনও আছে আমার. কাছে। 

পেকিডে থাকার. সময়ে অনেক টাকা ছিল আমার কাছে । চীনের 
রং তুলি কিনে আনবার জন্যে এদেশের অনেক শিল্পী অনেক টাকা দিয়েছিলেন 
আযম়াকে।. সে টাকা আমার সঙ্গে ছিল। একটি চীনে, রং-তুলির দোকানে 
খ্ঁলুম ।. রংগুলির লিস্টি দেবার পরে, সে প্রায় পীচ-ছশে টাকার ফর্দ 
দেখে দোকানী তো অবাক। রাজা-বাদশার কোনও এলাহি কাণ্ডের 
স্ট-ভিয়ো, না, রং তুলির দোকানের মাল” ভাবে তারা। তাদের ধন্দ মিটিয়ে 
বললুম . আমি -_না, বসু আর্টিস্টের জন্যে নিয়ে যাব সংগ্রহ করে। 
শশসালো, মোকালো খদ্দের পেয়ে জামাই-আদরে- খাতির করতে লাগলো ।. 
বমতেই আদর আপ্যান্নন অভ্যর্থনা $ললো।; চা বিস্কুট এলো । -_বললে, 
_পিস্টি আর কান. দিন, বাঁড়িতে পাঠিয়ে দেবো]. সব। বাড়ি চলে 
এলুম।- .প্যাকেট আর বিল এসে গেল যথাসময়ে । 

'ছবি কেনার প্রসজে, একদিন এলমৃহাস্টট ওখানে আমাকে . জিজ্জাসা 
করলেন, দেশ-বিদেশের. ছবি, বিশে করে ওখানকার চীনে ছবি কিনতে 
গেলে. ভালো .ছবি,. মন্দ ছবি. চিনবেন কি করে; তার সূত্র কি। আমি 
বললুম, --একটি ভালে যুংসই স্কেচে -_ওড়িফ্যায় যাকে বলে 'তড়া কাজে? 
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এই সব গুণ থাকা চাই, যেমন, -_তুলির টানের সঙ্গে সঙ্গে ভাব ফুটে উঠবে। 
পাকা হাতের রেখার টানের সঙ্গে সঙ্গে ছ'াদ, অর্থাং কিনা বস্তুর গড়নবোধ 
স্পট রূপ নেবে। ছন্দের দোল স্বতংস্ফুর্ত হবে রেখার টানে। শিল্পীর 
যা বৈশিষ্ট্য তুলির টানে তা আপনি ধরা দেবে । পাকা রশধুনীর রান্ন। 
যেমন, তেমনি পাকা শিল্পীর স্কেচে উপাদেয় আম্বাদ অর্থাং ভাব এসে 
যাবে । লোকদেখানে। মুনশীয়ানা কিন্ত দোষের । আর যদি ছবিতে হেখ্যালি 
সৃষ্টি করে লোক ঠকিয়ে কেউ মঙ্জা অনুভব করে, সে হবে মস্তো 
ছেলেমানুষী ।...নিছ্দরের কাজ কাকে বলে জানেন? এই ধরুন, মাছিমারা 
নকল কর], বা, ভয়ে ভয়ে নকল-কর। কাজ। বস্তর ক্যারেক্টার দেখিয়ে 
যদি মৃনশীয়ানার সঙ্গেও কেউ নকল করেন, তরুও স্টো নকল-ই। বা, 
সাঁদৃশ্যের সাহায্যে নকল করা হলেও সেটা নকল বলে মানতেই হবে _- 
এই ধরনের কাজ করার প্রবণত থাকে যে-সব শিল্পীর মনে, তার! প্রকৃতির 
সঙ্গে তেলে জলের মতন আলাদাই থেকে যায়। কাজে খুব দক্ষতা 
থাকলেও এদের কাজ নিচ্দরের হবেই। 

“তাহলে উঠ্চুদরের কাঁজ কাকে বলবো? --এতে প্রকৃতির বিষয়ে 
আর শিল্পীতে কোনও তফাং থাকবে না। শিল্পী প্রকৃতির বস্তর সঙ্গে 
নুনে জলের মতন যেন ডাইলুট হয়ে যাবেন। আসল শিল্পীর কাজে 
কণারেকটার, গড়ন, ভাব, ছন্দের দোল --সব-কিছু পুরোপুরি থাকবেই । 
যদি কাঁজ এই রকম হয়, ঠিক শিল্পসূষ্টির ধাপে পড়েছে, বলতে পারেন। 


আর এই রকম কাজকে ছবি করা না-বলে, ছবি হওয়া বললেই ঠিক 


বল! হয়। 
'এলমৃহার্টঁ সাহেবের সঙ্গে এক জায়গায় বেডাতে গেলুম। সেখানে গরম 


জলের ঝরণ। --চারদিকট। চৌবাচ্চার মতন কর1। তার চারধারে বাগান-টাগান। 
এলম্হান্টের ইচ্ছে ছিল, সেই জায়গাটা তিনি কিনে নেবেন। শেষ পর্যন্ত 
ত1 হয়নি। 

একদিন ওখানকার বিশিষ্ট বাক্তিরা আমাদের একটি স্মৃতিম্চ 
দেখালেন। ইংরেজ, ফেঞ প্রভৃতি ক টা জাতি মিলে একসময়ে কিভাবে 
চীনেদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করেছিল, বাড়ি-ঘর ভেঙ্গে ফেলেছিল, তারই 
ধ্বংসাবশেষ দেখাবার জন্তে ওরা একটি মঞ্চ করে রেখেছিল । তার ওপর 
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উঠে আমাদের 'সব দেখালেন । সেই তগ্রস্তুূপ যেমনটি ছিল দেওয়াল- 
টেওয়াল সেইভাবেই রেখে দিয়েছিল । সে-সময়ে চীনেদের তৈরি সৃশ্স বু 
যন্ত্রপাতি ছিল আকাশমগ্ডস দেখবার জন্তে । সে-সব নিয়েযায় এ সব 
লুষ্ঠনকারীরা । পরে বিদ্রোহ মিটমাট হতে সে-সব মন্ত্রপতি ওরা ফেরত 
পেয়েছিল। রাস্তায় মণি মুক্ত! ছড়িয়ে পড়ে অগ্নিকাণ্ডের সময়ে, নিদর্শন 
রয়েছে তার । 

'একটি বুদ্ধ-মন্দির দেখতে গেলুম। সেদিন গ্রাম থেকে মেয়ের! 
এসেছে পুজো দিতে । ছেলের মাথা মুড়িয়ে নিয়ে এসে বুদ্ধকে প্রণাম 
করাচ্ছে । দেখেই আমাদের দেশের পঞ্চাননতলা', ধর্মতলার কথা মনে হলে! । 
ধুনো দিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে পুজার পদ্ধতি তিব্বতী মন্যাসটারির মতন। 
ব্রোঞ্জের বড়ো ধুনোচুরে ধুপ ধুনো গুগ্গুল সব একসঙ্গে ফেলে দিলে। 
তারপরে প্রণাম করে চলে গেল। মানমিক শোধ করতে এসেছিল ; শোধ 
করে চলে গেল। "**জুঁতো। খুলে ঢুকতে হয়না মন্দিরে । আমাদের জুতোর 
ওপর কাপড়ের জ্তে। জড়িয়ে দিলে । দুয়ারে যে-লোকটি থাকে তাকে 
দু-একটা পয়সা! দিলেই এই জুতোর ব্যবস্থা করে দেয়। 

'সব চেয়ে কষ্ট হতো আমাদের, ওদের বাথরুম সিস্টেমে । একটা 


পাঁচিল'ঘেরা চত্বর আর একটা ড্েন্। ব্রাশে করে ময়লা জমা করছে 
সব সেই পাচিল-ধারে । করুমাল ওডিকোলন ঢেলে নাকে দিয়ে বসতে 


হতো | ভাবলুম, এইভাবে তো মারা যাব । তখন দায়ে পড়ে বুদ্ধি 
এলো, রাস্তার ধুলোয় কাঞ্জ সেরে ঢাকা দিয়ে রাখতে লাগলুম আমরা । 
অবশ্য সহর জাগবার আগেই, লোকচলাচল হবার আগেই আমাদের সব 
কম সারতে হতো । 

'বেতের খাটিয়া। রাতে ঘুম হয়না । গান্বলে যাচ্ছে। কী ব্যাপার? 
বড়ো! বড়ো ছারপোকা, আমাদের কাইবিচের মতন। ওরা বলে, সেনাকি 
আমাদেরই দেশের জীব । 411101911 ড/0117) বলে ওরা । ছারপোকার 
এই ফৌঁজ আবার জাপানে গেছে চীন থেকে । ওখানে তার! একে বলে, 
10011171656 ৬০177” | - গেছে কোরিয়] হয়ে জাপানে। গেল কি করে? 
- বৌদ্ধ সাঁধুদের কীথা-কম্বলে চড়ে ওরাও দিগ্বিজয় করেছে, কি বলো ? 

'রাত্রে শোবার আগে। বাশের চুবড়ি দিয়ে গেল আমাদের একট! 
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একটা করে। আমরা ভাবি, ঘ18] বুঝি । - বোধহয় ঢাকা-দেওয়া 
71721 | তরে ঢাকনি খুলে, রাতের কাজ তাতেই সেরে রেখেছি । কিন্ত 
আসলে পেটা না-কি চা-দান ! সকালে দেখি কি, 'জল* গড়াচ্ছে । তখন 
তাড়াতাড়ি কুঁজো থেকে জল ঢেলে রাতের ভুল সংশোধন করে দিলুম 
তার ওপর । কৌতৃহলবশে গুদের ঘরে গিয়ে দেখি, ক্ষিতিবাবু ও আর- 
সবাই এ একই কম করে রেখেছেন । 

“চানের ব্যবস্থা । কাঠের টব। ভেতরে লোহার চোঙ্গায় আগুন দিয়ে 
জল গরম হচ্ছে । আবার গরম হলেই হয় না, জলট। ফুটন্ত হয়ে যায়। 
সেই টবে নেমে নেমে চান করছে সবাই । কিন্তু আমাদের ঘেন্না হতো। 
আমরা চান করতুম মগে করে জল ঢেলে ঢেলে। সব্বার আগে গিয়ে 
পৌছতে পারলে অবশ্য টবে নেমেই চান করা যেত । - গ্রী্নকাল ॥ 
তবুও আমাদের দেশের ৭ই পৌষের মতো শীত ওখানে । দু-তিন প্রস্থ জামা 
পরে থাঁকতে হয় । সবার ওপর জোববা। ক্ষিতিবার্‌ বলতেন, --আমরা 
যেন বাধাকপি হয়ে আছি। 

'পেকিঙে দিনকতক ছিলুম একজন পার্শীর বাড়িতে । সিম্বী সদাগর 
_নাম হলো তালাটি। সিন্ধী রান্না খাবার খেতৃম রাত্রে তালাটির বন্ধু 
গোধুমলের ঘরে। রশধতেন তার একজন চীনে মহিল! রান্নী বা দাসী। 
সিন্ধী রান্না শিখে নিয়েছিল সে। তালাটির ছোট দু-টি শিশুকন্যা ছিল । 
তারা ভারি নেওটে। ছিল আমাদের । সব সময়ে থাকতে। আমার কোলে 
পিঠে। --তালাটির কথা বড়ে। মজার । সান-ইয়াৎ-সেন চীন যখন রিপাবলিক 
করলেন, তখন তালাটি করলেন কি, তার বাড়িতে ইণ্ডিয়ান্‌ ফ্ল্যাগ তুলে 
দিয়েছিলেন চাইনীজ- ফ্রাগের সঙ্গে । 

“ওখানে হলসস্টাইন্‌ ছিলেন জামান প্রোফেসর । বৃদ্ধ খাষিতুল্য লোক । 
তিনি ছিলেন তিববতীর বডো স্কলার। তার আমন্ত্রণে তার বাড়িতেও 
গেলুম আমরা । তিনি তীর নানা সংগ্রহ দেখালেন। ছবি উপহার 
দিলেন আমাকে -তিব্বতী উড্‌কাট প্রিন্ট _লাল রঙ্গের রেখায় ছাপা 
--বোধিসত্ব-মৃতি । আছে শান্তিনিকেতন-কলাভবনে । 

'আমেরিকান মিশন্তারির প্রোপাগাণ্ডা করেছিলেন গুরুদেবের বিরুদ্ধে ॥ 
গুরুদেব নিন্দে করেছিলেন ওখানে মিশন্যারিদের । তারা বললেন, --আমর! 
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এদেশের জন্যে এতো করলুম, আর কিনা আমাদেরই নিন্দে! ফলে, 
চায়নার কাগজে মিশন্তারিরা আর যুব চীন নিন্দে করলে গুরুদেবের। 
গান্ধীর বচন প্রীচ£ করা চলবে না; ব্রন্গের প্রকাশ, আত্মনের গরিমা, 
প্রেমের বাণী -এই সব বলে আমাদের আফিম বা তাড়ি খাওয়ানো 
চলবে না, ইত্যাদি। 

'আমেরিকানরা নেমন্তন্ন করলেন একবার গুরুদেবকে । সেই নেমত্তন্নে 
গিয়েও সেই কটু বললেন গুরুদেব মিশন্তারিদের । এক ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা 
দিলেন --তার আগাগোড়াই মিশনরিদের বিরুদ্ধে । এলমহার্টট ব্যাপার 
দেখে গুরুদেবকে কেবল চোখ টিপছেন। কিন্তু তখন কে কার কথা শোনে। 
খেয়ালই নাই কবির, যশারা নেমন্তন্ন করেছেন, তাদেরই দাড়ি ওপড়াচ্ছেন 
বুকে বসে। "যাই হোকৃ, গুরুদেবের বলা শেষ 'হলো। গুরা কবিকে 
ধন্তবাদ দিতে উঠলেন । বললেন, --কবির ভাষা বা বলার ভঙ্গি অত্যন্ত 
সৃন্দর, _ইত্যাদি। --পরে, গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপার কি। 
তিনি বললেন, --'আমি আদি অন্ত পরিবেশ ভুলে গেছলেম, যা সত্য 
তাই আমার ভাষায় প্রকাশ পেয়েছিল ।, 

'এ দেশের এখনকার কৃষ্টিমগ্ডুলী । মাথায় ওদের কৌকড়া লম্বা চুল। 
যেন আফ্রিকার নিগ্রো সেজেছে ছেলের। । আমাদের ছবি আকলে ওর1। 
নমুনা রাখ! আছে শান্তিনিকেতন-কলাভবনে । পরিচয়ের জন্যে কাডের 
সঙ্গে ছোট্র স্কেচ করে রাখতুম। সে সব স্কেচ কলাভবনে আছে। 

'আমেরিকান মহাবিদ্যালয় থেকে কবি পেকিঙে তার হোটেলে ফিরপেন 
তার জন্মদিন ৮ই মে। জন্মদিনে ক্রেসেপ্টূম্বন্‌ সোসাইটির উদ্যোগে উৎসব 
হলো । ডঙ্টর স্থ-সি পৌরোহিতা করলেন । সমস্ত অনুষ্ঠান হলে ইংরেজি 
ভাষায় । কবিকে উপাধি দেওয়া হলো তার 'রবি' ও ইত্র' নামের সঙ্গে 
মিলিয়ে _চ্ু-চেনযুতান । রবীজ্ত্র (রবি ও ইতর) অর্থাৎ রোদ্র ও বজ্। 
চীনের পুরাতন হিন্দৃস্থানী নাম হলে! “চেন-তান' ( চীনস্থান) বা বজগর্ড 
প্রভাত । পক্ষান্তরে, হিন্দৃস্থানের পুরাঁতন চীনা নাম হলো “চু' । তা-হলে, 
“দু চেন-তান* কথাটির মানে হচ্ছে _হিন্বস্থানের বজ,গর্ভ প্রভাত । এবং 
এই অর্থে ঠাকুর কবি হজ্গে হিন্দস্থান আর চীনস্থানের সম্মিলিত সংক্কতির 
প্রতীক __'বজ গর্ভ উদয় সবিতা' | গবেষণা করে এই নাম বের করেছিলেন 
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রর লিরাঙ-চি-চাও। একটি দাঁমী পাথরে এই অক্ষর তিনটি খোদাই 
করিয়ে কবিকে দেওয়া! 'হলে৷। উৎসবের শেষে কবির ইংরেজী “চিত্র 
অভিনয় হয়। ' কবি ধুতিপাঞ্জাবী পরে বাঙ্গালী সেজে রজমঞ্চে বসলেন। 
কবির পাশে ছিলেন চীনের বিখঠাত নট মাইলন-ফাঙ । এর পরে চিত্রা" 
নাটক সম্পর্কে কবি ভূমিক! করলেন। নাটাতৃমিকায় চীনা তরুণ-তরণীরাই 
নেমেছিল। চীনাদের ভারতীয় ড্রেস করে দিলুম আমি । ওদের ছোট 
চোখের জন্যে একটু অসৃবিধে হয়েছিল। ওরা শেষে কিন্তু দেখতে হলো 
মণিপুরীদের মতন.। যুবতী চীনে মেয়ে একটি -মিস্‌ লিন চিত্রাঙগদার 
পার্ট নিলে।, পরে মেয়েটি সময়ে সময়ে থাকতো। কবির কাছে । 
এনটারটেন করতো । কবিও খুশি হতেন খুব তাকে দেখে । 

'উৎসব-শেষে চীনা ভক্তরা কবিকে পনেরো-যোলখানি উৎকৃষ্ট ছবি, 
একটি চীনেমাটর সহস্্রপুষ্প পেয়ালা, আর অন্য অনেক রকম সামগ্রী 
উপহার দিলেন । আমর] কবিকে শ্রদ্ধা-সংবর্ধনা করলুম। ক্ষিতিবাবু শ্লোক 
পড়লেন। কালিদাঁসবাবু কবিতা পড়লেন। আমি ছবি উপহার দিলুম। 

আচার্য নন্দলাল এই ২৫এ. বৈশাখের বিবরণ লিখেছিলেন একখানি 
পত্রে। তিনি লিখেছিলেন, - আমরা ভারতীয় তিনজন আমাদের এবং 
আমাদের দেশবাসীর হয়ে গুরুদেবের চৌষট্টিতম জন্মদিন পালন করলুম। 

৯ই মে পেকিঙের চেন কোয়াঙ থিয়েটারে কবি ভাষণ দিলেন। 
এর ক-দিন পরে কবি ক্লান্ত হয়ে বিশ্রামের জন্যে পেকিঙের কাছ!কাছি ২০ 
মাইল দরে পশ্চিম-পাহাড়ে গেলেন বিশ্রাম করতে | কবির সঙ্গীরা এই 
সময়ে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্ুস্থান এবং চীন! বৌদ্ধ-শিল্পের কেন্দ্র পরিদর্শন 
করতে গেলেন। অধাাপক লী চী হলেন গুদের গাইড আর দোভাষী 
ভাঙ্ককার। ভ্রমণ করেছিলেন আঁবামে। প্রাইভেট গাড়িতেই খাবার ঘর, 
শোবার ঘর, রান্নার ঘর ছিল। ঠাকুর চাকরও পেয়েছিলেন। সঙ্গে ছিল 
মিলিটারী গার্ড! *"পেকিউ থেকে পশ্চিমে প্রায় ন-শো মাইল দুরে ওরা 
লো-ইয়াঙ.পৌছুলেন । লো-ইয়াঙ হলে! আসল পুরানো চীনা শহর।' 
কেউ এখানে ইংরেজী বলে না, বোঝেও না । ***এখান থেকে ওরা গ্লেলেন 
লাঙ-মেন-এ ।. এর দু-দ্দিক ঘেরা য্ী-নদী ওখানে রয়েছে হাজার-হাজার: 
গুহামন্দির, আর গ্রত্যেকটিতে রয়েছে বৌদ্ধ চৈত্য আর মৃত্তি। দু-হাজার বছর 
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পূর্বের, মানুষের পৃজা আর ভক্তির নিদর্শনরূপে । ওরা কয়েকটি মস্দিরে 
ধূপ স্বালিয়ে দিলেন। .*'এরপরে ও'র। পাইমাস্স্ব দেখলেন। পাইমাস্স্ব ম$ 
হলে! 'শ্বেত অস্থের মঠ | এইখানেই -দু-হাজার বছর আগে, বৌদ্ধধর্ম প্রথম 
প্রচারিত হয়ে ভারতের বাণী শুনিয়েছিল । 

১৮ই মে পেকিঙে কবি ফিরে এলেন পশ্চিম-পাহাড় থেকে । ১৮ই 
্তাশন্তাল স্ুনিভামিটিতে কবির বিদায়-সভা হলো । কবি বিশ্বমৈত্রী প্রচারে 
তার ব্যর্থতার বিষয়ে উল্লেখ করে ভাষণ দিলেন। ডক্টর হু-সী দিলেন 
প্রতিভাষণ | চার সপ্তাহ পেকিঙে বাস হলে! । পেকিঙ ত্যাগের আগের 
দিন ১৯-এ মে ইন্টার 'ন্যাশন্তাল ইন্সটিটিউট-এর তত্বাবধানে কবির . শেষ 
বক্তৃতা হলো । এই সম্মেলনে ন-টি ধরনের প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ জাতীয়, 
পোশাক পরে মঞ্চে বসেছিলেন। সন্ধ্যায় মাইলন . ফাঙের নৃত্যের ব্যবস্থা 
হয়। তিনি তার বিখ্যাত 09৫095$ ০06 096 1.0 £২$/61 নৃত্যটি দেখান! 
এই অনুষ্ঠানের পরের দিন কবি সদলে পেকিও ছাড়লেন। 

*পেকিগ থেকে 'সান্সীর পথে পশ্চিম-পাহাড় দেখলুম । অতি সুন্দর 
পাহাড়। বুদ্ধের মৃত্তি -্র্িলিফের কাজে রয়েছে অনেক | গাছ-পালা 
বেশি নাই। বেশি উ“চুওনয়। হ্যাউঠাউএর মতে! কবি আর দার্শনিকদের 
লোণ্ুনীয় স্থান। খুব ভালে! লাগলো আমাদের । গুরুদেবকে বললুম, 
--এখানে মরে গেলেও ভাঙ্গো হতো । আমার কথ শুনে গুরুদেব বললেন, 
--ভালা-লাগার এর চেয়ে ভালো উপমা! আর নাই। ভালো লাগলে 
“মরি 'মরি' বলে থাকে আমাদের বৈষুব পদে? । 

'শান-সীর, রাজধানী তাই*মুআন পৌছনো গেল। সান-সীর চীনে, 
গভন“র ইয়েন সী সান ছিলেন কউফুৎসু মতের আদর্শ শাসক। ছবি আছে 
ঠার শাস্তিনিকেতন-কলাভবনে । আমাদের নেমন্তন্ন করলেন। তিনি আমাদের 
জ্রীনিকেতনের আদর্বের ভক্ত ছিলেন। "প্রজার হিতসাধনাই ছিল তার আদর্শ। 
আমরা প্যাল্গেমে পেশছলুম সন্ধ্যাবেলা। গেট থেকে প্যালেস -- 
সারিবন্দী লোক আর চীনে লগ্ঠনের বাহার দেখতে অপুর্ব হয়েছিল । 
***বন্কো। লোক গেলে, দেশ-শাসনের নীতি জিজ্ঞাসা করা .গঁদের প্রথা ।. এই 
গভময়ের গ্রশ্নেয় উত্তরে গুরুদেব বললেন, ভারতবর্ষের রামরাজত্বের আদর্শের 
কথা।.'সেই প্রথম শেরী খেলুম। খেলুম খুব চমৎকার । লাল .র্জের 
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শেরী আর খাঁবার। খাবার টেবিলেই গুরুদেবকে দেশ-শাঁসনের নীতি 
জিজ্ঞাসা করলেন গভর্নর । গুরুদেব শেরী খেলেন কিনা জানবার কৌতৃহল 
হলো; তিনি যেন খাচ্ছিলেন বলেই মনে হলো । কৌতুহল নিবৃত্ত করবার 
জন্যে জনাপ্তিকে আমাকে বললেন, --'মদ টাঁচ করেছি; কিস্তু খেয়েছি 
কিনা, আমার গৌফ-দাড়ির আড়ালে তোমরা বুঝবে কি করে? ডিম 
খাওয়া হলো । পুরাতন ডিম। ছু-তিন শে। বছরের পুরানো পায়রার ডিম । 
নূন দিয়ে জারিয়ে রাখে । সেই ডিম খেতে দেওয়া! বিশেষ সম্মানের 
ব্যাপার। সুপ দিলে এক কাপ করে। পাহাড়ের গায়ে পাখীর বাসার 
“সুপ সে বাপ পাখীর লালা দিয়ে তৈরি। লালা জমে দেখতে হয় 
সাবু-দানার মতন। --সে সৃপ ভাগ্যবানে খায়। আমাদের খেতে দিলে। 
আমাদের টেবিলে বসিয়ে দিয়ে গেল এক-একট। বাটীতে করে এক 
এক রকমের সৃপ, এর সঙ্গে চিকেন সৃপ, যাটন্‌ সৃূপ _এই সব। 
খাবার প্রথায় এঁটে! নাই ওদের দেশে। 'জগনাথের দেশ' --বললুম 
আমি । আবার পথের পাশে দুর্গন্ধ পেয়ে 'গন্ধবিলাসিনীর দেশ' --বললেন 
ক্ষিতিবাবু । ৃ 

সান-সীর পরে, ওখান থেকে গুরা গেলেন চীনের মধ্যস্থলে, ইয়াংসের 
ওপর .আর হান নদীর মোহনায় হ্যান্কাও। চীনের জাতীর কুওমিন্টাঙ 
সরকার পুনর্গঠিত হবার পরে, ক)ঠানটন থেকে রাজধানী ১৯২৭ সালে হ্াঙ্কাও 
চলে আসে' চিয়াঙ-কাই-.সেকের নেতৃত্বে পরে রাজধানী হয়েছিল নানকিঙ। 
»“হাংকাও থেকে ৫৮৫ মাইল নদীপথে স্টিমার-যোগে সাংহাই ফিরে 
এলেন ২৮-এ মে। এখানে বিদায়-সংবধনা দেওয়া হলো মিস্টার কারসন 
চাঙের বাড়িতে । পরদিন সাংহাই ত্যাগ করলেন। সেদিন সকাল থেকে 
নানা প্রতিষ্ঠান আর সম্প্রদায় মিলে বিদায়-সভা আহ্বান করলেন -- 
জাপানী, চীনা, পার্সা, সিন্ধী, ভারতীয় মুসলমান সকলেই উপস্থিত। 
কবি সেখানে তার শেষ বিদায়-সম্ভাষণ দিলেন। এবং সেইদিনেই লন্দলাল, 
কালিদাস নাগ আর এলমৃহাস্টকে সঙ্গে নিয়ে কবি জাপান যাত্রা 
করলেন। ক্ষিতিমোহনবাবু জ্বাপানে কোয়াসান বৌদ্ধমঠে যাবেন বলে, 
আর এর মধ্যে চীনা পণ্ডিতদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার উদ্দেশ্যে 


৬ 


২০২ গারতশিল্পী নন্দপা 


কিছুকাল চীনে থেকে, পরে জাপানে গিয়ে ওদের সঙ্গে মিলিত হবেন। 
পেকিঙ ও সাংহাই থেকে আচার্য নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথকে ও রামানন্দবাবুকে 
ভার চীনভ্রমণ প্রসঙ্গে একাধিক পত্র লিখেছিলেন । রুামানন্দবাবুকে 
লেখ! (প্রবাসী. আশ্বিন ১৩৩১, পৃ ৭৮৪-১৭) একখানি পত্র এই-_- 
শ্রদ্ধাম্পদেযু, 

আপনাকে পিকিং হ'তে পত্র দিয়েছি ও কতকগুলি পিকিঙের দৃশ্য 
পাঠিয়েছি । পেলেন কিনা জানি না । পিকিং বেশ পুরাতন শহর, তবে 
বড় শুকনা, মরুভ্বমির নিকট রাত-দিন ধুলা; এখানকার আরিস্টরা কি 
করে কাজ করে ভেবে অস্থির হয়েছি । দক্ষিণ চীনে বেশ সরস বড়-বড় 
নদী গঙ্গার মত, চতুর্দিক সবৃজ পাহাড়। খেখজ নিয়ে জানলুম দক্ষিণেই 
বড় বড় আর্টিস্ট জন্মেছেন। পিকিঙে কতকগুলি আর্টিস্টের সঙ্গে দেখা 
হলো - ছুই একজন ভাল আর্টিস্ট আছেন, তারা পাগল। আর্টিস্ট কারো 
সঙ্গে বেশি কথা বলেন না, যদিও বা অনেক কষ্টে কথা কওয়ান যায়, 
সে ষা-কথা দোভাষীরাও বুঝে না; ইসারায় যা বোঝ! গেল -_-পাগলামি 
চাই ও হাতেরও কসরং চাই। তবে বেশির ভাগ আর্টিস্ট কসরংই করেন। 
এরা আর্টিস্টদের এই কয় ভাগে ভাগ করেছেন-- 

(১) আর্টিস্ট কারিগর , ইহারা বু পুরাতন ; হাতের অদ্ভুত কুশলতা! 
দেখিয়ে আসছে । 

(২) পাগলা আর্টিস্ট --এরা ০818160, বড় সাধু, বড় সেনাপতি, 
বড় বাদশাহ, বড় ফকির; এদের পয়সার বা নামের জন্য ভাবতে হয় 
না। এর খেয়ালী লোক । 

(৩) অ-পাগল (5870 ) আর্টিস্ট বা পেশাদার অটিস্টট --এর! 
শিল্পে দক্ষ, শিল্পের আইন-কানৃন জানে, কখন কখন এরাও পাগ্ুল। আটিস্টের 
পর্যায়ে গিয়ে পড়ে । এরা বড় লোক, বাদশাহ প্রভৃতির অধীনে থেকে 
কাজ করে। 

(8৪) চোর আর্টিস্ট । 

(৫) পোটো। 

প্রথম নম্বর আর্টিস্টর শিল্পেক্ধ বৃগ বদলে দেন। আর এদের ছবি 
নফল কর! যায় না। দ্িতীর-তৃতীয় নম্বর আর্টিস্টদের ছবি নকল কর! 


ডারতশিল্পী নন্দলাল ২০৩ 


যেতেও পারে । চতুর্থ নম্বর আটিস্টর1 দ্বিতীয়-তৃতীয় নম্বর আর্টিস্টদের ছবি 
নকল করে, জাল করে, কেবল মাত্র পয়সার জন্যে । পাঁচ নম্বর পোটে 
চিরকালই আছে। 

একজন আটিস্ট একট কাগন্ধে তার বক্তব্য কিছু লিখে দিয়েছেন। 
চীনা ভাষায় লেখা অনুবাদ করবার চেস্টা করছি। 

গুরুদেব যে মৈত্রীর কথা বলতে আজ চীনে এসেছেন, এর] তাতে 
কর্ণপাতও করে না, একেবারে গৌর়ারগোবিন্দ হয়ে বসে আছে। এরা 
মিটিং, লেকচার ইত্যাদি বড়ো ভালবাসে । সুরেন বাড়ুয্যে বা বিপিন 
পাঁলরা! এখানে এসে বেশ তোলপাড় করতে পারতেন। যাক শীঘ্র-শীন্র 
থরে ফিরলে ধাচি; গুরুদেবের কতকগুলে। ভাল-ভাব লেখা হয়ে গেল! 
সেই সকলের লাভ; আর্ট সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করে লিখেছেন; 
আপনারা সেখানে বসেই সন দেখবেল। 

১২ই এপ্রিল চীনে এসেছি, আর আজ ৩০শে মে সাংহাই এলুম -- 
প্রায় দেড় মাস এখানে কাটল। তুলি রং কিছু কিছু কিনেছি! ফিরবার 
মুখে হ্যাঙ্কাও হতে ইয়াংসিকিয়াং নদী ধরে সাংহাই-এ এসেছি । প্রায় ৪০০ 
মাইল পথ। শরীর আর বয় না। নদীগুলো বেশ সৃন্দর, যেন পদ্মানদী 
দিয়ে আসছি। দুধারে ধান ও যবের ক্ষেত, আর সবুজ পাহাঁড়। 

৩১শে নাগাদ জাপান যাত্রা করব। জাপানে দশ-পনর দিন অথবা! 
একমাস থাকা হবে ঠিক নেই। পরে পত্র দ্বারা জানাব। জাপানে 
জিনিসপত্র বড় মাগগি। তাই এখান হতে সব ক্রয় করলাম । সিল্ক সস্ত। 
নয়, কলকাতা হ'তে বেশি দাম; তবে অল্প নমুনার মত পিয়েছি। 

প্রকাণ্ড দেশ। বড় অরাঞ্জক। এক প্রদেশ আর-এক প্রদেশের ধার 
কিন্ত যে-যে প্রদেশের ভিতর দিয়ে গুরুদেব যাচ্ছেন, তারা 


ধারে না। 
সৈন্তপাহাঁরা, স্পেশ্যাল ট্রেন, থাকায় বন্দোবস্ত, সব কর, এবং বাদশাহের 
মত খাতির করছে _যেন চীনের বাদশাহ তার গভন্নরদের দেখতে 
এসেছেন । 


কতকগুলি লোকের সঙ্গে পিকিডে দেখা হলো - বে বুঝদার, 
তাঁরা একটু মাথা ঘামাচ্ছে। জাপানের লোকেরা যদি বুঝেসুঝে তবেই 
কিছুদিন থাক হবে; কিন্ত তা না হলে শীগৃগির জাল গুটানে! হবে। 


২০৪ ভারতশিপ্পী নন্দলাল 


এখানে যে-সব কারুকার্য হতো] তা] সব হু- করে মরে আস্চে। 
এদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। দেখছি মাথাটা ঠিক করাই আগে 
দরকার। হাতের কারিগরিতে মাথা তৈয়ার হলে অন্থও হবে। লোকে 
যে-সব বাড়ি ইত্যাদি আজকাল তৈয়ার করছে সব বিলাতী ধাঁচের । 
পুরাতন চিত্রকলায় পারস্পেকটিভ নেই বলে এর লজ্জিত, বড় ৫০০018016 
বলে নিজেদের অসভ্য মনে করছে, “সিম্পল' হবার চেষ্টা করছে । বিলাত 
হতে আর্টিস্ট এসে শেখাচ্ছে, এবং বেশ সভ্য করছে। 

“মেয়েরা ঘোড়তোল ভতা পরে খুঁড়িয়ে খুড়িয়ে চলছে -লোহার 
জুতা ছেড়েই ঘোড়তোলা জুতা পরেছে। 

“দু-একজন নতুন ধরনের কবি হচ্ছেন, তারা চাঁদ দেখলে ক্ষেপে ওঠেন, 
কোন সৃন্দর জিনিস দেখলে চেঁচিয়ে ওঠেন, এবং তৎক্ষণাং ইংরেজীতে 
একটা কবিতা লিখে ফেলেন। কয়েকজন পুরাতন কবিও আছেন, তার! 
থুব বড় কবিও বটেন, তবে নূতন হল্লায় পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন। 

“এরা এখনও যা হাতের কারঞ্জ করে দেখলে অবাক হতে হয়। 
কাজটাই এদের ধর্ম _একটু অবকাশ নেই, মাথা গুজে কাজ করছেই, 
-দেখলেই প্রাণ হশপিয়ে ওঠে। 


॥॥ জাপানের শিল্পী-সমাজে, ১৯২৪ ॥ 


'চীন থেকে আমরা জপানে গেলুম | চীনের সাংহাই বন্দর থেকে 
জাপানের কোবে বন্দরে পৌছানো গেল । কোবে-টেগোর-সোসাইটি 
নিমন্ত্রণ করে কবিকে ও আমাদের নিয়ে গেলেন। খরচ-খরচার সব ব্যবস্থা 
তারাই করলেন। নিয়ে গেলেন সংবর্ধনা করবার জন্যে । সোসাইটির 
পাণ্ডা হলেন বড়ৌ একজন জাপানী মার্চেন্ট -_সিন্দা কোম্পানীর 
মিংসুভৃষণ। বেশি টাকা তুলে দিয়েছিলেন ইশিই। কোবের ভারতীয় 
সদ্দাগরেরাও অনেক কন্টবিউট্‌ করলেন। এদের একজন হলেন গুজরাটী 
মুসলমান - বড়ো কারবারী -_নাম হলো! কাদেরী খোজা। তিনিও টাকা 
দিয়েছেলেন অনেক। --এইগাবে ফাণ্ড সংগ্রহ করে গুরা আমাদের 
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জাপানে নিয়ে গেলেন । 

'কোবে থেকে গেলুম নাগাসাকি -জাহাজে করে। সানো সান 
শান্তিনিকেতনে জুজস্ব শেখাতেন ১১০৫ সালে। ইনি এলেন দেখা করতে। 
সানো পান পরে গুরুদেবের “গোরা” অনুবাদ করেছিলেন জাপানী ভাষায়। 
নাগাসাকিতে ইনি এলেন আমাদের রিসিভ করতে জাহাজেই । সানো 
সান ও আরো ক-জন রইলেন আমাদের সঙ্গেই ॥ 

'নাগাসাকি থেকে আমরা টোকিও গেলুম মোটরে। রাস্তায় সুন্দর 
বনু জিনিস দেখতে দেখতে চলেছি । গ্রাম থেকে একট। গরুর গাড়ি 
আসছিল । আমাদের মোটরের সামনে পড়লো । আমাদের ড্রাইভার গাড়ি 
থমালে । গ্রামের গরুর গাড়ি বেরিয়ে গেল । আমাদের ড্রাইভার গ্রামের 
গাড়োয়ানের কাছে ক্ষমাচাইলে; কারণ তার একটু অসুবিধে ঘটেছে, 
আমাদের গাড়িটা তার সামনে পড়েছিল বলে; তারপর আবার চললো। 
সব দেখে গুরুদেব বললেন, --দেখ, এটিকেট্‌ দেখ । আমাদের ড্রাইঙার 
নমস্কার করলে, ক্ষমা চাইলে গ্রামের গাড়োয়ানের কাছে । ওদের ছোট 
বড়ে!? নেই, সকলেই সকলকে রেস্পেক্ট করে ।” "গাছে গাছে লাকা 
ফল পেকে আছে। মোট] কাগজের ঠোঙ্গায় করে করে সব বেঁধে রেখেছে। 
পাখিতে পাছে খেয়ে যায় সেইজন্যে | 

'বরাবর গেলুম মোটরে। মোটর থেকে নেমে ট্রেনে শহরে যেতে 
হলে! । ট্রেনে ব্যবস্থা সে বলবার মতন। সব ক্লাসেই গদী-অশট]। 
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন । যাচ্ছি । রাস্তার দৃ-পাশের বিধ্বস্ত বিস্তুত এলাকায় 
শ্রমিকরা কাজ করছে নিঃশব্বে। তখন সেই জাপানী ভূমিকম্পে দেশট! 
যেন ওলোট-পালোট হয়ে গেছে। এখানে মাটি, ওখানে বালির স্ত;পে 
ভরতি ছিল সব। সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে গুরুদেব মুগ্ধ হয়ে মন্তব্য করলেন, 
দেখ, জাতট1 কেমন উইয়ের মতো! তাদের ভাঙ্গা! ঘর সঙ্গে সঙ্গে তৈরি 
করে নিচ্ছে, মুখে কোনও হা-হুতাশ না করে।' 


এলমৃহাস্ট উঠতে বসতে সব সময়ে গুরুদেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী । 


সে কেমন জানো? 'ড/1055 15 209 16$ ?' জিজ্ঞাসা করলেন গুরুদেব | 


আর অমনি এলমহার্ট বুঝে নিলেন সঙ্কেতটা; গুরুদেব বাথরুমে 
যাবেন | --এ-সব সঙ্কেত ছিল এদের নিজন্ব। গুধু লেখাপড়ার নয়, 
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কবির শরার সম্পর্কেও যাবতীয় খবরদারি সব সময়ে তাকে করতে হয়। 
এইভাবেই চলেছে। 

“টোকিওতে যাবার পথে ট্রেনে আমাদের কামরায় আমি বসে 
আছি। সহসা এলম্হাস্ট ইঙ্গিতে আমাকে ডাকলেন, --একটা জিনিস 
দেখবে, এসো" । - তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দেখি কি, একজন লোক বসে 
রয়েছে । এলমহার্ট” বললেন _-'রাসবিহারী বস'। --কথা কইছেন তিনি 
গুরুদেবের সঙ্গে গভীরভাবে । টোকিও পৌছবার আগেই মাঝপথে তাকে 
দেখলুম। 

'টোকিওতে নেমেই দেখি না আরাই কাম্পো এসেছেন! এ“বিচিত্রা'র 
বন্ধু আমার। এসেছিলেন তিনি কবিকে অভ্যর্থনা করতে । আমি যে 
কবির সঙ্গে যাব তিনি তা আশা করেননি । আমাকে দেখেই তিনি 
উদ্প্রসিত হয়ে উঠলেন। বাম্পো এসেছেন অভ্যর্থন। করতে, আর এসেছেন 
সামামূরা খানজাম। সামামূরা হলেন তখনকার জাপানের একজন বড়ে। 
আর্টিস্ট-। তিনিও এসেছেন। আমাকে দেখে আরাই কাম্পো উচ্ছৃপিত 
হলেন। উচ্ছ্বসিত হয়ে পিঠে দমাদম কিল মারতে লাগলেন। দেখে 
গুরুদেব বললেন. --'একী আদর হে. মেরে ফেলবে যে!" এদিকে সামামুরা 
স্টেশনে প্রথম অভ্র্থনায় গুরুদেবের মুখে মুখ দিয়ে ক্রমাগত চুমো খেতে 
লাগলেন; আর অসীম ধৈষে গুরুদেবকে সে-অত্যাচার সহা করতে হলো । 
আর আমার পিঠে আরাই-এর সেই দমাদম কিল। 

টোকিওতে নামবার পরে প্রেস-রিপোর্টারর। গুরুদেবকে আগ্রহভরে 
দেখতে দেখতে আর জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে ঠেলে ঠেলে নিয়ে চলে 
গেল অনেক দূর পর্যস্ত। এপম্হার্ট” তাড়াতাড়ি গিয়ে িড়ের ছাপ থেকে 
উদ্ধার করে নিয়ে এলেন তাকে যথাস্থানে । 

“সাংহাই থেক জাপানে আসবার সময়ে জাহাজে উড়ো-জাহাজের 
একজন পাইলট আসছিলেন আমাদের সঙ্গে। লগুন থেকে জাপান 
- কোথাও না-থেমে তিনি জাহাজ চালানোর রেকর্ড করেন। তাকেই 
ওর] সংবর্ধন। জানিয়েছিল সাড়ম্বরে সভা করে। বেশি খাতির করেছিল 
তাকে আমাদের গুরুদেবের চেয়েও । এই যুগে বিজ্ঞানীর খাতির বেশি 
হলে! পোয়েটের চেয়ে। মের্টিরিয়েলিস্ট _ বাস্তববাদী হয়ে গেছে জগং। 
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কবি খাধিতুল্য লোক । সে-সন্মান ওর] দিলে কই? সেই পাইলট 
আমাদের সেই জাহাজেই ছিল | বৈজ্ঞানিক হলেও তীর স্বভাবচরিব্র দেখলুম 
অত্যন্ত ছুর্নতিপূর্ণ। মদ খাচ্ছে, মেয়ে তুলে নিচ্ছে । সেদিকে সমাজের 
লক্ষ্য নাই। বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের দিকে বেশি ঝেোক দিয়েছে চরিত্রের 


উৎকর্ষের চেয়ে। **তখনই বুঝলুম, জাতটা অধঃপতনের দিকে যাচ্ছে। 
মনে হলে। ওকাকুরার কথা । --জপান 0050210 জাত । 
জাপানে সান ইয়াং সেন টেলিগ্রাম করে জানালেন, --জাপান 


থেকে যখন ফিরবেন, তখন ক্যানটন হয়ে যাবেন অবশ্যই । গুরুদেবকে 
সাদর আমন্ত্রণ জানালেন তিনি। যাবার ব্যবস্থা হবে উড়োজাহাজে 
_.সেতিনিই পাঠিয়ে দেবেন ।...কিস্ত অল্পদিনের মধ্যেই শোন গেল, সান 
ইয়াং সেন মারা গেছেন। মারা গেছেন 011) 6%টে হয়ে। জাপানে 
একমাস ছিলুম আমরা, চীনে দু-মাস। 

'জাপাঁনী মার্চেন্ট মিৎসৃভৃষণের গ্রামের বাড়ি ছিল টোকিওর কাছাকাছি । 
তিনিই প্রধান উদ্যোক্তা হয়ে নিয়ে গেলেন আমাদের তার গ্রামের বাড়িতে । 
বিশেষ ধরনের বাড়িতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করলেন। সকলেই 
উঠলুম তার সেই বাড়িতে । খুবরি খুবরি ঘর কাঠের তৈরি । মিৎসুভূষণের 
বাড়িতে গুরুদেব দলবল নিয়ে প্রথম উঠলেন। গুরুদেব ওখানে পৌছবার 
আগেই সেখানে পৌছে গেছেন রাসবিহারী বসু। তিনি ওখানে গুরুদেবকে 
অভ্যর্থন! করলেন মালাচন্দন দিয়ে । 

আমাদের মালপত্তর সব ঠিক এসে গেল। মিওসৃভৃষণের কাঠের খুবরি 
খুবরি ঘর। একদিকে বাথরুম লাইন-করা । তার আবার দরজা! বড়ো 
অদ্ভুত। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করবার ছিটকিনি নাই। ওখানে মজার 
ঘটনা হলে! একটা। খুব সকালে উঠতুম আমি । উঠে শৌচে গেছি। 
সম্পূর্ণ নিরপরাধ 1""সকাঁলে চায়ের টেবিলে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা হতে 
গম্ভীর হয়ে বললেন তিনি, -_'ছিটকিনি দাওনি তুমি বাথরুমে গিছলে !ঃ 

'সানেো সান বরাবর ছিলেন আমাদের সঙ্গে। ১৯১৬ সালে তিনি 
ছিলেন শান্তিনিকেতনে । তিনি ছিলেন জুভুৎসু-শিক্ষক। আমরা যখন 
জাপানে যাই তখন 'গোরা” অনুবাদ করছিলেন তিনি জপানী ভাষায় । 
তীর বাড়িতেও ছিলুম আমর1। দিন কতক থাকতেই সে বাড়িতে গূরদেবের 
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অস্থবিধে হতে লাগলো । আমাকে সানো সান বললেন, -'গোরা'র 
জন্তে ছবি চাই। একে দিলুম “বাউল', আর একটা বোধহয় “পদ্মার চর" । 
তবে তার সে-ছবি অশকিয়ে নেবার যে-ব্যবস্থ। সে-ও বে নতুন ঠেকলো।। 
তার বাড়িতে আছি। ছবি একে দিতে বললেন। শুধু বল] নয়, ছোট্ট 
কৃঠরি দিলেন একখানা । তুলি, রং, আর যা যা দরকার সব সে-ঘরে 
সাজিয়ে দিয়ে বললেন, --একলা একল! বসে অশাকুন। একলা বসেই 
ছত্তি অশকলুম। বুঝলুম, আর্িস্টদের কাজ করতে দিতে হয় কি করে 
সে-পদ্ধতি ভালোমতেই জানা আছে তার। আমার ছবি অশক। হয়ে গেল। 
খানিক বাদে তিনি এদে ছবি নিয়ে গেলেন ।*ওদেশের সবাই আর্ট সম্পর্কে 
কিছু না কিছু জানে । রসবোধ আছে খ্ব। আটের ব্যাপারে অল্পবিস্তর 
সবাই অতিজ্ঞ। 

“কাম্পো আরাই তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন আমাকে । তার বাড়িতে 
আমি গেলুম একা । গেনুম অবশ্য গ.রুদেবের অনুমতি নিয়েই। পাটি 
রয়ে গেল টোকিওতে গুরুদেবের সঙ্গে ইম্পীরিয়েল হোটেলে । দু-একদিন 
বাদে শুনলুম, ক্ষিতিমোহন বাবুকে গুরুদেব পাঠিয়েছেন কোয়াসানে একটি 
বৌদ্ধ মনাস্টারীতে । বৌদ্ধ প্রঁথিপত্র, ওদের আচার-ব্বহার, রীতিনীতি 
-এই সব ভালো করে খুর্জে পেতে দেখবার আর নোট করবার জন্তে। 
উনি কিছুদিন সেখানে থেকে চলে এসেছেন। কিন্তু তার ফেরার খবর 
গুরুদেব বোধহয় জানতেন না |." মনাস্টারী থেকে একজন সাধু দেখ! 
করতে এপেন গ.র্‌দেবের সঙ্গে। গুরুদেব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, -__ 
'আমাদের সাধু ওখানে গিয়ে কেমন কাজ করছেন"? সাধু তাকে বললেন, 
--'তিনি তো চলে এসেছেন” শুনে গুরুদেব চুপ করে রইলেন। 

£কোবেতে মার্চেন্ট খোজা বাদেরী ক-দিন তার বাড়িতে রাখলেন 
গুরুদেবকে। আমরাও গেলুম সেখানে । রাখলে খুব যত্-আতি করে। 
সেবা সে অদ্ভুত রকম। এমন অতিখিসেবা দেখিনি কখনও। রাত্রে 
গুক্দেবের খাওয়া-দাওয়া যতক্ষণ না সারা হতে! ততক্ষণ, ঠায় হাজির 
থেকে দেখাশোনা করা, অশীচিয়ে জল ফেনার জন্যে বাটা! তুলে ধরা -_ 
এই সব দেখে ঠিকঠাক করে, গুরুদেবকে শুইয়ে তবে তিনি নিজে যেতেন 
খেতে শতে। আবার সেই ভোত্র গরম জল দেওয়া গুরুদেবের প্রাতঃকুত্যের 
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জন্যে -আর সে নিজের হাতে বয়ে আনা থেকে শুর করে চলতো ঠার 
অনন্যপরায়ণ সেবা? । খাবার টেবিলে নিজের হাতে জল ঢেলে গুরুদেবকে 
আমন না করাতে পারলে স্টার সোয়াস্তি হতো না যেন কিছুতেই। 
গ.পদেবের সব সেবা সেরে তবে যেতেন ঠিনি। 

'কাদেরীর থবে একটা খ্টনা হলো । বড়ো করুণ সে ঘটনা; 
আসবার মুখে। সেবা যতটা সাধ্য কাদেরী করেছেন গুক্চদেবের। যখন 
চলে আসবেন গুদের, কাদেরী প্রণাম করলেন গুরুদেবকে । হাত জোড় 


করে বলতে লাগ/লন, -আপণার আশাবাদে আমার ছেলেটি ভালো! 
হয়ে গেছে। _খুখে ফুটে উঠলো ইার একান্ত-নিভরতার স্সিপ্ধ প্রশান্তি ! 
অ:তথি, --গ.কুদেবের মতো! অতিথি, স্াক্ষাং দেবতা যে! হিম হয়ে 


হাট খেতে শিড়েহিল,। বললেন কাদেরা। গুঞ্চদেব শুনে বিশ্মিত হলেন। 
কেন বগপনি জামাকে, আমি ভালো হোমিওপাথ ভাঙার, আমি ওষুধ 
দিয়ে সাহাধ্য ববতে পার$ম।' তবে গবাদেবের ওধুধের প্রয়োজন হয়নি 
তার। আশাবাদেই সেরে গেছে, -এই বিশ্বাম পাকা ছিল কাদেরীর। 
ঘটনা শুনে আমাৰ কি মনে পডলে। জানো? সেই চার-শো বছর 
আগেকার এবট ঘটনা । -শ্রীব'সের আঙ্গিনায় কীতন জমে উঠেছিল 
যখন। কীতনে ব্]াথাতঠি হবে বলে ছেলের ম্ৃত্য-খবর দেননি তিনি 
মহাপ্রত্কে । _ভারহায় আতিথেয়তাঁর কি তুলনা আছে হেঃ কাদেরী 
ছিলেন ধিন্দ্র থেকে কন্ভাঞটেড ভারতীয় খোজা মুসলমান । সংস্কারে 
পুরাপুরি হিন্দ্ব। 

'ওখানঝার ইপ্ডিয়ন মার্চেন্টদের সার্ভেন্ট, মেড সার্ভেন্ট সব জাপানীজ। 
ইণ্ডিয়ানরা কিন্তু জাপানে গিয়ে সেখানকার চাকরবাকরদের প্রতি দরদ 
দিয়ে ব্যবহার করতো! না। প্রকৃত চাকরবাকরদের মতোই দেখতে || 
কিন্ত জাপানীর! এতে বড়ো কুঠিত হতে।। 

“আর একট] ঘটনা হলো কাদ্রৌর বাড়িতে । সে আমার জীবনের 
অবিম্মরণীয় ঘটন1]। রাসবিহারী বস্‌ উপস্থিত সে বাড়িতে এসে। এসে 
প্রণাম করলেন গুরুদেবকে। অনেক কথা হলে! তার সঙ্গে । জাপানী স্ত্রী 
ছিল তার --সে-কথ1 পরে বলছি । রাসধিহারীর গড়ন ছিল বেঁটে, ময়লা। 
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কিন্ত যেন ভিন্ন রকমের চেহার। । চোখ-মৃখ দিয়ে যেন প্রতিভ। ঠিকরে! 
বের হচ্ছে। কথা বলতেন তাড়াতাড়ি -_খুব দ্রুত। আমি প্রণাম করলুম 
তাকে । আমাকে বললেন তিনি, --গুরুদেবের ব্যবহ্থার-করু! একটা 
৫জাববা, এক জোড়া জুতো, একটা টুপি চেয়ে নিয়ে প্যাক করে রেখে 
(দেবে । রাঁখলুষ আমি সন ঠিক করে। আর একদিন এসে তিনি সেই 
প)াঁকেটংট] নিয়ে গেলেন টক করে। স্মৃতি সংগ্রহ করে রাখলেন আর-কি। 
মহাপুরুষের স্থতি মনে বল যোগাবে তার। 

'রাসবিহারী বাবুকে বলনুম একদিন, আপনার বাড়িতে নিয়ে চলুন । 
তিনি বললেন, --'কেন ফাঁওয়া আমার বাড়ি? ফিরে গিয়ে 
দেশে বসবাস করতে হবে তো ?” স্পঙ্টবক্তা তিনি, তীক্ষধী। 
তার বাড়ি গেলে, আমি চিহ্নিত হয়ে থাকবো ; ফলে, দেশে ফিরে যাবার 
পরে আমার অস্ৃবিধে ঘটাবে বৃটিশ সরকার, তা তিনি যেন প্রত্ষ 
করলেন। ...দ্রঃখ ছিল, ক্ষোভ ছিল তাঁর মনে অপরিসীম । আর ছিল 
স্বদেশের প্রতি তার করুণ স্মৃতিবিজড়িত অসীম মমতা । 

'রাসবিহারীবার্‌ জাপানে আমাদের নানা সৃখ-সৃবিধার ব্যবস্থ। করে 
িয়েছিলেন। কাধকর ব্যবস্থা; সে-কথা পরে বলছি । ৯৯১৫ সালের 
মে মাপেবিপ্বী রাসবিহারী "পি. এন. ঠাকুর' এই ছদ্মনাম নিয়ে, কবির 
আত্মীয় এই পরিচয় দিয়ে পাশ পোর্ট যোগাড় করে বৃটিশ সরকারের চোখে 
ধুলে৷ দিয়ে কলকাতা বন্দর ছেড়ে জাপানে গিয়েছিলেন ।"., 

'১৯০৭-৮ সাঁল থেকেই তিনি স্প্তর ভারতে বিপ্লবী নেতারূপে প্রভিটিত 
হয়েছিেলেন। এ সময়ে তিনি চাকরি করতেন সরকারী ফরেন্ট রিসাচ 
ইনস্টিটুটে । তিনি চলে গিয়েছিলেন ভারতে বিপ্লব ফেঁসে যাবার পরে। 
দিল্লীতে বড়োলাট হাডিঞ্জের ওপর হাতীর হাওদা লক্ষ্য করে তিনি বোমা 
সুঁড়েছিলেন। পরে আবার নিজে পাঞ্জাবী সেজে লেকচার দিয়েছিলেন। 
'*শযাই হোক, তিনি জাপান গেলেন পালিয়ে পালিয়ে । কিন্ত, কিকরে 
জানতে পারলো জাপানী ব্ল্যাগার্ড। তাদের একজনের সঙ্গে আলাপ হলে।। 
জাপানে বৃটিশ স্পাই তখন ওকে কনো করছে । একজন হিন্দৃম্থানী স্পাই 
সে-খবর ওঁকে দিলো! । ভিনি বৃটিশ স্পাইটাকে মেখে ধরে শেষ করে 
দিলেন। তাকে শেষ করেই একটা রিক্সার উঠজেন। বৃটিশ লিগেশন্‌ 
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আর একফুট এগোলেই তাকে ধরবে । এমন নেটওয়ার্ক করা ছিল। এমন 
সময়ে আর একজন রিক্সা-কুলি গুঁকে ধাচিয়ে দিলে । জাপানী সেই ব্ললাগা্ড 
লোকটি তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ঘেরে রাখলে । লুকিয়ে 
রেখে দিলে ছ-মাস ধরে। তার মেয়ের সঙ্গে রাসবিহারীবারুর বিবাহ 
দিলেন। ** জাপানী জার্নালে লিখতেন তিনি। খুব ফ্রুয়েপ্ট লেকচার 
দিতে পারতেন। জাপানী ভাষায় লেখায় বা বলায় তিনি খুবই দক্ষ 
ছিলেন। তার পুত্রের নাম ছিল মাখাহিদে। তিনি পরে জাপানী সেনা- 
বাহিনীর একজন মেজর হয়েছেলেন। আজ (১৯২৪) বললেন, --'কোনো 
রকম করে দেশে ফিপিয়ে শিয়ে যেতে পার না আমাকে | বলে, নিজেই 
বুঝতে পারলেন, ব্যর্থ আশা । তবুও চোখ তার যেন জ্বলে উঠলো । 
বুঝলুম, কাতর ইয়েছেন দেশে যাবার জন্যে । ** এসেছিলেন তিনি 
সিঙ্গাপুরে । সে ইন্-চার্জ হয়ে জাপানী 'আজাদ হিন্দের' । ফার্ট কমাগার 
ছিলেন তিনি । ভার পরবে ইপেন আমাদের সুভাষ । 

'রাঁসবিহারীবারু বললেন, --এক কাজ করবে । দেশে গিয়ে প্রতি 
বংসর কিছু ছেলে পাঠিয়ে দেবে জাপানে, শিখতে । আমার মুখে 
জিজ্ঞাসার ভাব দেখে তিনি বললেন, একটা স্বাধীন দেশ, দেখে যাবে 
আর-বি । হাতের কাজ নয়, কোনো কাজ নয়; কেবল দেখে যাবে। 
একটা স্বাধীন দেশ। একটা কোনো কাজের ছিল করে এসে শুধু 
দেখে যাবে ।* মেয়েদের পাঠাবো কি? _জিজ্ঞাসা করলুম আমি। 
'না, না, না। মেয়েদের পাঠিয়ো না । ওদের ছার! কিছু হবে 
না । সব কাজ ফ+'সে ওদের জন্যে । --তখন চিটাগঙ্গ রেড্‌ কেস ফেসেছে 
কিন1, তাই মেয়েদের ওপরে রাগ ছিল বোধহয় অতো । “আর বাঙ্গালী 
ছেলে পাঠাবে । একটা বাঙ্গালী ছেপে পাঁচটা জাপানী ছেলের সঙ্গে 
পাল্লা দিতে পারে। আর দু-জন করে পাঠাবে ।, -_আচ্ছা, তাই করবো, 
বললুম আমি ।" 

শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে কিছুদিন পর থেকে বরাবর আমি 
ছেলে পাঠিয়েছি । প্রথম গেলেন ( ১৯৩০) আমাদের বিশ্বরপ। তার 
সঙ্গে গেল হরিহরপণ --কলাভবনের মালাবারী ছাত্র জাপানে তিন 
বছর ছিল বিশুরা । বিশ্বূপ গেলেন রঙ্গিন উভু্রক, তুলি তৈরি আর 
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ছবি মাউন্ট কর! শেখবার জন্থে। আর হরিহরণ গেলেন চীনে-মাটির 
কাজ শিখতে । যার কাছে হরিহরণ সিরামিকের কাজ শিখতেন, 
থাকতেন তারই ঘরে। এই পোসিলেনের অর্থাং কুমোরের কাজ শিখবার 
জন্যে গুরুর বাড়িতেই থাকার ব্যবস্থা হলো । সে-ব্যবস্থা করে দিলেন 
রাসবিহারী বাবু । তবে থাকার বদলে গুরুর বাড়ির কাজও করতে হবে। 
ইরিহরণের কাঞ্জ ছিল, কাঠের বাড়ির পাটাতন ধোওয়া মাজা এই সব। 
কিন্ত বিরক্ত হতে! সে খাট্ুনিতে । আমাকে চিঠি লিখলেন । আমি 
উত্তরে জানালুম -_ভাগ্য ভালো তোমার, গুরুসেবা করবার সুযোগ পেয়েছে! । 
--এই হলো আমাদের প্রাচীন ভারতের আদর্শ । --এ কথাটা তার জানা 
ছিল না। অথচ জাপানে ওটাই গুরুগুহ-বাসের দক্ষিণান্তে-র রেওয়াজ। 
বাড়িতে ওরা চাকরবাকর রাখে না। ছাত্রছাত্রীকে কাজ দেয় । বিশেষ 
করে তার বাড়িতে পুত্র কন্ত স্ত্রী ছাত্রছাত্রী সবাই কাজের জন্যে বেতনও 
পায়। গাডেনিং পোল্টি, ইত্যাদিতে যার যেমন কাজ সেই অনুপাতে 
বেতন পেয়ে থাকে । তার বাড়িতেই খাওয়া-থাকা সব চলে। 

“বিশ্বরূপকে একজন ধনী জাপানী ভদ্রলোকের বাড়িতে থাকবার 
খাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন রাসবিহারীবারু । জাপানে তখন এই- 
ভাবে ছাত্র রাখা বড়োলোকদের একটা কেতা ছিল । আমাদের দেশের 
সেকালের ধনী গেরস্তের মতন আর-কি । 

“পরে রাসবিহারীবাবু 'াঃএ1থা) [10856 করে এদেশী ছাত্রদের সব 
থাকার খাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন নিজেই । ""'এদের পরে আমাদের 
বিনোদ গেল, লেদ্ব গেল, মণি সেন গেল। শেষ গেল কপাল সিং। 
কৃূপাল এখন ( ১৯৫৫ ) জয়পুরে আর্টকলেজের অধ্যক্ষ । লেদু হলেন নেপাল 
বাবুর ভাইপো! । লেছু, মণিসেন -এর পরে যারা সব গেছে তারা সবাই 
উঠেছে এ 4070127. 810836-4 1 

'রাঁসবিহারীবাবু বিনোদকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি রকম টাক 
আছে সঙ্গে । অর্থাৎ যা এনেছ, তাতে চলবে কিলা। নিজেই খু'টিয়ে 
হিসের ধরতে লাগলেন। সে বড়ো অভিজ্ঞ সংসারী হিসেব । কাপড় জাম। 
থেকে শুরু করে ওখানে চলাফেরা! সব নিয়ে খৃ*টিনাটি হিসেব । "আর 
টাকার দরকার থাকলে আমি দেব' --বিনোদকে সহজভাবেই সে-কথ! 
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তিনি জানিয়ে দিলেন। আরও মজার সব হিসেব ধরলেন তিনি । চোখ 
ছিল তার সব দিকে । কাপড়-চোপড়ের হিসেব, সিগারেটের হিসেব, মদের 


খরচের হিসেবও ধরলেন তিনি । আরও গুহা ব্যাপার । --ধেখানে 
সেখানে যেও না --সাবধান করে দিলেন তিনি ছেলেদের । --"চার দিকেই 
লোক আছে আমার।' --এমনই বিচক্ষণ লোক ছিলেন রাসবিহারী বসু । 


'জাপান থেকে ফিরে এসে বিনোদ বললেন রাসবিহারী বসুর কথ।। 
বিনোদ একখানা 11000080110 1606: চেয়েছিলেন রাসবিহারীবাবুর 
কাছে । ইচ্ছা ভার জাপানী সব বড়ো আরিস্টদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাং 
করবেন। বিনোদের কথাটা প্রথমে তিনি উড়িয়ে দিয়েছিলেন 'আমার 
সঙ্গে কারো আলাপ-পরিচয় নাই' -এই বলে। তার উদ্দেশ্য ছিল, বা, 
তিনি চাইতেন. আমাদের দেশের ছেলেরা নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাড়াক। 
নিজে তিনি ছিলেন শক্ত লোক | তার কথার মানে হলো এই, তুমি 
নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাড়িয়ে বড়ো হয়ে সব কর। 
কিন্তু তার এই উত্তর শুনে আমাদের বিনোদ হতাশ ও বিরক্ত হয়ে বসে 
আছেন। দ্বচার দিন বাদে তিনি সহসা একখানা চিঠি পেলেন রাস- 
বিহারীবাবুর কাছ থেকে; টী-পার্টির নেমন্তন্ন তার বাড়িতে । বিনোদ 
যশদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন তাদের সবাইকে নেমন্তন্ন করেছেন 
রাসবিহারীবারু । আর তার বাড়িতে চায়ের টেবিলেই তাদের সঙ্গে পরিচয় 
করিয়ে দিলেন তিনি বিনোদের। চিঠি ও কার্ডও চেয়ে দিলেন। এই 
সব করার পরে তিনি জিজ্ঞাস। করলেন বিনোদকে --'হলো তো। 
একজন একজন করে কোথায় যেতে সবার ঘরে ঘরে দেখা করতে? 
একসঙ্গে এখানে সবাইকে পেয়ে গেলে।” খুব প্রভাব ছিল ওখানে তার। 
জাপানী পালশামেণ্টের সদঘ্য ছিলেন রাসবিহারীবারু । তাই এত প্রতিপতি। 

'রাসবিহারীবারুর প্রসঙ্গ শেষ হলো । এখন আমাদের যে-কথা হচ্ছিল। 
৮ জাপানী গভন“মেন্ট আমাদের সমস্ত পার্টিকে নিয়ে গেল নেমন্তন্ন করে 
একটি হোটেলে । সে-হোটেল একটি দ্বীপে । নাম হলো --ফ্ু-কু-ওক।। 
যেতে হলো স্টিমারে করে। স্টিমারে করে গিয়ে পৌছলুম ফু-কু-ওকা দ্বীপে ; 
উঠলুম হোটেলে । চমতকার সেই কাঠের বাড়িট। জাপানী কায়দায়। দোতলা 
বাড়ি। সরকারী নিমন্ত্রণে উঠলুম গিয়ে সেখানে সন্ধ্যাবেলায়। জিনিসপত্র 
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ঘাঁর যা এক একট! ঘরে রাধলৈ! । আলাদ1 আলাদ? ঘর দিলে সবাইকে । 
চা-ট! যে যার আপনার নিছগের ঘরেই খেলুম। আমাদের কাপড়-চোপড় 
চাইতে ওয়েটেস্‌ দেওয়াল-আলমারির ভেতর থেকে সব বের করে দিলে 
--আর জানিয়ে গেল সঙ্কেতটা, - হাততালি দিলেই সে আসবে। 

'জাপানে যতদিন ছিলুমঃ আরাই সঙ্গে ছিলেন সব সময়ে । জাপানের 
যত সব দেখবার জায়গা সমস্ত তার সঙ্গেই ঘৃরে ঘুরে দেখা হলো। ফু" 
-কু-ওকার ঠোটেপ থেকে আমরা কি-৪-টে| গেলুম। কি-ও-টে। শহরটাই 
দেখি মন্দিরে ভরা, আমাদের দেশের কাশীর মতন । 019 ০9? 161019153 
ঘল। হয় কি-ও-টো-কে। এক সময়ে জাপানের রাজধানী ছিল কি-ও-টে।। 
কি-ও-টো।-তে শিল্পের নিদর্শন অনেক আছে পুরাকালের বৌদ্ধ আমলের । 
বুদ্ধের মৃতি -ত্রোঞ্জের, কাঠের, মাটির -এই সব রয়েছে। সব চেয়ে 
নাকি বড়ো ব্রোর্জের বৃদ্ধমৃতি আছে জাপানের এই কি-ও-টো-তে । আর 
প্রকাণ্ড সে তিরিশ ফুট উচু বুদ্ধের বসা মুত্তির ওপর কাঠের মন্দির । 
এক সময়ে আগুন লেগে ব্রোঞ্জের বুদ্ধের মাথাটা! গলে যায়। আবার 
অবশ্য মেরামত করা হয়েছে । কি-ও-টো-র হিরিওজি মন্দির। কাঠের 
মন্দির। কাঠের দেওয়ালের তক্তার ওপর মাটার প্রলেপ দিয়ে - তোমরা 
যাকে বলো 'উলুটি' তাই করে, অজন্তার মতে। ছবি অশকা হয়েছে । দেখলেই 
মনে হয়, অজন্তার ছবি যেন। আমরা যখন দেখতে যাই তখন বর্ষাকাল। 
ড্যাম্প লীগবার য়ে তখন মন্দিরের ছবি - ফ্রেস্কো সব প্রোটেক্ট্‌ করছে। 
বড়ে!। বড়ো লেপ --গর্দির মতন করে ছবির ওপর এংটে দিয়েছে জলো 
আবহাওয়া! থেকে ছবি বীচাবার জন্যে । ভারতীয় আর্টিস্ট গেছি, আর 
গুরুদেবের সঙ্গে গেছি বলে, কিছুক্ষণের জন্তে লেপগুলো৷ খুলে দিলে। 
আমর ছবি দেখলুম। 

'হিরিওজী *মন্দিরের অজজ্তা ফ্রেক্কোগুলো। অতি যড় করে রেখেছিল 
ওরা । কিন্তু অত্যন্ত খঃখের বিষয়, হালে (১৯৫২-৫৩) সেগুলো পুড়ে 
গেছে । পুড়ে গেল অসাবধান শিল্পীদের পাল্লীয় পড়ে। নষ্ট হয়ে যাবার 
ভয়ে ওরা ছবি নকল করছিল।, অতিরিক্ত ঠাণার জন্যে আসনের নিচে 
1)68161 রেখে ওরা কাজ করছিল। যাবার সময়ে ভুলে গেল স্ৃইচ্‌ অফ 
করে দিয়ে যেতে । ফলে আর কি, আগুন ধরে সব পুড়ে নষ্ট হয়ে গেল। 
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ইবির নকল, আসল আর কাঠের মন্দির সব পুড়ে গেল। 

“ভারতের বাইরে, অজন্তার ছবির কপি সব পুড়ে গেছে। এ যেন 
একটা অভিশাপের মতন। এই অভিশাপেক্ সংস্কার মিসেস হারিংহামের 
মনেও বদ্ধমূল ছিল। অজন্ত কপি করবার সময়ে, কপি-তে আগুন লাগবার 
ভয়ে তিনি আমাদের টেণ্টে দিনের দিন কপি-গুলি রেখে যেতেন। তার 
ধারণ ছিল, ভারতশিল্পীদের জিম্মায় এর মার নাই। বিলিতী মেম সাহেব 
হয়েও তিনি এই কুসংস্কার মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। বরং আমাদের 
চেয়েও বেশি করে মানতেন। সতি)ই কার্স ছিল যেন কপিতে। গ্রিফিথ 
সাহেবের কপি-কর। অজন্তার ছবি বিলেতে পুড়ে গেছে। তার আগে কপি 
খা হয়েছিল সে-ও পুড়ে গেছে। জাপানের শিল্পীরা অজন্তা থেকে যা সা 
কপি করে নিয়ে গিয়েছিল সে-ও পুড়ে গেছে সব ভূমিকম্পের সময়ে । 
আশ্চর্ের ব্যাপার, অজন্তার সঙ্গে এই হিরিওজি মন্দিরের যোগ ছিপ; 
সেই জন্যেই এগুলোও পুড়ে গেল -নকল আর আসল সব সমেত। 

'ট্রেনে যাবার সময়ে রাস্তায় দেখি, স্টেশনে খাবার কিনতে পাওয়া 
যায়। কিছু পয়সা দিলেই একটা কাঠের বাক্সে ভাত ডিম আর কিছু 
ভেজিটেবল-সেদ্ধ দেবে তোমাকে; আর দেবে দু-টি কাঠি। ভাত খার 
ওরা গরাস' করে। ভাত রান্ন। হয়ে যাবার খানিক পরে একটু শক্ত 
হয়ে যায়। তারপরে করে কি. ডিমের অম্লেট কন্ধে, রোল্‌ করে সেই 
ভাতের পর দিয়ে জড়িয়ে নেয়। শক্ত ভাতের পৃর দেওয়া অমূলেটের 
সেই রোল্গুলিকে টুকরো! টুকরো করে কেটে গরাসের বা আমাদের 
'গড়গড়ে' পিঠের মতো! করে নেয়। তার তিন চারটে করে টুকরো একট। 
প্যাকৃবাক্সে থাকে । তুমি চাইলে সেই গরাসের বাক্স দেবে, আর দেবে 
দু-টি কাঠি। খাওয়া হলে, পরে দেবে চা। চা-খাওয়া সে আবার মজার। 
চা চাইলেই চা দেবে তোমাকে কেটলি সমেত । তবে সে কেটলি ফেলে 
দেওয়া যেতে পারে গাড়িতেই। জল খাবার ব্যবস্থা নাই। খেতে পার 
কেবল “বিয়ার” । আমি বিয়ার' খেলুম সেই প্রথম । একটু কড়-নেশা 
হতে। এক বোতল খেলে। আর ওদের শাকে মদ খেতে হয় আমাদের 
'পছুই'মদের মঙন গরম করে। সে-ও খেয়েছি যাবার সময়ে, আসবার সময়ে । 

'রেপওয়ে জংশনে ব্যবস্থা চমংকার। স্টেশনের মাঝখানে একটা 
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জায়গাঁয় সামনেই আঁরশি-লাগানো । ট্যাপে জল। নতুন তোয়াঁলে। 
সাঁবধান। সাবান দিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছে, পাশেই 
একটা বাক্সে তোয়ালেট! ফেলে দেবে । সাঁবানটাও ফেলে দেবে। সব 
যাত্রীর জন্যেই এই বাবস্থা । এখানে প্রতে/কে ফ্রেশ, সাফ হয়ে নাও। 
এতে কতো খরচ করে ওরা । আঁর ওদের দেশের লোকের নিজেদের 
আভিজাত্যববোধ থাবঝার দঞ্চন এই সব জিনিস কেউ কখনো ছ্বরি করে 
মা। ও দেশের জনসাধারণের ক্যারেকৃটার ফশ্নড হয়ে গেছে । আমাদের 
দেশে যা এখনও (১৯৫৫) সম্ভব হয়নি । অবশ্য আগে ছিল। ও-দেশের 
এ চরিত্রবৈশিষ্টাগুপিই আমাদের দেশের ছেলেদের ওদেশে গিয়ে দেখে 
আসতে বলেছিলেন রাসবিহারীবাবু । 

“কি-ও-টো। থেকে সব দেখে ফিরলুম। এসে উলুম সেই ফু-কু* 
আকা-র হোটেলে । ফিরে এসে আমার জিনিসপত্তর খুঁজে পাই না। 
এলমৃহাস্ট” বললেন, ওয়েট্রেস আছে প্রত্যেকের ঘরেই আলাদ! আলাদ।। 
হাততালি দিলেই আসবে সে। সব সময়ে সে সজাগ থ।কে। কেবল 
ইসার কর দিনরাত। আমার জিনিসপত্তর ঘরের দেওয়ালের বাঝ্সের 
ভেতর রাখা ছিল সব। আমি দেখতে পাইশি। ওয়েট্রেস এসে 
দেওয়াল-বাক্স থেকে চাবি খুলে খা দরকার সমস্ত বের করে দিলে। 
এলমৃহার্ট; বললেন, গরম জলে ম্লান করতে আরাম করে। ওয়েট্রেস 
এযাটেগড, করতে চায় স্নানের সময়েও । ভারতীয় সংস্কার আমার, বাধলো । 
বপলুম,_তুমি যাও। এলম্হাস্টের কিন্তু গ-সব সঙ্কোচের বালাই ছিল 
না কিছু। 

“সকালে চা খেতৃম গুরুদেবের সঙ্গে । তখন ওয়েট্রেস্রা থাকতো সব 
কাছাকাছি। একপ্লিন করলে কি, চা-পর্ব চোকবার পরে আমার ঘরে 
জাপানী হাতপাখা আর সিক্ষের টুকরো নিয়ে এলো ওরা_সে প্রায় 
পনেরে] ষোলো জন। এনে বললে, -এককে দিন। আমি একের পর 
এক ছবি অাকছি। গুরুদেব আস্তে আস্তে এসে দেখে আমাকে বললেন, 
-কি ব্যাপার হে? আর্টিস্ট দেখে তোমার কাছেই যত মেয়ের ভিড়) 
আমার কাছে আর ঘে'ষছে না কেউ।' 

আরিস্ট হলে জাপানে তার অনেক কন্সেশন। থিয়েটার, অভিনয়, সিনেমা 
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-সর্বত্র কনশেসন। আর্টিস্ট দেখলেই ওয়া এ্যাটেও্ করবে । আমাদের 
দেশ থেকে জাপান এই হিসেবে একেবারে আলাদা । শিল্পের প্রাতি 
আদরের জন্তে ওদের তফাৎ এই সূত্রে অন্ত যে-কোনো! দেশের সঙ্গে। 

“ওখানে থাকার সময়ে একদিন আরাই সান আমাকে নিয়ে গেলেন 
শিল্পী সামামুরার বাডিতে। দৃ-একদিন ছিলুম ওখানে । খুব মাতাল ছিলেন 
সামামুরা। যেদিন আমর! যাই, সেদিন এতো মদ খেয়েছেন, আমাদের 
দেখে উঠতে গিয়ে গড়িয়ে পডে গেলেন। শুয়েছিলেন একটা লেপ গায়ে 
জড়িয়ে। আমার পরিচষ দিলেন আরাই । আমি নমস্কার করলুম। 
তিনি চুমো খেলেন আমার । মত্ত অবস্থায় অবশ হয়ে উঠতে পারছেন 
না কিছুতেই , উঠতে চেষ্টা করতে গিয়ে গড়িয়ে পড়লেন অনেক দৃরে। 

“সান কবতে হবে। বাথরুমের কাছে আমাকে নিয়ে গিয়ে, দরজার 
মুখ থেকে ভিতর পানে, আমার পিছন থেকে দিলেন এক ধাক্কা। 
সেই ধাক্কাব ধমকে আমি বাথরুমে সি'দিয়ে গেলুম। ওদেশে রিওয়াজ 
হলে! কাপড়-চোপড় খুলে প্লান করার । মেভ্সাভেপ্ট্‌ তোয়ালে সাবান 
সব দিয়ে গেল বাথকমের ভিতরে এসে। 

সামামৃরার খেয়াল হলো, সমুদ্রে মাছ ধরতে যাবেন। সঙ্গে গেলুন 
আমরা। যাওয়া হলো ছোট বোটে করে। সমুদ্রে খাড়ির ধারে গেলগুম। 
বেশি ঢেউ নাই সেখানে । সামামূরা মাছ ধরায় মনোযোগ দিলেন। 
ছিপের ডগায় ঝোলা, রেশমী হাত-স্বতোতে রূপালী বডণী এক থোক 
লাগানো | সেই ধঁড়শীর থোকে আবার টোপ নাই। জলের ভেতর বডশী 
ঝকমক করছে--হাতমতো! নাডার সঙজে সঙ্গে; মাছধরা হবে তাতেই। 
লম্বা লম্বা বাছা মাছের মতন সাডিন মাছ । দেখে মনে হলো খুবই সুখান্য 


সে মাছ। 
'সামামরা বোটে এনেছেন মদের বোতল । নিজে থাচ্ছেন সব সময়ে ; 


আর প্রত্যেকবায়েই আমাদের অফার করছেন; আমাদের দেশে যেমন চা, 
ওদেশে তেমনি মদ আর-কি । অতিথিকে গৃহস্বামী নিজে মদ দেবে একবার, গৃহিণী 
দেবেন আর এক গ্লাস, অবশেষে সাকী দেবে এক গ্লাস। এখন, যার লা-খাবে 
ভারই অপমান। অভদ্রতা তো বটেই; আনসোস্তাল --অসামাজিকতা। 


১৪ 


২১৮ ঠারতনির্জী পনালাল 


“বোটে স্টার এর মধ্যেই মদ খাওয়া হয়ে গিয়েছে চার-পাঁচ বার। ফি বারে 
অফার করেছেন আমাদের, আর আমর] ফিরিয়ে দিয়েছি । এখন আমি বিদেশী 
বলে যদি আমার দ্বারা তার অনন্মন হয় তো সে মহা কেলেঙ্কারি, মহা” 
অপরাধের ব্যাপার । এই পরিস্থিতিতে অবশেষে উদ্ধার করলেন আরাই। 
নৌকোয় দীড়িয়ে হাত জোড় ররলুম আমি। কিন্ত রেগে গেলেন শিল্পী 
সামামুরা। রেগে গিয়ে তিনি নৌকোর খোলে মদ ঢেলে দিলেন সেই মাছ- 
গুলোর ওপরে । 

'বাঁড়ি ফিরছি আমরা। সমুদ্রের ধারে এক জায়গায় বোট থেকে নামলুম । 
পায়চারি করতে লাগলেন সামামুরা । সহসা বালির ওপর বসে কয়লা দিরে 
অাকছেন তিনি একটুকরো কাঠের ওপর কি ষেন। আমাকে তার কাছে 
এগোতে দেখে ছুড়ে ফেলে দিলেন তিনি কাঠের টুকরোটাকে । আমি কুড়িয়ে 
নিয়ে দেখি কি, কাটার ওপর এ+কেছেন তিনি ওকাকুরার মুখ । একেছেন 
কাঠকয়ল৷ দিয়ে । একেছেন গৌঁফ আর চশমা । রাখা আছে সেই ট্ুকরোটি 
আমাদের শান্তিনিকেতন-কলাভবনে ৷ দেবদারু কাঠের টুকরোর ওপর অশাকা।। 

বাড়ি ফিরে এসে আমি বললুম, - আপনার হাতের কিছু ছবি আর তুপি 
দিন আমাকে । বলতেই তুলি দিলেন। কিন্তু ছবি দেবেন না। স্কেচও দিলেন 
না। দিলেন তিনি আরাইকে । অথচ বলা-কওয়ায় বড়ে৷ ছবি অশকবার খসড়া 
দিলেন। দিলেন খানা । --একটি হলো, লাল রঙ্গের রেখার ওপর কালো রঙ্গের 
ইসার দিয়ে আঁকা মানুষের চেহারা । আর একটি হলো, কাঠকয়ল। দিয়ে 
অক ল্যাণ্ড স্কেচ -একটি হাস জলের ওপর দিয়ে সাতার কেটে চলে 
যাচ্ছে। রাখা আছে ছবি ঘ-টি আমাদের কলাভবনে। তুলি কিছু দিলেন 
আমাকে । তার নিজের ব্যবহার-কর। তুলি নিদর্শনের জন্যে আমি চাইতে 
দিলেন আমাকে । তার তুলি অপর শিল্পীর তুলির চেয়ে অগ্তরকম। খুব নরম 
সিক্ষের মতন ম্মোম দিয়ে তৈরি। 

'জাপানে গেরস্তবাড়িতে ভালে! মেয়ে থাকলে তাকে ভালো লোকের 
কাছে দিয়ে যাওয়। হচ্ছে রেওয়াজ । প্রতিভাশালী লোকের কাছে থেকে সে 


আচার-বিচার, আদব-কার়দ! শিখবে এই উদ্দেশ্য । শিজ্পী সামামুরার কাছেও 
ছিল এ রকম সাকী --একটি অল্পবর়সের মেয়ে । শিল্পী সামামরার রং গুলে দিচ্ছ 
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সে; এটা সেটা ফাঁইফরমাস খাটছে ; সব সময়ে আছে সে কাছে কাছে। আমার 
ধারণা, এট! পাশিয়ান গ্রভাব। 

“দ্বপুরবেলা থাওয়'-দাওয়া সারা হলো । ভার পরে ঢালা বিছানা আর 
বালিশ। একসঙ্গে আহার গেরে একসঙ্গে দম । সদাই আমরা পাশাপাশি শুলুষ 
ছেলেমানৃষের মতন । আত্মীয়-স্বজন যেন সবাই এক ফ্যামিলির । ঘুম থেকে 
উঠেই মুখ ধুয়ে চা। চাষের সময়ে বিকেলে মুরগী আনতে বললেন ঢাকরকে। 
মদ খাচ্ছেন নিজে, আর সেই মুরগীটিকে ঝোল করে খাওয়াচ্ছেন ঢেশকে 
ঢেশোকে। মাতালেব মঞ্জা আর-কি। 

“চা-পর্ব চুকতেই আমাকে ডাকতে এলো । --গেলুম একট! ঘরে। 
বাড়িতে যত লোক সবাই মিলে লাইন করে হশৃষ্র গেড়ে বসে গেছে। সিন্ক- 
মাউণ্ট কর। কয়েকটি ফ্রেম সামনে রাখা রয়েছে নানা আকারের | ছবি একে 
দিতে হবে। জাপানী কারদায় সিক্ষেব ওপর অশাকার ভালো অভ্যেস নাই, 
পেইজন্যে সঙ্কোচ হলো! আমাব যনে । তবেতা কে শোনে । অনুরোধ করতে 
লাগলো,--আপনাকে অশকতেই হবে । সেই মেষেটি রং-গোলার পাথরে রং 
তৈরি করে দিলে _বালো বং। বড়ে। একটা কৃষ্টাঙের বাটিতে করে জল রেখে 
দিলে পাশেই _তুলিতে জল নেবার জন্যে । তুলি রাখা আছে খুলিতে। যে 
ধরনেব ছবি হবে সেই অনুপাতে তুলি ওর! বেছে নেষ। আমি চেপ্ট। তুলি একটা 
নিয়েছি মতলব এটে। কোন ছবি কোন্‌ তুলি দিয়ে ওখাণে আকার নিয়ম সে 
আমি জানি না তাই আমি নিলুম ওটা ** ** 

সিক্ষের ওপর অশকছি রং বেশি হয়ে গেছে। রং বেশি হলে ওর চুষে 
নেয়। বা, অন্ত বাটিতে জল দিয়ে হালক। করে নেয় রং-টাকে। আমি নার্ভাস 
হয়ে, পাশে-বাধা আর একটা বাটিতে ডুবিয়ে র* হাণকা পা করে, কৃষ্টাল বাটির 
জলে আমার তুজিটা ডোবাতেই জলটা ঘোল] হয়ে গেল। এই দেখে আমি 
একেবারে ঘাবড়িয়ে গেছি ।"" জল বদলে বাটিটা ধুয়ে আনলে মেয়েটি ।***আমি 
একে দিলুম ছবি 1" পালতোলা নৌকো।। মাস্তলে পাল ত্বলে নৌকা! জঙ্প 
কেটে কেটে চলে যাচ্ছে । নিচে জলের ঢেউ আর আমার সই।"" প্রশংসা 
পেলুষ । আরাইকে কি যেন বললেন সামাম্বর! কানে কানে। আমি আগরাইকে 
জিজ্ঞাস] করলুম, কি বলছেন উনি । আমি তে। এখানে শিখতে এসেছি; ভাই 
আমার জানা দরকার ওর মভামত। আ'রাই বললেন, -উনি বলছেন, "হবি 
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অশাকা ঠিকই হয়েছে; কিন্তু বাস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি একেছেন। উত্তেজিত হয়ে 
ছবি অশাকতে নাই । ভেবে চিন্তে ধ্যান করে তবে অশকতে হয় ধীরে ধীয়ে। 
ধীরতাবে ধারে ধারে অখকাট হচ্ছে ছবি উংরানোর আসল রহস্য, । 

সামামুরার বাড়িতে আমি ছবি অশাকবার পরে সামামর1! একখানি ছবি 
আপলেন। --একটা বাশগাছের গু'ডি, আর তার কিছু পাতা। ষখন পাতাগুলি 
আকঙ্গেন তখন সফ্তুপি দিয়ে আকলেন। গুড়ি অশাকলেন বড়ো চেপ্টা 
তুলি দিয়ে । গু*ডিট। অশকলেন দ্রুত। সপ্ তুপি দিয়ে পাতা অশকবার সময়ে 
'মন নিবিষ্ট করে অশাকপেন। অণেক সময় নিলেন তাই পাতাগুপি অশাকতে। 

'সামামুরা হলেন স্টেট আটস্ট বারাজশিল্গী। সমুত্রের ধারে বাড়ি আছে 
ভার দু-তিনটে । স্টেট পিয়েছে। -ও-গুলো সামার-হাউস | ভালো ভালে। 
জায়গ।য় বাড়ি। রা! সবব্যবস্থা করেন ঠার। -থাকা-থাওয়ার জন্যে মাসো- 
হার দেন। আমিযখন দেখা করতে যাই, তখন সামার-হাউসেই ছিলেন তিনি। 
তার ছবিও সব স্টেট-প্রপার্টি। সেশির ভাগ ছবিই তীর কিনে নিতো স্টেট 
বাইরে বিক্তী হবার আগেই । 

'সামামুরার বাভি থেকে আমরা ফিরে এলুম হোটেলে । সেকালের বিখ্যাত 
জ[টস্টপের অমার়ত হলো একদন। চল্লিব-পঞ্চাণ জন হবেন। উদ্দেশ্য, 
আমাদের গুরুদেবের সঙ্গে পরিচয় হবে। আরাই তো সঙ্গেই আছেন। 
সামামুরা,। টাইকান ও আরও সব শিল্পা, চিত্রকর, ভাস্কর, সঙ্গীতজ্ঞ, নট মিলে এসে 
আসনে বপলেন একঘর। বসলেন ঠারা গুরুদেবের চারদিকে । আমিও 
বসলুম। খাবার আনলে | --চা, শা-কে মদ আর কাপ। এ]াটেণ্ডের জন্তে এক- 
একটি মেয়ে এক-এসগ্রনের কাছে বসে আছে । সেখাবার দেবে, মদ ঢেলে দেবে 
এই সব। এপম্হান্ট এই দ্বণ্যের ফটো। তুলে শিতে ইচ্ছে করলেন। কিন্ত 
গুরুদেব সেটা পছন্দ করলেন না। প্রতে।কের পরিচয় দেওয়। হলো । --কেউ 
চিএকর কেউ ভাক্কর, কেউ কবি --এই সব। আমার সঙ্গেও সবার পরিচয় হলো। 
,**এইবারে খাউয়া-দাওয়ার বপার শুক হলে! । আমাকে মদ খেতে দিকৃ, 
ভাতে আপত্তি নাই; কিন্ত কারো এট! খাওয়া আমার পক্ষে অসস্ভব। কিন্ত 
জাপানী কারদায় সে অপস্ভবকেও সম্ভব করতে হলো! | --সাকী মদ খাচ্ছে কাপে 
করে, আর তার সেই এ'টে। কাগেই আমাকেও খেতে দিচ্ছে। আর নিয়ম হলো, 
এট কাণে অভিখিকে তো! খেতেই হবে: উপরস্ত অতিথি মদ চেগে গেবেন 
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তার কাপেও।+ আমাকে বাধা হয়ে এ কর্ম করতে হলো । এ কী অভিনব তাস্ট্ি- 
কতার দেশ রে বাপ ! 

“টাইকান তার টোকিওর বাটিতে নেমস্তন্ন করলেন আমাকে । গেলুষ 
বৈকালে। আমাকে নিয়ে গেলেন আরাই । ছোট্র ধরের ছোট একটি বারা ।। 
সামনে-মাঝে একট। কৃণ্ড। বাধানো কুণ্ড। বাধানে ধুনি যেন। ধুনির মতন 
আগুনও জ্বলছে তাতে চায়েব জল গ্বম হচ্ছে। একট] বড়ে। লোহার কেটলি 
জল ভবতি, ছাতের আপ্টাব সঙ্গে শেকলে বাঁধা সেটা ঝলছে আগুনের 
ওপর । জল গবম হচ্ছে চায়েব , চা চলছে সব সময়েই |" ষেখানে টাইকান 
বসে 'মাছেন হার পিছনে দেবঠার মৃঠি বসানে] বেদীর ওপরে । অগ্মিদেবতা 
ফ্ুছে। ইনিই হলেন শিল্পী টাইবঝানেব ইষদেবতা। ইঙটদেবের ধ্যান করে কাজে 
বসেন চিনি । এই হিল তার নিত্যকাব নিষ্ম। 

াইকানের জন্তকে অনেক জিনিশ উপহার নিয়ে গেছি । কলকাতার অনেক 
বিন হিশে। তিনি অবনীবাবুর ওখনে । আমার হ।তে অবনাবারু পাঠিষেছিলেন 
ঢাকাঠ শাঁচী বাশ্সিবী শাল শীল। আমি লশিজে নিয়ে গেছি টুবিটাকি নান! 
গ্িনিস। উপতাব দ্রঃ সব তাপ সামনে বাখলুষ | এ-সব দেখেই ভার পুরবস্থতি 
ছেশে উঠলো । 0েন সার এক জলে জেগে টঈঠে বললেন।_ এতোদিন তোমাকে 
103198/ ব সার খাঠশে একট সুমিউ আম ফলিরেছেন অবশীবাবু । যেন 
চৈতন্যপেবের খডন খাববার জন্কে শলাঠাবে মন্দির বসানো হয়েছে। 

“চৈঠন্তদেশেব খডমেব কথাধ ৮৩গ্তদেবেব কথা মনে পড়লো টাইকানের। 
চৈহগ্যের জীবনী শ্রীখীতচৈতন্তচরিতান্বঠ পড়েছিলেন তিনি অবশীবাধুর কাছে। 
চৈতন্তচরি হাতে সেকালেব বাঙ্গাণীব খাবাবের 10600 আছে | ছত্রিশ 
ব্যঞ্রনের কথা । অবনীবাবু একদিন ঠাকে ছত্রিশ বাঞ্জন দিয়ে তাত খাইয়েছিলেন, 
সেই কাহনী বলতে লানঙগেন। কলাপাতা আর পল্পপাতা পেতে সন্ধি আতপ 
চালেব ভাত আর গাওয়া ঘি দিলেন আব দিলেন ছত্রশ ব্যঞ্জন। বঞ্জন দিলেন 
মোচার খোলায় । মাটার খুধিতে দিলেন পাষেপ আর দই । কেবল গাওয়। ঘি 
সা কবতে পাবলেন না টাইকান। গাই হোক এইঙাবে চৈ হগ্তগৃগের বাঙালীর 
খাবার হুনহু খাইয়ে দিলেন ডাকে অবনীবাবু । --সে ঘটণা পরিষ্কার তিনি 
মবে বেখেছেন। বললেন, --এ রকম এস্েটিক খাবার কৰনও দেখিনি । আজও 
আমার দনে সপ হল করছে। 
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'টাইকানের স্ত্রী আর সাকী মিলে চাটা সার্ভ করতে লাগলেন । 
এ হলো নিয়ম | চা-এর ঘরে ঢোকার মৃখেইট দেখি, আট-দশজন ছ্োকর! 
বসে ছবি অশকছে । একটি ছোট ঘরে বসে তারা অধকছে। আমর! 
বসার খানিক বাদে টাইকানের স্ত্রী এসে এক-্টুকরে! কাগঞ্জ বের করে 
টাই্ইকানকে দেখালেন । - সংশোধন করে দিতে হবে) দেখে তিনি ফেলে 
দিলেন। বললেন, মাসখানেক শিখে এরা সব বাইরে গিয়ে নাম কিনতে 
চায়। ছোকরারা সিন্সীয়ার নয় কেউ । --পরে তিনি বাড়িতে শেখানো 


প্রথা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। 


“চ1 এক পেয়ালা খেষে টাইকানের স্টডিয়ো৷ দেখতে গেলুম। স্টূডিয়ো 
দোতলায় । মেঝেয় ফেপ্ট্‌ কম্বল পাতা আছে। সাদা ধব্‌ধব করছে। 
সাদ] রং-্এ মুভূ ক্িগ্ধ করে আনে । আমরা তীর রং, তুলি দেখলুম। 
একখানি ফ্রেমের মধে সিল্ক খাটানো , ছবি অশকছেন। তার নিচে একটি 
ছবি --গোলাপ গাছের। কালির রেখায় আকা রাখা রয়েছে। সিন্কের 
ওপর যা অশীকবেন, সেটা থেকে তিনি নকল করে নিচ্ছেন। 


রাতে গায়েসার না হলে! । গ্ায়েসা হলো আমাদের দেশে গণিক! 
যেমন ॥। ওরা টাইকানের গায়েসা । পাঁচ-ছ জন গায়েসা। এরা ঠিক্‌ বেশ্তা 
বলতে যা বোঝায় তা নয়। এর! সসম্মানে বাস করে সমাজে । গণিক' 
বা গায়েসা বিয়ে কর! খুব বাহাদুরি । খুবই গৌরবের এই বিয়ে। চৌষটি 
কলায় বিদূষী হতেন এই গণিক1 বা গায়েসারা। আমাদের অম্থাপালী 
ছিল রাজগৃহের গণিকা। তারই আত্মকুঞ্জে ভালে! ভালো সম্ভ্রান্ত লোক সব 
আসতেন। আর বুদ্ধ ভার বাণী প্রচার করতেন তাদের মধ্যে। ছবি 
আছে আমার "17555 ০৫ 11018-তে প্রিদ্ট হয়েছে। 


“জাপানে এমরেদের চুল বাধার লান1 রকম রেওয়াজ। এই চুল বীধা 
দেখে বুঝতে পারবে বিবাহযোগ্যা, না, করবে না; কুমারী, না, কথা 
চলছে; বিধাহিত্তা, না বিধবা ; বেস্কা, লা গায়েসা | --এই সব পরিচয় 
ওদের চুল-বীধা দেখলেই বুঝতে! পারবে । ফচ আছে আমার গুদেশের 
এই বিচি চুল হাধার। 

'গেজেপেলে ছিল না৷ টাইকানের । ছিলেন কেখল শ্রী! আর গায়েসার 


ভারন্কশিল্পী নললাল ২২৪ 


দল। রাজ্রে আমাদের যেতে দিলেন না এঁ নাচের জঙ্কে। নাচ দেখা হলে।। 
নাচের পর আমার গা ঘেষে বসলো এঁ গায়েসারা। খাবার খেতে দিলে 
আর শাকে। সেদিলেওরাই। আমি নোটেবল গেস্ট, র্িনা। আর নিয়ম 
এই, গেস্টের গ্রশংসা করতে হবে হোস্টকে । - মাথায় আমার কৌকড়া কৌকড়া 
চুল। চিকনি-ভাঙ্গ! টুল ছিল । আমার চুল দেখিয়ে ওরা বজলে,_ সুন্দর চুল, 
যেন বুদ্ধের চুলের মতন। আমার হাতের আগুঁল আর কপাল দেখিয়েও 
প্রশংসা করলে । আমার আন্ুল আর কপাপ ভারতশিল্পে মুির মতল। ওদের 
দেশে এমনটি হয় না। আন্ুলগুলি খুব লম্বা আর গড়ন খুব সুন্দর, ভারত- 
শিল্পে চিত্রের মতন। --টাইকানের গায়েসাদের সেদিনের এই রকম প্রশংসা 
আমি ফালতু পেয়ে গেলুম। 

'হাত-মুখ ধোবো ; বাথরুমে যাব | সেখানেও গায়েসা । আমার 
ইজেরের ধিতেতে গিট পড়ে গিয়েছিল। অনেক চেষ্টা করেও খুলতে 
পারছিলুম না। আমার এই অবস্থা একটি মেয়ে লক্ষ) করছিল। সে তাড়াতাডি 
এসে গিট খুলে দিয়ে গেল। "' মাবাব বাখরুমেব দরঞ্জ সর্বদাই অবারিত। 
কিন্ত, এ মেয়ে যখন সভাতে গিয়ে বসবে তখন তার পা দেখা “যাবে না। 
সভাতে এ কায়দা, আর গেরস্তলির সময়ে সম্পূর্ণ অন্ত রকম । 


'টাইকান স্টেট আর্টিস্ট হননি । তিনি নিজে কাজ করতেন স্বাধীনভাবে । 
এখনও (১৯৫৫) তিনি বেচে আছেন। বয়েস প্রায় নব্ব-ই-এর কোঠায় । 
অবনীবাবুব প্রায় সমবয়সী ছিলেন । একদিন জাপানী স্টেট ম্যাজিয়ম দেখতে 
গেলুম! বিশেষ উদ্দেশ্য ছিপ, পুরাতন ছবি দেখবার | পোদিলেনের একটি 
পুরাতন ঘোড়া দেখলুম । বহু পুরাতন মুগের কবর থেকে পাওয়া গিয়েছিল । 
চাইনীজ্ গ্রেড থেকে যেমন পাওয়া যায় সেই রকম ঘোডা | সেই 
ঘোড়াটি দেখে টাইকানের খুব ভালো লাগলো । টাইকান আরাইকে 
বজগেন তক্ষুণি স্কেচ করে দিতে । --আরাই ছিগ্জেন স্কেচে ওত্তাদ । যে- 
কোন জিনিস দেখে ইচ্ছেমতে দেউ়-গুণ, দু-গুপ বড়ো করে তিনি নির্ভুলতাষে 
স্কেচ: করে দিতে পারতেন । --স্কেচে এমন এক্সপার্ট ছিলেন আরাই। 
'আমাদের অবন্ীবারু স্কেচ করতেন মন থেকে। নেচার থেকে দেখে দেখে 
তিনি স্কেচ করতেন না কখনও । আমরাও নেচার দেখে মন থেফে ছবি 
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করা শিখেছি। নেচাঁরের সামনে বসে বিলিতী আর্টিস্টদের তন স্কেচ 
করতে অভ্যাস করিনি আমরা । 

'টাইকান গুরুদেবকে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন। 
টাইকান থাকতেন অতি সহজভাবেই । কোনও আড়ম্বর নাই। গুরুদেব 
ার বাড়ি গেলে তিনি তার অশকা দ্ব-খানি বিশেষ ছবি গুরুদেবকে উপহার 
দিয়েছিলেন । রাখা আছে শান্তিনিকেতন-কলাভবনে । তার মধ্যে একটি 
বিখ্যাত ছবি হলে! --নদীর জন্ম। আর একটি বিখ্যাত ছবি হচ্ছে --অদ্বধের 
দৃর্য-উপাসন!। 

'আরাই সানের বাড়ির কথা শোনো এবার । আরাই হলেন গেরম্ত 
লোক। টোকিওতে ঠ্ার বাড়িতে গেলুম প্রথমে একদিন সন্ধ্যাবেলায় । 
আমাকে থাকতে দিলেন একটি আলাদ1 ঘর | চা] খাওয়৷ হলো সন্ধ্যার পরে । 
যে-ঘরে বসে আরাই কাঙ্জ করতেন সেই স্টডিয়োতেই আমার বসার 
জায়গা করে দিলেন । আর তার পাশের ঘরটি দিলেন আমার শোবার 
জন্যে । আরাইয়ের মেয়ে আমার শোবার ঘরে সিক্কের লেপ তোশক কাধে 
করে করে এনে বিছানা পেতে দিলে। তখন বর্ধাকাল। কিন্ত শীত 
আজযাদের দেশের পৌষ মাসের মতন। ওথানে ঠাণ্ডা । তাই এই গরম 
বিছানার আয়োজন । ছু-টেো। করে লেপ গায়ে জড়াতে হয়। লেপ আনলে 
দু-টো। বালিশ আর নতৃন মশারি । দেওয়ালে স্বৃতো বাধছে মশারি টাঙ্গাবে 
রলে। বোনের পরম্পর সাহাধ্য করছে । দেখে ভারী ভালো লাগলো। 
ঠিকু আমাদের দেশের ঘরোয়। ব্যাপারের মতন। মশারি টাঙ্গানে! হলে! । 
খাওয়া দাওয়ার পরে শুয়ে পড়লুম।*"*সকালে উঠতেই প্রথমে হাত-মুখ ধুয়ে 
নিতে বললে । “বাথরুমে যাবেো!। ট্যাপে মৃখ ধুতে গিয়ে প্যাচ ঘ্বরতেই তার 
মাথাট। খুলে গেল । ট্যাপট1 খারাপ ছিল। জল দরকার মতো না বের হয়ে, 
সুটতে লেগেছে” আমি মৃখটা টিপে ধরে চীৎকার করছি। আরাই-এর স্ত্রী 
এলেন ছুটে; ঠিক করে দিয়ে গ্নেলেন। 

“ঘরের চারদিকে বায়াত ।। জানালাগুলোর কাচ লাগানে! নাই ; সাধ 
কাগঙগ দিয়ে বন্ধ করা। আলো! আসছে; কিন্ত দেখা বার না ফঙজমনি গোছের 
'আর"ফি । বারাায় দোকানের বশপের যতন চারদিকে কারের পাইসিং। 
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ঝখপ লাগানো । "দিনের বেলায় ঠেলে গুটিয়ে এক কোণে রেখে দেয় 
সেগুলো । রাত্রিবেলায় ঝশপ ফেলে চাবি এ*টে দেয় । ভোরবেলায় 
প্রাতংকৃত্য করতে যাবো! বলে খুলতে . গিয়ে দেখি কি, সব বন্ধ। চাবি 
দেওয়া আছে॥। বিছানায় বসে আছি চুপটি করে । ওদিকে দেওয়ালে 
একটা কাচ লাগানো! আছে । জানালা থেকে সেই দেওয়াক্সাকাচের ভেতর 
দিয়ে আরাই-এর মেয়ে উঁকি মেরে দেখছে । আমি ইসারা করে ডাকতেই 
সে এসে দরজা খুলে দিয়ে গেল। 

“ছোট্র বাগান । বিঘেখানেক জায়গা হবে। চীনে বাশের ঝোপ। 
সুন্দর বাগান । বেড়াচ্ছি। দেখি, একটি ছোকরা । লম্বা ডখটাওয়ালা 
ঝট! --আচড়]! দিয়ে বাগানের ঝরা-পাতা লতা সব সাফ করছে। 
»আবার ঘরে ঢুকে দেখি, সে ছবি আকছে। .. আবার চ1 খাবার 
সময়ে দেখি, সে চা থেতে বসেছে আমাদের সঙ্গে । ব্যাপার দেখে আরাই 
সানকে বললুম, তোমার চাকর দেখি ছবিও আজকে, আবার সঙ্গে চা-ও 
খার়। আরাই সান বললেন, --না, ও আমার চাকর নয়, --ছাত্র। 
আমার বাড়িতেই থাকে। 

'থাবার টেবিলে; আরাই সানের স্ত্রী পরিবেশন করছেন। ভাত খেলুম 
আর চা। ম্যাক্রনি -_সে সয়াবীনের সেয়াই আর-কি। তার সঙ্গে আবার 


করেছে কি, কাচা ডিম ভেঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে, আমি বিশিষ্ট অতিথি বলে খাতির 
করে। বমি আসে আমার সেই হড়হড়ে জিনিস খেয়ে। পাওরুটি আর 
মাখন দিলে, সেই খেলুম শেষে । ওর] খুব সম্তায় থাকে । ডিম পাওরুটি 
মাখন খুবই মাগগি ওখানে । সাধারণ লোকে খেতে পায় না। তারা ভাত- 
টাত আর. ম্যাক্রনি খেয়ে থাকে । 

“তিন গ্রস্থ খাঁওয়! হতো আরাই সানের বাড়িতে । সকালে চা। ছ্বপুরে 
ভাত --সে সকাল ন-ট1 দশ-টার সময়ে । বৈকালে আবার ভাত ছ-ট। সাত-টার 
সময়ে।' ভাতের সময়ে ভার সঙ্গে ছোট ছোট জলচৌকির ওপর বাটি 
সাজালো। কোনোটায় একটু মিষ্টি দিয়ে সয়াবীন-সেন্ধ, কোনোটায় মা 
সিদ্ধ:। একট! বড়ো বাটিতে আতপ চালের আঁট অধট ভাত। ভাত খার 


চ! মেখে ! ফীন্উইড্‌ একরকম পাতল।. আমসত্বের মতন । আর থাকতো 


রঃ এ শা ভা ্ 
ব্জ-. 
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সবলোর আচার । মুলোটাকে মদের গাদে জারিয়ে-রাখা! আচার । সে টাকৃন। 
দেবার জন্যে । নূন আর মশল! ব৷ মিটির বালাই নাই। কদাচিৎ একটা 
গুলি একটু ঝাল লাগলো । খুব সম্ভব চৈ। চৈ-এর মতন রং আর লাল। 
দিলে মটর-প্রমাণ। এইটিই হলো। মসলা । ভাতের সময়ে গ্ৃহকর্রী এসে 
খাবার শেষে অনুরোধ করবেন, আর দু-টি ভাত নাও, বলে। এটা হলো 
দস্ভর। মাথা নেডে সঙ্কেত করে হশা বা না বললেই হলো। যাই হোক্‌, 
তিন বেলা এই খাওয়া । আর চা তো! সব সময়েই চলছে । সকালে চায়ের 
সঙ্গে থাকে শা-কে। বা চা,শা-কে একক ভাবেও চলে --ছোট বাটিতে 
করে। রাত্রে ন-টা দশ-টার মধ্যে শোওয়। হয়। শোবার আগে মুড়ির বিদ্ধুট 
আর ফুটকডাই-টড়াই খায় আর বসে বসে গল্প করে। 

“আরাই সানের বাড়িতে থাকার সময়ে বেডানো হতো খুব। টোকিওতে 
গোল্ডেন টেম্পেল' দেখতে গেলুম | নিয়ে গেলেন আরাই। মন্দিরের 
ভেতরে পুরাতন ফেস্কো আছে অনেক । চারদিকে বাগান আর পুকুর । 
মন্দিরের চারদিকের বারাগডাই কাঠের । কাঠের সেই বারাগার ওপর দিয়ে 
চললেই পকৃপকৃ্‌ করে পাখি ডাকার মতে! শব হবে। কাঠের পাটাতন 
সাজানো আছে এইভাবে । অস্বস্তি লাগবে চলতে গেলে । তবে এটা অন্ত 
কিছু নয়; চোর ধরবার ফন্দি। ছবি আর শিল্পবস্তর মুল্যবান সংগ্রহ 
থাকতো তখন মন্দিরে । গার্ড করতে সামুরাইর] ॥। মন্দিরে বাইরের পোক 
এলেই টের পাবার জগ্ভে এই শব্ধ প্রচারের ব্যবস্থা । মন্দিরের দেওয়ালে 
ফেম-অশাটা কাগজের ওপর বডো বড়! শিল্পীর অশীক] বিখ্যাত নান! ছবি 
রয়েছে। দেওয়ালের ফেমে জাপানী কাগজ মাউন্ট-করা। অনেক সারসের 
ছবি আছে খুব বিখাত শিল্পীর অশাকা। নানা ফুলের ছবিও রয়েছে। 
ক্রিসেম্থেমাম ইত্যাদি নান! ফুলের ছবি । আমি যখন ছবি দেখছি, তখন 
একজন গাইড এলেন। ছবির সব-কিছু বর্ণনা করে দর্শককে বোঝানোই 
ঠার কাজ। নি জাপানী ভাষায় সুর করে _আমাদের দেশের ভাটের 
মতো! ছবির হিলকুল বর্ণনা গল্বুগড় করে বলে যেতে লাগলেন । সমস্ত আদি 
অন্ত ইতিবৃত্ত বলে যেতে লাগলেন । আমি আরাইকে জিজ্ঞাসা করে করে 
ব্যাপারটা আর ছবির পরিচয় গেলে নিতে জাঁগলুম।, মন্দিরের সীলিং-এ 
অনেক কারুকার্য রয়েছে । সোনা-কুপোর কারুকার্য আছে । সেইজনেই 
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এই নাম --901160 160101৩ ।  ওখানে একটা মজার জিনিস দেখলুম। 
সীলিং-এর কাছাকাছি কাঠের থাম্থার ওপৰ একটা কড়ির নিচে জাপানী পাখা 
একটা গৌঁজা রয়েছে । ঘটনা হলে! এই, যে-সময়ে এই মন্দিরটি তৈরি হয়, 
শিল্পী কাজ করতে করতে তার হাতপাখাখানি ওখানে গুনতে রেখেছিজেন। 
আর সেই পাখা এইভাবে রাখা অবস্থাতেই সংরক্ষণ করা হচ্ছে! আজ 
সে প্রা দেড হাজার বছর ধরে একই ভাবে রাখা আছে! কী অন্তুত শ্রন্ধা 
এদের পুরাবস্তর ওপরে, দেখে আমাব অবাক লাগলে! । সীলিং-এ ড্রাগন 
অশাকা রয়েছে । কাঠের মাথাতে টোক। দিলে ড্রাগনট1 ডাকে --গডগড় 
শব করে। এমনভাবে তৈরি, 179501)0 করে টোকা দিলেই । 7550074 
করে সীলিং-এর তক্তাগুলো । কোথাও টিলে আছে আর-কি। 

“উল-জেন-এ গেলুম। গরম জলের গ্রত্রবণ আছে সেখানে । স্নান করতে 
লাগে ঠিক আমাদের বাজগীরেব সপ্তধাঝার মতন বা বক্রেস্বরের ঝর্ণার 
মতন | যে-জায়গাটায় ঝরণার জল পড়ে সেখানটায় কুণ্ড করে সেই জল 
ধরার ব্যবস্থা করা হয়েছে । সেই ঝরণাধারার জল শিয়ে একটা হোটেগে 
সরবরাহ করছে । জলটাকে বহানো হচ্ছে স্নানের ছোট ছোট ঘরের ভেতর 
দিয়ে। চশনরোগ বা এই রকম কোনো অসুখ-বি্সুখ কিছু থাকলে এই জলে 
স্লান করলে তালে হয় । -স্যানাটোরিয়াম আর-কি ! আমাদের রাজগীরে 
বা বক্রেশ্বরে যা এই রকম জল আছে তা দিয়ে এর চেয়ে বড়ো বড়ে। 
ফ্যানাটোরিয়াম হতে পারে । এবং সে সার। ভারতবর্ষের লোকেদের উপকারে 
লাগতে পারে । জাপানের এই জলে গন্ধকের গন্ধ ঠিক্‌ বক্রেশ্বরের মতন। 
আমার হাতের কপোর ঘড়ি কালে হয়ে গেল এই গন্ধকের ধোয়। লেগে। 
জাপানে অনেকে তাদের অসুখ-বিস্বখ করলে উল-জ্বেনে-এ গিয়ে, থেকে দেরে 
আসে। য্যানাটোরিয়াম তো।। 

“টোকিওর কাছেই আর একটা ভালে! জায়গায় গেলুম। দৃশ্তও সব 
খুব মনোরম । ঝরণ। রয়েছে । পাশেই হোটেল। দর্শকেয্স। গিয়ে সেই 
হোটেলে সারা দিন থাকে । হোটেলের থোট ছোট কামরা । সেখানে 
আহার আর বিশ্রাম করা যায়। আমরা হোটেলে গিয়ে থাকলুম, খেলুম । 
শিল্পেছিলু্গ আরাই সানের সঙ্গে। দরজার দাড়িয়ে হাততালি দিতেই 
শয়েট্রেস এলো? --ভেতল্প তর্কে একটি মেরে থেিয়ে এস সব 


২২৮ ভারতশিঞ্জী নশলাল 


ব্যবস্থা] করে দিলে । চা, খাবার-টাবার সবই দিয়ে গেল। 

“জাপানে মন্দির দেখলুম দু-রকমের । প্রথম হলো বৌদ্ধমন্দির ৷ শহর অঞ্চলে 
লিশেষ করে বেশি হলে। বৌদ্ধমন্দির । এই মন্দিরে বুদ্ধের পৃজা আর উপাসনা 
হয়ে থাকে । আর একরকম হলো _-সেন্টো মন্দির । এটা আদলে হলে? মৃত 
পিতৃপুরুষদের পুজো করবার জায়গা । এখানে উপাসনা-পদ্ধতি হলো 
অন্করকম। এই মন্দিরে পুজো! করে হাততালি দিয়ে, আর গালবাদ্য করে। 
পুজায় বসে সেন্ট! দেবতাকে ওরা জাগায় হাততালি দিয়ে। এই পুজা 
যেন আমাদের শৈব তান্ত্রিক পদ্ধতির অনুরূপ । শূন্য, মন্দিরে একটা ধৃপ 
জ্বলছে --এই হলো দেবতা । আমাদের যোগী-পদ্ধতির মতন মনে হলো । 
হাততালি আর গাপবাদ্য হচ্ছে এই সেপ্টো-পুজার বিশেষ পদ্ধতি । -__এই 
সব মন্দিরের গড়ন সাদামাটা । আর জাপানের যেখানে সেখানে এই 
সেন্টো মন্দির । কোনে। মন্দিরে হাততালি দিচ্ছে শুনলেই বুঝবে, সেট! 
হচ্ছে সেপ্টে মন্দির। এই মন্দিরের সামনে দিয়ে যদি যাও, সেখানে 
ঈাড়িয়ে একবার হাততালি দিয়ে তবে যাবে । হাততালি দিয়ে আর গাল 
বাজিয়ে বম্‌ বম করে যেতে হবে। এটা হলো মহাযানী বৌদ্ধ 2,0- 
সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ আর বিশ্বাসের ব্যাপার । 250 আমাদের ধ্যান 
আর-কি। ধ্যান করাই হলে এদের উপাসনা । পারসী, চীনে আর 
ভারতীয় বৌদ্ধতান্ত্রিক এতিহয মিলে এই পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে 
হয়| রি 

“আরাই সানের সঙ্গে চারদিকে খুব বেড়াচ্ছি। যখন বেড়াতে বার হয়ে 
যাই, বাঝ-পেটরা সব অগোছালোই পড়ে থাকে । আর ফি বারই ফিরে 
এসে দেখি, কাপড়-চোপড় সব নতুনভাবে ইন্তিরি করে, পাট করে রেখে 
দিয়েছে । বাড়িতেই ওরা! ধোপার কাঞ্জটা সেরে নেয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত 
ঘরে অন্ততঃ এই নিয়ম দেখলুম । 

“আরাই পানের ছোট ছোট মেয়ে চার-পণচটি। সব চেয়ে ছোট 
মেয়েটি সব সময়ে আমার কাছে এসে বসে থাকতে! । আমি জাপানী 
কথা শিখতৃম তার কাছে। একদিন দেখি, সে আমার ছবি অশকবার জঙগে 
ভার কৃ ভিজিয়ে আমার হাতের ওপর লাগিয়ে ঘষছে, আবার মুুছে। 
আরাই বসতে জিজ্ঞাসা করলুজ, ব্যাপাযটা ফি। আগ্কাই ভ্াকে জিজ্ঞাস! 
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করে জেনে আমাকে বললেন, ওর ধারণা, তোমার গায়ে" চাইনীজ ই 
লেগে গেছে। তাই ও সেটা তোলবার চেষ্টা করছে। 

'আমি ওখানে থাকতে থাকতেই আরাই সান তার বড়ো মেয়েকে 
নিয়ে এলে! । তাকে আমি আগে ছবি পাঠাতুম, পত্র দিতুম। সেইজন্তে 
আমি গিয়ে তার খেজ করেছিলুম । নাম তার --থে-ও-কো। একদিন 
সকালে এলো । জামাইও এসেছে সঙ্গে । সন্ধ/াবেলায় সে চলে গেল। 
জামাই সঙ্গে এসেছিল, সঙ্গে করে নিয়ে যাবে বলে ।"' মেয়েদের বিয়ে 
দিতে দিতেই সর্বস্বান্ত হয়ে গেল আরাই। মেয়েদের কাপড়-চোপড়, মেয়ের 
সখীদের কাপড়-চোপড সব দিতে হবে। এটা দস্তর। তাতেই ফতুর। 
বরপণেব নগদ টাকা দিতে না-হলে কি হয়। 

“দেখতে দেখতে প্রায় এক মাস হয়ে এলো। এবার দেশে ফেরবার 
পাল1।...গুকদেব চীনে জাপানের অনেক স্থানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন বাঙ্গল। 
তাষায়। আমরাও বঞত! দিতুম বাঙ্গপাতে | ইংরেজী কেন বলতে যাব 
ওখানে । একদিন জাপানে গুরুদেব বললেন বাঙ্গলাতে । বক্ত.তার শেষে 
ওর! বললে, -আপনার ই'রেজী বডে সুন্দব। ভার মানে হলো এই, 
ওরা বেশির ভাগই ইংরেজী বোঝে না; বাঙ্গল। তে! বোঝেই না। 
জাপানে গুরুদেব যে-সব বক্ত.তা দিতেন সেগুলো হোরি সান নামে একটি 
মহিলা! ইংরেজীতে অনুবাদ করে শুণিয়ে দিতেন । হোরি সান ভারতে 
এসেছিলেন গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে । গুরুদেবের তখন শরীর খারাপ। 
তবু যখন বক্তৃতা করতেন, এক ঘণ্টার কম থামতেন না। 

'চীনে-জাপানে যখন ছিলুম তখন ওখান থেকে ভারতে যে চিঠি 
পাঠাত্বম সেগুপি প্রবাসীতে ছাপা হয়েছে । এবং মূল চিঠিগুলি আছে 
আমাদের শাস্তিনিকেতন-কলাভবনে । সে-সব চিঠি থেকে এখানে এর! 
গুরুদেবের আর আমাদের ভ্রমণের সব খবর পেতেন । সে-সব চিঠির একখানি 


এইরকম (প্রবাসী, ১৩৩১) £- 
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আমরা তোকিওতে আছি । আমি আরাই সানের বাড়িতে আছি। 
ক্ষিতবারু কিয়োতোতে একটি মন্দিরে আছেন। কালিদাসবাবু, এল্মহাস্ট£ 
ও গুরুদেব তোকিও ইম্পীরিয়াল হোটেলে আছেন। তাজিমা বলে একটি 
জাপানী ব্যবসাদার অনেক দিন কলকাতায় ছিলেন, আপনাদের সহিতও 
খুন আলাপ আছে; হার ওখানে কয়েকদিন ছিলাম । সানু সান, কুসুমোতো 
সান আরাই সান এবং অনেকগুলি পৃর্বকার বন্ধমিলে আমাদের যত্ত করছেন। 


তাইকান সানের বাড়িতে গিয়েছিলাম । বাড়িটি বেশ সুন্দর । একটি 
চাপা-ঘবের মধ্যে একটা গর্ত করে তাতে ধুনি জ্বালিয়ে তার চতুর্দিকে সকলের 
বসবার জায়গ! করেছেন, বাড়িটি ছবির মত। বড় অমায়িক লোক। 
আপনাদের কথা শুনে আহ্লাদিত হয়ে উঠলেন, সকলের কথা একে একে 
জিজ্ঞাসা করলেন। তাইকান মানের শপ্দীর বড় খারাপ হয়েছে - অত্যন্ত 
মদ খাওয়ায় শরীর ভেঙ্গে পড়েছে । এখানকার প্রায় সকলেই একটি একটি 
ছোটখাট মাতাল বললেই হয়। তাইকান সান সম্প্রতি একখানি ছবি শেষ 
করেছেন; তার একটা ফটো দিয়েছেন; এর শরীর ভাল হলে আগামা 
বংসর ভারতে যাবার বিশেষ ইচ্ছ। আছে বললেশ; সঙ্গে পনের-যোল জন 
আটিষ্ট নিয়ে যাবেন। এরা সব বিজুইংসিন সোসাইটির আটিষ্ট। ইনি 
আমাদের ছবির একটি একজ্িবিশন এখানে করতে চাঁন --এ বংসরই 
করতে চান। ছবিগুলি তথা হতে আগষ্ট মাসের প্রথমে পাঠান দরকার 
_-বড় তাডাভাড়ি হবে। আর এক সেপ্টেপ্বর মাসের মাঝামাঝি পাঠালেও 
হয়। একজিবিশনের মত ছবি হবে কিনা জানি না। --এ বংসর হবে 
কিনা বলতে পারি না। যদি সম্ভব হর আপনি তাইকান সানকে একটা 
টেলিগ্রাম করে *দেবেন। 


আমরা এখান হতে ৩১শে জন ছাড়ব। মাঝ-পথে জাভা হয়ে যাব। 
কালিদাসবাবু জাভায় থাকবেন । আমর] তিনজন ফিরব - আগস্ট মাসের 
গোড়ায় কি মাঝামাঝি ফিরব। 


আমাদের শরীর বড় জখম হয়ে গেছে। --স্দাই ছুটোচুটি করতে 


ভারতশিল্পী ননগলাল ২৩১ 


হচ্ছে _-বড় তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে --এত তাড়াতাড়ি দেখা অভ্যাস না 
থাকায় একটু অসুবিধা হচ্ছে। 

এ-দেশট1 ঠিক বাংল! দেশের মত --তবে বেশীর ভাগ পাহাড় বোধ 
হয় মপিপুরের মত; লোকেরাও মণিপুরের মত মিশুক । কিন্ত কোন 
জিনিস শেখাবার ইচ্ছা এদের বিশেষ নেই। 

এখানে এসে তাইকান সানকে দেখে মন বড খুসী হয়েছে। গুরুদেব 
ভাল আছেন, তবে বড ধকল যাচ্ছে, উনি তাই সইছেন - আশ্চর্য সঙ্থয 
করবার শক্তি । সেবক - শ্রীনন্দলাল বসু 

'জাপানে শিল্পী হারা সানের ঘরের একটি কাহিনী । শিলাইদহ থেকে 
ফেরবার পথে আমরা আত্রাই স্টেশনে অপেক্ষা করছি ( ১৯১৫)। 
যাত্রীদের মধ্যে একটি মেয়ে স্টেশনে বসে ছেলেকে মাই দিচ্ছে বুকে কাপড় 
আডাল দিয়ে। সেই দৃশ্যের স্কেচ করলুম আমি। আমাব সেই স্কেচ্‌ 
খাতারটি থেকে এ স্কে»ট পিয়ার্সনের পছন্দ হলো। নিয়ে নিলেন। জাপানে 
গিয়ে তিনি ছবিটি দেখিয়েছিলেন শিল্পী হাবা সানকে। পিয়ার্সনের কাছ 
থেকে হারা সান ছবিটি চেয়ে নিলেন (১৯১৬ )। 

জাপানে ছবি টাঙ্গানো থাকে যে ঘবে তার নাম হলো -তোকোনাম।। 
হারা সানের বাঁডি গিয়ে গুরুদেব ছিলেন হাব সানের এ তোকোনামায়। 
ভোরবেল৷ গুরুদেব উঠে বসতেন সেই ঘরে। আর হারা সান সে ঘরে 
রোজ একট] করে ছবি টাঙ্গিয়ে দিতেন। পুরাতন ঙালো ছবি। আর সেই 
ঘরে বেদীতে ছৰি রেখে পুজো করে থাকেন হারা সান । আমার আম্চর্য 
লাগলে দেখে, আমার সেই স্কেচটি সেই ঘরে এককতাবে সেই বেদীতে রেখে 
পুজে। করছেন! এতো ভালো লেগেছিল হার] সানের আমার সেই ছবিটি। 

জাপানের বিখ্যাত শহর কিয়োতে।, নারা। এ সব শহর দেখলুম। 
নারাতেই বোধহয় প্রকাণ্ড বুন্ধমূৃতি আছে । ওখানেও আমাকে নিয়ে গেলেন 
আরাই সান। সেখানে একটি মন্দির রয়েছে । সে-মন্দিরের গায়ে নানা 
ফ্রেস্কো করা আছে। আর সেই মন্দিরের গায়ে আরও হু-একটি দেওয়াল 
এমনি খালি রাখা আছে। গুঁরা বললেন, -এই দেওয়ালগুলিতে আপনারা 
ভারতবর্ষের বুদ্ধের সামনে ছবি অশকুন। শেষ পর্যন্ত সে আর হয়ে ওঠেনি। 
মন্দিরের নামটি আমি ভূলে গেছি। কালিদাদবাবু জানেন । 


২৩২ ভারত শিল্পী লন্দলাল 


“জাপান থেকে ফেরবার পথে ক্ষিতিমোহন বাবুকে গুরুদেব ওখানকার 
বিখ্যাত পুরাতন বৌদ্ধ মঠ কোরাসান দেখতে পাঠালেন। ওখান থেকে 
সাধুরা এসে আগ্রহ করে ক্ষিতিবারুকে নিয়ে গেলেন। ক্ষিতিবাবু দেখে এসে 
বললেন, --এ মন্দিরে ভারতবর্ষের অনেক নজির সংগ্রহ আছে। এমন-কি 
ভারতীয় বৌদ্ধ সাধুদের মাহর আছে. খড়ম আছে । এ-ছাড়া, মন্দিরের নিয়ম- 
কানুন ভারতীয়দেরই মতন তারা রক্ষা করছে। --খেয়ে উঠে মুখ ধোওয়া, 
খডকে নেওয়] _এ-সব প্রথাও মানা হচ্ছে । ক্ষিতিবারু গুদের জিগ্যেম করে 
জেনেছিঙেন, ভারতবর্ষের সাধু ধারা ওখানে গিয়েছিলেন তাদের কাছ 
থেকেই তার! প্রথম শিখে এই পরম্পরা মেনে আসছেন । 

ভারতবর্ষের সঙ্গে জাপানের এই সব যোগাযোগ বুঝে 85181 জাপানী 
জাতটাকে জাগাবার জগ্তে ওকাকুর] ১৯০১ সালে ভারতে এসেছিলেন স্বামী 
বিবেকানন্দকে জাপানে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে । কিন্তু স্বামীজী দেহরক্ষা৷ করায় 
তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি । গুরুদেবের সঙ্গে তখন থেকেই ওকাকুরার হৃদ্যত! 
হয়। ১৯১১ সালে ওকাকুরা আবার ভারতে আসেন । ১৯১২ সালে 
গুঞ্দেব যখন আমেরিকা যান তখন ওকাঞুরা বস্টনে [1510 '৬11560100- 
এর অধ)ক্ষ। এ সময়েও তিনি গুক্ুদেবকে চীন-জাপান যাবার জন্তে বলেন। 
১৯১৬ সালে গুরুদেব যখন জাপান যান তখন ওকাকুর] পরলোকে । তিনি 
তার গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলেন । ৯৯২৪ সালে আবার এই আসা হলো 
আমাদের নিয়ে । 

“আসবার পথে জাহাজে এলুম। কারগো বোট -_নাম 'সুয়ামারু* | 
কারগো। বোটেই বরাবর আসছি । এই জাহাজে মাল চলে বেশি; মানুষ 
নয়। মাল-জাহাজ আর-কি। আমাদের এই জাহাজটায় আমরা ছাড়া 
যাত্রী নাই বললেই হচ্লা। জাহাজের কর্তৃুপক্ষ গুরুদেবকে আর আমাদের 
আনছেন খুব যত্ত করে। এমন ব্যবহার, যেন গুরুদেবই সে জাহাজের কর্তা 
মালিক । 

'মাঝে মাঝে আমর] কাণ্তেনের কাছে গিয়ে বসে বসে তার কাজ 
জার সমূদ্র দেখতুম। একটি ম্যাপের ওপর পিন দিয়ে চলার পথের স্থান 
নিঙ্গেশ থাকতভে। ডাইনিং টেবিলে । আমি কাণ্তেনের কাছে বসে কম্পাস- 
টম্পাস চালানোর,কাজ দেখতুম। কাণ্তেন সর সময়ে গুরঙ্দবের সংবাদ নিভেল। 


ভারতশিল্পী নন্দলাল ২৬৩ 


দেখে আপতেন তার ছোট্ট সেলুনে গিয়ে। সেখানে বসেই খেতেন তিনি; 
খাবার ঘরে থেতে হতো না। কাণ্তেন গুরুদেবকে এতো সমীহ করতেন, তার 
ঘরে ঢুকতেই সাহস করতেন না। আমাদের কাউকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে 
গেলে তবে খানিক ভরসা পেতেন। জিজ্ঞাসা করছেন তিনি, তার ঘুম 
হয়েছে কিনা, অসুবিধে কিছু হচ্ছে কিনা, এই সব। পথে ব্যবস্থার কিছু 
অদল-বদল করতে হলো। 

'মাঝ রাস্তায় একটি পোর্ট থেকে এলমৃহার্ট বিলেতে চলে গেলেন । 
কালিদাসবারু গেলেন শ্তরমদেশে । রইলুম ক্রিতিবাবু আর আমি। ক্ষিতি- 
বারুর অবশ্য আমাদের সঙ্গে আসবার কথা ছিপনা। গুর কথা ছিল 
জাঁভায় যাবার । নামতে বলেছিলেন গুরুদেব। কিন্তু কেন জাশি না, 
এটাকে তিনি 'ক্যাপিটেল- পানিশমেন্ট' ভেবে নামলেন না। অগত্যা রাজি 
হলেন গুরুদেব। ফলতঃ, শেষ পর্যন্ত তিশি আমাদেরই সঙ্গী হপেন। 
“*জাহাজে আমরা হলুম জন; আর গুরুদেব থাকেন সেলুনে। আমর] 
খাওয়া-দাওয়! করহুম খাবার ঘরে। গুরুদেব খেতেন নিঙ্জের সেলুনেই । 

“এর মধ্যে আমার ছবি অশকা চলছে । জাহাজের কান্তেন থেকে নাবিক- 
খালাসীরা পর্যন্ত আমাকে দিনে ছবি অথকিয়ে নিলে । একখানা পিক্ষের 
জাম! দিয়ে কাণ্তেন বললে, -এর পিঠে ছবি একে দিন। একে পিলুম 
স্াচীর স্তপ আর সাচীর মেট । গেটের ভেতর দিয়ে স্তূপ দেখা যাচ্ছে। আমার 
জাকার পরে গুরুদেবকে শিয়ে তার ওপরে কিছু আবার লিখিয়ে শিপে। 
পরে বোধ হয় সেট] বাধিয়ে ঘরে রেখে দেবে। 

আমাদের জাহাজটা ছিল লড়াই-এ জাহাঞ্জ। রুশো জাপানী যুদ্ধের 
সময়ে রাশিয়ানরা ঘেরাও করেছিল এটাকে । গুজব হলো, রাশিয়ান বহর 
খিরে ফেলেছে এই জাহাজট!। এই গুঞ্জব শুনেট ছ-জন জাপানী কমাগ্ডার 
হারিকিরি করেছিতুলন। যে ঘরে তারা হারিকিরি করেছিলেন সেই পবিজ্ত 
দেলুনটতেই গুরুদেবকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল । হারিকিরির পরেই জানা 
গেল, জাহাঙজট ধরা পড়েনি, ঘেরা পড়েছিল; উদ্ধার পেয়েছে । যাই 
হোকৃ, এ ঘরে ছ-জনের ভূত আছে। গুরুদেব বললেন হাঁসতে হাসতে, - দেখো 
তে হে, কী রকম কাণ্ড, ছ' ছ-ট। ভুতের ঘরে আমাকে থাকতে দিয়েছে। 
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'পরলে।কগতড কমাগারঃ্দর হারিকিরির দিনক্ষণ ধরে. উপাগনা হলে! 
মেবারে জহাজেই | গুঞক্দেব কবিতা লিখলেন, সেই দেশপ্রাণ বিদেহী 
বীরদের উদ্দেশে । লিখলেন বাঙ্গালাতে। ওর বাধিয়ে টাঙ্গিয়ে রাখলে। 
গরুদেবের সেই কবিতাট বোধ হয় এখনও (১৯৫৫) আছে সেই সেলুনে। 

'এই উপলক্ষে আমাকে ওরা ছবি আঁকতে বললে। একে দিলুম 
ছবি । গুরুদেবের মুতি -পিছন থেকে, যা দেখে ভালো লাগতে? 
সেই জাহাজে । আোর ঝোড়ো হাওয়ার উনি ডেকে পায়চারি করছেন। 
ঢেউরের জপ এসে পায়ে লাগছে । বাবরি উড়ছে, জোবব। উড়ছে -সেই 
মুত, পেছণ থেকে আব] _মহামমৃদ্রের প্রেক্ষাপটে । এঁকেছিলুম কালি 
দিয়ে। আমার এই ছবিখানাও ওরা ধাধিয়ে টাঙ্গিয়ে দিলে সেই সেলুনে। 

“পথে কিন্তু সতি)ই ভূতুড়ে কাণ্ড হলো। ঝড় - ভয়ঙ্কর ঝড়। 
পিঙ্গাপুরের কাছে এসে ভয়ানক টাইফুন। কাপণ্তেনের ভয় হয়ে গেল সব 
চেয়ে বেশি। কাণ্ডতেনের মুখ শুকিয়ে আমপি। বিশেষ কারণ হলো, এই 
কারশে। বোটে তারই জিম্মায় সব চেয়ে দামী মাল যাচ্ছেন --7০০ 
[880৩ 1 যদি হানি হয় কিছু, সেই আশঙ্কা ॥ 

'যখন ঝড় ওঠে জাহাজকে তখন পাশে বা পেছনে কখনও রাখতে 
নাট ॥। সব সময়ে মুখ করে থাকতে হবে ঝড়ের দিকে । ঝড় এলে তাকে 
[০৩ করতেই হবে । পালাবার জে! নাই॥। পালাতে গেলেই মারা যাবে। 
পাশে বা পেছনে গেলেই জাহাজ উন্টে যাবার আশঙ্কা | 

'হখন ঝড় হ্চ্ছে। ক্যাবিন সব বন্ধ করে দিলে বার থেকে। 
নাবিকরা এসে গেল ডেকের ওপর । দড়ি-দড়া, লাইফ-বেন্ট- নিয়ে সবাই 
প্রস্তুত । যর্দি ভেসে যায় কেউ তাকে উদ্ধার করা হবে সঙ্গে সঙ্গে । ঝড় 
চলতে লাগলে, বেগ আগপও বাড়তে লাণলো । জাহাড়ে তখন এযালামু 
পিগন্যাল দিচ্ছে। সাবধান! সাবধান ! "**প্রত্যেক ক্যাধিনের লাইফ 
বোটে নঙ্থর সেঁটে দিয়ে যাত্রীদের কাছে শিয়ে গেল। ফ্লোটং স্যুট 
অর্থাং ভেলা, পোষাক ডি করে পরতে হয় দেখিয়ে দিয়ে গেল। 
আর বলে গেল ওয়ানিং পড়লে এই স্বাট পরে নিঙ্ষের শিজের লাইফ্‌বোটের 
কাছে গিয়ে দাড়াতে হাবে।.-রিহার্সেলের ঘণ্টা বাজলো । আনর! যার 
যা স্যুট পরে জাহাজের কিনারে আমাদের বোটের কাছে গিয়ে ঈীড়ালুষ। 


ভারতশিজী ননলাল ২৬৫ 


***এই সময়ে কাপ্তেন এসে আমাকে জাহাজী ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে 
বললেন, আপনি গরুদেবকে বলুন । উনি যেন ড্রেস পরে প্রস্তুত থাকেন। 
আমি গিয়ে গুরুদেবকে বললুম কাণ্ডেনের কথা। শুনে, গুরুদেব শান্তন্বরে 


বললেন, ব্যস্ত হয়ো না। মরি যদি এখানেই মরবো। জলে পড়ে 
হাাপিয়ে মরবে না। -কাপ্তেন আমার পিছু পিছু এসেছিলেন । চলে 
গেলেন মুচকি হেসে । আমরা রিহার্সেল দিলুম। **কিস্ত কপালক্রমে 


ঝড়ের বেগ পর পর কমে এলো । কাণ্ডেন পরে বললেন, প্রচণ্ড ঝড়। 
ঝড়ের বেগ আমাদের জ।(হাজখানা প্রায় দু-শো। মাইল চলে গেছলো লাইন 
ছেড়ে। ডুবো পাহাড় 'মৈনাকে' ধাকা লেগে জাহাজটা ডুবে যেতে পারতে, 
কিন্ত যায়নি বরাতজোরে । এতো! দোলা খেয়েও গুরুদেবের কিন্ত সী- 
মিকৃূনেশ পর্ষস্ত হয়নি। আগেও ছোটখাটো ঝড়ের শুরুতে দেখতৃম, তিনি 
ডেকের ওপর ঘৃপগছেন - পিছনে হাত রেখে । চুল উড়ছে; জোববা উড়ছে। 
ভারী ভালো লাগছে দেখতে । --এই ছবিই একে দিয়েছিনুম সেদিন 
হারিকিরির উৎসবে | ছ' ছ-টা ভুতের দৌরাত্মে আমাদের ভাগ্যে সে 
উৎসব যে আসন্ন হয়ে আসবে, তা তখন ভাবিনি। 

“জাহাজ আমাদের ঘরমুখো চলছে ॥ পথে কোথায় যেন এযাণ্ডজ 
সাহেব আমাদের জাহাজে উঠে এসে গুরুদেবের মঙ্গে দেখা করে আবার 


নেমে গেলেন। 
“কারগো বোটে থিয়েটার করে মাঝে একদিন আমাদের এন্টারটেল 
করেছিল। - ছোটখাট নাটক একটি 2018 করলে। জাপানী অঙিনয়। 


'ঠিক হলো, মালয়ের ভেতর দিয়ে তামরা মোটরে করে আসবে । 
একটা পোর্টে আমাদের নামিয়ে দিয়ে আর এবটা পোর্টে তুলে নেবে। 
মালয়ের একটা পোর্টে নামলুম তাঁমর]। মালয়ের ভেতর দিয়ে মোটরে 
চলি । মাঝ রান্তায় ভাষণ জঙ্গল। দেখতে দেখতে এলুম । -_ঝাড়- 
ঝোপ, বেভবন -এই সবে ভরতি। মাঝে মাঝে বসতি । উ“চু মাচার 
ওপর বাড়ি ॥। কারণ, সাপ খোপ হাতি বাঘ --এই সবের ভয়। আমরা 
তখনও কুয়ালালামপুরে পৌছইনি ॥ ওখাশেই আমর] আবার আমাদের 
জাহাজে উঠবো । কিন্তু কারগো বোটটি আমাদের পৌছবার আগেই 
ওখানে পৌছে গেছে। পৌছে আমাদের জন্তে অপেক্ষা করছে। এনে 
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ওদের খুবই ক্ষতি হয়। পে সত্তেও গ-রুদেবের খাতিরে ওরা দব-একদিন 
অপেক্ষা করে রইলো । কুয়াপালামপুরে পৌছবার পরে আবার আমাদের 


তুলে নিলে । 
'গুরুদেবের তখন সেক্রেটারী কেউ নাই । আছেন ক্ষিতিবাবু আর 


কবিতা লিখেছি । দিতুম কপি করে _ভাঙ্গ৷ ভাঙ্গ। হস্তাক্ষরে। এদিকে 
ছবি জীক আমার চলছে বরাবরই । 

'গঙ্জগাগারের মুখে এমে ঢুকলুম। ঘোলা জল। ঘোল৷ গল দেখামাত্র 
গ-রুদেব উচ্ছৃুসিত হয়ে উঠপেন আনন্দে । ঘোলা জল দেখা খাচ্ছে 
বরাবর, অ'র কিনার পর্যন্ত সবুগ্গ ঘাস। আর মেদেদের ঘাটে আনাগোনা 
দেখতে দেখতে গুরুদেব বললেন. _দেখ দেখি আমাদের দেখের মেয়ের 
কেমন গঙ্গার ঘাটে নেমে সান করছে, কাখে কপলসী করে জলতুলে শিয়ে 
যাচ্ছে । এমনট দৃশ্য কোথাও আর দেখলেম না ।' --বলেই গান ধরলেন 
গুরদেষ। উচ্চস্বরে নিজের গান ধরলেন। তান দিয়ে দীর্ঘসুরে সে 
গান --'সার্ক জনম আমার জন্মেছি মা এই দেশে।' 

গত চৈহ মালে (১৩০০) এই পথবিয়ে যাবার সময়ে কবি লিখেহিলেন, 
-'কাল গঙ্গার উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিরুম। তখন কেবলি জলের থেকে 
আকাশ থেকে তক্ছায়াচ্ছন্ন গ্রামগূলি থেকে এই প্রশ্ন আমার কানে 
আনছিল, “মনে পড়ে কি।' এবারকার এই দেহের ক্ষেত্র থেকে যখন 
বেরিয়ে চলে যাব, তখনো! কি এই প্রশ্ন ক্ষণে ক্ষণে আমার হাদয়ের উপর 
হাওয়ায় ভেসে আসবে । এবারকার এই জীবনের এই ধরণীর সমস্ত 
'জন্মান্তর সৌহ্দানি' |” 

'বরাবর আসছি । তমলুকের কাছাকাছি গঙ্গার বুকে খানিকক্ষণ অপেক্ষা 
করতে হলো | গঙ্গার পাইলট এব!রে জাহাজ চালাবে । --কাণ্ডেন নন্ন। 
চড়া চোরাবালি --এ সবের মধো দিয়ে জাহাজ চালাতে পাইলট ওস্তাদ । 
দিনের দিন গঙ্গার জলপথের হিপেব তাদের নখদপর্ণে। বিস্থিরি পথ। 
জাহাজ যে-কোনে। সময়ে চরে বসে যেতে পারে। আমাদের যাবার সময়ে 
জাহাজট! বালির চরে আটকে পড়েহিল। জোয়ারের অন্তে অপেক্ষা সন্ধে) পর্যন্ত 
করতে হয়েছিল। 


গারতশিলী নন্দলাঁল বীর 


'এবারে একটি ঘটনা হলো। ছোট সেলার একজন অত্যন্ত কখাচুমশাছু 
হয়ে বসে আমাকে ছবি চাইছে। তাকে একে দিলুম গঙ্গার ছবি _ষা 
দেখছি, নৌকে1! সব যাচ্ছে পাল তুলে । এই পথের আমি এই শেষ ছবি 
অ"াকলুম। 

'মেটেবুরজের কাছাকাছি এসে পড়ছেই ০0১:০০15 01710লা-রা এসে 

জাহাজে উঠলো । আমাদের মালপত্তর সব ও$৬ন করে দেখলে। রাস্তায় 
কিন্ত কোথাও আর এখনটি করেনি। করলে ইংরেজ। করলে দিশা 
অফিসার দিয়ে । বললে, --কবির বাক্সপেটরা সব সার্চ করবো । আমি 
বললুম, --এই তো সব রয়েছে, দেখুন । চিঠিপত্র, কাগঞ্জ-টাগজ সব 
পডতে লাগলো চিঠির এযাটাচি থেকে বের করে। "আমরা ভাবছি। 
কি করা ষায়। গুরুদেব বললেন, -_ “দেখছি, বাস্ত হয়ো না।” কিন্ত 
»বই সার্চ করলে । এবং পরাধীন দেশ বলেই এই রুক্ষটা ১ভতব হলো। 
চীনে-জাপানে কেউ কোথাও-কিইু টুরঁটি করেনি । 248015৯1109 
বঞস্লেই ব্যস। বরং উন্টে তারা সাহাধ্য আর বাবস্থা করে দিতে, মাল 
ওঠানো-নামানোর ব্যবস্থা করে দিতো । সব পো:টই এই বুকম ব্যবহার 
পেয়েছি। আর আমাদের শ্বদেশে ঢুকে এই ব্যবহার পেপুম। আমাদের 
দেশের অফিসাররা আমাদের সতভার সার্চ করলে । যব শুনে গুঞ্চদেব 
খুব বিরক্ত হলেন। 
*.. 'অবশেষে নামলুম এসে টাদপাল ঘাটে। অনেক গ্রিশিস, শব 
বাদ্যযন্ত্র এনেছি চীন জাপান থেকে । সাত-আট শ টাকার যন্ত্র। শাশ্ডিনিকেতনে 
সঙ্গীতভবনে রাখবার জন্তে সে-পব আনা ঠয়েছিল। পোটে যখন মাল 
নামানে। হলো, সেই বাঝসধলেো সা করণে । কিন্তু কলাভবনের জগ্তে 
আনা সেই রাবিংপোরা বাপিশগুলো এড়িয়ে গেল। সে চিক আসছে আমাদের 
এই লটবহরের সঙ্গে সঙ্গে। সেটা এডিয়ে গেন আমার বিছানার সঙ্গে। 
কলকাতার পোর্টে ঘোরতর ত্ল্লাপী চালিয়ে সবই দেখলে । 

গুরুদেব আর আমরা চলে এলুম। মালপত্তর সম্পর্কে ওরা বললে, 


_.পরে নিয়ে যাবেন। পরে সেসব 085101]35 ০0০০ থেকে ছাড়িয়ে 


আনতে হলো। দেখা গেল, সব কিত্ু ওলট-পাপট, অনেক জ্বিশিস নষ্ট 


আর ভছনছ করে দিয়েছে। 


$৩৮ তারভপিলী নলালাগ 


॥ আশ্রম-সংবাদ, ১৩৩১, শ্রাবণ ॥ 


গত ৬ই শ্রাবণ বিকাপবেল! পুজনীর গুরুদেব দীর্ঘ প্রবাসের পরে 
আশ্রমে শুভাগমন করেছেন। তার অভ্যর্থনার বিশেষ ব্যবস্থ' করা হয়েছিল। 
সকাল থেকেই রগ্ঙন-চৌকির রাগিণীতে উৎসবের দিন নিদে'শ করে দিচ্ছিল। 
আশ্রমের প্রবেশপথ তোরণ ও মঙ্গল-কলসীতে সুসজ্জিত করা হয়েছিল । 
আশ্বমের ছাত্রীগণ পীত বসনে সঙ্জিত হয়ে গুরুদেবের মন্তকে লাজবর্ষণ 
করেছিল; আর ছাত্রগণ তার চারিপাশে ধবজ্রা ছত্রাশি তুলে ধরেছিল, 
কেউ কেউ শখাখ বাঞ্জাচ্ছিল। ঙঠাকে অভ্যর্থনার জন্তে শিশুবিভাগের 
দালানটি সুচারুরূপে সাজানো হয়েছিল। পুজনীয় গুরুদেব আসন গ্রহণ 
করার পরে বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় তাকে মালা/চন্দনে সজ্জিত করেন। 
তারপরে বেদগান হয় আরু শান্ত্রী মহাশয় তাকে সংস্কৃত ভাষায় আশ্রমবাসিগণের 
পক্ষ থেকে শুপ্তিজ্ঞাপন করেন। এর উত্তরে গুরুদেব নিজের বক্তব্য প্রকাশ 
করেন। এই সঙ্গে অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ও আশ্রমে ফিরে 
এসেছেন। তাকেও মভাস্থলে মালাচন্দন পিয়ে অঙিনন্দন জানানো হয়। 

৬ই শ্রাবণ (১৩৩১)-এর দিন কয়েক আগে আচাধ নন্দলাল চীন- 
জাপান ভ্রমণের পর্ব শেষ করে কলকাতা ও বাণীপুর ঘুরে প্রায় চার মান 
পরে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। তাকে অভ্যর্থনা করে আনবার অন্তে 
সবরং বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় আর নেপাল রার মহাশয় আশ্রমের তরফ 
খেকে বোলপুর স্টেশনে শিয়েছিলেন। 


॥ শাস্তিনিকেনে সুসীম ঢা-চঞ্জ প্রবর্তন ॥ 


চান-জাপ্ান ভ্রমণ শেষে শান্তিনিকেতনে এসে আচার্য নন্দলাল কঙগাভবনের 
নানা কার্জে আর আশ্রমের আনলা-উৎসবে যুক্ত হলেন নবতর প্রেরণ! 
নিয়ে । বৃহত্তর প্রাচ্য সমাজ ঘুরে এসে তার মানবপ্রীতি প্রশস্ততর ক্ষেত্রে 
সঞ্চারিত হতে লাগল । পৃজনীয় গুরুদেষ চীন থেকে ফিরে এসে একটি 
চাঁবৈঠকের প্রবর্তন করেছেন। --এর নাম সুসীম চাচক্র । চীন-ভ্রমণের 
সময়ে গদের চীনা গোভাষী আর নিভাসহান সীমোতনুর নাম ঘুরিয়ে এই 


ভারভশিল্লী নশালাল ২৬৯ 


মামকরণ। সুসীমো বিশ্বভারতীর একজন বিশিষ্ট চীণীয় বন্ধু। তিনি 
আশ্রমে একটি চা-বৈঠক স্থাপনের জন্কে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন 
সেজন্যে তারই নামে এর এই নামকরণ করা হলো । এবং এই সমগ়্ে 
হলো চা-চক্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন । 

পৃজনীয় গুরুদেব প্রথমে এই চক্রের উদ্দেম্য ব্যাখা করেন। 
প্রথমতঃ এই হলো আশ্রমের কর্মী আর অধ্যাপকগ্রণের অবসর সময়ে 
একটি মিলনের ক্ষে৫এ্রের মতো স্থান। এখানে অর্থাৎ চক্রে বসে সকলে 
একত্র হয়ে আগাপ-আলোচনায় পরম্পরের যোগমসূঞ দৃঢ় করতে পারবেন। 
এ হবে আশ্রমের কর্মী আর অধ্যাপকদের শ্রেণীহীন বৈকালক মঞজলস। 

ছ্বিতায়তঃ চানদেশে চাপান এখটি আটের মধ্যে গণ্য। সেখানে 
এ আমাদের দেশের মতন যেমন তেমনভাবে সম্পন হয় লা। গুরুদেব 
আশা করেন, চীনের এই দৃষ্টান্ত আমাদের ব্যবহারের মধে; একটি 
পৌঠব ও সৃসঙ্গতি দান ক€বে। আচার্য নন্পপাল বলেন, জাপানে 
চ'-পান হলো যেন পৃঙ্গার উপচার। এর মিল রয়েছে, আমাদের দেশের 
তান্ত্রিক চক্রে বসে, কারণ-নারি পান করে পৃঙ্গা-পদ্ঠির সঙ্গে । 
সু্করাং যেন-তেন-প্রকারে চা-পান পর্ব সমাপ্ত করলে আমাদের মৌপিক 
সংস্কৃতির অবমাননা করা হবে। চীনে জাপানে চা-চক্রে 'ভৈরবী চক্রের 
ছায়া দেখে গর 'স্তগ্িত হয়ে শিয়েছিলেন। 

বর্ষ-খতুর জন্তে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় চা-চক্রের “চক্রব্তী'-পদে 
অভিষিক্ত হলেন। এর পরে গুরুদেবের নবরচিত একটি গান হয়। 
গানটি চা-চক্রের উদ্বোধন উপলক্ষে লেখা । কয়েক বছর আগে বড়োদাদ। 
দ্বিজেন্্রনাথ আশ্রমের মুখ্য অধ্যাপকদের চরিত্র-১বশিষ্ট্য উল্লেখ করে 
যেমন ছড়া ধেঁধেছিলেন, কবিও তেমনি তাদের বিশেষ বৃত্তির ইঙ্গিত 
দিয়ে এই গীনতি-কবিতাট র5না করেন। গানটি দিনেত্রনাথের নেতৃতে 
এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গাওয়া হলো। এই গানের মধ্যে যে-সব চরিত্রের 
উল্লেখ রয়েছে তারা পে-সময়ে চা-চক্কের নিত্যমত্য ছিলেন। 


45৩ ভারত শি নগালাগি 


গানটি হপে। এই £ 


হার হায় হার দিন চলি যার। 

চা-স্পৃহ চঞ্চল চাতকদল চল' চল' চল হে॥ 
টগ'বগ'*উচ্ছগ কাথলিতল-জল কল' কল' হে। 

এল চীনগগন হতে পূর্বপবনঘ্রোতে স্তামলরসধরপুঞ্জ ॥ 
শ্রাবণবাসরে বস ঝর' ঝর' ঝরে, ভূষ্ত হেভুঞ্জ দলবল হে। 
এস পুঁথিপরিচারক তদ্ধিতকারক তারক তুমি কাণারী। 

এস' গণিতধুরগ্ধর কাব্যপুরন্দর ভ্ববিবরণভাগ্ারা । 

এস" বিশ্বভারনত শুষ্করূট নপথ- মরু-পরিচারণক্লান্ত । 

এস" হিসাবপত্তরত্রস্ত তহবিল-মিল-ভুল-গ্রস্ত লোচনপ্রান্ত- ছল' ছল' হে। 
এস' গীতিবীথিচর তর্ুরকরধর তানতালতলমগ্র । 

এস' চিত্রী চট" পট” ফেলি তুলিকপট রেখাবর্ণ বিলগ্ন। 

এস' কন্স্টিট্যুশন- নিয়মবিভূষণ তর্কে অপরিসশ্রান্ত। 

এস" কমিটিপলাতক, বিধানঘাতক এস' দ্রিগন্রান্ত টল' মল' হে॥ 


_এই গ।নের পরে সমাগত নিমন্ত্রিতগণ চীন থেকে আনা বিবিধ খাদ্য 
আনন্দের সঙ্গে ভোজন করলেন। 

চাচন্ত সম্পর্কে আচার্য নন্দলালের বিবরণ আরও সরাত্মক :_- 

“সেই ১৯২০ সাল থেকে আমরা ক'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলুম -__অক্ষয়বাবু, 
তেজুবারু, দিনুবারু আর আমি। আরও ক-জন এখানকার শিক্ষক মিলে 
দেহপীরু নিচেতলায় তার আবাপে দিনুবাবু আমাদের বিকেলের চায়ের 
বাবস্থা করতেন । সেই থেকে হলো চা-চঞ্রের গোড়াপতন। আমাদের 
চায়ের সঙ্গে নানা রকম খাবারও থাকতো কমলা দেবীর হাতে-কর।। 
আমাদের চ]-যোগের তখন সব ববস্থা করতেন কমলা দেবী। কিছুদিন 
চললো! এইভাবে । অধক্ষেরা আসতে লাগলেন, আর মেম্বারও বাড়তে 
লাগলে'। ফল, দিনুবারুর দেহলীর বাড়িতে আর অশটলো না। 
61-চক্ত তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো । তবে, দিনুবারু, ভেজ্ুবারু 
আমরা সব একসঙ্গেই রইলুম। 

'দেহলী থেকে উঠে এসে স্বুরপুরীতে আমাদের চা-চক্র বসতে লাগগো । 
স্বরপুরী হলো স্বরেন ঠাকুরের বাড়ি। দিনুবারু দেহলী ছেড়ে স্রপুরীতে 
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গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চা-চক্রও উঠে ওখানে গেল। ওখানে 
আমাদের চায়ের আড্‌ডা জমতো। সন্ধ(ার সময়ে। চায়ের পরে চলতে 
দিনৃবাবুর মধুর আর দরাজ কণ্ঠের গান। 


'চ'-চক্রের সভাদল বাড়তে লাগলো । আমরা বসলুষ গিয়ে লাইব্রেরীর 
ওপরতলায় । দোতলার খোলা হাতাতে এ যে বেঞ্চির মতন করা 
আছে আলসে ঘেঁষে, এগুলোই ছিল আমাদের বসবার জায়গা । সেই 
সময়ে দিনুবাবু কিছুদিনের জগ্তে আশ্রম ছেড়ে কলকাতা চলে গেলেন। 
আমাদের চায়ের আড্ডাও ভেঙ্গে গেল। যে ক-জন সভ্য টিকে রইলুম, 
আমরা লাইব্রেরীর ওপরতলাতেই বসতুম এ ভুঁঃয়ে-মুয়ে বেঞ্িগুলোর ওপর । 
সে-সময়ে চা-চক্রের মেম্বার সে হবে প্রায় তিরিশ-পয়ত্রিশ জন। আমাদের 
সে-আসরে মাঝে মাঝে স্বয়ং গুরুদেব এসে উপস্থিত হতেন । ওখানে 
৮। আর রানাঘর থেকে খাবারও আমরা পেতুম মাঝে মাঝে । সেখাবার 
ছেলেদের জল-খাবারের অংশ থেকেই আগতে! । চায়ের পুধও আপলতে। 
রান্নাঘর থেকে । চায়ের আসরে বিডি সিগারেটও খুব চলতো । 


“লাইব্রেরীর ওপরতলায় যখন চা-চত্র চলছে, সেই মময়ে ১৯২৪ সালে 
চীন থেকে আমর! ফিরে আসার পরে, গুরুদেব আনুষ্ঠানিকভাবে চ- 
চক্রের উদ্বোধন করলেন। নাম দিলেন -স্-সী-মো চা-চক্র । বিদ্যাভবনের 
লগ্বা হলঘরে এখন (১৯৫৫) কাঠের পাটিশন দিয়ে তোমরা যেখানে 
বসো, ওটা তখন একটা গোট। ঘর ছিল । তবে বিদ্যাভবনের পণ্ডিতেরা তখনও 
বসতেন না ওখানে । ওখানে সে-সময়ে আমাদের কলাতবন চলছে। 
বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ বিধুশেখর শাস্ত্রী মশায়! তার বসবার জায়গা ছিল 
হলের পশ্চিম দিকের ঘরটাতে। এ ঘরে বসেই তিনি কাজ করতেন। 
আমাদের এ কলাভবনের হলে-ই চা-চক্রের প্রথম মঙ্জরপিস উদ্বোধন করলেন 
গুরুদেব। চা-চক্রের ওপর তার বিখ্যাত গানটি গাওয়া হলো। এই 
উপলক্ষেই তিনি এই গানটি বেঁধেছিলেন। 


“দিনে দিনে চা-চক্র খুবই জমে উঠলো। বিডি-সিগারেটের ধু*ও বেড়ে 
গেল। এদিকে আমাদের হৈ-হল্লাতে শাস্ত্রী মশায়ের গবেষণা কাঙ্জের ব্যাঘাত 
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হতে লাগলো। তিনি ভাঁপতি জানালেন । আমরা ওপর থেকে নি্ডে 
নেমে এলুম। নেমে এলুম গ্রসন্ন মন শিয়েই। 

'লাইব্রেরীর পিছনে ছিল দৃ-টো মহুয়া! গাছ । আমরা নেমে এসে সেই 
মন্থয়া-তলার় চাটাই পেতে চায়ের আদর জমালুম॥ আপ্পিসের পুবদিকের 
বারাগায় একট প্যাক-বাক্সের ভেতর রাখা! থাকতো আমাদের চায়ের সরঞ্জাম । 
চা-চক্রে চ1 সার্ভ করবার কাঙ্জ করতো! তখন আপিসের পিওন _-কালো। 
কিছুদিন চললো । একদিন আমাদের এ আস্তানা থেকেও আড্ডা তুলতে 
হলো। এবারে আপতি এলো অফিসারদের তরফ থেকে । আমাদের হল্লার 
তোড়ে শ্রাদের ঠিকে তুল হয়। ূ 

“আবার আমাদের চাটাই উঠলো । চৌমাথায় চৈত্য দেখেছে।? 
--বেলতলায়? আমাদের চাটাই পাতা হলে! এ বিল্ববৃক্ষতলে। -_সে 
হলো। কিচেনে আনাগোনার পথের ধারে । --আমাদের আসর কিন্তু বেশি 
দিন জমলো না ওখানে । কারণ মান্যমণ্য অধ্যাপকদের লজ্জা] হলে এতে। 
--এই প্রকাশ্য পথের ধারে বসতে । কিন্তু তাতে কি হয়, কিচেন থেকে 
এখানে সরবরাহটা হতো সোজা । কিছুদিন চললো এইভাবে । এমন সময়ে 
রথীবাবু বপলেন, --আমি কিছু টাকা দেবো, আপনারা চক্রের বাড়ি তৈরি 
করুন। জায়গা ঠিক করুন চ-চক্রের বাড়ির জন্মে । 

'অ।মরা জায়গা ঠিক করলুম, নাটাঘরের পিছনে চাতাঁলটায়। ওখানে 
আগে থাকতেন শান্ত্রী মশায় আর জগদানন্দবাবু | এ পীতস্থানটাই আমরা 
ঠিক করলুম চা-চক্রের বাড়ির জন্তে। চা-চক্রের আস্তানা বসবে ওখানেই । 
তখন ওদিকে আবার এক বাধা পড়লে! । এই স্থানটি খাস শাপ্তিনিকেতন 
আশ্রমের ভেতরে --দেইজন্বে ট্রান্ট প্রপারট। আপত্তি হলো এখানে। 

"অবশেষে আমর] বেধুকুঞ্জের বাড়ির কাছে, তার দক্ষিণে একটা স্থান 
ঠিক করলুম | তখন রখীবাবু বললেন, --'আমি টাকা দেবো, কিন্ত ঘরের 
210) করতে হবে আমার মতে। ওর টাকা আমরা নিলুম না এ শর্তে। 


শেষ পর্যন্ত তার টাকার আর দরকারই হলে! না। তিনিও এই টাকার 
কথা ভুলে গেলেন। আমাদের টাকা এসে গেল অন্য সৃত্র থেকে। শিনুবাৰ্‌ 


তখন মার! গেলেন লহসা। তীর স্ত্রী কমলা দেবী তখনও জীবিত। 
দিনৃবারুর নামে চা-চক্রের বাড়ি করবার জন্যে তিনি আমাদের কিছু টাকা 
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পাঠিয়ে দিলেন। সেই টাকাতে এখনকার চা-চক্র বাড়ির ভিত্তি স্থাপন 
হলে! । এই বাড়ির 1918) আমার করা । এই বাড়িতে চা-চক্র এখনও 
( ১৯৫৫) চলছে । --এর নাম হলো--'দিনান্তিক চা-চক্র ।' --এ নামকরণ 
গুরুদেবের। “নিনান্তিকা/দিনেন্্র স্মারক চা-চক্ত/তদীয় পত়্ী/কমলা দেবী 
কর্তৃক স্থাপিত । ১লা বৈশাখ ১৩৪৬।” 

'চা-চক্কের ভার ছিল দিনুবাবুর ওপর। তিনি ছিলেন এর আজীবন 
'চক্রবতী' ॥ তার অবর্তমানে এর ভার গ্রহণ করেছিলুম আমি । আমাদের চা- 
চক্র ছিল ডেমোত্ুণ্যাটিক। উ্চু-নিচু ভেদ ছিল না এখানে । ফলে, অনেক 
গণ্যমান্ত অধ্যাপক অফিসারের মানে ঘা পড়লো । তারা আমাদের সঙ্গ ছেড়ে 
দিলেন। কথায় কথায় গূরুদেবকে আমি বললুম একদিন, যারা বড়ো অধ্যাপক, 
অফিসার তারা আমাদের চক্র ছাড়ছেন । আমাদের সব মুখ আলগা, উন্হ- 
নিচু মানিনে আমরা, এই হলো আমাদের বিরুদ্ধে সব অভিফোগ। 
আমাদের চক্র ভেঙ্গে যাচ্ছে। শুনে গুরুদেব বললেন --'আচ্ছা, আমি 
প্রতি অমাবস্যা পৃিমায় তোমাদের চা-চক্রের ব্/বস্থা করবো উত্তরায়ণে। 
দেখি, সবাই কেমন না আসে ।' 

“উত্তরায়ণের 'কোণার্কে চায়ের ব্যবস্থা করলেন । বোমা চা-চক্রের 
চায়ের আর তার সঙ্গে খাবারের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। বোধহয় পাচ- 
ছ-টা অমাবস্যা-পৃপিমায় আমরা ওখানে উপস্থিত হয়েছিলুম । চায়ের 
মজলিসে গুরুদেবের নতুন নতুন কবিতা, গল্প পড়া হতে।। গান হতো। 
সে-সব শুনতে যেত সবাই সেই চা-চক্রের অধিবেশনে । তবে, গুরুদেষ 
বলতেন, _-শুধু আমার শুনলে হবে না, তোমাদেরও গান কবিতা চাই ।' 
আমার ছবি আর স্কেচও নিয়ে যেতে হুকুম করতেন। সকলে মিলে আমার 
ছবি দেখতেন 1 .** কিছুদিন চললো! এইভাবে । ক্রমে চায়ের সঙ্গে চাট 
অপ্রতুল হতে লাগলে! । আমরাও দেখলুম, ওদের অসুবিধা । ফলে, 
পুনর্মুষিক হয়ে চা-চক্র আবার ফিরে এলো যথাস্থানে । "আবার চাট্ট- 
ছাড়া চা আর গল্প নিয়েই আমাদের আসর জমে উঠলো৷ সেই চাটাইয়ের 
ওপর । আমাদের আলগা মুখের অপরাধও কম ঘটতো না। পাইকারী 
হারে ক্ষমা চেয়ে সে অপরাধ ক্ষালন করে নিতৃষ। 

'জাশ্রমের একটা হিলনকেজ্য এই চা-্চন্ত। বাইরের নতুন বড়ো বড়ো 
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গেন্ট, প্রোফেসর বা আশ্রমের নতুন কর্মী কেউ এলে তাকে সকলের সঙ্গে 
পরিচয় করিয়ে দেওয়া হতো চাচক্রে। শান্তিনিকেতনে সামাজিকতার কড়ো 
মিলনস্কান হলো আমাদের চক্র । জগদানন্দবাবু, বেনোয়া, সুনীতিবাবু, 
গ.রুদয়াল মল্লিক, জিয়াউদ্দীন -এ'র! সব নিয়মিত আমতেন চা-চক্কে। 
আওয়াগড়ের মহারাজা এখানে এলে চাঁচক্রে আপতেন। প্রারই চক্রে বসে 
মল্লিকজী তার উদাত্ত কণ্ঠে ভজন গাইতেন। 

"সাধারণতঃ প্রতিদিন সব মেম্বার হয়তো চক্রে অসেন না। কিন্তু, বছরে 
ছু-বার বড়ো ছুটির আগে যে প্রীতিভোজ হয় ভাতে জোটেন এসে সবাই। 
ছোট বড়ে প্রায় কেউই ফশক যান না। 

'যাকে ভালোবাসি তাকে সাঞ্জাতে মন যায় । চা-চক্র আমার একটা 
প্রিয় সংস্থা । তাই তাকে সুন্দর করবার জন্যে আমি ছেলেদের নিয়ে 
“দিনাপ্তিকার' ওপরে শিচে ফে,পুকেো করলুম। তার বিবরণ 'ফে,স্কো- 
প্রসঙ্গে বলবো । বাড়িটার চারদিকে কিছু রিনিফ ওয়ার্কস্ও করবার 
ইচ্ছে ছিল | সে আর হয়ে ওঠেনি। এখন আমার শরীর অপটু হওয়ার 
( ১৯৫৫) তেহুবাবুর হাতেই সব ভার চা-চক্রের। ওটা যে উঠেযাবেসে 
আশঙ্কা আমার নাই। 

'চ1-চক্রে বাঙ্গালী-অবাঞ্গালী, ভার হীয়-অভারতীয়, হিন্দব-মুসলমান, ব্রাক্গ- 
খৃস্টান কোনো ভেদ আমাদের মনে আসতে। না। কথা বলে যাওয়। 
হতে! বেপরোয়া । একদিন কথা হলো. ইতালীয়দের মতন আমাদের দেশের 
উড়িয়ার] 0181002-এর কাঞ্জ বেশি মাএঞাযর় করে থাকে । এর প্রতিফলে 
সহসা দেখা গেল, আশ্রমের উড়িয়! প্রধান অধ্যাপক পরের দিন থেকে চক্তে 
অনুপস্থিত । ঠাট্রা না বোঝায় তার মানে আঘাত লাগলো । তখন আমরা 
করলুম কি, চক্রের সকল স্য মিলে তার কাছে লেখাপড়। করে এযাপলজি 
চেয়ে শিলুম। গ্জিয়ান্দীন --পাঞ্জাবী মুসলমান । তিনি ছিলেন চক্রের 
পাক সভ্য । কোরাণ থেকে বয়েত শোনাতেন তিনি চক্রে বসে। 
আবার কারো কোনো গলদ থাকলে চক্রে বসেই অপারেশন করা হতো ॥ 
আতাবুদদীনের বিমতি জানতে পেরে, চক্রে বসে তাঁকে চ্যালেঞ্জ করলুম। 
পরের দিন থেকে তিনি চা-চক্র থেকে অন্তধ্ধান করলেন। ৮1 খেতেন ন।, 
এমনও কেউ কেউ চা-চক্রে এসে বসতেন --সে আভ্‌ডার মোহে । 
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॥ কলাভবনে জাপানী চা-চক্রের মহড়া, ১৯৩৭ ॥ 


'জাপানী মেয়ে হোসি এলেন (১৯৩৭) শান্তিনিকেতন কলাভবনে । 
কলাভবনে তিনি একদিন জাপানী টা-সেরিমোণি দেখিয়েছিলেন । দেখালেন 
দব জাপাণী কায়দায়। খুব মজার ব্যাপার | ওরা বলে, এই পদ্ধতি চীন 
থেকে পেয়েছি ॥। চীন বলে, ভারত থেকে গেছে। ফুল সাজানোর 
পদ্ধতিটাও জাপান পেয়েছে চীন থেকে; আর চীন পেয়েছে ভারতবর্ষ 
থেকে । 

'হো-সি 168. 00191807 করলেন । এই অনুষ্ঠানে 7705 থাকতে হয় 
একজনকে । আমাদের ক্ষিতিবারুকে 1,09১ করা হলো ॥ 195. চ] তৈরি করবেন 
আর ০16-ও করবেন তিনি । আমরা চার-পাচজন হলুম গেস্ট । জাপানী ড্রেস 
পরে, জাপানী কায়দায় পাউডার্-টী _তাতে শেরী মাথিয়ে, ০০০৭৪৪% ০1 0৫2 
আমাদের মফার করলেন ক্ষিতিবারৃ। আর আশ্ট্য, এতে আমাদের তাপ্রিক 
পদ্ধতির সব শিদর্শন দেখতে পাওয়া গেল। পাউডার-টা ঠাণ্ডা খেতে হয়। 
মন্থন করে খেতে ২হয়। মন্থনদণ্ড দিয়ে মন্থনের ব]াপারটা আমাদের সেকালের 
সোমরস মন্থনের মতো যেন। অবশ্য লেশ] হয় না এতে । তবে উগ্রখুব। 
সঙ্গে খাবার-টাবারও ছিল কিছু ।... বাশের চোঙ্জায় চালগুড়ি, কিছু মিষ্টি 
দিয়ে, আর একটা কাঠি সীল করা হপো। সেই চালগুখড়ি আর মিষ্টি 
কিছু খেতে দিলে । খাবার টী-রুমে খেতে নাই । বিধিশিষেধগুলো গরীব 
সাধুদের ব্যাপার আর-কি । খানিকটা আমাদের তান্ত্রিক চক্রের মতে।। 
গেস্টদের মধ্যে একজন গুরু থাকবেন। তাকেই মদ অফার করতে হয় 
প্রথমে । এই প্রসঙ্গের বর্ণনার জন্তে- 'তগ্রাভিলাষার সাবুসঙ্গ' বইটা দেখতে 
পারো। ভৈরবীচক্রের বর্ণনার সঙ্গে মিল আছে । এটা তান্ত্রিক সাধনার 
একটা রেমন্যান্ট মাত্র। মহাচীনতত্্রও দেখতে পাঁর। তিব্বতেও ছিল এই 
প্রথা । এক পাত্র থেকে চা খেলুম আমরা । তাণ্রিক মদও এইভাবে খেতে 
হয়। প্রথমে খাবেন হোস্ট । তার পরে খাবেন গেস্টরা। খাবেন একই পাত্র 
থেকে । চা যখন সার্ভ করতে আসবে, তখন চলাফেরার শব হবে লা 


একটুকুও। চা তৈরি করবার শব্দ আর ঘেশাটার শব্দ হতে হবে 1/110710 


ডাবে। চাকর আসবে পা টিপে টিপে । আসবে সাপের মতে! নিঃশঝে । 
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মনে হবে, ঘরের ভেতর যেন কোনও অদৃশ্য মহাপুরুষ বসে আছেন। যেন 
তার ধ্যান ভঙ্গ না-হয় কোনোক্ধমে। এর মধ্যে ঠাকে চ দিয়ে যেতে হবে। 

পারীবদের কুশ্ড়ে ঘরের মতে] আদল হবে চা-চক্ের। তৈরি করতে 
হবে আরটিফিসিযেলী । বাটিটা হবে খপরের মতো! । --সে হকে হাতে তৈরি 
করা। যেন মাথার খুলি কেটে তৈরি । চাঁমচট। হবে হাতের হাড় যেন। 
--এই সব দেখে আমার দৃঢ় ধারণ. সবটাই যেন তান্ত্রিক আচার । এলোমেলো 
শক নাই কিছুর; সবই 1101010 শব | আবার এতে মেয়েদের চা সবাই 
খায়। পুরুষদের খাবে না । মেয়েরা ময়াল সাপের মতন গ্লাইডিং; আর 
পুরুষের! হলো কাটা কাটা । আমার স্কেচটা মনোযোগ দিয়ে দেখলেই 
সব বুঝতে পারবে £ (১) 168 1705৩ না সাধন কুঠির? (২) 514 
18191 _-যেখান দিয়ে ঘরের মধ্যে সন্ধ্যার সোনার আলো এসে দেয়ালে পড়ে। 
(৩) পা-ধোওয়৷ বাশের পাবের মগ বা পাত্র। (৪) সাদা খাদি পিনেন- 
এর রুমাল কেতলির গরম ঢাকনা ধরবার জন্তে। (৫) মোটা ঢালাই 
করা লোহার কাতলি চায়ের জল গরম করার জন্তে। (৬) চা তৈরি 
করার পাত্র বা 76৪ ৮১০ । দেখতে খগ্ররের মতন। চীনা মাটির তৈরি । রং-টাও 
খপ্পরের মতন । তান্ত্রিকদের কারণ-বারি পান-কর] পাত্রের মতন। চক্রে একটিমাত্র 
পাত্র ববহার কর হয়। তাতেই হোস্ট ও স্বাগত অতিথিরা চা পান করেন। 
অতিথি তিনজন ব' পাচজন থাকে । বিজোড় সংখ্যা হওয়। চাই । পাঁচজনের বেশি 
অতিথি কোনোমতে আসার নিয়ম নাই ।ঘরে কোনে রকম শব্দ কর! চলবে না। 
যতক্ষণ থাকবে কেউ কথা কইবে না। খাওয়ার জন্যে চামচ লাগে না । 
পাত্রতেই মুখ দিয়ে সকলে পান করেন। (৭) আগুন রাখার পাত্র। 
(৮) কাতলি রাখার 50820 বা তেপায়া। (৯) (/)00161 বা মাথানি। 
(১০) ঢা মন্থন করার ডশটি। (১১) কাতলিতে জল ভরার পাত্র। 
(৯২) হোস্ট সব আগে পান করবেন, আর সকলে সেই পাত্েই বারে 
বায়ে খাবেন । (১৩) উ1 ঠা খেতে হয়। স্বাদ খুব তিশ্ত।, 
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॥ তেজেশচন্দ্র সেন ॥ 


'আমাদের তেঙ্কুবারু আশ্রমের বন্ধ পুরাতন লোক । তিনি ছিলেন ঢাকা 
কলেজিয়েট স্কুলের একমন সরেস ছাত্র। তার আত্মীয়-স্বজনের আশা ছিল, 
তিনি এন্ট্রা্স পরীক্ষায় ভালে ফল করবেন । কিন্তু, পরীক্ষা দেবার আগেই 
তিনি ঘর পাপিয়ে চলে এসেছিলেন শাপ্ডিনিকেতনে - রবীন্দ্রনাথের নাম 
শুনে। প্রথমে আসেন ছাএ হবার জন্য --সে হলো ১৯০৯ সালের কথা। 
ঢাকাতেই বাড়ি তার, ভাইদের মধ্যে ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ । তার দাদার] তাকে 
ধরে নিয়ে গিয়ে আবার ঢাকার ফ্কুলে ভরতি করে দিলেন। তিনি ম্যাট্রিকুলেশন 
পাশ করলেন। কলেজে রতি হলেন। কিন্ত, আবার পালিয়ে এলেন 
শান্তিনিকেতনে । মহষ্ষির জীবনীর "পরিশিষ্ট আর .ঢাকার ব্রান্মসমাজে 
ক্রিতিমোহনবাবুর বক্তৃতা তেম্ত্ুবাবুকে ঘরের চার-দেওয়ালের মধ্যে টিকতে 
দিল না। তিনি বাঞ্ুল হয়ে চলে এলেন শান্তিনিকেতনে । 

“আশ্রমে এখন (১৯৫) থাকেন তিনি মনিরের পাশে -তালধ্বজে | 
তালধ্বজের দক্ষিণে যে পুধুর তার পুব পাড়ে যে পাহাড় তারই পাশে এসে বসে- 
ছিলেন আমাদের থর-পালানো তেজুবাবু তার পেশটলা-গুটলি নিয়ে । উঠলেন 
গেস্ট হাউসে । কিচেন ছিল তখন লাইব্রেরীর পিছনে- উত্তর দিকে । খাবার সময়ে 
অনুষ্ঠান হতে! মন্ত্রপাধ_ “সহ নো ভুনভ্তু॥' খাবার সামনে নিয়ে বসে 
আগেই একসঙ্গে এ মন্ত্রপাঠ করতো।। সেদিন খেতে দিলে ঝোল ভাত। 
শুরু হয়েছিল গাওয়া ঘি দিয়ে। টিফিন দেওয়া হলে! চিডেভিজে, 
তাতে বাতাবা লেবুর পাতা কচলে তার রস। রাত্রে খেলেন রুটি। 
থ]চ্ছেন শিক্ষক-ছাত্র একসঙ্গে । কিচেনেই দেখলেন, মেই ঢাকার ক্ষিতিবাবূ । 
ক্ষিতিবাবুও দেখে চিনলেন তাকে । তেজুবারু বললেন, আমি চলে 
এসেছি । সকালে গুরুদেবকে তিনি বললেন তার কাহিনী । 

'পরের দিন ভোরে গুরুদেব পায়চারি করছেন শালবীথিতে । 
তেস্কুবারু তার সামনে গিয়ে প্রণাম করলেন। গুরুদেব তক্ষুণি বললেন, 
_ “তোমার থাকবার জন্বে এখানে বাবস্থা করে দিয়েছি । -আর 
কোনে! প্রশ্ন করলেন না তিনি। তেম্ত্বাব তখন থেকেই রয়ে গেছেন 
এখানে ছাত্র হয়ে, কমণ হয়ে। 


২৪৮ ভারত শিল্পী নন্দলাঁল 


“আশ্রমের ছোট ছেলেদের পড়াবার ভার দেওয়া হলো তার ওপর। 
কিছুকাল চালালেন তিনি শিশুদের অধ্যাপনা । আবার তাকে কিছুদিনের 
জন্তে যোগ দিতে হলো কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজের আই-এ ক্লাসে। 
কিন্ত শান্তিনিকেতনের খোল! মাঠের হাওয়ার টানে কঙকাতায় তিনি 
ইাপিয়ে উঠগেন। আই-এ পরীক্ষার জন্যে অপেক্ষা করার তার তর 
সইলো না। তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে আবার শিশুদের নিয়ে 
পাঠ পড়ানোয় রত হলেন। আশ্রমে তখন ইলেকটিক ছিল না। 
কেরোসিন তেলে লঠন জ্বালানো হতো! । সন্ধ্যাবেলায় সে আলো জ্বালানোর 
ভার দেওয়া হলো তেজেশবাবুকে । তখন গুরুদেব তার নাম বদল করে 
হাসতে হাসতে ডাকতেন, তাকে 'তেজসচন্দ্রঁ বলে। 


'জ্ঞানচচ] ছিল - তার জাবনের প্রধান কাক । বিজ্ঞানের জটিল 
তথাগুলো। সরলভাষায় লিখে তার নাম হরেছিল খুব। হ্টিকালচারে 
ছিল তার বিশেষ প্রীতি । আশ্রমের বাগান, গাছপালা, তরিতরকারি-_ 
এই সব বিষয়ে তার ছিল বিশেষ মমতাবোধ আর উৎসাহ । এই কাজও 
আশ্রমে তিনি করে এসেছেন বরাবর । ছোট ছেলেমেয়েদের নেচার স্টাডি 
করাতেন তিনি। এক সময়ে আশ্রমের শোভাবৃদ্ধির জন্যে গাছপাল। 
লাগানে+ হতে! তেজুবাবুর শিদেশে মতো । গুরুদেব নিজে ছিলেন প্রকৃতি- 
বিলাসী । তার চিঠিপত্রে তার আশ্রমের বৃক্ষলতায় ফুলফোটার খবর-টবর 
অনেক কথা লেখা আছে । সেই জন্তে বিশেষ করে 'তরুবিলাসা 
তেজেশচন্দ্র গুরুদেবের প্রিয় হয়েছিলেন । 'বনবাণী' গ্রন্থে গুরুদেব 
তেুবাবুর প্রতি তীর শ্রীতির কাহিনী লিখে রেখে গেছেন। 


'শাস্তিনিকেতনে গুরুদেব বৃক্ষরোপণ উংদব প্রবর্তন করেছিলেন সর্ব 
প্রথম ১৯২৫ স্মলে। উত্তরায়ণের ঈশান কোণে 'পঞ্চবটী'র কথা আমর 
আগে বঙ্গেছি। সেই হলো এই উৎসবের আদি। আশ্রমের ছেপেমেয়ের! 
নৃতাগীত করতে করতে পাঁচটি শিশু বৃক্ষের দোলনাটি নির্দিষ্ট স্থানে 
আনলে । গুরুদেব স্বয়ং গরদের জোড় পরে এই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। 
এই উৎসবের অনুষ্ঠানে তেঙ্ুবাবুর ছিল একটি বিশিষ্ট স্থান। তাকে 
জোড় দিয়ে বরণ করা হয়েছিল। সাধারণতঃ তিনি পোষাক পরতেন 


ভ্ারভশিল্ী নন্দলাল ২৪৯ 


পা-জামা আর হাফসার্ট। কিন্তু, সেদিনে জোড় পরে প্রসন্নমৃতিতে 
তেজ্ববাবুকে মানিয়েছিল বেশ। 

'শান্তিনিকেতনের “তালধবজ” হলো তেম্তবাবুর কীতি। মন্দিরের কাছে 
একটি তালগাছকে ঘিরে তার নিঞ্জের থাকার জন্যে আমার সঙ্গে 10180 
করে মাটির একটি ঘর করিয়েছিলেন । স্বয়ং গুরুদেব মন্দিরে বুধবারের 
উপাসনা আরম্ভ হবার কিছু আগে আসতেন । এসে তেজুবাবুর ঘরের 
বারাণ্ডায় চপ করে বসে থাকতেন। মন্দিরে আগমনী ঘণ্টা-বাজা শেষ 
হলে তিনি ধীরে ধীরে মন্দিরে আসতেন। বিধুশেখর শাস্ত্রী মশায় এই 
বাড়িটর নাম রেখেছিলেন --তালধ্বজ' ; আর তেজবাবুকে সরস করে 
বলতেন রোজা তালববজ' । 

“তেজুবাবু ছিলেন সঙ্গীতপ্রিয়। সুর ছিল তার গলায়। আকাশে 
মেঘ জমেছে, আর তেঙ্ুবার তার আঙ্গিনায় দাড়িয়ে বেহাল! বাজাচ্ছেন। 
এ দৃশ্য আমার মনে গাথা আছে । -স্কেচত করেছি, ২ তেস্ভুবারুর 
বেহালাবাদন। 

আমার অন্তরঙ্গ জীবনে তেজ্বাবুর কথা অনেক জম হয়ে আছে। 
কত মজা করেছি আমরা । আমরা যখন চীন-জাপানে যাই, বামাতে 
খেতে দিলে নাপ্প। ভাতের ওপর পুপোর বাটিতে করে নাগপ্লি খেতে 
দিয়েছে । আমরা মনে করি গাওয়া ঘি দিয়েছে। সামান্য মুখে ঠেকিয়েই 
ওরে বাপ । কী দূর্গগ্গ! ইদবর-পচা গদ্ধ! আমি আর ক্ষিতিবাবু 
খেলুম কিছু। গূরুদেবও খেয়েছিলেন। আমি তাকে বললুম, আপনি 
খাবেন না। --সেই নাপ্নি কিছু সঙ্গে করে এখানে তালধ্বজে তেজুবাবুর 
স্টোর-রুমে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিলুম । পরে, স্টোরে ইদুর পচেছে বলে আমরা 
হৈ চৈ করি। তেজ্ুবারু বললেন, --না মশায়, আমি তো গন্ধ পানি, 
হলেও, ও বোধহয় শুটকী মাছের সুগদ্ধ। তিনি সে খেতেন তোয়াজ 
করে। পরে আমি তাকে 'নাপ্লি” বের করে এনে দেখালুম। তিনি 
শুটকী মাছ আর নাপ্লসি খেলেন আদর করে। 

আশ্রমে কোনো ছাত্র ভরতি হতে এলে তেজ্ববাবু তাকিয়ে দেখতেন 
তার আপাদমস্তক । বল বাহুল্য, তার সে-চাউনিতে ছেলের প্রাণ উড়ে 


৩২ 


২৪০ তারতশিক্পী নন্দলাল 


যেত ভয়ে । আবার, তেত্ববাবু বুঝে উঠতে না-পারলে, বলতেন গিয়ে 
দ্বিপুবাবুকে । তিনি শিক্ষক-নিরাচনও করতেন। 

'তেজ্ববাবু ছিলেন নিরিবিলি লোক। আর ছিলেন স্পস্টবক্তা। তার 
যতন বন্ধুবংসল লোক দেখা যায় না বলেই আমার ধারণা । ঠার 
ভালধ্বঞ্জের পরিবেশে আমার বনু সময় কেটেছে । তিশি ছিপেন আমার 
অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি শিঞ্জে সংসার করেননি; কিন্তু তার প্রিয়জনের অভাব 
ঘটেনি কোনো দিন। আশ্রমে তিনি প্নেহময়, শ্রদ্ধাপূর্ণ আর শাতিময় 
জীবনের আদর্শ রেখে গেছেন । ১৯৬০ সালে আশ্রমেই তার দেহান্ত হয়েছে। 
এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগে নতুন নতুন শিক্ষক এসে তার কাজের ভার 
নেবেন। কিন্তু, তেজঁবারুর সে দরদ আর সে নিষ্ঠার তুপনা কাহিনী হয়ে 
রইলো।। 


৪ অক্ষয়কুমার রায় । 


“অক্ষয়বাবুর বাড়ি ছিল বরিশালে । স্বদেশীযুগের লোক তিনি। 
সেকালের স্বদেশী সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল তার । উদ্চু 
মহলে দহরম-মহরমও ছিল বেশ । বিপিন পালের বিশেষ ভক্ত ছিলেন 
তিনি। শান্তিনিকেতনে এসে হাসপাতালের কাজ নিয়েছিলেন । সেবার 
কাজ । তিনি একাধারে নার্স আর কম্পাউগাঁর । কম্পাউগ্ডারি-বিদ্যায় 
নিয়মিত শিক্ষা ছিল তার । 

আশ্রমের ভেতরে বা বাইরে কারও মারাত্মক রকমের কোনো অসুখ- 
বিন হলে বা কলেরা-বসন্ত হলে সে-রোগীর সেবার ভার নিতেন অক্ষয়বাবু 
হাসিম্বখে । কারও দুরারোগ্য কোনো ব্যাধি হলে তিনি ছিলেন তার 
একমাত্র সহায়ঘ সীওতাল-গ্রামে আর আশ্রমের আশপাশের গায়ের গরীবদের 
ঘরে ঘরে গিয়ে তিনি দেখাশোনা আর সেবা করে আসতেন । 

'আমার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল নি্বড় । তার অনেক সব অনুভূতির 
কথ! তিনি বলতেন আমাকে । স্বদেশীর সময়ে থাকতেন তিনি কলকাতায় । 
থাকতেন একট? মেসে । মেসে একটা চৌবাচ্চা ছিল। তাতে ম্লান করতেন 
তিনি দ্বপুর বেলাতে। অক্ষয়বাবু তেল মাখতে ভালোবাসতেন। তেল 
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মেখে দিন দুপুরে মেসের সেই চৌবাচ্চায় স্নান করতে যেতেন। কিন্ত, 
আশ্চর্য এই, সেই চৌবাচ্চার পথে দুপুরে যাবার সময়ে তার গায়ে কাটা দিত। 
গায়ে কাট। দিত শীত গ্রীষ্ম সব কালেই । তিনি এর কারণ বুঝতে পারতেন না । 
তার ঘরট। থেকে চৌবাচ্চাতে যেতে আরও ছু-তিনটে ঘর পেরিয়ে যেতে হতো । 
তিনি তখন যুবক, সময় ভর দ্বপুর, অথচ রোজ রোজ এই ভয় হয় 
কেন? কিছুদিন পরে তিনি ভালোভাবে খোজ নিয়ে জানলেন, গর পথের 
ধারের দু-খানা ঘরের একটাতে, অনেক আগে একটি মেয়ে গলায় দড়ি 
দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। --ঠিক এই বেল! বারোটার সময়ে । 

“আমি অক্ষয়বাবুর কাছে শুনে গুরুদেবকে বললুম ঘটনাটা] । বলে, 
তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, -_ব্যাপারট1] কি? গুরুদেব বললেন, যেখানে 
যে বিশেষ ঘটনা ঘটে থাকে সেখানে সেই ঘটনার বিকিরণে একটা 
আযাট-মস্ফিয়ার তৈরি হয়ে থাকে । ছাপ পড়ে। যেমন আমাদের এই 
আশ্রমে মহযখির সাধনার ছাপ রয়েছে। আর সেছাপ একটা পরিবেশ 
সনি করে রেখেছে । আমরা তার্থদর্শনে যাই কেন। কারণ সেখানে 
খুগযুগান্তের সাধনা-ধার'র সম্মিলনে একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে আছে। 
আমাদের সূশ্ষ্প মন তীর্থস্থানে গেলে সেই ছাপটি ঠিক ঠিক অনুভব করতে 
পারে। এরই নাম হলে তীর্থমাহাত্ম্য । তার্থে যাবে - তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য 
পাবে। ভূতের স্পিরিটটা এ মেসের ঘরে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছিল । 
এবং অক্ষয়বাবুর সুল্্প অনুভূতিতে তার ছাপ পড়েছল।' -_গুকুদেবের 
এই ব্যাখ্যা শুনে আমার খুব ভাপগো লাগলো । ঠিক বলেই মনে হলে৷। 
কারণ এর আগে আশ্রমে এসে এখানকার ছাপ আমি পেয়েছিলুম দু-রকম- 
ভাবে। মল্লিকজী একবার বলেছিলেন, __ মন্দিরের পুকুরের পাশে বটগাছতলায় 
মহত্বি বসে সূর্ব-উপাসনা করতেন। সূর্য উদয় হচ্ছে | মহধি তা প্রত্যক্ষ 
করছেন। তার মনেরও মালিন্ত ধুয়ে যাচ্ছে। 

'্রার সেই তপপ্যার ফলে আশ্রমের সবই যেন সৃরময় হয়ে গেল। 
এই রকম একটা অনুভ্তি এখানে আমারও হতে! ওদিকে গেলেই। 
আমাদের আশ্রমের মন্দিরে আচার্ষের চারিক্রিক গ্রভায় এখানকার তীর্থমাহাত্ময 
বিশেষভাবে আমাদের মনে সঞ্চারিত হয়ে থাকে । ওখানে এই মূল্যবোধ 
নিল করে, নাটমন্দিরের চৌকে স্কাড়া ছাতের মতন, কোনোদিন যে 
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গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে, সে অপঘাতের আশঙ্কা আমার নাই । 

'আর একটা অনুভূতি আমার হয়েছিল তার বিবরণ আগে দেওয়া 
হয়েছে । --১৯১৪ সালে গুরুদেব আশ্রমে আমাকে প্রথম অভ্যর্থনা করলেন। 
পদ্মফ্ষুলের মালা দিলেন আমার গলায়। অভ্যর্নার শেষে ফিরে গেলুম 
কালা্টাদবাবুর বাড়িতে! একজন বৈষ্ণব কীর্তন শোনালেন। আমি হঠাং 
ভুলে গেলুম সবার অস্তিত্, এমন কি আমারও । বাইরের একটা ঘরে 
আমার থাকবার জায়গা । এাড়িয়ে আছি দরজা-গোড়ায় বারাণায়। 
হঠাৎ মাথাটা আমার ঘুরে গেল। আর দেখলুম কি, আমার গায়ের 
ভেতর দিয়ে হাওয়া পাস করছে । দেহটা] আমার স্বচ্ছ হয়ে গেছে। 
দেহটার অস্তিত্ব রয়েছে বটে, কিন্তু, সেটা ফাক । তার ভেতর দিয়ে 
বাইরের হাওয়া! চলাচল করছে । আমার দেহের ভেতরেই সব যেন এক 
হয়ে গেল। এই রকম ঘটনা এই আগ্রমের পরিবেশেই আমার ঘটেছে। 
_-এই তে। তীর্থমাহাত্ময। 

'যাই হোক, অক্ষয়বাবুর অনুভূতির কথা বলতে বলতে আমরা 
অনেক দূর চলে এদেছি। আমাদের শ্রীণিকেতনের স্বাস্থ্য-বিভাগ তখনও 
তৈরি হয়নি। তখনকার কথা । অক্ষয়বাবু কোন্‌ গায়ে সেবা করতে 
গিয়েছিলেন ; বোধহয় কুষ্ঠরোগীর | ফলে, হঠাৎ এক সময়ে তার 
দেহেও আক্রমণ হলো এ রোগের । দীনবন্ধু খ্যাণ্ু,ভ সাহেব বড়ো 
ভালোবাসতেন অক্ষয়বাবুকে। তিনি তখন দিল্লীতে । কিন্ত অক্ষয়বাবুর 
এই অস্থখের সংবাদ পাওয়ামাত্র তিনি দিলী ছেড়ে চলে এলেন 
শান্তিনিকেতনে । অক্ষয়বাবূকে নিয়ে গিয়ে তিনি ভরতি করে দিলেন 
কলঞাতায় গোবরার কুষ্ঠ হাসপাতালে । হাসপাতালের যাবতীয় খরচা 
বহন করলেন এযাণ্জ সাহেব। শুধু কি ভাই? তিনি যেখানেই থাকুন, 
প্রায় মাসে মাসে»গিয়ে দেখে আসতেন। অক্ষয়বাবর মহাব্াধি চিকিংসার 
গুণে প্রায় সেরে এসেছিল। কিন্তু, একসময়ে তিনি দেশে ফিরে গিয়ে 
মারা গেপেন শেষে আমাশয়ে ভুগে । 
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॥ প্রতিমালক্ষণের পুথি ॥ 


১৯২৪ সালে বিশ্বগারতী-শ্রীলিকেতন থেকে 'ভূমিলক্ষ্মী” নামে একখানি 
মাসিক পত্রিকা বের হয়। সম্পাদক ছিলেন শাস্তিনিকেতনের ইতিহাসের 
অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ বসব আর শ্রীনিকেতনের কৃষিবিং সম্তোষবিহারী বস্ু। 
ফণীন্দ্রবাবু তখন বিশ্বভারতী-লাইব্রেরীতে পুঁথি নিয়েও নাড়াচাড়া করতেন। 


এখানে এই সময়ে শিল্পশান্ত্র সম্বন্ধেও কিছু পুঁথি তার গোচরে আসে। এর 
মধ্যে ভারতশিল্পে 'প্রতিমালক্ষণ নামে একখানি পুথির পরিচয় তিনি প্রকাশ 


করেন ১৩৩১ সালের ভাদ্র সংখ্যার 'শান্তিনিকেতন'-পঠিকায়। আচার্য 
নন্দলালের সঙ্গে আলোচনা করে ফণীন্দ্রবাবু এই বিষয়ে লিখেছেন :- 
বিশ্ভারতী-লাইব্রেরীতে শিল্পশান্ত্র সম্বন্ধেও কিছু পুথি আছে। সেই সব 
পৃথির মধ্যে (৯) বাস্তপ্রকরণম্‌ (২) কাশ্যপ-সংহিতা ও (৩) মুলস্তম্ব- 
পুবাণম্‌ উল্লেখযোগ্য। শিনশান্ত্রের পুথি আজকাল দুপ্প্রাপ্য, সেইজন্ত এই 
তিনখানি পুথি খুব মুল্যণান মনে হয়। এর মধ] কাশ্যপ-সংহিতার ও 
তার সঙ্গে যে গ্রতিমালক্ষণ আছে তার কিছু পরিচয় দেব। এটি তালপাতার় 
মালয়ালম অক্ষরে লেখা, মোট ৯৪ পৃষ্ঠা, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ৭৮ লাইন লেখা 
আছে। আকার ১৫%১৫১৫"। তবে পুথির বয়স বা লেখকের কিছুই উল্লেখ 
নাই। এর প্রারভে একটি সুচী দেওয়া আছে, তা থেকে এর আলোচ্য 
বিষয়টি বেশ বোঝা যাবে । যখা - 


অধিষ্ঠানম্‌ ২ ( পৃষ্ঠ] ) একাদশতলমূ ১৯ ( পৃষ্ঠা) 
একতলম্‌ ৬ (») দ্বাদশতলম্ ২০ (,১) 
দ্বিতলম ৭ (৯) ভ্রয়োদশতলম্ ২০ (,) 
ভ্রিতলম্ ১০ (,,) যোড়শতলম্‌ ২১৫) 
চতুরভুমি ১২ (৮) গ্রাকার 

পঞ্চভূমি ১৪ (৯) মণ্ডপঃ ২৬ (৯১) 
ষড়ভুমি ১৬ (৮) গোপুরম্‌ ২৯ (5,) 


সপ্ুভূমি পরিবারবিধি ৩১ (০) 
দশভুমি ১৭ (%)  পরিবারপ্রলয়ম্চ ৩৩ (,,) 
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সৃচী এই অবধি এসে হঠাৎ থেমে গেছে, হয়ত বাকি পৃষ্ঠাটা! নষ হয়ে 
গেছে। এর পরে আসল মূল আরম্ভ হয়েছে-_ 


“হরিঃ শ্রীগণপতয়ে নমঃ অবিদ্বমন্ত 1" 


£খের বিষয়, এই পুথিটি হঠাং শেষ হয়ে গেছে। শেষ হবার পর একটা 
সাদা তালপাতা আছে, তারপর আবার চারের পৃষ্ঠায় লেখা আছে। এই 
শেষ অংশটি আমাদের আলোচা বিষয়। এটি আরভ হয়েছে এইভাবে-_ 


“মার্কগডয় মত বাস্তশান্ত্ং প্রতিমালক্ষণমূ।” 


এর পরে যে অংশ আছে তা একট অধ্যায়ের শেষ অংশ। সেই 
অধ্যায়ের শেষে আছে-_ 


“ইতি মার্কগেয়মতে বাস্তশাস্ত্রে দেবালয়বিধিঃ সমাপ্ত 1% 


এতে মনে হয়, মার্কগ্েয-লিখিত যে বাস্তশাস্ত পূর্বে প্রচলিত ছিল, 
এখানে তারই দু-টি অধ্যায় --দেবালয়-বিধি ও প্রতিমালক্ষণের ছিন্ন অংশ 
রয়েছে। সুখের বিষয়, প্রতিমালক্ষণ অধ্যায়টি সম্পূর্ণ আছে। প্রতিমা 
সম্বন্ধে বেশি বই পাওয়৷ যায় না। যা কিছু পাওয়া যায় তা শুক্রনীতি, 
বৃহংসংহিতা ও দ্ব-একটি পুরাণে আছে । সেই হিসাবে আলোচ্য গ্রতিমালক্ষণটি 
মূল্যবান বলে মনে হয়। তবে এট কার রচিত ঠিক করা শক্ত। প্রথমতঃ 
এটি কাশ্যপদংহিতার সঙ্গে পাওয়৷ যাচ্ছে; দ্বিতীয়তঃ আরস্তে এটিকে 
মার্কতডয়ের গেখা বলা হচ্ছে। আবার এই অধ্যায়ের শেষে এটিকে বিশ্বকর্মার 
লেখা বলা হয়েছে. যেমন --'ইতি বিশ্বকর্ম কৃতে সারসমুচ্যতে প্রতিমালক্ষণম্‌ 
বিধানং পঞ্চমোহধ্যায়ঃ |? 

স্ৃতরাং এর লেখক কে তা বলা শক্ত । এই বইটিতে প্রতিমার মাপ কি রকম 
হবে তার আলোচনা করা হয়েছে, এই মাপের সঙ্গে শুক্রনীতির দেওয়া 
মাপের অনেক মিল আছে। এটির আরভ এই রকম ২: 


“অথ তৎ প্রবক্ষ্যামি প্রতিমামললক্ষণম্‌ । 
ভূবিষ্যাব্যগর্ভস্য বিস্তারং ছাবিংশতি ভাগশঃ। 
ছারগ্চ ঘ্বিত্রিদীর্ঘমেক বিংশতি ভাগশঃ1” 


ভারতশিজী নন্দলাঙ্গ ২৫৫ 


এর শেষ অংশ £-- 
“সর্বলক্ষণমিত্যুক্তং আচার্যানাত্তযোজিতী । 
শিল্পিনাং সব রগেয়েং বুদ্ধিমান বিদুঃ। 
ইতি বিশ্বকর্মকৃতে সারসমৃচ্যতে প্রতিমালক্ষণ- 
বিধানং পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ।”, 


চীন-জাপান থেকে ফেরবার পরে রবীন্দ্রনাথ আর্ট সম্পর্কে ভাষণ 
দেন। ভ্রমণ-বিবরণও বলেছিলেন। সে প্রবাসীতে (১৩৩১, কাণ্তিক) 
প্রকাশিত হয়েছিল । চীন সম্বন্ধে ক্ষিতিমোহনবারু গল্প বলেছিলেন 
শান্তিনিকেতন্পে'।  কলাভবনে ছাত্রেরাও চীন-জাপানের চিত্রকল! নিয়ে 
আলোচন! করছিলেন আগে থেকেই । আচার্য নন্দলালের নিদে'শে তার 
ছাত্র শ্রীমণীন্দ্রভৃষণ গুপ্ত চীন-জাপানের চিত্রকলার ইতিহাস বিশেষভাবে 
আলোচনা করেন । তিনি যা লিখেছিলেন সে হাতে-লেখা পত্রিকা 
'বিশ্বারতী'র প্রথম বর্ষের তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যায় (কাণ্ডিক ও অগ্রহায়ণ 
১৩২৮) সংকলিত হয়েছিল । ববিশ্বঙারতী'র সেই রচনা-সংকলন অতি 
আবশ্যক-বোধে প্রসঙ্গতঃ উদ্ধার করে দেওয়া হলো । কারণ, লন্দলাল 
বলেন, _-ওকাকুরা বলেছিলেন. 4১98 15 076 অর্থাৎ প্রাচ্যভূমির একই 
ভাও। তফাং যেব্ুকু সে হলো দেশে দেশে পাশ্চাত্য প্রভাবের উত্তাপের 
ডিগ্রীর তারতম্যে ।  প্রাচভূমির শিল্পাদর্শও মূলতঃ এক । সুতরাং 
ভারতশিল্পকে বুঝতে চাইলে চীন-জাপানের শিলিকলাও বুঝতে হবে 
বিধিমতে । এশিয়ার সব রকম আদর্শ ছিল সে প্রায় একই; পার্থক্য 
যেটুকু সে হলো মাত্র পরিবেশের মাত্রাভেদে |" 


॥। চীনের চিত্রকলা অন্বদ্ধে কিছু ॥। 


চীনের প্রতিভা চিত্রকলার ভিতর ধেমন প্রকাশ পেয়েছে, অন 
কিছুর ভিতর তেমন পায়নি । চীনকে জানতে হলে তার চিত্রকলার 
সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। চীনে বর্ণমালা আর চিত্র এক-মুল থেকেই 
উদ্নৃত। পুরাতন চীনে অক্ষর কোনে বস্তর যথার্থ সাদ্শ দিতে চে 


২৫৬ ভারতশিল্পী নন্দলাল 


করতো । এই সাদৃশ্য প্রকাশ করার চীনে পরিভাষা হলো --গয়েন। 
এই লেখায় কোনো ঘটন] চিত্রদ্ধারা ব্যক্ত করা হতো। লেখক তাতে 
ব্যক্তিগত ভাব প্রকাশ করতে পারতো না। ক্রমে এই চিত্রাক্ষর বিশেষ 
কোনো চিহ্বে পরিণত হলে ব্যক্তিগত ভাব প্রকাশের উপযোগী হতো! । 
এই চিত্রাক্ষরকে আইডিওগ্রাফ্‌ বলা হয়, এ কেবল ভাব প্রকাশ করে, 
কিন্তু শক প্রকাশ করে না। অনেক পরে এই অক্ষর ধ্বনিদ্যোতক ব। 
[11013901981 হয়েছিল । আর সেই থেকেই চিত্র আলাদ। হয়ে গেল লিখিত 
ভাষা থেকে । এই সময়ে সিয়েন আর হ্যান রাজত্বের কাছাকাছি চীনের 
চিত্রকলাকে আর্ট হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। চিত্র লিখিত ভাষা 
থেকে ক্রমশঃ মুক্তি পেয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিজের সত্তাকে প্রকাশ" করেছিল । 

চীনের চিত্রকলার উদ্তবের কারণ বিভিন্ন যুগের চিত্রাবলীর ভিতর প্রচ্ছন্ন 
আছে। চীনে চিত্রকরেরা ছবি অশকে না; বরং ছবি লেখে । এই ছবি 
লেখার নাম হলো --ক্যাপিগ্রাফি বা লিপিকলা । চীনের চিত্রের মতন 
পারস্য ও জাপানের চিত্রও ক্যালিগ্রফিক আর্টের অন্তর্গত । 

জাপানী চিত্র চীণের চিত্রের কাছাকাছ ; কারণ চীনই জাপানের 
গুরু । পারস্যের চিত্র কিছু ভিন্ন রকমের । তারাও ছবি হিসাবে অশাকেনি, 
বই চিত্রিত করবার জন্যে একেছে । রেখার কোনো বিশেষত্ব নাই। 
রেখার কাজ হলে! বস্তুর সীমানা নির্দেশ করে দেওয়া । চীনের চিত্রের 
রেখা তা নয়। তার টানে-টোনে এমন একটা কৌশল, এবং ছন্দ আছে, 
যা ক্েবেশ বস্তর সীমানা নির্দেশ করে না, তার বিশেষত্ব বা 011818009. 


ফুটিয়ে তোলে । 


চীনের চিত্রকরেরা তুলি-চালনায় আশ্চর্য দক্ষতা লাভ করেছিল। 
তুলির টানে যেমন জোর তেমনি নমনীয়তা রয়েছে । অবলীলাক্রমে তারা 
তুলি চালিয়ে ছবি ফুটিয়ে তোলে। এ যেন খেলা। প্রত্যেক বস্তর একটি 
ভাষা আছে। প্রত্যেক বস্তর রেখায় ভিন্নতা আছে । তুলির টানে সে-ভিন্নতা 
ধর পড়ে। প্রতে)ক বস্ত অশীকতে তার! ভিন্ন ভিন্ন অঙ্কন-রীতি ব1 (5০131710709 
অবলম্বন করে। বিভিন্ন বস্ততে বিভিন্ন রকমের লাইন ব্যবহার করে। 
তার নাম রয়েছে, যেমন, ঘাসের শীষের লাইন, জলে-ভেজ৷ স্বতোর লাইন 
--এই সব। চীনা-শাস্ত্রে এ সম্পর্কে অনেক লেখা আছে। 


ভারডশিলী নন্দলাঙ্গ ২*খ 


সমগ্র এশিয়ার এক এঁক্য আছে। সেই এঁক্য হলো রেখায়। মুরোপীয় 
আটের এঁক্য হচ্ছে মূর্তির আকার আর ডৌলের মধ্যে । সে-জন্তে মুরোপীয় 
আটের ফ্লোক রিয়েশিজমূ বা বাস্তব জগতের হুবহু প্রকাশের দিকে ; আর 
এশিয়ার আর্টের ফোক আইডিয়ালিজজমের দিকে । তার প্রকাশ অলঙ্করণ বা 
01721001811 অবশ্য পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য আর্টের এই সীমাভাগ সব সময়ে 
টেনে দেওয়া যার না। প্রাচীন খুদ্টীয় আর্ট, এশিয়াব আর্টের কাছাকাছি। 
গথিক মন্দিরের চারদিকের সাধুদের ভাঙ্কর্য আর ভিতরে মেরী ও খুস্টের 
জীবন-চিত্র দেখলেই তা স্পট বোঝা যাবে। 

পরে রেনেসাসের যুগে আর্টের ভিতর যখন পরিপ্রেক্ষণ, আলো ও 
ছাঁয়ার সম্পাত সম্পর্ষিত প্রকৃতির নিয়ম দ্ুকলো. তখনই আর্ট আইডিয়ালিঞ্জম্‌ 
থেকে রিপ্লেপিষ্ষমের দিকে ঝুকে পড়লো । প্রাচীন দেবদেবীর তাদের 
দেবতু থেকে মানবত পেল। 


আর্টের মধে দূ টে। দিক আছে। একটা হলো ইন্টেলেক্ট ব। বিজ্ঞানের 
দিক; আর একটা কল্পনা বা সৃষ্টর দিক। মুরোপের ঝোক হলো বিজ্ঞানের 
দিকে, আর এশিয়ার ঝেশক সৃষ্টর দিকে । আমাদের দেশের শিক্ষিত- 
সম্প্রদায়ের অধিকাংশই আমাদের আর্টকে পছন্দ করে না, কারণ তাদের 
্রস্থপুষট মস্তিষ্ক সমস্ত জিনিসই বুদ্ধির দ্বারা বিশ্লেষণ করে বুঝতে যায়। 
তাদের মস্তিষ্কে কল্পনার স্থান শুন্ত। কাজেই ছবি যখন এই বাইরের দৃশ্যমান 
বাস্তব জগতের সীমানা ছা'উস্ে কল্পলোকে গিয়ে পৌছায়, সেখানে তার! 
থই পায় না। কোনো আটিএ্ট যদি হ্বস্থ ঠিক করে কিন্তু অশকতে 
পারে, তারা তার তারিফ করতে থাকে । তখন তাদের বোঝার আর কিছু 
বাকি থাকে না; সব ঠিক পরিষ্কার জলের মতন বুঝে যায়। 


গ্রীক ভাঙ্কর প্রেক্‌্পাইটাল্স্‌ আন্রের গাছ এমন স্বাভাবিক করে 
খোদাই করেছিলেন যে পাখী তাকে গঠ্যি মনে করে ঠোকর মারতো। 
চীনের এক চিত্রকর সম্পর্কে একটি আখ্যান আছে, তিনি দেওয়ালের ওপর 
ড্রাগন একেছিলেন। যখন শেষ বর্ণপাত হলো, ড্রাগন তখন প্রাণবান্‌ হয়ে 
বাড়ির ছাদ ভেঙ্গেট্ুরে আকাশে উড়ে গিয়েছিল। এই আখ্যান থেকে চীনের 


৩৩ 
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আর্টের একটা দিক্‌ বোঝ যাবে । তাদের আদর্শ হচ্ছে ছবির রেখায়-রেখায় 
ছন্দে-ছন্দে জীবনের স্পন্দন আনা। রর 

চীনের চিত্রে গীতি-কাব্যের দিকট! প্রধান। ওদের প্রবাদ : ছবি হলো 
শবহীন কবিতা । ওদের প্রাচীন চিত্রসস্ভার বেশির ভাগই লুপ্ত হয়ে গেছে। 
কেবল চতুর্থ শতাঝের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর কু-কাই-চিনের ক-খানা আছে। চিত্রের 
উদ্তব প্রথম কবে হয়েছিল, তাঠিক করে বলা যায় না; তবে চীনা সাহিত্যে 
উল্লেখ আছে, খৃস্টপূর্ব প্রায় তিন হাজার বছর আগে চীনা চিত্রের অন্ম 
হয়েছিল। এতো! পুরানো হোক বা না-হোক্‌, অন্ততঃ খূপ্টপূর্ব দেড় হাজার 
বংসর আগে ছিল। প্রমাণ আছে, তখন চিত্রকরের' তস্বির অশকতো। 
ধাতুপাত্রের ব্যবহার খুস্টপূর্ব বনু প্রাচীন কাল' থেকে ছিল। সে-সময়ে 
ক্রোঞ্জের তৈরি নানা-রকম পাত্র আর ধৃপদানি এখনও রয়েছে। সব 
পাত্রে রয়েছে আশ্চর্য কারুকার্য। 

বৃদ্ধদেবের সমকালের কনফৃসিয়াসের দীক্ষার আর্ট চিত্রবিদ্যার উৎসাহ 
পারন। মিস্টিক সাধক তাও মতের প্রচারক লাওটসের দীক্ষার চিত্রে এবং 
সাহিত্যে কল্পনার বিকাশ হয়েছিল। আর্টের ভিতর একট! দ্বিত্বের ভাব 
আছে। তার একটা হলে শৃগ্থলা আর নিয্নমানুগতা। আর একটা হলো 
শক্তি ও স্বাতন্ত্রা। উভয় সাধকের দীক্ষায় এই দু-টি দিক। 

কৃ-কাই-চি-এর ছবি খুব সমাদর লাভ করেছিল। একট ঘটন। থেকে 
জান৷ যায়, একবার একট বৌদ্ধমঠ স্থঘপনের জন্তে তার কাছে চাদ] চাওয়া 
হয় । শিল্পী লক্ষ মৃদ্রা দান করবেন বলে প্রতিজ্ঞ করেন। বৌদ্ধ 
পুরোহিতের ঠাকে বিদ্রপ করেন। তখন তিনি একমাস সময় প্রার্থনা 
করে শিজে ঘরের ভিতর বদ্ধ থাকেন। একমাস পরে যখন দরজা খুললেন 
ভখন দেখা গ্রেন, দেওয়ালে অশাক] বৌদ্ধপাধক বিমলাকীতির প্রমাণ-মুতি 
ঘরটিকে উজ্জ্বল করে শোভা পাচ্ছে। দলে দলে দর্শক আসতে লাগলো ; 
আর দর্শনী দিয়ে শিল্পীর প্রতিশ্রুত অর্থ পূরণ করে দিলে। 

তার একটি ছবির কিছু অংশ আছে বিলাতের যাহ্ঘরে, নাম -কেশ- 
গ্রসাধন। দাসী একটি মহিলার চুল অশচড়িয়ে দিচ্ছে, সামনে একটা গোল 
আম়না, আর কতকগুলি কৌটেো রয়েছে । তার আরও হু-একখানা ছবি 
পাঁওরা গেছে, আর সব নই হয়েছে। সে-সব ছবির নাম--'সংকীতি সাধু, 
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'স্গের সুন্দরী'ত্রয়ী,। "শীতে ঘুমভাঙ্গ! বসন্তের ড্রাগন, 'বীণা-নিমীপ বাধ", 
“চিতা ও শকুন) *বৌদ্ধসজ্ঘ' ইত)াদি। ড্রাগন আর বাধ চীনা-চিত্রে খুব 
বড়ো আসন পেয়েছে । অধিকাংশ শিল্পীহ এই উভয়ের একটি বিষয় নিয়ে 
ছবি একেছেন। চীনাদের কাছে বাঘ হচ্ছে শক্তির প্রতীক, আর ত্বাগন 
হলে! আত্মার প্রতীক । 

চানা-কাবারসিকদের মধ্যে এক রকম সাহিত্যের খেল। প্রচলিত ছিল। 
কু-কাই চি-র বদ্ধুমহলে এই খেলা হচ্ছিল। প্রস্তাব হলো, একট ভয়ের 
ছবি কল্পনার । নানাজনে নানারকম কথা বললে । শেষে চিত্রকর বললেন, 
_ একজন অন্ধ একটি অন্ধ-ঘোডায় চেপে অতলম্পর্শ একট হ,দের কিনারায় 
এসে পড়েছে । এক বন্ধু এ-ছবি 'সহ্য করতে পারলেন না । তিনি ঘর 
ছেড়ে বেড়িয়ে গেলেন, কারণ তার চোখ কিছু খারাপ ছিল। চিত্রকরের 
কল্পনার জোর এ থেকে আন্দান্ব করা যাবে।' 

চতুর্থ শতার্দ থেকে একেবারে অষ্টম শতাব্দে এসে পড়তে হয়। 
এইট সময়ের মধো ভালো ভাঙ্কর্ষের নমুনা পাওয়া যায়; কিন্তু, ভালো 
চিত্রের নমুনা মেলে না। এসময়ে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধমের প্রভাব 
টানে এসে পড়েছিল | বৌদ্ধ অর্থাৎ যারা ভারত থেকে চীনে ধম ও 
শিক্ষা গ্রচার করতে এসেছিলেন তাদের প্রস্তরমুর্তি গডেছেন শিল্পীরা । 
এই সব মৃত্তির মধ্যে অনেক বাঙ্গালী পণ্ডিতের সাদৃশ্য দেখা যায়। বৌদ্ধ 


দেবদেবীরা চীনে এসে নতুন নাম পেলেন। যেমন, করুণার দেবতা 


অবলোকিতেশ্বর চীনে এসে হলেন কোনান্-ইঈন, আর জাপানে হয়েছেন 


কোয়ান্নন। হারীতি দেবী ভারতে শিশুভক্ষণকারী ; কিন্তু চীনে 


শিশুরক্ষণকাঁরী । বৌদ্বধর্ের সঙ্গে চীনে সভ/তার থে মিলন চলছিল তার 


ফল ফললো! টেউ-রাঁজতের সময়ে । 
ষষ্ঠ শতাবে হসিয়ে-হো, যর জাপানে নাম হচ্ছে শাকাকু তিনি 
ভারতীয় ষড়ঙ্গের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর তুলনা 


আর্টের ষড়ঙগ লিখেছেন । 
চীনারা তাদের আর্ট সম্পর্কে 


করেছেন সে-কথা জামরা আগে বলেছি। 
রি ভাবে, তা এই ছ-টি নিয়মের মধো আছে । (১) প্রতি বস্ততে জীবনের 
শ্পনদন বা ছন্দ অঙ্কন করবার জন্যে আত্মার জান, (২) তুলির ছারা 
দেহের অস্থি-সংস্থান অঙ্কন, (৩) স্বভাবের সঙ্গে অঙ্কিত বস্তুর সাদৃষ্য, 
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(8) বস্তর সাদৃশ্যে বর্ণপাত. (৫) প্রয়োঞ্জন আর গুরুত্ব-অনুসারে রেখাবিদ্তাস, 
আর (৬) কল্পনার উপযোগী রূপ-সৃষি । -- রবীন্দ্রনাথের মতে, যা 
'সামঞ্জস্যে এক্য' বা 00109010070, সেই হলো চীনাদের “ছন্দে 
প্রাণশক্তির বিকাশ' বা [২1/111710 ড109110 । আর বন্ধন ও মুক্তির 
বিবরণ মিলবে এই চীন যড়ঙ্গের মধো । 

টেঙ--রাজত্বের সময়েই (খু ৬১৮-৭০৯) চীনের আর্ট সবচেয়ে উন্নত 
হয়েছিল। এই সময়েই বোদ্ধর্মের আদর্শ তাঁদের কল্পনাকে পুষ্ট করে 
সাঠিত্য আর শিল্পকলাকে মহতর করেছিল । টেডু-রাজত্বের রাজধাণী লো- 
ঈয়াতড নগরে তিন শো বৌদ্ধ সাধু এবং আরও অনেক ভারতীয় বাস 
করে ভারতীয় সভাতা প্রচার করেছিল। অষ্টম শতাব্দের সআ।ট মিং-হুয়াঙ- 
তাঁর সায় বড়ো বড়ো চিত্রকর আর কবিদের আসন দিয়েছিলেন। চীনের 
গ্রেষ্ঠ চিত্রকর উ-তাও-ংসব এবং এক শ্রেঠ কবি লি-পে। সম্রাটের শাসনকালকে 
গোৌরবিত করেছিলেন। উ-তাও-তসুর তুলিচালনায় অদ্ভূত ক্ষমতা ছিল। 
চিত্রকর একবার এক দেবতার মৃত্তি অগাকছিলেন। সে-স্থানে যুব। বৃদ্ধ 
শিক্ষিত অশিক্ষিত যোদ্ধা ম্ত্্র সবরকম লোক জমে গিয়েছিল তার 
কাজ দেখবার জন্মে । শিল্পী তলির একটানে দেবতার আলোকমগ্ডল 
এইকে ফেললেন । প্রথম বষধদে তিনি সরু তুলি, পরে মোটা তৃপি ব্যবহার 
করতেন | চীনের পরব লেখকের তার ছবি সম্পর্কে অনেক লিখেছেন। 
তার বর্ণনা আমাদের কঞ্পণাকে প্রলুন্ধ করে । তার অধিকাংশ ছবিই নস্ট হয়ে 
গেছে। তীর বিখ্যাত ছবি বুদ্ধের মহানির্বাণ। মুল ছবিটি নাই। পুরাতন 
এক জাপানী আর্টিস্টের নকল বিলাতের যাদুঘরে রাখা আছে। চারদিকে 
ক্রন্দনের রোল,_রাজ। প্রজা সাধু যোদ্ধা দেবযোনি দেবদেবী পশুপক্ষী 
সমস্ত সি চখংকার করছে ; মধে বুদ্ধদেব শান্তিতে শয়ান। সকল ছবিতেই 
শিল্পীর কঞ্পনার বিরাট ভাব অনুভব করা যায়। মূল ছবি না ভ্ঞানি 
কি ছিল। বৌদ্ধবিষয়ে শিল্পী আরও ছবি এঁকেছেন --'শাক্যমুনি* 
'বোধিসত্ব,' 'সামস্তভদ্র', 'মঞ্জহী' । 

শিল্পীর শেষ ছবি হলো একটি 18105087৩ বণ স্থানচি্ । এটির 
সম্পর্কে একটি কিংবদস্তী আছে। সম্রাটু বলেছিলেন, এই ছবি আকতে। 
অশকা শেষ করে, শিল্পী ভার আবরণ থলে দেখালেন । সগ্তাট্‌ মৃষ্ধ 


ভারতশিলী নন্দলাল ৬৬ 


হয়ে দেখলৈন,_ অপূর্ব দৃশ্য -বন, পর্বত, পর্বতের গুপরে মানুষ, অনেক' 
দুরে আকাশে পাবীর দল উড়ে চলেছে । শিল্পী বলেন, দেখুন সম্রাট 
পর্বতের গহবরে এক দেবযোনি বাস করে। --এই কথা বলে, তিনি 
হাততালি দিলেন, আর অমনি গহবরের প্রবেশ-পথ খুলে গেল। শিঞ্জী আবার 
বললেন, --এর ডেতর অনিন্দ্যসৃন্দর পথ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। --এই 
বলে শিল্পী ভেররে ঢুকলেন, আর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বিশ্ময়াবিষ্ট 
সম্রাট কিছু বলার আগেই দেখলেন, সমস্ত ছবিখানা লুগ্ত হয়ে গেছে, পড়ে 
রয়েছে কেবল খালি সাদা দেওয়াল। 

এই সময় থেকে স্থানচিত্রের খুব আদর শুরু হয়। লি-সৃ-হিসুল, ওয়াঙ- 
উই স্থানচিত্রশিজী হিসাবে বিখ্যাত । এর! লঙ্কা লম্বা স্বানচিতের 1011 
একেছেন। এ-ছবি ঝুলিয়ে রাখার নয়, গুটিয়ে রাখতে হয়। চীনা-প্রতিভা 
স্থানচিত্র-অহ্কনে বিশেষভাবে পরিস্ফুট । পাহাড় ঝরণা বন জঙ্গল ফুল লতা 
পাত1 পাখী জীবজন্তরা চিত্রশিঞীর কাছে যেমন আমল পেয়েছে, মানুষ 
তেমন পাযনি। 

তারা বাইরের দৃশ্যমান যে-জগতের ছবি অশকে সেটা তার মুতির' 
প্রকাশ নয়, তার ভাবের বা 17)09০9৫-এর প্রকাশ । যেমন, ঝরণা অখককে 
--তার তীব্র গতির আর জলোচ্ছাসের রূপ দেখিয়ে । পরত অশকবে, 
তার উচ্চতা দেখিয়ে । আকাশ আাকবে তার দুরত্ব আর বিস্তুতি ব 
50909 দেখিয়ে । | 

ওয়াঙ্-উই ছিলেন একজন উচুদরের কবিও। চীনের! বলতো. 
ওয়'ঙ-উই-র ছবি ছিল কবিতা, আর তার কবিতাই ছিল ছবি। তিনি 
সাহিত্যিক আর্টস্টদের একটি দল স্থাপন করেন । 

হান্-ক্যান্‌ বিখ্যাত ছিলেন ঘোড়া অশকাধ় জন্তে। তার অশীকা ছবি 
পরবর্তী যুগের চীনা আর জাপানী আটিস্টদের আদর্শ ছিল। তার সময়ে 
সআ্াটের আন্তাবলে ঘোড়া ছিল চল্লিশ হাজারের ওপর। শিল্পী সেখানে 
গিয়ে ঘোড়া অনুশীলন করতেন। তার ছবি হলোঃ 'তাতার শিকারী,, 
'লত অশ্বশাবক*, 'খোটানের উপহার পীত অশ্ব ইত্যাদি । খোটানের সঙ্গে 
একসময়ে চীনের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। খোটানের পুরাকীণ্ডি এখন আধিষ্কৃত 
হচ্ছে। মধ্য-এশিয়ার খোটান একসময়ে সমগ্র এশিয়ার আর পূর্ব-ুরোপের 
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মিলনগ্থল ভিল। গ্রীক পারস্য ভারভীয় চীনা ইত্যাদি দেপ্পের শিল্পকলা 
ও সভ।তার মিলনের নিদর্শন সেখানে পাওয়া যাচ্ছে। 

হান্-ক।ানের ইতিকৃত কৌতৃক্বর্ধা। প্রথম জীবনে এক সরাইএ বালক ভূত 
ছিলেন তিনি । ওয়াও--উঈ যখন বাইরে ভ্রমণে বের হতেন, তখন ক্যানের 
কা ছিল ঠার সঙ্গে মদের পাত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া । ওয়াউ-উই তার 
মন্ত্রী দিতে চাইতেন পা।' বালক ক্যান অবসর সময়ে বালির ওপর ছবি 
একে . কাটাতেন। ভার প্রভু সহসা তার এই শিল্পকম দেখে মুগ্ধ হন, 
ঃকখর বাঁগক ভূত।টিকে চিত্র অনুশালন করবার অন্তে অর্থ দেন। প্রপঙ্গতঃ 
স্পেনের প্রপিদ্ধ শিনী মৃরিলো আর তার ক্রাতদাঁসের কথা মনে আসে। 
£.. চীনেদের ইতিহাসে টেউ-রাজত্ের ভিন-শো আটিস্টের নাম পাওয়া 
ফার়। শিপ্পে সাহিতে। রাঞ্জনাতিক্ষেত্রে টেঙ্‌ রাজত্ব গোৌরবিত। ঘরোয়া 
বিখাদের ফপে তিন কোটি লোকের প্রাণ যায়। টেউ-রাজ্য ক্রমে ক্ষীণবল 
হয়ে পড়ে; স্বর্ণযুগের অবসান ঘটে। 

টেঙ-রাজত্ের পরে মর্ধশতাক কালের মধো বিদ্রোহ আর অশাস্তিতে 
ছোট ছোট পাঁচট রাজত্বের অবসান হয়। তার পরে এলো সৃঙ্রাজ্ের 
আমল (খুঃ ৯৬০-১২৮০)। সুঙ্্‌-াজত্ব এশ্চধের চরম সীমায় উঠেছিল। 
ডেলিসের পর্যটক মার্কো শোলে। নৃঙ্রাঞ্গহের সময়ে চীন-ভ্রমণে যান। 
তার মতে. _সৃঙ্রাজধানী হ্াংচাউ পৃথিবীর মধ্যে নিঃসন্দেহে সব চেনে 
স্নন্দর আর এশ্বর্যশালী নগর । ফুলের বাগান, পথ. রাজপ্রাসাদের মতন 
ঘরবাড়ি, পণবাহী বৃহং নোৌকাপমূহ চীনের বিপুল এম্বর্ষের পরিচয় দিচ্ছে। 
গরম জলের স্লানাগার রয়েছে চিন শো -_-সে সাধারণের ব্যবহারের জন্মে । 

সুঙ্রাজত শুধু বিপুল এশ্বরের অধিকারী ছিল তাই নয়, বনু শিল্পী 
কবি আর দার্শনিক এই সময়ে জাতীয়. সংস্কতির পুষ্টি সাধন করেছেন। 
গ্রেন্-দর্ণনের (৩৩1) 3:০1) গ্রভাব এই সময়ে বেশি। চীনের নিজন্ব খাটি 
জিনিস এই সময়ের চিত্রের মধ্যে দেখ! যায়। কেবল কালি দিয়ে ছবি অশকা 
এ-সময়ে খুব উন্নত হয়েছিল। টেঙ্্‌-রাঞ্জত্বের আর্টের ভিতর একট। খুব জোর 
ছিল; আর এ-সময়ের ছবি লীলায়িত রেখায় কোমল আর মনোরম হয়ে 
উতেছিল। টেঙ্‌-রাজত্বের চিত্রে ক্যালিগ্রাফির চরম উংকর্ষ হয়েছিল। কিন্তু সুঙ্ডের 
চিত্রকলা ক্যালিগ্রাফি থেকে দুরে সরে .এসেছিল।- | 
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সুঙ্-রাজতের প্রধান চিত্রকর হলেন লি-লুং-মিএন। তিনি তিরিশ বছর 
সরকারী কাজ করেছিলেন। ছুট পেলে তিনি বনে পাহাড়ে বা ঝরণার 
পাশে সময় কাটাতেন মদের পেয়ালা নিয়ে । ছবি অশকায় ছিল তার 
আসক্তি । বৃদ্ধ বয়সে বাতে পঙ্গু হয়ে বিছানা গিয়েও, চাদরের ওপরে ছবি 
অশকার মতন করে তার পন্থ-হাত বুলাতেন। 

প্রথম জীবনে তিনি ঘোড়া! অশকতেন। সম্রাটের আস্তাবলে যেতেন 
অনুশীলন করতে । বৌদ্ধ পুরোহিত তাকে বললেন, -এমন কখলে নিশ্চয়ই 
পরজন্মে ঘোড়া হয়ে জন্মাবে। কিন্তু শিল্পী সে-কথা কানে নেননি । তার 
ক-টি বৌদ্ধ চিত্র আছে --'শাক্যমুনির পাঁচ শত শিষ্', 'কোয়ন-ইন্‌" ইত্যাি। 
কিন্তু তার প্রতিভার বিশেষ দান হলো স্থানচিত্রে আর কালির কাজে । 

এই সময়ে আর একজন নামজাদ। দৃশ্য-চিত্রকর ভু-হ-সি স্থানচিত্র সম্পর্কে 
লিখেছেন, _আরিস্ট অবশ্যই সমস্ত জিনিস পুজ্থানৃপুত্বরূপে অনুশীলন করবেন, 
আর তার সর্ববিষয়ে জ্ঞান থাকবে ; কিন্তু আকার সময়ে দেখতে হবে, সবচেয়ে 
প্রধান অংশ কোন্টুকু। অপ্রধান অংশগ্লি ছবি থেকে বাদ দিতে হবে। 
ছবিতে দূরত্ব আনতে হবে। আটস্টরা ছবিতে সবটাই দেন না। তারা 
বিষয়টিকে ইঙ্গিত করেই ক্ষান্তহন। অদেয় অংশটুকু পূর্ণ করে নেয় দর্শক। 
এ যেন ভারতশিল্েরই মন্রকথা । মুরোপের [170165507050-দের মতও এই । 
সুঙ-যুগের স্থানচিত্রের একটি বিশেষত্ব হলে! তার ১০৪০০ বা আকাশ। 

মু-চি একজন দৃশ্/চিত্রকর। তার একখানি ছবি হলো -দুরের মান্দর 
থেকে সন্ধণার ঘণ্টা। গোবুলির প্লান আকাশে উদ্দ-নিচু পাহাড়ের শিখর । 
কুশাশাস্ছন্ন পাদদেশে বনের মাঝে মন্দিরের চুড়ো জেগে আছে। সন্ধ্যার 
ঘণ্টা যেন কানে এসে পৌচচ্ছে। ফরাসী চিত্রকর “মিলে'র বিখ্যাত চিত্র 
'গির্জার ঘণ্টা শ্রবণে'র সঙ্গে তুলনা চলে। কাজের শেষে কৃষক ও কৃষকপড়্ী 
ঘণ্টা শুনে দাড়িয়ে আছে স্তব্ধ হয়ে। এখানে আমরা সামনে দেখছি 
মানুষকে । মৃ-চির চিত্রে মানুষ নাই; দর্ঁক সে অভাব পুরণ করে। 
সে কৃষক ও কৃষকপত়্ীর মতন এঁ রকম স্তুদ্ধ হয়ে মন্দিরের ঘণ্ট৷ শুনতে 
পায়। 

চীন) স্যানচিত্র বাস্তব জগং থেকে আমাদের নিয়ে যায় স্বপ্নরাজ্যে । 
ছবিতে দেখা ফায়, দুরে সুর্যের আলো পড়েছে, ছোট ছোট ঢেউ ভেঙ্গে 
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পাল তুলে জেলে-ডিঙ্গি চলেছে । অশকাবশকা পথের ওপর এবড়ো-খেবড়ো 
পাহাড় ঝু*কে পড়েছে । গ্রামের ছোট ছোট কুটীরগুলি পাহাড়ের নিচে নিশ্চিত 
মনে ঘুমাচ্ছে । সহসা ভীষণ ঝড, পাহাড়ের শিখরে কালে॥ মেঘ জমেছে, 
জলপ্রপাত উঠছে ফুলে ফুলে। 


তুধার চাদ ফল -_এই তিনটি বস্ত সুঙ্-চিতজে খুব প্রাধান্ত পেয়েছে। 
তাদের ফলের ছবিতে ফলের কোমলতা ছেশওয়া যায়; আর গন্ধ শেোশোক। 
যায়। মুরোপীয় চিত্রে শিসী বাগান থেকে ফুল এনে দর্শককে উপহার 
দেন; আর চীনে-শিলী দর্ণককে একেবারে ফলের বাগানে নিয়ে যায়। 


সুঙ-রাজ্ত্ব তাতার মোঙ্গোল প্রভৃতি দুর্ধর্ষ বৈদেশিক আক্রমণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে 
পড়ে। মোঙ্গোল-অধিপতি কুবলাই খা সবঙ্‌-রাজের সিংহাসন দখল করে বসলেন। 
সুঙের পরে মোঙ্গোল ব! র়-হেন রাক্গত্ব আরম্ভ হলো (খু. ১২৮০-১১৬৮ )। 
মোঙ্গোলেরা চীনের সভ।তাকে গ্রহণ করে চীশাদের সঙ্গে মিশে গেল। কুবলাই 
খঃ। কেবপ রণপ্রিয় ছিলেন না, আট ও সাহিত। তার অধ'ণে খুব উৎপাহ 
পেয়েছিল । মোঙ্গোলদের অধীনে চীন। আর্টে পারস্যের প্রভাব পড়েছিল । 

এই কালের প্রধান চিত্রকর ছুঁমেউ-মু বোড়া এবং স্থানচিত্রের জন্তে 
প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি কুবলাঈয়ের দরবারে সমাদর পের়েছিলেন। য়েন- 
হুউ-তাও আখ্যানের ছবি আকতেন। চিণ-সুন টু আকতেন তসবির। 
এ-সময়ের আটন্টরা সুঙ যুগের চিএকেই অনুসরণ করে চলেছেন। পারস্যের 
প্রভাবে রেখায় ম্বণতা এসেছিল । কোনো কোনো ছবিতে রং-এর ওজ্জ্বল্য 
দেখা যায়। কিন্ত এ-খুগের মার্টে কোনে। সৃঙ্জনীশাক্ত ছিল না। 


১৩৬৮ খুষ্টাকে মোগ্োপদের বিতাড়িত করে মিঙ-রাজত্ব শুরু হলে! 
সুষঙ্ট-রাঙ্জতের চিত্রকসাপন যে সরস সহৃঙ্জগ ভাব ছিল মিঙ্্‌-রাজতের সমল্লে 
সেটা আলঙ্কারিক আর আয়াসসাধ্য হয়ে পড়েছিল। এ-মুগে চীনের 
8516 103100176 বা সংসারের দৈনন্দিন চিত্র অখকা শুরু হয়। এতে 
জাপানের ইউকিয়োরি-পন্ধতির বা জন-শিপ্পের পূর্বাভাম পাওয়া যাবে । 

দরবারী ছবি, পোলো খেলা, ঘৃর্ন্যমান জলের খেলা, মেয়েদের বিভিন্ন 
অবস্থা --এই সব বিধয়ে ছবি হয়েছে। আবর্তমান জলের খেলা হচ্ছে 
কবিতার খেল! । একটা বাটি ঘোরানো-জলধারার মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া 
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হতো! । বাটিটা আগের জায়গার ফিরে আসার যধ্যে একটা কবিতা রচন। 
করতে হতো।। 

লিন্-লিয়াঙ্‌ এ যুগের শ্রেষ্ঠ আর্টিস্ট। তার একখাশি ছবি হলো -- 
“নদীতীরে শরবনে হংস-মিথুন” ॥ এই ছবিতে শিল্পীর দক্ষতার পরিচয় সৃম্পহ্ট। 
হাসের শুভ্র কোমলতা] যেন অনুভব করা যায়। 

উ-উয়েই আর-একজন বড়ো আর্টিস্ট । কালিতে অক স্ভার একখানি 
ছবি হচ্ছে _-“পরী ফিনিঝা পক্ষী'। ফিনিক্স পাখী হলে! একটি কল্পিত পাখী । 
পাখীর লেজ পরীর মাথা ছাড়িয়ে উঠে তাকে একটা খুব গাভীধ দিয়েছে। 
এই শিল্পীর হাত ছিল 17)071001)1016 বা! একরঙ্গা! ছবি অশকায়। 

এ-যুগের আরও আটিস্ট হলেন, --লু-চি, ওয়েন-চেং, মিংচিয়-ইঙ্‌। 

১৬৪৪ খুষ্টাব্ে হলো বিদ্রোহ । সম্রাট দুরন্ত যাযাবর মাঞ্চ তাতারদের 
সাহাখ) চান। তারা এলো; কিন্তু তারা এসে রাজ্য দখল করে বসলো । এ 
যেন ঠিক হিন্দু-রাঁজা জয়টাদের মামুদ গজনীকে নেমন্তন্ন করে আনার মতন 
ব্যাপার। 

মিং-সাআাজ্যের অবসানের স্ঙ্গে সঙ্গে চীনের স্বাধীনতা অস্তমিত হলো। 
মাঞ্চুরা পরাধানতার চিহস্বরূপ চীনাদের টিকি রাখতে বাধ্য করলে। 
চীনের ০810819 আর ৪1 ধীরে ধীরে দেশ থেকে অন্তধ্ণান করলে । এক 
সময়ে খুস্টধর্ম আর যুরোপীয় সভ)ত। চীনে ঢুকলো । তারা মুরোপের মোহে 
ভুলে গেল যে, তাদের সভ)তা আর আর্ট ছিল। 

মাঞ্চদের শাসন থেকে অব্যাহতি পাবার পরন্তে অনেক চীনে পণ্ডিত, 
সাহিত্যিক, দার্শনক এবং আটিস্ট জাপানে পালালেন। এদের প্রধান 
আড্‌ৃডা ছিল নাগাসাকি বন্দরে । এই দলের আটিম্টদের প্রধান হলেন 
চেন-লান-পিঙ । গার কাছে জাপানী আটস্টরা ভিড় করলে শেখার 
জন্যে । তার একটু ঝেোক ছিল মুরোপীয় বস্ততগ্রতার দিকে। এই 
আন্দোলনের ফলে, জাপানে চ'নের ক্ল্যামিক অধায়ন করার যুগ আরম 
হলো। আমরা ফেমন বৌদ্ধ-ভারতের অনেক তথ্য চীন থেকে জানতে 
পাই, চীন সম্বন্ধে অনেক তথ্য তেমনি জাপান থেকে 'জানা যায়। 

মবরোপের রেনেসশও হয়েছিল এইভাবে । তুকণীদের আক্রমণে বাইজাণ্টাইন 
৩৪ র 
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সভাতা, মধুচক্রের মধুর মতন সারা ফযুরোগপে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে, 


ক্।াসিক চচার সৃত্রপাত হয়। 
সদ্য চীন-জাপান ভ্রমণ সেরে এসে আচার্য নন্দপাল তাদের কালচার 


আর আর্টের নিদর্শন যা সঙ্গে এনেছিলেন সে-সব গোছাতে লাগলেন। 
আলোচনাতেও ব্যাপৃত হয়ে রইলেন। কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীগণও নতুন 
প্রেরণায় উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। 

কিছু দিন পরে, জাপান থেকে অনেক উপহার-দ্রব্য এসে পৌছলে।। 
আচার্য নন্দলালের চীন-জাপান ভ্রমণের ফলে, কলাভবনের জন্যে ওদেশের 
বড়ো! বড়ো! চিত্রক্রদের অনেক ছবি এলো । জাপানের টাইকান-সান 
একখানা প্রকাণ্ড মাঞ্মনো শান্তিনিকেতন-কলাভৰনে উপহার দিয়েছেন। 
সামামুরা খানজানেরও একখানা মাকিমনো পাওয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের 
পেরু যাত্রার ফলেও দু-খানা বড়ো বড়ো তৈলচিত্র পাওয়া গেল। কলাভবনের 
$1119501)-এ নানারকম জিনিসের সংগ্রহ রয়েছে । দিনে দিনেই 1৬05001-এ 
জিনিস বৃদ্ধি হচ্ছে। চীন থেকে শাস্তিনিকেতনের কলাভবন ও সঙ্গীততবনের 
জণ্তে যে বিশাল শিল্পসভার আচার্য নন্দলাল সঙ্গে নিয়ে এলেন তার বিস্তৃত 


বিবরণ আগে দেওয় হয়েছে। 
শীমণীন্্রডূষণ গুপ্তের জাপানী টিব্রকল! সম্বন্ধে রচনাটিও প্রসঙ্গতঃ সঙ্কলন 


করে দেয়া হলো ।-- 


॥ জাপানের চিরকলা সম্বন্ধেকিছু ॥ 


মস্ত বড়ো একটা গান্ছের গুড়ি, তার উপর একটা ফড়িং বসে_এ একটা 
জাপাণী ছবি, বর্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের জাকা। আমাদের এ 
হবি দেখে সাধারণতঃ এই প্রশ্ন মনে উঠবে,_-'একট। গাছ আর একট] ফড়িং 
নিয়ে আবার ছমি। এর মধ্যে কিআর্ট আছে? কিন্তু আমর! যদি জাপানী 
আর্ট বুঝতে চে্ট! করি ভবে এ প্রশ্ন আমাদের মনে আদতে পারে না। 
নগণ। কীটপতঙ্গও জাপানী চিত্রকরদের দৃষি এড়ায় না। জাপানীর1 কিছুকে 
ছোট বলে অবহেলা করে না। পৃথিবীর সমস্ত পদার্থের মধ্যে ভারা এক 
মহাসোলার্য অন্ওব করে । নর-নারীর মধ্যে যে মহিম। প্রকাশিত হয়েছে ত1 
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গশুপক্ষী বা ছোট ছোট কীটপতঙ্গতেও রয়েছে। 

অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন,_-“জাপানী শিল্পীর কাছে সুন্দর-অসুন্দর, স্বর্গ-মতণ্য 
সকলি সমান। গোচর-অগোচর সমস্ত পদার্থের মম গ্রহণ করে, এবং মেই 
মমকথা সহজে সুসংযতভাবে পরিষ্কাররূপে প্রকাশ করে। জাপানের 
চিন্রকলার পরিচয় অবনীন্দ্রনাথ এই অল্প কথার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে দিয়েছেন। 
জাপানীদের তুপির টানে যেন একটা এন্দ্রজালিক শক্তি আছে। এন্দ্রজালিক 
যেমন তাহার দণ্ডস্পর্শে ম্বত বস্ততে জীবন সঞ্চার করে, জাপানীরাও তেমনি 
তাদের তুলির টানে নিতান্ত নগণা এবং ষা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
না এমন জিনিসে অপূর্ব সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে । 

এজ্িনিসটা অন্য দেশের আটিস্টদের চিত্রে পাওয়া যাবে না। অন্তানত 
দেশের আর্টে একটা [১5901010985 আছে । জাপানের আর্টে তেমন কোনো একটা 
তত্ত পাওয়! যায় না। তারা একট] তত্ব হিসাবে কিছু আঁকে না। আকবার 
বস্তকে তারা ভালোবাসে তাই অখকে । তাদের মধ্যে একটি মৈত্রীভাব 
আছে -যা দিয়ে তারা বিশ্বের সমস্ত পদার্থকে সুন্দর করে তুলেছে। 
জাপানীরা প্রকৃতই সৌন্দর্যের উপাসক। 

প্রাচীন গ্রীকদের মধে) কেবল সেই সৌন্দর্যের উপাসনা দেখতে 
পাই। তারা বলতো! 05107750105 107: 011০ 0০ ৪170 1770510 6017 (179 
5001, । তাদের আদর্শ ছিল গিতর ও বাহিরকে আনন্দ ও সৌন্দর্য 
দিয়ে গড়ে তোলা । প্রাচীনভারতও ছিল বিশেষ সৌন্দর্ষপ্রিয়। গিরিগহার 
ভাস্কর্য ও চিত্র এবং কাব্য-নাটকাদির ভিতর দিয়ে সেটা প্রকাশ পেয়েছে। 
কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে বোধহয় সৌন্দ্ষপ্রিয়ত৷ তেমন গভীরভাবে প্রকাশ 
পায় নাই, যা পেয়েছে সেটা একটা মসবোধের অঙ্গ হিসাবে । --জাপান 
দেশটা জাপানীদের সৌন্দর্মপ্রিয় করে তুলেছে। জাপান যেন একটি ছবির 
৪1001), জাপানের এক প্রান্ত থেকে অন্বপ্রান্তে গেলে মনে হবে যে, ছবির 
পাতা উল্টিয়ে যাচ্ছি। উ:ছু-নিচু ভূমির ওপর আকা-বাকা রাস্তা, পাইনের 
বন, ঝরণা, ছোট ছোট পাহাড়, পাহাডের নিচে কুটীর, কুটারের পাশে 
ছোট একটি বাগান, সবই দেখায় ছবির মতে!। অনন্ত সৌন্দর্য এবং মহিমা 
নিয়ে ফুজি-সান গিরি উঠেছে পদ্মের মতো । ফুজি-সান আমাদের 'দেবতাত্মা 
হিমালয়ে'র মন্তে। জাপানীদের মন অধিকার করে রেখেছে । কত কবির কৰি! 
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এবং কত চিত্রকরের চির ফুঁজি-সানকে করেছে অনর। 

চক্দ্রমল্লিকায় যখন মাঠ ছেয়ে ফেলে, তখন জাপানীদের দেখা যাবে, 
নিস্তবূভাবে সবাই প্রকৃতির উংদব দেখতে মিলিত হয়েছে । এই দেখাট। 
যেন তাদের কাছে আহারেরই একটি অঙ্গ। ধনী দরিদ্র সকলেই প্রকৃতির 
এই উতসবে যোগ দেয়। তাদের জীবনযাত্রার মধ্যে একটি সহজ এবং 
সুসংষত ভাব--.। তাদের গৃই-সজ্জায় কোনো আড়ম্বর নাই; ঘরের সমস্ত 
মেঝেতে মাদুর পাতা, দেওয়ালে কেবল একটি ছবি ঝুলানে।, এবং কুলুষ্গির 
মধ্যে একটি ফুলদানি । এমন কি যারা খেতে পায় না তাদেরও ছবি ও 
ফুল রাখা চাই। জাপানে চিএ্করদের খুব আদর। তার আমাদের দেশের 
মতো ভাতে ময়। আর্টিস্ট নয়, জাপানে অসংখ্য চিজকর, এক টোকিও শংরেই 
আট-শঙ চিত্রকর । ৃঁ 

প্রাপানীদের ওপর ধু-জন মহাপুরুষের প্রভাব পড়েছে । একজন 
কন্ফুসিয়াস, অন্জন বুদ্ধদেব, তাই তাদের সভ্যতায় চীন ও ভারতবর্ষের ছাপ। 

তৃতীয় শতাব্ে চীনের পরিব্রাজকেরা জাপানে কন্ফুসিয়াসের ধর্ম 
প্রচার করে । ষ্ঠ শতাবে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। এ-সময় থেকেই 
জাপানের শিলের আরস্। 

জাপানের প্রাচীন চিত্রকরদের মধো অনেক কোরিয়াবাসীর নাম পাওয়া 
যায় ; অনেক কোরিয়ান বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সঙ্গে জ্বাপানে উপনিবেশ 
স্তাৌপন করেছ্িল। শোটোকু (31709110008) লামে একজন রাজকুমারের নাম পাওয়া 
গেছে। তিনি শিল্পীদের খুব উৎসাহ দিতেন। তিনি আর্িস্টদের দিয়ে 
নিজের 12038 অশকিয়েছিলেন। পরবর্তী মুগে ৭০৯ খ্স্টা থেকে 
৭৮9 খ.স্টার্ধের মধ্যে অন সুন্দর চিত্র হয়েছে । 

এসময়ে হরিউজি-মশ্দিরের দেওয়ালে সুন্দর 655০0 15170108-গ লি 
করা হয়েছিগ। এঞ্জলি তিক অগ্নন্তার চিত্রের মতো বৌদ্ধচিত্র। বৌদ্ধযুগের 
আিস্টদের হধে। খঅধিকাংশই পুরোহিত স্বিল। অনেক ভালে ভালো ছবি 
জাপানের বৌদ্ধমন্দিরে পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগ থেকে এ-পর্যন্ত প্রা্ঠীন 
চিত্রসকল পুরোহিতের রক্ষ। করে আসছেন। 

অজন্তার ৯নং কুঠরিভে চোকবার দরজার বী-দিকে যে বোধিসত্বের 
সৃতি আছে, ভার সঙ্গে হরিউজি মন্দিরের বোধিসত্ত্বের মূর্তির তুলনা করা 
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হয়েছে একথানি জাপানী পত্রিকায় (1001079 1ঘ০--374, 31১ 
1921); তাতে লেখা আছে, “এই মৃতিটি খুব স্বাভাবিক হয়েছে, এবং 
প্রাচীনগারতের ভাবপ্রবণত1 বেশ দ্ুন্দরঙাবে প্রকাশ পেয়েছে । আমাদের 
হয়িউজি মন্দিরের বোধিসত্বের সঙ্গে এতো সাদৃশ্য আছে যে, আমাদের 
মুৃতির আদর্শ অঞ্জন্তার মৃত্তি থেকে নেওয়া হয়েছে। কিন্ত, আমাদের যুত্তির 
বর্সসমাবেশ এই বোধিসত্ত্ের বর্ণসমাবেশ থেকে অনেক শিশ্ভু রকমের |, 

নারা-যুগ বা! বৌদ্ধমুগের পরে এলো ইয়মাটো (৪]0800 991)9০91) 
চিত্রকরদের যুগ । 

জাপানীর' প্রাচীন জাপানকে ইয়মাটো বলে থাকে । এই চিত্রকরদের মধ্যে 
সবচেয়ে বিখ্যাত হলো কানোকা। (1071001) 1 তিনি বর্তমান ছিশেন নবম 
শঠঙাকে। তিনি অনেক 0০9:781 ও দৃশ্যচিত্র একেছিলেন। তার বিখাত চিত্র 
ইলে নাচির জলপ্রপাত --গিপ্িশিখর উপরে চাদ মেঘে ঢাকা, ঝরণায় জল 
অনেক উচু থেকে ঝর-ঝর করে ঝরে পড়ছে. শিচে শিশ্তদ্ধ পাইণ গাছ। 

তারপর টোঁসা (7958) চিতরক্রদের পালা। এরা প্রধানতঃ দরবারের 
দৃশ্য ও ওমরাইদের ছবি আাকতো। 

এরপর এলো সেস্স্ত (56550) ও অন্যান্ত চিএকরদের যুগ; সেস্ভ্ত 
একজন প্রতিভাবান ও উপরের দৃশ্যচিএ্কর ছিলেন। 

ষোড়শ শতান্ধে কানো ( &8110 5011991) চিত্রকরদের পালা আরগ্ত 
হয়। এই সম্প্রদায়া স্থাপন করেন বিখ্যাত শিপ্পা কানো। এই শিল্পীর! 
জাপানের চিত্কে একেৰারে হরণ করে নেয়। আজ পর্যন্তও এদেরই ঢেউ 
চলেছে । এই চিত্রকরদের বিশেষত্ব হলো রেখার দৃঢ়তা, রংয়ের উজ্জ্বলতা 
এবং আলোছায়ার খেল]। প্রথমে এরা চীনা চিত্রের ধরনে দৃশ)চিত্র অশাকতে।। 

কানোদের মধো কোরিন. ওকিও প্রভৃতি আরও সম্প্রদায়ের সুষ্টি হয়। 
কোরিন চিত্রকরেরা লাক্ষার ওপরে ছবি আকার জন্কে বিখ্যাত। 
ওকিও-চিত্রকরের! খুব স্বাভাবিক করে ছবি মাকতে পারতো । এদের নাম 
জাপানীদের ঘরে ঘরে বিরাজ করছে। এদের মধ্যে সোসেম (9996120 ) 
বানর অশকার জন্তে বিখ্যাত, আর ছিকাদে। ( 01710909 ) বাঘ আকার 
জন্ডে। 

জাপান যখন প্রথম সুরোপের সংস্পর্শে এসেছিল, ভখন মুরোপের চাকচিক্ে 
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, এতটা মুগ্ধ হয়েছিল যে, তারা নিজের শিল্পকে অবহেলা করে, যুরোপের 
শিল্পকে বরণ করে নিয়েছিল । মুরোপীয় ধরনে যারা অশাকতো তাদের মধ্যে 
প্রধান হলে। গাহো (08110 )1 তিনি মুরোপে গিয়েছিলেন পাশ্চাত্য শিল্প 
শেখার জন্যে । ১৯০৮ খস্টাব্দে তার মৃত্যু হয়। তার সময়ে তাকে জাপানের 
শ্রেষ্ঠ চিত্রকর বল! হতো; তিনি দৃশ্যচিত্র অশীকতেন। জাপানের 110190118] 
[7121%515109-র অধ্যাপক ০০ [০৪011 ভার চিত্রকে বিলাতের চিত্রকর 
[85561-এর চিত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। 

এখানে একটু আলোচন। করার দরকার, জাপানী দৃশযচিত্রের সঙ্গে 
টার্নারের দৃশ্ঠচিত্রের প্রভেদ কোথায় । 

কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে আমরা দেখি, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির কী 
গভীর সম্পর্ক, যেন মানুষের সন্বন্ধের মতো হাসি-অশ্রজলে গড়া । জাপানী 
চিত্রকরের সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ সেইরূপ হাসি-অশ্রজলের সম্বন্ধ । টানণারের 
ৰর্ণসমাবেশ যতই চমৎকার, পরিবেশন ও আলোছায়ার সম্পাত যতই আশ্চর্যজনক 
হোক না কেন, তার চিত্রে সেই প্রীতির সন্বন্ধ পাই না । 

আমাদের আটে: দৃশ্যচিএ যতটুকু আছে, তা ছবির প্রেক্ষাপট ( ৮৪০ 
89010 ) রূপে অশীকা হয়েছে ; কারণ, আমরা আমাদের আট“ নরনারীর মধ্যে 
দিয়ে প্রকাশ করেছি, আর জাপানীরা করেছে প্রকৃতির ভেতর দিয়ে। 
মানুষের দৈহিক সৌন্দর্যে তাদের কল্পনা কখনও উদ্ধুদ্ধ হয়নি। মানুষের 
দেহ-সন্বন্ধে তাদের কোনো মোহ নাই। সে-জন্যে জাপানী চিত্রে কোনো নগ্ন 
শরনারীর মৃতি দেখা যায় না। 

জাপানী চিত্র বিশেষভাবে 10110 7 বা জনসাধারণের শিল্প হয়েছিল 
উকিও চিত্রকরদের সময়ে । ভারতবর্ষে এতো! বড়ো 0011 ৪1 গড়ে ওঠেনি । 
অজন্তার চিত্র মোটেই 6০01 21 নয়; তবে, রাজপুত চিত্র অনেকট! 1011 
8৮ বটে। মোগল-চিত্রকে [01] ৪1 বলা চলে না, কারণ তাতে দরবারী 
গন্ধ আছে। বাঙ্গীলাদেশের পটুয়াদের আর্ট 1০1 ৪111 

উকিও-সন্প্রদায় স্থাপন করেন মাতাহেই (৮9191)61) । এই সম্প্রদায় 
টোমাদের সমসাময়িক । উকিও-রা ছবি ছেপে এক পয়সা দামে এক-একখানা 
ছবি বেচত। তাদের বিষয় হলে। দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটে। ব্যাপার । 
এ-সব জ্বি মুটে মঞ্জুর কৃষক প্রভৃতি লোকেরা কিনতো। এখনও জাপানে 
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এ-সব ছবির খুব কাট্‌তি। পশ্চিমে উকিওদের জন্যেই জাপানের শিল্প বিশেষ 
প্রচারিত হয়েছে। জাপানের শিজ্িমহলে উকিওদের বেশি আদর নাই। 
তারা বলে এগুলি ছাপা জিনিস, আটের খশটি জিনিস নয়। 
জাপান এখন তাদের পাশ্চাত্য মোহ ছেড়ে উঠেছে। কাউণ্ট ওকাকুরা 
প্রথম তাদের নিজেদের আটের মাহাত্ম্য প্রচার করেন, এবং জাপানের আর্ট 
নিজেদের মধ্যে প্রচার করবার জন্যে একটি সমিতি স্থাপন করেন। এই 
সমিতির প্রধান শিল্পী হলেন টাইকন-সান। টাইকন-সান এখন জীবিত 
শিল্পীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । জাপানের এই শিল্সিসমিতি ঠিক আমাদের দেশের 
প্রাচ্ঢকলা-সমিতির মতো । 
পশুপক্ষীর চিত্র। তাদের পশুপক্ষীর চিত্রে খুব একট? প্রীতির ভাব দেখা 
যায়। জাপানী চিএ সম্বন্ধে যে-সব ইংরাগলেখক লিখে থাকেন, তাদের মধ্যে 
অনেকে বলেন যে, পশুর চিত্রে জাপানী চিত্রকরগণ বিলাতের বিখ্যাত চিত্রকর 
].8700581-এর সমকক্ষ হতে পারেননি ॥। এটা সম্পূর্ণ ভুল; সমকক্ষ তো 
হয়েছেনই, এমন-কি 1.0109কে ছাড়িয়ে অনেক উনচুতে উঠেছেন। 
1.810501-এর চিত্র হলো আশ্চর্যরকমের স্বাভাবিক, এবং তিনি পশুর মৃখে 
সুখ-দুঃখ, হামি-কালা ইত্যাদি মানুষোচিত ভাব আর সেই রকমের 
8550018607-এর মধ্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়েছেন! স্বীকার করি, এ-রকম ভাব 
ফোটাতে তার অসাধারণ ক্ষমতা গ্রকাশ পেয়েছে, এবং কেউ এ-ব্ষিয়ে তার 
সমকক্ষ হতে পারেননি । কিন্তু তশার দৃষ্টি স্থুল। প্রতোক পণ্ড5 একটি 
নিজস্ব ভাব আছে --কুকুরের কুকুরোচিত ভাব, বাণরের বানরোচিত ভাব, 
বিড়ালের বিড়ালোচিত ডাব ইতঢাি। আর্টিস্টের কাজ হচ্ছে এই ভাবটি 
চিত্রপটে প্রকাশ করা । জাপানী আরটিস্ট পশুঠিএরের এই 511টি ঠিক ধরতে 
পেরেছেন ; কিন্তু [90050 পারেননি । ভার চিত্র তশার প্রতি প্রশংসা 
জাগিয়ে ভোলে, কিন্তু আমাদের ভাব অনুপ্রাণিত করতে পারে না। 
ভ্তাপানের জ্বীবজজন্তর চিত্রকে তিন ভাগে ভাগ করা যার়।__ 
১ম-_যে-সব চিত্র মানুষের কোনে ব্যাপারকে বাঙ্গ করে আকা হয়েছে। 
২য়-_যে-সব চিত্র জীবন থেকে স্বাভাবিকভাবে অশকার চেষ্টা করে হয়েছে। 
৩য়--যে-সব চিআ বিশেষ কোনো ভাবকে ফোটাবার জন্যে আকা হয়েছে। 
জাপানীদের বঙ্গের মধ্যে সহ্হদয়তা আছে, তারা কিছুকে আঘাত 
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করার জন্মে ব্জ করে না। ব্যঙ্গ শুধু একটু মজা করার জন্যে । ব্যঙ্গচিত্রের 
মধ্যে (309১৪ 5০109) জোবা-সোজোর বানরের ব্যঙ্গ-চিত্র খুব বিখ্যাত। 
ছবিটি কেবল সরু রেখ! দিয়ে অক হয়েছে, বানরগুলি খুব স্বাভাবিক 
এবং হাস্যরপাত্মক হয়েছে। 

এ তিন রকমের মধ্যে শেষেরটাই শ্রেষ্ঠ । পশু-পক্ষীকে ভারা এমন 
আবেষনের মধ্যে কে যে, আমাদের কল্পনাকে উদ্ধৃদ্ধ করে। বাঘ, হরিণ, 
কাওবিরাল প্রভৃতি জন্ত অশকতে তারা ভালবাসেন । বাথ ভঙ্গলের মধ্যে 
দুই থাবার মধ্যে মুখ ঢেকে শুয়ে আছে, তার ডোরাকাটা কোমল লোমে 
এবং চোখের চাহনিতে, শরীর ও লেজের বাক] রেখার মধ্যে চিতুকর বাঘের 
ভীষণ-মধুর ভাব ফুটিয়ে তুলছে । জাপানী আর্টে পথ হলো দৈহিক শক্তির 
প্রতিমতি। আর আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতীক হলে। ড্রাগনের ছবি। ড্রাগনকে 
অশাঝা হয় আকাশের ঝোড়ো মেঘের মাঝে, কিংবা পাহাড়ের কোলে 
ঝরণার পাশে । ড্রাগন জলের দেবতা, সে কৃষ্টি আনে, ঝড় বওয়ায়। 
তারই ইঙ্গিতে পাহাড়ের কোল থেকে ঝরণার জল ছুটে চলে। 


সব রকম পাখীই তার] একে থাকে ; কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভালবাসে হাস 
অশকতে । জানালার ঝোলানে। পদণাতে হাসের ছবি, দরজার ওপরে হশীসের 
ছবি। মেঘলোকে শুভ্র বলাকাশ্রেণী পক্ষ বিস্তার করে সুদ্বরের উদ্দেশে ভেসে 
চলেছে । চিদ্রকরের আনন্দ, হাদ্রে আনন্দকাকলী এবং অবাধগতির মধ্যে 
সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পেয়েছে । অজন্তার চিত্রে দেখা যায় আনন্দমুখর হাসের 
দল -_কউমধুপানে মত্ত, কেউ ম্বপালখণ্ড মুখে করে চলেছে, রাজপুতচিত্রে 
দেখা যাবে, জলভারাক্রান্ত ঘন শীল মেঘের নিচে বলাকার দল। 

আলঙ্কারিক শিল্প। জাপানের আলঙ্কারিক শিল্প বা ৫6001901%5 ৪11 
পৃথিবীর অন্য আলঙ্কারিক শিল্প থেকে মূলতঃ একেবারে পৃথক । পৃথিবীর সকল 
আলঙ্কারিক শিল্পেই একটা 11119110169 বা সমাভ্তরাঁলবতিতা আছে। কিন্ত, 
জাপানী জআার্টে উা একেবাকেই নেই । ভবে কি জাপানী আলঙ্কারিক শিল্পে 
কোনো! 0811001)/ বা সামঞ্জস্য নেই? সব একেবারে এলোমেলো? 
তা নয়, তাদের আলঙ্কারিক শিষ্ধকে 69191)05 বা সমান-ওজন, সংহত এবং 
স্বনিয়ন্ত্রিত করে রেখেছে। ফ্রালের শ্রেষ্ঠ শিল্পী রেশাদ। বজেছেন, --:038181005 
18 019৩ জ18 ০ ৪৫ আর্টের এই ৮৪1৪7১০৪ জিনিসটার একদু ব্যাখ্যার 
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দয়কার -্ধরুন, দৃ-জন শিল্পী পদ্ার ওপর অথকছে -_একজন বিলিতী ওক্তাদ, 
অন্ত জন ভবাপানী ওস্তাদ । বিলিতী ওস্তাদ কাট।, কম্পাপ, রুল ইত]াদি 
নান! প্রকার যন্ত্রপাতি নিয়ে বসেছে। প্রথম সে মাপজোক করে পর্দার 
চারদিকে খুব যত করে, সরু মোটা কতকগুলি লাইন টানলো; তারপর 
ভেতরে অশীকলে৷ কতকগুলি আঙ্গুরফলের গুচ্ছ। প্রত্যেক গুচ্ছ ঠিক একরকম 
হওয়া চাই; এবং প্রতে)ক গুচ্ছের ব্যবধান এক হওয়া চাই । এট হলো 
আলঙ্ক।রিক শিল্পের 01010017010, 

জাপানী ওস্তাদ কিন্ত অাকবে ভিন্ন রকমে । সে প্রথমতঃ পর্দাখানি ভালো! 
করে কয়েক মিনিট দেখবে, তারপর কিছু সময় ভেবে নেবে, কি অশাকবে । শেষ 
তুলিতে চাইনিঞ্জ রং শিয়ে ফদ্‌ ফস্‌ করে মুখস্থ বলে যাওয়ার মতো একে যেতে 
থাকবে । পদণার নিচে একটা বক জাকপো । তার চোখ অর্ধেক বোঞ্া, এবং 
একট পা একটু উঠ করে হোলা। শিছনে ম্লাণ চন্দ্র একটা শুপন]। গাছের ভালের 
মাঝ দিয়ে উকি মারছে । টাদ, গাছ. বক এই তিনটাকে এমন এমন 
জায়গায় রাখতে হবে যাতে সমস্ত মিলে একটা সংহত জিনিস হয়ে ওঠে। 
ঠিক জায়গা মতো প্রত্যেক জিশিসটাকে আকার নামই হলো 0219170। 
একটা জিনিস যদি ঠিক জায়গা মতো না হয়, তবে 02181105 কেটে 
যাবে এবং ছবির জমাট ভাব থাকবে না। 99191709 হলো গানের 
তালের মতো, এই ৮৭149০০ শিজ্বের নজর এবং পরিমাপ বোধের ওপর 
নির্ভর করে। 

13818105 বোধটাই হলো আর্টের জিনিস । এটা সঙ্জীব। আর 
আর্টের 01711011111 নিতান্ত নিল্নশ্রেণীর, -এর উৎপত্তি 06977611-বিদ্য! 
থেকে ; কাজেই এই 10010001010$-ট1 কতকগুলি আইন-কানুনে বদ্ধ থাকার 
শি্খাব। জাপানীরা তাদের চিত্রে বা গৃহের সাজসজ্জায় কোথাও 
01810011710 পছন্দ করে না। 

উপসংহার । জাপানী আর্টের একটি বিশেষত হলে! চিত্রের 5720৩ 
বা বিস্তার। একটা ছবিতে অনেকগুলি জিনিস একে সেটাকে ভরে 
ফেলে না। ছ্ববির যথেষ্ট অংশ শুন্য এবং অস্পষ্ট থাকে। অধিকাংশ 
ছবিতেই আমর) দেখতে পাই, স্পট সীম! টেনে আকাশ এবং পৃথিবীকে 
১০ 
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ভাঁগ কর! হয়নি । দিগত্তরেখা দুরে দুরে সরে গিয়ে আকাশের সঙ্গে 
মিশে গিয়েছে। তাই আমাদের মন ছবিতে আবদ্ধ হয়ে না-থেকে, 
মুজি পায়। যে-গুহে বেশি কোনে! আসবাব-পত্র নাই, এবং চারদিকের 
আলো-বাতাস ঢুকতে পারে, সে-গৃহে প্রবেশ করলে আমাদের মন শান্তি 
আরাম এবং আনন্দ পায়; আর যে-গৃহ পিনিসপত্রে ঠাসা এবং 
যেখানে বাইরের আলো-বাতাস যায়না, সে-গৃহে আমাদের মন সোর়াস্তি 
পায় না, এবং সেখানে দৃ-দণ্ড থাকাও যায় না। জাপানীর। এই তত্বট 
ভালে! করে বুঝেছে, তাই তাদের চিত্রের মধ্যে একট! গভীর শাস্তি 
এবং বিশ্রাম পাওয়া যায়। 


জাপানী চিত্র 918965019৩ বা ইঙ্গিতধ্মী। তারা অল্প-কিছুতে, 
তাদের ভাব ব্যক্ত করার চেষ্টা করে; যেমন একট ছবি -_নববর্ষ। 
একটা শুকনো ডাল, তাঁর ওপর থেকে বরফ গলে পড়ছে, আর ডালের 
ডগায় দ্ব-একট। কচি পাতা । এই অল্পতেই নত্বন বছরের ভাব সূচিত 
হচ্ছে। 
একদল মুরোপীয় চিত্রকরের ওপর জাপানী আটের প্রভাব আছে। এই 
সম্প্রদায়কে 11)016555101158 50180909] বলা হুয়। এই সম্প্রদায় প্রথম 
স্থাপিত হয় €18199-এ | প্রথম চিত্রকরের নাম হচ্ছে ড913501192 । এই 
সম্প্রদায়ের ৬/1)15016: খুব বিখ্যাত ছিলেন, তিনি আমেরিকান। তিনি 
যথেষ্ট পরিমাণে জাপানের 110135310171510 গ্রহণ করেছিলেন । 
110116551018191)-এর মূল তত্ব হচ্ছে 48100 €10001/017 650 ৫50৪% 
৫1৩' অর্থাৎ চিত্রের অপ্রধান অংশ চেপে যাওয়া । কবিতার মধ্যেও 
এই [100165310901908 লক্ষ্য কর! যায়, --যেমন জাপানী কবিতা-- 
58290 
2501006 (01581816 
71019] 111029. 
ঘাজালা নানে হচ্ছে-- 'আশাগাও মোর 
ঢাকিল গাগরী 
আি জল মাপিকফিরি।' 
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একটি মেয়ে ভোরবেলায় কুয়াতে জল তুলতে গিয়েছে; গিয়ে দেখে 
জলপাত্রটি _-'আশাগাও' নামে ফুলের লতায় ঢেকে ফেলেছে; সে আর 
ফুল, লতাপাতা ছিড়ে ফেলে, কলমীটাকে তার রাতের বন্ধন থেকে 
মুক্ত করে জল তুলতে গেল না, স্থানান্তর থেকে জল যোগাড় করে 
নিলে । --এই উপলক্ষে এই কবিতাটি লেখা । এ ধরনের ছোট কবিতাকে 
'ভাইকাই' বলে; আর যার। হাইকাই লেখে. তাদের বল হয় 'হাইজিন' । 
ভাব এবং রস গ্রহণ করতে জাপানীদের পক্ষে ছোট ছোট এই ছু-চারটি 
কথাই যথেষ্ট । সমস্ত ভাব এই অল্লকথার মধ্যেই তারা প্রকাশ করে। 
ভাদের ভাষায় এই যে সংযম, চিত্রেও এই সংযম, এবং দারিদ্র্যেও এই 
সংযম। (বিশ্বভারতী, শারদীয় সংখ্যা, তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা ১৩২৮) । 


-এই সময়কার কঙাভবনে ভারতশিল্পের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের 
মধ্যে ১৯২১ সাল থেকে অসিতকুমার হালদার, আ্রীমণীন্দ্রতুষণ গুপ্ত, শ্রীহরিপদ 
রায় ও শ্রীঅন্নদাকুমার মজুমদারের চিত্রকর্ম ছাড়া, সাহিত্যিক প্রচেষ্টাও দেখা 
যাচ্ছে । অসিভকুমারের 'বাগগুহা' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের ভমিকার কথা আমরা 
আগে বলেছি। শ্রীহরিপদ রায় ভারতবর্ষের চিত্রের কথা”, গথিক ও 
পারসিক চিত্র' সম্পর্কে আলোচনা করে লিখেছেন । যে-সব ছাত্রের চিত্র 
উৎকৃষ্ট বলে তখনই পরিচিত হচ্ছে তারা হলেন £ শ্রীধীরেন্রক্চ দেববশ্রণ, 
শ্রীহরিপদ রায়, শ্রীঅনদাড়মার মজুমদার, শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, 
শ্রীমাসোজী, শ্রীসতোন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অর্ধেন্দৃপ্রসাদ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবীরভদ্র রাও চিত্রা । হাতেলেখা পত্রিকা 'বিশ্বভারতী'-র 
প্রায় জন্ম-সন থেকেই প্রচ্ছদশট একেছেন আচার্য নন্দলাল। অসিতকুমার, 
শ্রীসত্ন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়ের আকা প্রচ্ছদও রয়েছে এই সময়ে। ১৯২১ 
সালে অসিতকুমার প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 
আচার্য লেভি সাহেব ১৯২২ সালের আধাঢ-শ্রাবণ (১৩২৯) সংখ্যায় 
০791 /১1055 10 017108 --এই নামে একটি এঁতিহাসিক নিবন্ধ রচনা 
করেছিলেন। --তার মতে, তেরে! শতাবে নেপালী শিল্পী অ-নি-কো। তিব্বতে 
ও চীনে গিয়ে ওদেশের শিল্জগতে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। আচার্য নন্দলালের 
নেপাল-ভমণ প্রসঙ্গে একথা পরে বিশদভাবে বলা হবে। 


২৭ ভারতশিলী নলালাল 
/॥ বিশ্বজারতীতে আট ও স্বদেশী” ১৯২৪-২৫ ॥। 


নিদিষ্ট দিনে বিদ্াাসাগর আর তিলক মহারাঞ্জের ম্ৃত্যুতিথি উদ্যাপন 
করা হলে । করলেন শিক্ষক আর ছাত্রছাত্রীরা মিলে । 'সমাজশান্ত্র ও 
অর্থনীতির অধ্যাপক রঙ্গনীকান্ত দান শান্তিনিকেতনের আশপাশের গ্রামে 
গ্রামে ঘুরে ঘুরে গ্রামবাসীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন । হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
“বঙ্গীয় শব্কোধষ'-সঙ্কীলনের কাজ শেষ করেছেন। ভবিষ্যতে বিশ্বভারতীর 
সুনাম লাভের আশা। সৃহ্বদ কাপের ফাইন্তাল ফ-টবল খেল হলে। লর্ড 
সিংহের রাইপুরের সঙ্গে এখানকার ছাত্রদের । সুহাদকুমার সেন ছিলেন 
শান্তিনিকেতনের ছাত্র । একবার কলকাতায় মাথোংসবে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন । 
বর্ধমান স্টেশনে লাইন পার হতে গিয়ে মারা যান। তার স্থতিরক্ষার জন্তে 
একটি কাপ খেলার ব্যবস্থা! প্রচলিত হয়েছে। 

শ্রীনিকেতনে কৃষিকর্ম চলছে । বয়ন ও চর্মশিল্পের কাজের জন্যে নতুন 
পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে । চিকিংসালয়ের কাজও চলছে । বয়ন-বিভাগে 
বর্তমান ( ১৯২৪) বংসরে মোট ৪৪ জন ছাত্র শুরুল-মীনিকেতনে এসে বয়ন- 
বিভাগে নানান্ুপ কাজ শিখেছেন। এদের মধ্যে বীরভূম জেলার ১০টি মধ্য 
ইংরাজী বিন্যালয়ের শিক্ষকেরাও ছিলেন । তারা এখান থেকে শিখে গিয়ে 
নিজ শিজ বিন্যালয়ে বয়ন গু অন্ঠান্ত কাক্গ শুরু করেছেন। গত ১লা জন 
থেকে বোলপুর গুরুট্রেনিং বিদ্যালয়ের ১৫জন ছাত্র প্রত্যহ বৈকালে ৩ 
ঘণ্টা করে এই বিভাগে কাঙ্গ শিক্ষা করছেন। শুরুলের চারপাশের গ্রামে 
যে-সব তাতী আছে তারা যাতে মহাজনের কবলে না পড়ে অথচ যাতে 
ভাদের সংসার ম্বচ্ছন্দগাবে শির্বাহ করতে পারে সে-জন্যে এ সব তাতীদের 
এখান থেকে সুতো সরবরাহ করা হয় এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিযে 
তাদের কাছ থেকে টুইল, জিন তোয়ালে. ধুতি. গামছা, শাড়ী ইত্যাদি 
তৈরি করে নেওয়া হয়। গৃহশিল্পঞ্চলি পুনরায় প্রতিঠিত করাই এই বিভাগের 
মুখা উন্দেশ্বা। এই বিভাগের পরিচালনায় নিয়লিখিত বিষয়গুলির কাজ 
বর্তমানে চলছে । --0911092 %/98৮178, 9111 59108, 91217166 62108, 
0019 ৬৩৪৬176, 08106 96৪৬109১ 0139101021 ৬০£০08015 19)1178 
আর (০৪100 11101109. 


ভারপুশিল্পী নন্দলাল বৰ 


চামড়া পাকানোর কাজ (78177161% )। -গতমাসে ( আষাঢ়, ১৩২১) 
শুরুল-শ্রীনিকেতনে চামড়ার কাজ পুনরায় আরস্ভ করা হয়েছে । গত বংসর 
€011107)9  (21110108 বিশেষ লাভজনক হয়নি । এবারে 82110 19017108 
শুর করা হয়েছে । চারপাশে গ্রামের মুচিদের ভিতর তাদের জাতিগত 
ব্যবসায় পুনঃপ্রতিষ্ঠী করা এই বিভাগের উদ্দেশ্য । বতমান সময়ে গ্রাম 
থেকে ৩তজন মুচি এনে তাদের শিক্ষা দেওয়। হচ্ছে । এর মধ্যে মহিদাপুরের 
একটি মুচি-পরিবার এখানকার কার্ষপ্রণালী অনুযায়ী নিজের বাড়িতেও এই 
ব্যবসায় শুরু করেছে। কর্তৃপক্ষ আশা করেন. ক্রমে অন্যান্য সকল মুচ্ই 
তাদের জাতিগত ব্যবসায় পুনরায় আরম্ভ করে এই শিল্পের উন্নতি করবে। 

শান্তিনিকেতনে ছাত্র-ছাত্রীদের সাঠিতাসভা1 হলো শিশুবিভাগে। মঞ্চসজ্জা 
প্রশংসার দাবা রাখে । কোপাই নদীতে আর অজয় নদীতে স্্ান করতে 
আর বেড়াতে যান অধ্যাপক আর ছার ছাত্রীর দল। আযাগড,জ সাছেব 
জামশেদপুরে গেছেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কিছুদিন থেকে আশ্রমে 
বাস করছেন । তেজেশ্ন্দ্র সেনের পরিচালনায় বাগান তৈরি হচ্ছে। 

গরমের বন্ধের পরে আশ্রমের বিশ্বভারতী-সম্মিলনীর কাজ পৃর্ণোদ্যমে 
চলছে । বিশেষ, সাধারণ ও তর্কলভা হয়েছে । অধ্যাপক আশানন্দ নাগ 
বৃটিশ মু।জিয়ম সম্পর্কে একটি বক্তৃত। দিয়েছেন। সভাপতি ছিলেন হিড়জিভাই 
মরিস। মোৌলবী জিয়াউদ্দীন আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরী সম্বন্ধে প্রবন্ধ পা 
করেছেন। ফার্ণাণ্ড বেনোয়! একটি তর্কসভায় সভাপতিত্ব করেন। 

পৃজনীয় গুরুদেব পুনরায় দীর্ঘ দিনের জন্তে বিদেশ যাত্রা করেছেন। 
তিনি ২৪-এ সেপ্টেম্বর কলম্বো থেকে মার্সেঙ্জ অভিম্বখে জাহাজে ভাসবেন। 
সেখান থেকে স্পেন যাবেন। এবার তিনি দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল 
থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছেন । সেখানেই যাবার জন্যে বের হয়েছেন। তার 
সঙ্গে যাচ্ছেন কন্তা (নন্দিনী, জন্ম ১৯২১) সহ রথীন্দ্রনাথ ও আীমতী প্রতিমা দেবী 
আর চিত্রকর শ্রাসুরেন্্রনাথ কর। 

আশ্রম থেকে বিদায়ের পূর্বদিন সায়াহে পৃঙ্গনীয় গুরুদেবকে আশ্রম- 
বাদিগণ একটি সভায় মিপিত হয়ে অভিনন্দিত করেন । শাস্ত্রী মহাশর 
সকলের হয়ে তাকে শ্বেপপ্মের অর্থ্য দান করেন। এই উপলক্ষে গুরুদেব 
ঘা বলেন সে 'অত্যন্ত নৈরাশ্যঞ্জনক'। **'পরদিন বৈকালে তিনি আশ্রম থেকে 


২৭৮ ভারত শিল্পী নন্দলাল 


কলিকাত। যাত্রা করেন। আশ্রমের অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীরা তার সঙ্গে 
স্টেশনে গিয়েছিলেন । সকলের ভক্তিপৃর্ণ অভিবাদন নিয়ে তিনি গাড়িতে 
চড়লে 'শান্তিনিকেতন' গানের মধ্যে গাড়ি ছেড়ে দিলে। 

এই সময়ে কবির মন অন্যন্ত বিষঞ্জ, তার হেতু হলো, বিশ্বভারতীর 
মধ্যে নানা 'বিরুদ্ধ শক্তি সত্যকে আচ্ছন্ন করছে । রবীন্দ্রনাথ তখন একা 
আতস্তর্জাতিকতার বাণী বহন করে বিশ্বপথিক ; কিন্তু আশ্রমের প্রায় সকল 
কর্মী কম-বেশি "স্বদেশী । স্বরাজ-করের প্রেরণায় তার বিশিষ্ট কর্মীদেরও 
কেউ কেউ আশ্রম থেকে স্থানান্তরে ! বৃদ্ধের বিশ্বমৈত্রীর বাণী বা ভাবের 
দ্বারা কবি তার বিশ্বভারতীর কর্মীদের অনুপ্রাণিত করতে পারেননি বলে 
তার এই বিষণ্নতা । 

যাই হোক, বিদেশ-যাত্রার আগে কলকাতায় আলফেড থিয়েটারে 
১৪ই সেপ্টেম্বর (১৯২৪) 'অপ্রপরতনের' মৃকাভিনয় হলো । _-'এট 'রাজা।' 
নাটকেরই রূপান্তর; বন্ধ নহুন গান এতে সংযোজিত হয়। গীতবন্থ্ল 
যাত্রার আদর্শে এটি গীতনাটকে রূপ নেয় । গানগুলি নাটকের পক্ষে 
অত্যাবশ্যক বলে গান ছাড়া নাটকটি অসম্পূর্ণ থেকে যেত । গানগুলিকে 
মুকাভিনয়ে রূপ দেওয়া হয়। দেহভঙ্গিতে কোথাও কোথাও যে একটু নাচের 
আমেজ দেখা না গিয়েছিল তা নয় । গুরুদেব নাটকে কথার অংশ পাঠ 
করেছিলেন। গানের দল ছিল পিছনে । এই সময় থেকেই মেয়েদের মধ্যে 
সামান্ত একটু নাচের চা শুক্র হয়েছিল কাথিয়াবাড় ও গুজরাতের লোক- 
ন্বত্যের আদর্শে । তার সঙ্গে ছিল একটুখানি “ভাও-বাংলান্যে' নৃত্যপদ্ধতি। 
“শান্তিনিকেতনে গুজরাতের গরবা নাচের প্রথম প্রবর্তন করেন বিশ্বভারতীর 
ইংরিজি-ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত [জাহাঙ্গীর] ভকিলের পরী । এর! এখানে 
আসেন ১৯২৪ সালে। শান্তিনিকেতন ত]াগ করেন ১৯২৮ সালে। এই 
মুগে ভকিল-পত্রী ১৫1১৬ জন ছাত্রীকে গরবা নাচ শেখান। গুরুদেবের 
সে ক-্টি গানের সঙ্গে নাচ শেখানোর কথা! আজও মনে পড়ে সেই গান 
ক-টি হলে! _-*যদি বারণ কর তবে গাহিব না 'মোর বীণা ওঠে ও 
'কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে'। --(রবীক্রসঙ্গীত, পৃ ২৩৭) । -_-আচার্য 
নন্দলাল এই গরবা-বৃত্যের ওপর ছবি এ:কেছিলেন সে-কথা আগেই 
বলেছি । কলকাভায় এই নাটক অভিনয়ের রঙমঞ্চসজ্জাও আচার্য নন্দলালের । 
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কবি দলবল নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার উদ্দেশ্যে মুরোপ রওনা হঠল) 
আর এর মধ্যে নন্দলাল দলবল নিয়ে গোঁড়-ভ্রমণ সেরে এলেন। কবিগুরু 
ও শিল্পিগুরু উভয়েই বিশ্বভারতীর ঝুলি ভরিয়েছেন | প্রসঙ্গত; মনে গড়ে, 
কাণ্তিক ও গণেশের মাতৃপৃজার কাহিনী । মাতার নির্বদ্ধে কার্তিক মমুয়ে 
চড়ে পৃথিবী গ্রদক্ষিণে রওনা হলেন; আর গণেশ তার মায়ের চারদিকে 
ঘুরে ঘরে, পাকে পাকে তাকে প্রণাম করতে লাগলেন। একজন বিশ্বভারতীর 
জগ্কে করেছেন বিশ্বমৈত্রীর সংস্থান; আর অপরে স্বদেশেয় সুগ্রাচীন 
শিল্পপরম্পরার সন্ধান, সংগ্রহ এবং তাতে প্রাণসঞ্চার করে বিশ্বভারতীতে 
গড়ে তুললেন ভারতশিল্লের পীঠস্থান । 


॥ অধ্যক্ষ নন্দলালকে লেখা কলদাভবনের অধ্যাপক 
শ্রীন্ুরেন্দ্রনাথের পত্র ॥ 


রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী শিল্পী শ্রীসুরেদ্রনাথ কর পোর্টসৈয়দ থেকে 
শান্তিনিকেতনে তার 'নতুনদা'কে লিখেছিলেন :-- 

শ্রীচরপণেমু _- 

মাদ্রাজ থেকে আপনাকে একখানা চিঠি দিয়েছিলাম আশ] করি 
পেয়েছেন। মাদ্রাজ ছেড়ে পথে বিশেষ কোনও ঘটনা হয় নাই। দিন 
রাত্রি যখনই হোক বড় স্টেশন এলেই লোকের ভিড় এসে গুরুদেবকে 
ফুল, মালা, খাদ্য উপহার দিয়েছে, কিন্ত শেষটা বড় অসহ্য হয়ে উঠেছিল, 
সব জানালা বন্ধ করে দিতাম যে রাত্রে আর কেউ স্বালাবে না, কিন্ত 
গভীর রাত্রি হোক আর শেষরাত্রিই হোক ঠিক লোকেরা এসে দরজ! 
ধাক্ক1 দিয়ে ঘুম থেকে গুরুদেবকে উঠিয়ে মালা খাবার দিয়ে তবে ছাড়ত, 
মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙ্গে দেখি ঘরের ডিতর যত পারে লোক ছুকেছে, 
গুরুদেব দাড়িয়ে অকুল পাথারে ভাবছেন, ঘুম না ভাঙ্গলে আমায় ডেকে 
দিয়ে বলতেন ওদের সামলাতে, গাড়ী না ছাড়লে নিস্তার পেতেন না। 
২শে কগণন্বে পৌছাই ; সেখানে ২০ঘণ্টা থাকি, সি হল যায়গাটি পাহাড়, 
বন আর জলা যায়গা, লোকগুলোকে দেখলেই দেশী খবস্টান মনে হয়; 
আর বেশির ভাগ তাই। সবচেয়ে কুংসিত লাগল মেয়েদের পরিচ্ছদ ; 


২৮৩ ভারতশিল্পী নন্গলাল 


আর পুরুষদের ফিরিঙগির মত পোষাক ॥ তারা মোটে ২০মাইল ভারতবর্ষের 
থেকে দুরে আছে, কিন্তু, সহত্র মাইল দুরের ইংলগড তাদের কাছে ভারতবর্ষের 
চেয়ে ঢের নিকটের 1? ভারতের সঙ্গে তাদের কোনও যোগ্াযোগ নাই, 
থবরের কাগজে ভারতের সংবাদের চেয়ে ১০গ৭ বিলাতের খবর থাকে। 
কোনও 1)০%61)0181 নাই, যতদূর প্রাণহীন হবার তারা তা হয়েছে । এখানে 
এখন বর্ষ কাল, দিনরাত্রি বৃষ্টি হচ্চে, কোথাও বেরুতে পারি নাই, একবার 
11056010 দেখতে গিয়েছিলাম । [10591100-এ অনেক জিশিস আছে, তার 
মধ্যে অনুরাধাপুরের পাথরের কাজ ও 50810101৩, কিন্তু পাথরের চৌকাঠ, 
জানালা, থাম 5০/10816-এর চেয়ে ঢের ভালো লাগল। সবচেয়ে ভাল 
সংগ্রহ হচ্চে ধাতৃমৃন্ঠি পিলসুক্জ, প্রদীপ ইত্যাদি । একট] নুতন গিশিস 
দেখলাম, কাঠের 1185], বিশেষ করে জাপানের 18951 দেখে সেটা চোখে 
পড়ল, অসভ।দের তৈয়ারি, 0০৮1| ৫9110০-এর সময়ে পরে নাচে, কতকগুলো 
ধুব ভাল লাগল, আর কাঠের খেলণা, পাতার ছাতা, আসন ইত্যাদি। 
বেশ সময় নিয়ে দেখলে, আর 1)109109 নেবার 1[9011)155191) নিলে এখানে 
অনেক জিনিদ আছে যা ভারতবর্ষের অন্তত্র বোধহয় নাই। ২৪শে সকাল 
৮টায় আমর] জাহাজে এসে চড়লুম, জানতুম ৮টার পরই জাহাজ 
ছাড়বে, কিন্ত জাহাজে উঠে জানলাম, মাল বোঝাই হতে সন্ধে হবে, 
তার আগে ছাড়বে নাঁ। গুরুদেবকে একটি 99116 ০ £০০12 দিয়েছে। 
আমায় যে কেবিনে দিয়েছে তাতে ৪জন থাকবে, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ 
১জন জাপানী ছাত্র ছাড়া আর কেহ সে ঘরে নাই; অন্য সমস্ত ব্যবস্থা 
বেশ ভাল। জাপানী সঙ্গীট 091177917) যাচ্ছেন, ডাক্তারি শেখবার জন্যে। 
ইংরাজি একেবারে জানেন না। ইসারায় কথা কইতে হয় । হশ, বাসু, 
এই দ্াহাজেই ৪115 যাচ্ছে । বেশির ভাগই জ।পানী যাত্রী, ভারি ভদ্র, 
কয়েকজন ইংরাজ আমেরিকান জানান পর্বগীজও আ'ছেন। বিশেষ কোনও 
গোলমাল নাই বেশ সকলেই মিশুক, খোলা হাসিতে সময় কাটিয়ে 
দিয়েছে । ২৪শে সন্ধ্যার পর জাহাজ ছাড়ল, সমস্ত দিন থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। 

 বন্দরটাতে সমৃদ্রের খানিকটা নিয়ে একটা পাথরের পাঠীল দিয়ে দের] 
ফ্বাহাজ ঢোকবার বেরুবার জন্য একটা পথ আছে। বন্দরে বেশি ঢেউ নাই, 
কিন্তু এ পাচালের বাখিরে সুত্র ক্ষমাগত আন্ফালন করছে, মাঝে যাঝে 
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ঢেউ পাঁচীল ডিঙ্গিয়ে ভিতরে এসে পড়ছে, মনে হচ্ছে যেন এখনই ও বেড়া 
ভেঙ্গে ফেলবে । গুরুদেব আমাকে 988-510107959 হবে বলে খুব ভয় 
দেখিয়েছিলন, আমি জাহাজ ছাড়বার আগেই বিছানা আশ্রয় নিয়েছিলুম, 
যাতে ঘুমিয়ে গড়ি, কিন্তু ঘুম কিছুতেই এল না, বন্দর ছেড়ে জাহাজ বাহিরে 
বেরুতেই টঙপ্গমল করতে লাগল, ক্রমশই দোলা বাড়তে লাগপ, আমিও এইবার 
বুঝি 938-5100165$ হয় হয় করে কখন ঘঘ্বমিয়ে পড়েছি, টের পাই নাই। 
ডোর হতে বিছান। ছেড়ে নিক্জেকে অনেক রকম করে যাচাই করে নিলাম, 
বুঝলাম কিছু হয় নাই. তথন ডেকে গেলাম, কেউ নাই। সী সী করে 
বাদলা হাওয়া দিচ্ছে, থেকে থেকে বুদ্ির ঝাপট এসে সব ডেক ডিঙিয়ে 
দিয়ে যাচ্ছে, জাহাজ্টা ভয়ে থর থর করে কাপছে। খানিক পরে চ1 খেয়ে 
গুক$দেনের কাছে গেলাম তিনি আমার কিছু হয় নাই শুনে আশ্চর্য হলেন, 
প্রতিমাদেবী বামু সৰ পড়ে মাছেন আর বমি করছেন। তৃতীয় দিন বাদলা 
কেটে গিয়ে বেশ রোদ্দুর উঠল । গ্রা ভ্রমণ: সুস্থ হপেন। 

সেই যে কলম্বো ছেড়েছে, তারপর দিনরাত্রি হু করে জাহাজ চলেছে, বিরাম 
নাই একেবারে ৭ই পোটসৈরদএ গিয়ে থামবে। কেবল জল জল জল, 
কোথাও আর কিছু নাই, কি ভয়ানক একবেয়ে লাগে কি বলৰ। [২6৫ 
১৩৭-তে ঢোকার মুখে কতকগুলো মরা পাহাড় শিকে দিকে দেখা যায়। 
যদিও পাহাড়গুলোতে কোনরকমই জব নাই, কিন্তু তবুও টানে, মাটীর টান 
মানুষের পক্ষে কি দুঃগহ টান তা বুঝতে পারলাম । এই জায়গাট। 79169- 
0100-এর পক্ষে যুব বিপদদ্নক। কেপল পাহাড়, রাত্রে সব পাহাড়ের চুড়োয় 
[18%%11085৫-এর আলো দেখতে পাওয়া যায়। সামুধ্রিক জীবের মধ্যে 
শুশুক, মাছ. উড়ে! মাছ. আর জমির কাছাকাছি থাকলে ২১ রকম পাখা ছাড়া 
আর কিছুই চোখে পড়েনি। 

আঙ্গ সুয়ামারুর কাপ্তান */:105১ করে গুরুদেবকে তাহাদের শুভকামনা 
জানিয়েছেন, তাকে ধন্তবাণ দিয়ে ৬1£01055 করা হলো, গে বিলাত 
হতে এসেছে এখন ১৫৩ মাইল দূরে আছে। কাল দেখা হবে। হা 
ইতিমধ্যে 0181) একটু বদলেছে; 90013910-এ নেমে 241511)৩-এ এক 
সপ্তাবক ও 2/8০এ এক সপ্তাহ থাক। হবে এইরকম বন্দোবস্ত করার 
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জন্তু আজ ড/116153৩ করা হলো। সুয়ামারু খুব কাছ দিয়ে গেল, সমস্ত 
জাহাজসৃদ্ধ লোক গুরুদেবকে ০1627 করল। এবারে গুরুদেব এর মধ্যে 
৫-ট1 বেশ বড় কবিতা লিখেছেন বেশ নুতন রকম, সন্ধেবেলা রোজ 
শোনান । দিনলিপি লিখতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু থেমে গেছে । আজ 
$/11516ধও এল 11295016-এ সব ঠিক হয়েছে। গুরুদেবকে 15195816100 
0101৬০15109 ও ওখানকার 77181) 0017)100. আমন্ত্রণ করেছেন, ৯ই একটা 
160601৩ হবে । এজাহাজ 7১0715810-এ ছেড়ে দেওয়া হবে। পনের দিন 
রাদে আর একখানা জাহাজ যাবে সেইটে ধরে 121891165 যাওয়। হবে। 
আমার যে কি দশা হবে তা জানি না, কখন বলছেন, ওর সঙ্গে 
আমেরিক] যেতে, কখন বলছেন, 78115 থেকে কোনও একটা 01810 শিখতে, 


কিছুই ঠিক হচ্ছে না, দেখি শেষে কি হয়। 
আঙঞ্ 7১০113810-এ এসে পৌছলাম, পৌঁছেই ০801 এল 00068 


থেকে যে, ২২শের মধ্যে না এলে $১৪1) /৯1061104-এর জাহাজ পাওয়া 
যাবে না, ভাই 70891656106 যাওয়া স্থগিত করা হল, সোঞ্জা 7১115 যাওয়। 
হবে। 161681900-এর খরচ এবারে বেশ মোটা অঙ্ক হবে। 

1০705810-এ কিছু দেখার নাই । 5892 খাপ্টা বেশ লাগল, ২ দিকে 
ধুধু করচে মরুভূমি, মাঝে মাঝে খেজুরের ঝোপ, ২।১০টা মাটির বাড়ি, 
সবই যাটির ছাত, বৃির সংশ্রব এখানে নাই। উটের সারি বালি ভেঙ্গে 
কোথাও চলেছে । মেয়েরা কালো বোরখা পরা, মুখে জালের আবরণ। 
আর [০9165910 শহরটা, ফ্রেঞ্চ, ইংরাজ, ইটালিয়ান, আরবী মেশা একেবারে 
অগাখিচুড়ি। একটু পশ্চিমে কি রকম হবে আভাস পাচ্ছি। 

আজ ১১টার সময় জাহাঞ্জ ছাড়বে, একেবারে 14215911165-এ গিয়ে, 


জমার বোধহয় ১২১৩ই পৌছবে। 
ইতি-.. 


সুরেন। 

-এই পত্রধানিতে আচার্য নন্দলালের সিংহল-ভ্রমণের ভুমিকা করা 

হয়েছে । শান্তিনিকেতনে মাটির ছাদ-দেওয়া 'চৈত্যঠ ও “শ্তামলী, বাড়ির 

পূর্বাভাসও এতে দেখা যায়। সৃরেজ্রনাথের এই যাত্রার ফলাফল যথাসময়ে 
বল হফাে। 
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| ডক্টর স্টেন কোনো ।। 


এই সময়ে আশ্রমে কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথি আগমন করেছেন। তার 
মধ্যে অন্যতম হলেন স্টেন কোনো । কিছুদিন হলো বিশ্বভারতীর অধাপকরূপে 
ডক্টর স্টেন কোনে! আশ্রমে এসেছেন। ইনি নরওয়ে দেশের ক্রিশ্চিয়ানা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ।॥ ইনি ভারতীয় শাস্ত্রে পাণ্ডিতর জন্বে যুদোপে 
প্রসিদ্ধ । বস্ততঃ এর খ্যাতি পৃথিবীর সর্বত্র । ভারতীয় শান্ত্রঃচচার জন্যে ড. 
উইন্টারনিজ, ড. লেভি আর এর আপন মুরোপে সম্প্রতি সবোচ্চে। এবং 
এরা সকলেই বিশ্বভারতীতে যোগ দিয়েছেন। ড. স্টেন কোনো গরসিদ্ধ 
প্রাচীন-লিপিবিং ও ভারতীয় প্রত্বতত্তজ্ঞ। বয়স প্রায় যাট। তার পত়ী সর্বদাই 
সঙ্গে থাকেন। মুরোপ-ভ্রমণের সময়ে ১৯২১ সালে এ'র সঙ্গে গুরুদেবের 
সাক্ষাং হয়। তখন থেকেই তার বাসনা ছিল, বিশ্বভারতীতে যোগ দেবেন। 
শান্তিনিকেতনে আসবার পথে আগ্রাতে তিনি তার জামাত ড. মর্গেনস্টাইনের 
সঙ্গে সাক্ষাং করেছেন এবং জৈন সন্প্রনায়ের সঙ্গে মিশবার সুযোগ পেয়েছেন। 
ড. স্টেন কোনো এতিহাসিক, প্রত্ুতান্িক এবং ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রে 
গভীর পণ্ডিত। তিনি যোসে!। বছর আগে সারনাথ-খননকার্ষের সময়ে প্রাপ্ত 
কতকগুলি খিলালিপির পাঠোদ্ধারের জন্তে ভারত-গভরননমেন্টের অনুরোধে 
এদেশে এসেছিলেন। 

সম্প্রতি তিনি এই বিষয়গুলি বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা করবেন ; 

(ক) প্রাচীন খোটানিজ ভাষায় বন্রচ্ছেদিক] ও অন্যান্ত পুঁথির পাঠোদ্ধার । 

( সপ্তাহে একদিন -_-শনিবার প্রাতে ৮ট। থেকে )। 

(খ) ভারতীয় ধর্শান্ত্র ঃ আর্ষগণের ভারতাগমনের সময় থেকে বর্তমান 

কাল পর্যন্ত ভারতীয় ধর্নচিন্তার বিকাশ বিষয়ে । (শনিবার -_-সন্ধ্যা 

৬॥ থেকে )। 

(গ) খরোষ্টি লিশিতে লিখিত বৌদ্ধশান্ত্র ধর্মপদের ব্যাখ্যা ভাষাতত্ব 

বিষয়ক ও এইঁতিহাসিক অবতারণা । (রবিবার প্রাতে ৮টা থেকে )) 

(ঘ) .কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক-সম্বন্ধে বন্ততা করেন। 

ড.স্টেন কোনোর কাছ থেকে পাঠ "নবার জন্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক ড. কালিদাস নাগ ও ্রীমবণীতিক্মার চটোপাধ্যান্ মহাশর প্রতি 
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শনিবারে শাপ্তিশিকেতণে এসে থাকেন। 

ভ, কোনো কলকাতাতেও ক-টি বক্তৃতা করেছেন। বিশ্বভারতীর পক্ষ 
থেকে তাকে উট শ্রীশৈল কথ আর তার পড়ীকে শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী নাম 
দেওয়। হয়েছে । এই সময়ে চৈণিক অধ্যাপক ডেো-চিয়াং-লিম্‌ শান্তিনিকেতনে 
চীন! ভাষ। সাহিত্য ও সভ)ত1 সম্পর্কে বক্তৃতা করছেন; ফ্রান্সের অধ্যাপক 
বেনোয়া এখানে স্থায়িভাবে থেকে ফরাসী ও জামান ভাষা শিখিয়ে থাকেন। 

আচার্য নন্দলাল স্টেন কোনে। সম্পর্কে বলেন, -“স্টেন কোনো ছিলেন 
লম্বা চওড়া, প্রশান্ত চেহারার লোক । গৌফ-দাঁড়ি-কামানে ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণের 
মতন ছিলেন দেখতে । ইনি এলেন নরওয়ে থেকে । এলেন সন্ত্রীক। সঙ্গে 
এনেছিলেন একটি ছেলে । ছেলেটি ছিল সুই(ডস। ছেলেটিকে এখানে ভরতি 
করে দিলেন আমাদের কলাভবনে । ছাত্রটি খুবই বিনয়ী আর শ্রদ্ধালু। 
বিদেশী মুরোপীয় হলেও তার বিনয় আম!কে মুগ্ধ করেছিল। 

'স্টন কোনণোকে আমি একটি ছবি একে উপহার দিলুম। -উত্তাল 
সমুদ্রে ঢেউএর তোলপাড় __এই ছবি এঁকে পিলুম । তারিফ করলেন তিনি সেই 
ছবিটি দেখে । 

পাস্তিশিকেতণে স্টেন কোনো ধুতি পাঞ্জাবী পরতেন; আর তার স্ত্রী 
শাড়ী পরতেন আমাদের গেরস্থ ঘরের মেয়েদের মতন করে। 

'স্টেন কোনো যখন আশ্রম থেকে দেশে ফিরে যান তখন তাকে মানগ্র 
দেওয়া হলে। আশ্রমের তরফ থেকে । তালের বাগডার ভেতর থেকে কেটে 
নিয়ে তার মাঝে একট] কোৌটোর মতন করে নেওয়া হলো । তার ওপর 
একটা সিলঙার প্লেটের ওপর বিশ্বভারতীর বাজ আর গুরুদেবের আশাবাদ 
কবিতা লেখা ছিল। গুরুদেবের লেখা মানপঞ্টি সিহ্বের ওপর ডিজাইন করে 
বগলীর ভেতরে দিয়ে দিলুম। বছরখানেকের পরে তিনি চলে গ্রেলেন। 
আমাদের সঙ্গে খোগ তিনি রেখেছিলেন দেশে ফিরে যাবার পরেও । দেশে 
গিয়ে তিনি অনুস্থ হয়ে পড়েন। চিঠি লিখতেন তখনও । তারপর কি হলো 
জানি না।' - 

মহধি দেবেজ্রনাথের শান্তিনিকেতন-আশ্রমে তার সাধনার উত্তরাধিকারী 
জো্ঠপুজ খষি িজেন্্রনাথ এই সময়ে তার নিচুবাঙ্গলার বিজন ঝুঁটারে মায়ার 
ফশদ পেকে বসে আছেন। নন্দলাল প্রত্যহ দু-বেলা আসেন, তাকে গুণাম 
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করে প্রাণিজগতের প্রতি মমতা-মাখা তাঁর জীবনচর্য। প্রত্যক্ষ করে যান। শিল্পী 
নন্দলাল তার নিজের জীবনটিকেও আশ্রমের তঞ্চলতা এবং প্রত্যেকটি 
অগ্র-পরমাণ্ুর মঙ্গে মিলিয়ে দেন। সেই প্রথম সংবর্ধনা-দিবসের আকশ্মিক 
অপরোক্ষ-অভিজ্ঞতার অনুততি ম্মরণ হয়ে তাঁর সমগ্র.সতাটিকে শি২রিত করে। 


॥ বিজন কুটীরে মায়ার ফ'।দ ॥ 


সাধের মশা, সাধের মাছি, 
সাধের পিঁপড়ে পোকা-মাকোড়। 
বোস্রে গায়ে, বোস্রে পায়ে, 
কোর্নে। না আম ধর্-পাকড়।। 
গায় আয় কাক, ছাড়ি ক কা ডাক, 
তোরে বড় বেশী ডাকতে হয় না। 
তুই রে শালিক বড় বে-রসিক-_ 
খাবার দেখলে সবুর সয় না॥ 
কাঠবেরালী, কোথা পালালি, 
আয় আয় আয়-_দৌড়ে' আয়। 
বড় তুই বোক'! ছাতু খাব তোখা। 
কথা বুঝিস নে -এ বড দায় ॥ 
সাবাস শুর তুই কুঝুর ! 
ভয়ে এগোয় না চোর ডাকাত। 
মুধিষটির, ধর্মবীর 
ঠাকুর মাশিত কুকুর জাত ॥ 
সুখের সুখী দুখের দুখী, 
পরম বন্ধু তুইরে মোর! 
দ্বিজ এ দীশ শুধিবে খাণ 
কেমনে রে তোর--ভাবিয়! ভোর! 
বেড়াল-ডাকিনী, তোরে আমি চিনি, 
মায়। কীদুনিতে মূলে না ভুলি। 


আয় পিছু পিছু দেবে! তোরে কিছু, 
পাত থেকে মাছ নিসনে তুলি' ॥ 
আতপ চাউল-ঘ্ৃত স্বরভি! 
ভোজে বসি' গেল বিনে কবি ॥ 
শত্রু মিএ চপল ধীর। 
বাছারা সবাই এলে হাজির ॥ 
বাক চাহে আড়ে আডে। 
বুদ্ধ তার হাড়ে হাড়ে। 
না করিয়া কাল-ব]াজ-_ 
বুকুর লাড়িছে প্যাজ | 
মেনিমণি লয়ে ব।চ্ছ! পাচ 
কাটা-শুদ্। বাটা মাছ 
চিবুচ্চে দিকৃবিপিকৃ স্বলি' । 
মিউ মিউ করে বাচ্ছাগুলি ॥ 
কাঠবেরাণী পালে-পালে 
ভোজে বসি' গেল ছাতুর থালে ॥ 
শালিক দিচে শিরে ঠোকর। 
বাঁঠবেরালী পায়ে কামোড় ॥ 
ওধারে ধাকিল তৃচর ভ্বচরী, 
খেচর এধারে বসিল সরি! ॥ 
মিট বিবাদ--ঘুচিল ভ্বাল।। 
ভালোয় ভালোয় ফুরালো পালা ॥ 
- দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর 
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'_কাঠবিরালী, শালিক, কুকুর প্রভৃতি জীবগুলি পরম পৃজনীয় দবিজেন্্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গের সাথী। রাত্রে ইলেকট্রকৃ আলোয় যখন তিনি 
লেখাপড়ার কাজে ব্স্ত থাকেন-_নানাপ্রকার পোকা-মাকোড় তাহাকে বিরক্ত 
করে। প্রত্যুষে উঠিয়৷ উত্তমরূপে সরিষার তৈল মদন করেন, বলিয়া তাহার 
পরিধেয় বন্ত্রে তৈলের সুগন্ধে পিপড়েরা তাহাকে আক্রমণ বরে। কাঠবিরালী 
তার লেখার সময় হাতে পায়ে গায়ে উঠিয়া নৃত্য করে। শালিক আসিয়। 
খাবার জন্য মাথায় ঠোকর দেয় ।*--এই হলো! প্রত্যক্ষদর্শী 'শাতিনিকেতন- 
পত্রিকা'র তৎকালীন সম্পাদক মহাশয়ের বিবৃতি । 

সেকালের আশ্রমে শিশু-বিভাগের ছেলেদের বাগানের ফুলগাছে জল দিতে 
হতে । তারপরে জলধাবারের ঘণ্টার আগে শিশুরা! ছোট ছোট মাটির সরাতে 
করে ছাতু-টাতু পাখীদের খাওয়াত। শালগাছের তলায় তপার কাঠবিরালীর 
জন্বে ছাতু ছড়িয়ে রাখা হতে] । ছাতু ছেলেরা পেত ভাণ্ডার থেকে নিয়মিতরূপে। 
১৯১৭ সালের দিকে শিশুবিভাগে একটা পুরস্কার ছিল, পাখীকে যে তার হাত 
থেকে খাবার খাওয়াতে পারবে সে দশ টাকা পুরস্কার পাবে। বলা বান্থুল্য, 
এ নিয়ম আশ্রমে প্রবতিত হয়েছিল, আশ্রমের সাক্ষাৎ বিশ্ববন্ধু খষি 
ছিজেজ্রনাথের আচরণের প্রত্যক্ষ নিদর্শন থেকে। 

এই সময়ে শান্তিশিকেতনের মহামুনি দ্বিজেন্দ্রনাথ নিম্মলিখিত প্রশ্ন দু-টি 
শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন :_- 

১। কোন্‌ অবস্থায় কিসের জন্য অধিকাংশ লোকে ঈশ্বরকে ডাকে । 

২। কোন্‌ অবস্তায় কিমের জন্য অঠি অল্পলোকে ঈশ্বরকে ডাকে । 

অনেকেই প্রশ্ন হু-টির উত্তর দিয়েছিলেন। তার মধ্যে বিধুশেখর শাস্ত্রী 
ও পণ্ডিত ভীমরাঁও শান্ত্রীর উত্তর দু-টি সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। 
পৃ্জলীয় ছ্বিজেন্্রনাথ নিম্নলিখিত ভাষায় উত্তর দু-টি লিপিবদ্ধ করেছিলেন।--. 

১। দৈব প্রতিকূল হইলে বিপদের কশাঘাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য 
গধিকাংশ লোকে ঈশ্বরকে ডাকে । 

২। দৈব অনুকূল হইলে সম্পদের মায়াজাল হইতে রক্ষা পাইবার 
জন্য অতি অল্প লোকে ঈশ্বরকে ডাকে। 

এদের উত্তরে সম্তষট হয়ে প্রশ্নকতণ মহাশয় নিয়লিখিত উপদেশটুক 
পৃরস্কাররুপে এদের দিয়েছেন । 
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ঈশ্বর আমাদের সকলের উপরে সুমঙ্গল শান্তিবারি বর্ষণ করুন। আনন্দং 
ব্রন্ণে। বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন--ন বিভেতি কদাচন। ব্রক্গষের আনন্দ 
সমস্ত জগতের মাতৃক্রোড়। যে বালক মাতৃক্রোড়ে বসিয়া আছে --তাহার 
আবার ভয় কিসের? তাহার আনন্দ আমাদের সকলের একমাত্র অত 
কুল হোক তাহার কৃপাদৃষ্টি আমাদের একমাত্র গ্রুবতারা হোকৃ--তশহার 
চরণচ্ছান্না আমাদের একমাত্র শার্তিশিকেতন হোকৃ। এ শাস্তি! শান্তি। 


শানি। হরি: ও। 
৪ নন্দলালকে লেখ। রবীন্দ্রনাথের প্রধান ॥ 


ওদিকে সমুদ্রের জাহাজ থেকে আচার্য রবীন্্নাথ আচার্য নন্দলালকে 
পত্র পিখছেন, বিধাতার সৃষ্ট প্রকৃতি আর মানুষ; আর মানুষের সৃষ্ট কলের 
মৌলিক বিরোধ সম্পর্কে বুঝিয়ে বঠাখ)! করে। ক-খানি পত্রের টুকরো এই £ 

“সিন্ধু শুন? । 

“বিধাতার সৃষ্টি মানুষ, আর মানুষের সৃষ্টি কল, তাদের পাশাপাশি 
দেখ। কে হার মেনেছে স্প্টই বোঝা যাচ্ছে। মানুষের ভিতরে সব রকহ 
দরকারের কল আছে অথচ দরকারটাকে দেখাই ষাচ্ছে না। কলটার 
চেহারায় দরকার ছাড়া আর কিছুই দেখৃচিনে। এর চেয়ে বে-আত্র আর. 
কিছুই নেই । *ঞ্ঞ সুন্দরের বুকের তিতর দিয়ে ফালো নিঃশ্বাস ফুস্তে 
ফুস্তে কালো! কালো! দৈত্য চলেচে। সেকালের জলতোলা কলটি মানুষের 
প্রাণের জিনিষ তাই পাহাড়ের সঙ্গে আকাশের সঙ্গে রঙে রঙে মিশ খেয়েছে। 
আর হাল আমলের এ জাহাজটা বিশ্বের রাসলীলার প্রতিবাদ করতে করতে 
বেসুরটাকে সুরলীলার দিকে উৎক্ষিপ্ত করতে করতে চলেচে। *** ছোট 
ফুল, ছোট্র পাখী কি সম্পূর্ণ অথচ কি সরল। আর এ বৃহৎ যন্ত্রটা ভার 
অসম্পূর্ণতার জটিলতা নিয়ে যেন চীংকার করচে তার শত্তি নেই। যুগ 
হলো লক্ষ্মীর বাহন, আর যন্ত্রটা হলো যন্ত্রথাজ কুবেরের ; পাখী লক্মীর 
দরবারে গান গায়, আর এ যন্ত্রটা কুবেরের ভাগারে শিঙে ফুকৃতে থাকে। 
৬ ক এ পাথাটার, এই রিক্ত শাখার কয়েকটি ফুলের কত বড় গান্তী্য ওর। 
যেন সিংস্বাসনে বসে আছে । আর নির্সজ যঞ্ট৷ যেন ওদের কাছে ভাড়ানিও ' 


২৮৮ ভাঁরতশিল্পী নললাল 


ওরা ফিরেও তাঁকাঁচে না। *গপ লোকালয় আর প্রকৃতি গলাগলি 
ভাব করে আছে --কল আর প্রকৃতি কেবলই লড়াই করচে। কলটা আগে 
নঙজ হোক, গাছের মতো, পাখীর মতো, তবেই প্রকৃতি তাকে নিজের ঘরের 
যধো বরণ করে নেবে । নইলে কিছুতেই সন্ধি হবে না।' 


৪ জাগ্রযশ্সংবাদ--বহির্তারভীয় প্রাচ্য ও পাশ্চান্তয প্রবাহ ॥ 


পৃ্জাবকাশে (১৯২৪) এবার অনেক ছেলেই আশ্রমে ছিল। লক্ষ্মী- 
পৃথিমার রাত্রে একট সভায় আশ্রমের অধিবাপিগপ মিপিত হয়ে সঙ্গীত শ্রবণ 
করেন। সঙ্গীতান্তে জলযোগের বাবস্থা ছিল। বিদ্যালয় খোসার পরে আশ্রমের 
ছাত্রীরা একটি সভার আয়োজন করেন। সেই সায় ছোট একটি অভিনয় 
আর কতকগুলি সঙ্গীত হয়। ভ্রাতৃন্বিতীয়া উপলক্ষে আশ্রমের মহিলাগণ 
ও ছাত্রীগণ আশ্রমের অধিবাপিগণকে নিমন্ত্রণ করে পগপ্িতৃপ্তি সহকারে 
খাইয়েছিলেন। দুটি ছাত্র বিনা বেতনে শিক্ষাসত্রে লেখাপড়া শেখার সুযোগ 
লাভ করে। তার সবাই কম্বলের আসন আর সতরঞ্চি বুনতে পারে। 
তঁশ্রযে সর্বেণ কাপ ম্যাচের থেলা হৃত্ন। অধ্যাপক ভকিলের চেষ্টার আশ্রমে 
একটি সুন্দর 'হকি' দগ গড়ে উঠেছিল । ক্ষিতীশচন্ত্র রায় বোম্বে ভাস্কর্য 
বিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। স্কলারশিপ নিয়ে তিনি এ বিন্যা 
শেখার জন্তে ইংলগু-খাত্রা করেন। শচীন্দ্র পেন লগুন খিশ্ববিদ্যালরর থেকে 
আবহৃবিদ্যা গবেষণা! করে 'ডাক্তার' উপাধি পান। রেম্বন-কলেজের অধ্যক্ষ 
লিম্‌ চীনা ভাষা শেখাবার জন্তে আশ্রমে আসেন। 

আচার্য নন্দলাল বলেন : 'লিন্‌ ওয়াং-চিয়াং (101,101 1028 
01)19778 ) চীনে পণ্ডিত চীনাভবনে চীনা পড়াতেন । তখন চীনাভবনের বাড়ি 
হয়নি । তিনি চনে পড়াতেন আর বাঙ্গালা শিখতেন। তিনি আমাদের 
কলাভবনে আসছেন । এসে চীনা আটের বই থেকে অনুবাদ করতেন। তিনি 
ভখন অনুবাদ করতেন আমাদের চীনা আটের বই যা সংগ্রহ ছিল তার 
থেকেই । ছবি, রং --এই সব বিষয়ে অনুবাদ করতেন। আমি আর 
বিনোদ ঠার কাছে বসে থাকতুষ। তিশি যা বলতেন, আমরা সব লিখে 
নিতৃষ। তীর ভ্ী বাজাল! স্ব জালে! শিখেজিলেন। গুরুদেবের বই ভালে! 
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পড়তে পারতেন। 

'গুরা চীনে ফিরে গেলেন। আমাদের এখান থেকে যে-সব ছাত্রছাত্রী 
পরে পেকিডে গেল, তখন ওরা এদের খুব সাহাষ)য করেছিলেন । সে-সময়ে 
নন-চীন সকলের ওপর খুব অভ্াচার করছে । ডক্টপ দিনের মা অন্ধ হয়ে 
মারা গেছতেন।? 

আশ্রমে পৌষ-উৎসব এসে গেল । উৎসবের জন্যো বৈগ্াতিক আলোর 
বাবস্থা হলে । অতিথিদের থাকার জন্ো তাবু খাটানো হলো । পানীয় 
জলের ভালো বাবস্থা ছিল। শান্তিরক্ষার ভন্বো 305 ১০০৪$ বা ত্রতী- 
বালকের বাবস্থা লো । দোকান এসেছিল মোট যাট-টি। কলাভবনের 
পোস্টকাড আর ছবির একট দে।কান ছিপ | যাত্র-গান এলো আদিত্যপুর 
থেকে । যাএী গান শুনে অধ্যাপক স্টেন কোনো অবাক হয়েছিলেন । 
সগওতালদের নানারকম খেলার ব্যবস্থা $ঠলো। বাঞ্জি পোড়ানো হয়েছিপ। 
৭ পৌষ সকালে মান্দরে আচার্ধের বাজ করেন রামানন্দ চট্োপাধ)ায়। 
৮ই পৌষ সকাশে গামনঞ্চে পাঞ্চন গাএদের সভা হলো । বঠমান ছাতেবা 
তাতে যোগ দিয়েছিল। সভাপতি করেন ডর শ্ীসুনীতিকুমার চট্টোপাধায় । 
৯৯ পৌষ সকালে পরিষদের অধিবেশন হয় । অধগপক স্টেন কোনো 
প্রথমে ভাষণ দেন । এাণু,দ সাহেব গার শার্লীমহাশয়ও বন্তৃত। দেন | 
দুপূরে ক্লাভবনে পরিষদের পুনরায় আধিপেশন তয় । 

পৌধ-উতগনের পরে আশ্রমবাসীদের পিপ্বিচয়ের পালা । সাধারণতঃ পৌষ- 
উংসবের পরে ভ্রমণের জন্যে সপ্তাহখানেক ছুটি থাকে । বিতিন্ন বিভাগের 
ছাঁএছাতী আর অধণাপকগণ বিন দলে বি৬ল্ত হয়ে নানা দিকে দিখ্িজয়ে 
বের হন । আঠার্ধ নন্দপাল, পধ্দ|বাবু আর নেপালবাবুর নেতৃহে ছ।তের। 
মালদহের দিকে খান, - গোৌওঞ মার আপিনার পুরাতন শিগ্পকমাদি দেখে 
তার অনু-তন্কান আনার ভন্কে । দ্বিতীয় দল বের হয় সঙোবপার আর 
অক্ষয়বারুর সঙ্গে । হারা গিয়েছিলেন লাউসেনগড দেখতে । তৃতায় দলের 
নেতা ছিলেন মণি গুপ্ত । বিহারের হমকা-দে ওখরের দিকে ছারছাণীদের 
নিয়ে যান তিনি । সঙ্গে ছিলেন মাসোজী, কায়সনারঞ্ আর নিমাপ্য। 
চত্র্থ দল বের হয়েছিল কোপাঃ নর্দীর উৎস-সপ্জানে। কিন্ত শেষ পর্যন্ত 
সেটা স্তর ইয়ণি। পথিমধো একটি গ্রামের আতিথা-প্রাচুধে মুগ্ধ হয়ে 


৩৭ 
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সেখানে তারা তাবু গেড়েছিলেন। পরে ফিরে আসেন। এই দলের 
নেতা ছিলেন শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। আর একট! দল বের হয়েছিল কাটোয়া- 
মবদ্বাীপের দিকে । তাদের নেতা ছিলেন নগেন্দ্রনাথ আইচ। কেন্দ্রিলি- 
মেলা । কালীমোহনবাবুর নেভৃত্বে আশ্রমের স্ব্েচ্চাসেবক-দল জয়দেবের 
কীতিপাঁঠ কেন্দ্বুলির মেলাতে যায়। সঙ্গে গিয়েছিলেন অধ্যাপক স্টেন কোনো। 
তিনি মেল। দেখে বেশ প্রীতিলাভ করেন। স্বেচ্ছীসেবকদের কাজ বেশ 
ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। 


এই সময়ের দিকে শান্তিশিকেতন-কলাভবনে বিদেশী পাশ্চাত্য অধ্যাপকদের 
অবদান সম্পর্কে কিঞ্চিত বল আবশ্তক। অশাদ্রে কার্পেলেম ১৯২৩ সালে 
এখানে বিলাতী অয়েল-পেন্টিং শেখাতেন। কলাভবনে ভারত শিল্পের 
ছাএছাএীদের মধ্যে শ্রীসতোন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীপ্রতাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শ্রীমতী শান্ত চট্টোপাধ্যায় (নাগ) তার কাছে তৈলচিত্র অঙ্কনের পদ্ধতি 
শিক্ষা করতে লাগলেন । কলাশুবনে প্রথম মৃতি-গঠন শেখাতে আরম্ত 
করলেন (১৯২৫) লিজা ফন্‌. পট্‌ নামে একজন অন্্বীয়ান মহিলা-শিল্পী | 
শ্রীসত্যেন্ত্রনাথ বিশী, শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনুধীরচন্্র খাস্তগীর, 
শ্রীরামকিন্কর বেজ এর কাছে প্রথম পাঠ নিলেন। লিজা ফন্‌. পটের পরে 
মাদাম মিল্‌ওয়া্ভ্‌ এই ক্লাস বিধিবদ্ধঙাবে শুরু করেন । কলাভবনে মৃতি-গঠনের 
ক্লাস নিয়মিত প্রবতিত হলো । মাদাম মিল্ওয়ার্ ছিলেন ইংরেজ মহিলা । 
ইনি রোপা, বুর্দেলের পরম্পরায় শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পী। এই ক্লাসে পুবতন 
সতেন্দ্র বিশী, প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুধীর খাস্তগীর, রামকিহ্কর বেজ 
আর বানুদেবন্‌ ছাড়া, শ্রীমতী কিরণবালা সেন যোগ দিলেন। ১৯২৫ সালে 
শ্রীরামকিঞ্কর বেজ সপে এসে বিশেষগাবে মিল্‌ওয়ার্ডের মৃতিগঠন-র্লাসে পাঠ 
নিতে শুঞ করলেন" --ভারতশিল্প সাধনার পীঠস্থানে এই উভয় পাশ্চাত্য 
শিল্লরীতি-প্রবনের মুলে হলো ডক্টর স্টেলা ক্রামরিশের প্রত্যক্ষ প্রতাব। 
আচার্য নন্দলালের বিণিন্ট ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এই সময়ে 
ভিন্ন পথেও ঝুকে পড়লেন ক্রাম্রিশের শি্ত হয়ে। যাইহোক, কলাভবনের 
অধাক্ষ নন্দলাল কিঞ্চিং বিস্মিত হওয়। ব্যতীত এ-সবে কোনো আপত্তি 
প্রকাশ করেননি । মিল্ওয়ার্ড সম্পর্কে নন্দলাল বলেন :-- 

“মিলওয়ার্ড ছিলেন খাস বিলিতী ভালো মহিলা-ভাঙ্কর ৷ আমাদের 
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প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীর খাস্তগীর, রামকিহ্কর বেজ- এরা সব ছাত্র 
ছিলেন তার। মিলওয়ার্ড গুরুদেবের পোর্্রেট তৈরি করলেন। গুরুদেবের 
প্রাস্টারে পো্রেট তিনি তৈরি করলেন এখানে । করে, সেটি বিলেতে নিয়ে 
গিয়ে মাবেলে কেটেছিলেন। -_ হয়নি ও গুরুদেবের মৃতি _বললুম আমি। 
বদলান, --বললুম আমি । আসল পোট্রেটাই বাদ দিয়েছেন। 'কেন, কি 
হলো.” জিগে)স করলেন তিনি । --গলণ থেকে শুধু মুখটা করেছেন, এ তো 
ঠিক পঞ্ছতি নয়. _বললুম আমি । মুখটা 11)01147 তে] বটেই ; ছু-কাধ 
আর ঘাডটা9 170001121 যে। বুষক্কন্ধ হলেন আমাদের গুরুদেব । ঢালের 
মতণ কাধ আর পিঠ তার। তাই শুধু মুণ্ুতে আমাদের চলবে না। যাই 
হোক্‌, গালো হলো না গদক্ুদেবের সেই মুতিটা, ও-সব যোজনা করলেন 
না বলে। ফোটো আছে রবীক্রভবনে । আমাদের কিন্কর শেষে স্কাল-চারের 
মাস্টার হপেন মিপার্ডের কাছে পাঠ নিয়ে । আমার পাও এগোল না--তার 


হাঁএ হয়েও ।” 


॥ মালদহ, গোঁড়, পাড়া জমণ, ১৯২৪-২৫ ॥। 


আচার্য নন্দলালের ২৮সংখ।ক ডায়েপীতে গোঁড-টুরের বিবরণ রয়েছে। 
নোট্রবই-এ বিতিন্ন মসজিদের ও টেবাকোটা কাজের নক্সা আকা আছে । 
প্রমদাবাবু তখন আশ্রম-সচিব । ছাএদের ইতিহাস পড়াতেন। প্রমদাবাবু 
আমার কাছে গৌঁড়-টৌড় ঘুরে আসার প্রস্তাব করলেন। অনেক এতিহাসিক 
বস্ত দেখবার আছে ওখানে । প্রমদাবাবু, নেপালবাবু আর গোৌরবাবু শিক্ষকদের 
ভেতর সঙ্গী ংলেন আমার । এ সময়ে এখানে ছিপেন এস্‌. আর. এম্‌. 
নাইড়। তার কখাতে আমরা বুঝেছিলুম, তিনি একজন প্রতিভাশালী বিরাট 
ইঞ্জিনীয়ার। তার ডিগ্রীও ছিল নাকি বিস্তর । তার তত্বাবধানে আশ্রমে 
তখন নৈতিক আলোর বিশেষ সুব্যবস্থা হয়েছিল। তার অমায়িক সরল 
ব্যবহারে আর গভীর পাণ্ডিত্যে আমরা সবাই মুগ্ধ হয়েছিলুম। তার 
বরস তখন ছিল মাত্র চবিবশ বছর। যাই হোক, তিনিও আমাদের সঙ্গী 
হলেন। ছাত্রছাত্রীদেরও কেউ কেউ সম্ভবতঃ সঙ্গে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে 


একপ্নের নাম মনে আছে "শ্রীমতী ঠাকুর। সে বোধহয় আমাদের 


সঙ্গে পাহাড়পুরেও গিয়েছিল। 
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নামলুম মালদহ স্টেশনে । ওখানে ডাক্তার ছিলেন ষোড়শী সরকার । 
যোড়শীবাবু হলেন আমাদের ছাত্র কানাই সরকারের বাবা । ওঠ হলো 
ঠার বাড়িতে । ও'দেরও স্কেচ করা আছে আমার নোট-বইয়ে, দেখে । 
তারই অতিথি হলুম। খাওয়া-দাওয়া! সারা হলো । " 

স্টেশন থেকে মহানন্দা পার হয়ে মালদহ শহরে পৌছুতে হয়। ইংরেজ 
আমলে মালদহের নাম হয়েছিল ইংরেজবাজার | ১৭৭০ খংস্টান্ষে এখানে 
ইপ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেশমকুঠি উঠে আসে পুরোনো মালদহ শহর থেকে । 
ওলন্দাজ, ফরাসীদেরও এখানে কুঠি ছিল। মুসলমানদের পরে, ইংরাজ- 
রাজকম্রচারীর! এখানে বাম করতো বলে ইংরেজবাজার হলো জেলার সদর । 
মহানন্দা নদীর ওপর তখন সেত্ব হয়নি। স্টেশন থেকে শহরে যেতে 
হতে! নৌকোয় করে। নদীর বান থেকে শহর রক্ষা করবার জন্যে নদীতীরে 
উত্চু বাধ রয়েছে । মালদহ নামটি খুব পুরোনো । রামায়ণে 'মলদ' নামের 
উল্লেখ আছে । পুরাণেও আছে । এ ছিল নাকি তাড়ক1 রাক্ষপীর দেশ। 
পরে আদেন আর্ধেরা। মালদহের পাশেই হিন্দ বৌদ্ধ আর মুসলমান 
যুগের রাজধানী গৌড়-পাণুুয়া। আমের জন্তে মালদহের বিশেষ খ্যাতি । 
কাছারি-বাড়ির হাতার মা্ডে একট! খুব পুরোনো আমগাছ আছে। নাম 
হলে? বৃন্দাবনী আমগাছ। মালদহের রেশম জগদ্ধিখ্যাত। এখানকার রেশমী 
ধুতি শাড়ী আর রুমালের খ্যাতি বেশি । সে কাপড়ের কত রকম নাম 
_উদ্ব, গুলবিশি. বুলবুল, চসম, চাদতারা, কদমক্কুলী, মাপচর --এই সব। 
রং করবার জন্যে এখান থেকে মট্‌্কা পাঠানো হয় মুশিদাবাদে । সেখান 
থেকে যায় দেশ-বিদেশে । 

মালদহ শহরে দেখবার প্রিনিস হচ্ছে --এতিহাসিক গোলাম হুসেনের 
কবর, চিত্রশালা, গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন, জহর-তলার থান। মালদহের 
চিত্রশালায় বরেন্ত্রভূমি থেকে সংগৃহীত পাথরের মৃতি আর শিলালিপি-টিপি 
অনেক আছে। ্রখান থেকে রাজমহল-রাস্তার ধারে একটি উদ্দব স্থান। 
লঙ্মণসেনের রাজধানী লক্ষমণাবতী ব1 'লখনৌতী' ছিল এখানে । অষ্টম 
'শতাব্দের গোড়ায় আদিশুর এই গৌড় বা লক্ষক্পপাবতীতে ছিলেন বলে প্রবাদ । 
বৌদ্ধধর্মের কবল থেকে হিন্দ্রধ্নকে, তিনি উদ্ধার করতে চেষ্টা করেছিলেন। 
কনৌজ থেকে পাঁচজন ব্রান্গণ এনে তিনি সনাতন হিন্দধর্ম শিক্ষা দিয়েছিলেন । 
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এই পাচজন ব্রাদ্দণই হলেন এখানকার রাঢ়ীয় ও বারেন্ত্ ব্রান্গণদের পূর্বপুরুষ । 
রামপালের 'রামাবতী* বা 'রমৌতী'-ও ছিল এখানেই কোথাও । শহরে একটি 
বড়ো! মপজিদ আছে আকবরের সময়ে তৈরি। মালদহ ছিল শাক্তপ্রধান'। 
মঙ্গলচণ্ডী, কালী, দর্বমঙ্গলা1 দেবীর বেদী ছিল সর্বত্র। বাশুলী, মশান-চামুণ্ডা 
-_ এদেরও পুজো হতো । চৈতন্বদেবের সময় থেকে মালদহ হয় বৈষ্ণবপ্রধান। 
চৈতন্য মহাপ্রভু আর নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র গোসাঞ্ী মালদহে এসেছিলেন । 
মখহবমশাহ, কুত্ুবপাহ আর পিরাণ পীর --এই তিন পীর বিখ্যাত এখানে। 
মখহমশাহ বেড়াতেন বাঘের ওপর চড়ে, আর নদী পার হতেন খড়মপায়ে 
দিয়ে । মালদহের গর্ভীরা-গান বিখ্যাত। এ খুবই প্রাচীন। সামিয়ানার 
নিচে শিবের মুত্তি স্থাপন করে এই উৎসব হয়। আর বছরের প্রধান প্রধান 
ঘটনাগুলি নাঠগান আর অভিনয় করে দেখানো হয়। প্রবাদ, শিবভক্ত 
বাণরাঞ্জা এই উংপবের প্রচলন করেন। মালদহ-স্টেশনের কাছে একটি 
ধমনশালা আর শহরের মধ্যে একটি পান্থশাল৷ আছে। 


॥ গোঁড়-দর্শন ॥ 


'ষোড়শীবাবৃর বাডিভে বসেই স্থির হলো, আমরা হেটে যাৰ গৌড় 
দেখতে । ভার ওখান থেকে মাইল চার-পাঁচ হশটলেই গৌড়ের সীমানা 
পাঁওয়! যাবে । গোড়ে শিয়ে উঠলুম আমরা সিক্ষ-ফ্যাকৃটরীতে। ওখানে 
সিক্ষের গুট __কোকুন বা পলু থেকে সিক্ষের স্বৃতে! বের করে কাজ হচ্ছে, 
দেখলুম । এই পলুগুলো যেখানে রাখ! হয়, সেই ঘরের পাশেই একটা বাড়ি 
আমাদের ছেড়ে দিলে থাকবার জন্যে । জায়গাটার নাম হলো __পিয়াসবাড়ি। 
ওখানে থেকে, দেখবার জায়গ। সব দেখলুম। বড়ো বড়ো পুকুর, বড়ো 
বড়ো বাড়ি, বাগানের মধো বাড়ি, গড়বাড়ি ফোটের মতন --সব ঘুরে 
ঘুরে দেখলুম ।” 

পূর্বব্গ ছাড়া, বাঙ্গালাদেশের প্রায় তূভাগ পরিচিত ছিল গোঁড় নামে। 
রাজধানী গোৌড়ের সম্বদ্ধি থেকেই একদা! সমগ্র দেশ 'গোঁড়' নামে প্রসিদ্ধ 
হয়েছিল। খনস্টপূর্ধ স্বগের পাণিনি থেকে বর্তমানের রবীন্রনাথ পর্যন্ত বাঙ্গালাদেশ 


বোঝাতে 'গোড়' শবের প্রয়োগ করেছেন। সম্ভব, স্ৃপ্রাচীন 'গোগু' জাতির 
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নামের সঙ্গে গৌড় নামটির যোগ আছে। উত্তরভারতে ছিল 'পঞ্চগোড; । 
ষ্ঠ শতাবঝের আগেই বাঙ্গাপাদেশের এই নগর এই নামে প্রসিদ্ধ হয়। 
গুগ্তরাজাদদের সময়ে গৌড় তাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ষ শতাবে শশাঙ্ক 
ছিলেন 'গোৌডরাজ'। হিউয়েনং-সাড্‌ বপেছেন, শশাঙ্কের ম্বত্যুর পরে গড়ে 
সম্দ্ধ ও জনপূর্ণ সংঘারাম আর বিহারাদি ছিল। তিনি গোৌঁড়-পৌতগু)ব্ধনে 
কুডিটি বেদ্ধ সংঘারাম আর এক-শোর বেশি দেবমন্দির দেখেছিলেন। আর 
দেখেছিলেন দিগণ্ধর-সম্প্রদায়ের বনু টজৈন। অষ্টম শতাবঝের মাঝামাঝি 
উও্তরাপথের প্রাচখণ্ডে চলেছিল অরাজকতা বা 'মাংস্যন্যায়'! এই মাংয্যন্তায় 
দূর করবার জন্যে প্রজার মিলে বপট নামে একজন রণঞুশল পোকের পু 
গোপাপদেবকে রাজা নিবাচন করলে । বাঙ্গালাদেশে এই হলো প্রথম 
গণতপ্্। জনগণের শিবাচিত গোড়েশ্বর গোপাণদেব থেকেই গোৌড়-মগধ-বঙ্গে 
পাল-সাম্রাঞ্যের ও রাজধানী গোড় মহানগরীর ইতিহাসের শুরু । ধম্নপাল 
ও দেবপালের সময়ে এদেশে শিগ্সের চরম উৎকর্ষ হয়েছিপ। মগধ ও গোড 
হয়েছিল ভারতবিখঠাত তার প্রস্তর-শিপ্পের জগ্তে। খিন্দ্ব ও বৌদ্ধ বগুবিধ 
ধাতু ও প্রস্তর-মৃতি এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময়ে প্রপিদ্ধ নাগবংশা 
ভাস্কর ধামান্‌ ও বাতপালের খ্যাতি ভারতের বাইরেও ছড়িয়েছিল। 
গোৌড়েশ্বর মহীপাল অশোকের মতন যুদ্ধ-বিগ্রহ ত্যাগ করে গরহিতকর ও 
পারত্রিক কল্যাণকর্মে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এই সময়ে ওদিকে সুলতান 
মামুদ উত্তরাপথের প্রসিদ্ধ নগর সব ধ্বংস করছিলেন। কৈবত-বিদ্রোহের 
সময়ে অভ্যুদয় হলো রামপালের । পালবংশের শেষ-রাজা গেবিন্দপাল। এই 
সময়ে সেনবংশের পরম্পরা । লক্ষণসেনের তিন ছেলে বারো শঙাবের 
শেষদিকে কিংবা তেরো শঙাব্দের গোড়ার, গোড়-সিংহাসন শিয়ে যখন 
কাড়াকাড়ি করছিলেন সেইসময়ে গৌড় দখল করে নিলেন বখতিয়ার 
খিলজীর সহকারী, আপিমর্দান ও পরে গিয়াস-উদ্দীন। কিন্তু কিভাবে করলেন, 
সে-ইতিহাস আঞও* অজ্ঞাত । বর্তমানে গড়ে যে ধ্বংসস্ত,প প্রত্রবস্ত হয়ে 
রয়েছে তাতে রয়েছে পরবর্তী ইপলাম অধিকারের স্বাক্ষর । আর সে-সব 
গ্রত্ুবস্তর বেশির ভাগই আনা হয়েছিল, কালিন্দী-নদীর তীরে পালরাজাদের 
প্রাসাদ ভেঙ্গে। 

ইংলিশখাঞ্জার শহর থেকে দক্ষিণমুখে একট রাস্তা গেছে_-কানসাটের 
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দিকে। এ পথ ধরে তিন-চার মাইল গেলেই গোঁড়-নগরের সীমান। শুরু। 
ওখান থেকে পশ্চিমে তিন মাইল গেলে সাদুল্লাপুরের পুরাতন ভাগীরথীর 
স্নানের ঘাট, বল্লালবাডি আর ঠার বড়ো সাগরদীঘি পাওয়! যায়। এর 
কাছেই দ্বারবাসিনী-দেবীর মন্দির । বড়ো সাগরদীঘির ধারে মখদুম শেখ 
অখি সিরা্জ-উদ্দীন নামে এক সাধুর সমাধি। হুসেন শাহের তৈরি একটি 
ফটকও রয়েছে। কাছেই হুসেন শাহের ছেলে ও নসরংশাহের ভাই সুলতান 
গিয়াস্উদ্দীন মংম্মদ শাহের তৈরি (১৫৩৪-৩৫ ) জানজান মিঞার বা জহানিয়া 
মসজিদ । 

সাছুল্লাপুরের দিকে না-গিয়ে মোজা] দক্ষিণে ইংপিশবাজার থেকে ৭1৮ 
মাইল গেলেই গোৌড়ের ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন দেখা ষায়। গৌড় ঢোকার 
মুখে পথের ধারে একটা ঘেরা জায়গায় দু-টী প্রস্তরস্তস্ত ।-- নাম হলো শুলদণ্ড। 
এখানে অপরাধীকে শূলে দেওয়া হতো । এই স্তস্ভ দু-টা থেকে এক মাইল 
নৈধতে পিয়াসবারি-দীঘি । লোকে বলে, 'পিয়াজবাড়ি' পুকুর ॥ এখানে উস্দ 
টিপির ওপর একটি ডাকবাঙ্গলে। হয়েছে । এখান থেকে গৌড় দেখা! যেতে 
পারে । পিয়াসবারিতে সরকারী তত্বাবধানে একটি রেশমের কারখান। । 
ওর] গিয়ে এ কারখানায় উঠেছিলেন । পিয়াসবারি থেকে দক্ষিণদিকে 
আধ মাইল শেলে রামকেলি গ্রাম । গায়ে ঢোক্বার মুখেই বূপ-সনাতনের 
মদনমোহণের ঠাঞ্চুরবাডি আর কেলিকদন্থের গাছ। মদনমোহন-মন্দিরের 
দক্ষিণে এই বৃক্ষ । একটি বেদীর মধ্যে চারটি গাছ । তার মধ্যে দু-টী 
তমাল আর ছুটি কদম্ব। একটি তমালগাছ খুব বড়ো। শ্রীচৈতন্ত্দেব 
রামকেলিতে এসে এরই ছায়ায় বিশ্রাম করেছিলেন। গাছটির নিচে একটি 
ছোট কালো পাথর । তার ওপর শীচৈতন্তের পদচিহ্-অশাকা । শ্রীচৈতন্তদেব 
জোষ্ভ মাসের সংক্রান্তির দিনে রামকেলিতে এই গাছের তপায় বিশ্রাম 
নিয়েহিলেন। তার পদচিহ, খদণমোহন-রিগ্রই, রূপ-সনাতনের বাসাবাড়ি, 
রূপগোস্বামীর রূপসাগর দীর্ঘ, জীবগোদ্বামীীর শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড, 
বিশাখাবুণ্ড -এই সব পুকুর আছে বলে রামকেলি বৈষণবের পবিত্র তীর্থ । 
রামকেলির নামান্তর হলো গুগ্তরন্দাবন | জো্ঠ-সংক্রান্তিতে মেলা 
বসে। রূপসাগর দীথিটি বড়ো, কুগুগুলি ছোট | সকল পুকুরেই কুমীর 
আছে। 
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রূপসাগরের দক্ষিণদিকে বড়ো সোন। মসজিদ | এর নামান্তর বারদুয়ারী | 
এ হলো গোৌডের বুহন্তম মসজিদ ; ১৬৮ফুট লম্বা আর ৭৫ফুট চওড়া। 
ইট ও পাথর দ্ব-্ট উপকরণই ব্যবহার করা হয়েছে । পাথরের ওপর 
নানারপম কাঞ্কাধ | শহ্ুজগৎ্লি ছিল ফোনালা-রঙ্গের পল্টি' করা। 
বাপশাহের দপ্তরখানা ছিল খানে, এখন ববংদাবগ্ধা। মসজিদটি চারকোণা। 
পাথরের তৈরি । ভেতরে একটি প্রকাণ্ড দালান বা হলঘর আছে, তাতে 
স্তম্ত ছিল দু-সারি । এখন বেশির ভাগই ভেঙ্গে গেছে । হলঘরের ওপরে 
ছাদ আর ইটের তৈরি গম্বুজ ছল 9৪ট । খিপানের আকার দেখে সে 
বোঝ যায়। মমজজিদের উড৬র অংশে মেয়েদের বসবার জন্যে উচ্চমণ 
এখনও রয়েছে । এই মমজিদের সামনে উওর-দক্ষিণে লঙ্কা একটি পুকুর | 
ত।ঠে পণ্নকুণ ফুটে থাকে । আগাউদ্দান গুসেনশা এই মপগিদ তৈরি শুর 
করেছিলেন ; আর তার ছেলে নসরং শা এটি সম্পূণ করেছিলেন ১৫২৬ 
খুস্টাব্দে। মমজিদটি নস়কংশাহের সোন্দধবোধ আর শিল্পান্ুরাগের পরিচয় 
পিচ্ছে। কেউ কেউ এটকে গৌডের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হ্ম্য বণপে থাকেন । 


এখান থেকে নৈধতকোণে এক মাইল গেপে মুসলমান-রাজাদের 
গোৌড-দর্গের তগ্লাণশেব দেখা যাবে । এই দিকে এ ছর্গের উত্তরার । 
আর 'গই ছিল প্রধান প্রবেশদ্ার ।-এর নাম দাখিল দরওয়াঞা। অস্তভবতঃ 
রুকনুদ্দান বারবক্ শাহের তোর। এই দুর্গ আর প্রাসাদ এক মাইল 
বিস্তৃত। ধুর্গের চারদিকে ৮ফ্ুট চওড়া আর ৬৬ফুট উত্চু পাথরের 
ভাম শ্রাীর। ৬৬যুগ বা ২২খঞ্জ উদ বলে এর পাম "বাইশ গনী” । 
এখন প্রাচার হেদ করে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাহ উঠেছে; আর জঙ্গলে পৃর্ণ। 
প্রাচীরের নিচে গভীর পরিখা ছিল । সে এখন শুখনো আর তাতে 
সরযে-টরষের চাষ-আবাদ হচ্ছে । দাখিল দরওয়াঞ্জাট উত্চু হলে। ৭০ফুট। 
তার ঠেঠর দিয়ে ঠিনটি প্রকাণ্ড হাঠী পরম্পর পিঠে চে যাতায়াত 
করতে পারে । ছাট ছেটি লাল ইটে তৈরি দরওয়াজার প্রাচীরগাত্রে 
নানারকম কারুক'ধ রয়েছে । দ্ব-পাশে প্রহ্রীদের থাকখাঁর ছোট ছোট 
কক্ষ । এক সময়ে এই গ্রকাণ্ড দরওয়াঞ্জার দু-দিকে চারটি ইটের মিনার 
ছিল। এই দরওয়াজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলে প্রাচীন দুর্গের এই 
ধ্বংসাবশেষগ-লি দেখা যায়, --প্রাচীর ও পরিখা বেন্টিত হাবেপী খাস 
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রাজপ্রাসাদ, বাদশাহ-কবর, কদমরসুল, চিকা-মসজিদ, গূমটি-দরওয়াজা 


ইত্যাদি । দাখিল-দরওয়াজার পরে কিছুদূর এগোলে পরপর ভাঙ্গা 
টাদ-দরওয়াজা, নিম-দরওয়াজ1 ইত্যাদি অতিক্রম করে, বাইশগজী প্রাচীর 


ও পরিখাবেষ্টিত বিশাল রাজপ্রাসাদের ধ্বংস দেখ! যায়। এর পশ্চিম পাশে 
গঙ্গার প্রাচীন মজা খাত। রাজপ্রাসাদের পুরাতন নাম হলে! হাবেলি 
খাস। এর চারদিকের পরিখা শেওলা আর জঙ্গলে ভরতি। লোকে বলে, 
এই প্রাসাদ পূর্বে ছিল হিন্দ্র-রাজাদের, আর এ ছিল তাদের অন্দরমহল। 
অন্দরমহলের পিছনে ছিল বড়োপুকুর আর টখকশাল। গোঁড়প্রাসাদের তিনটি 
অংশ -উত্তরাংশে দরবার-গৃহ, মধ্যস্থলে রাজপ্রাসাদ, আর সবদক্ষিণে হারেম 
ব1 বেগম-মহল । এই স্থান এখন নিবিড় জঙ্গলে ঢাক।। 

রাজপ্রাসাদের ঈশান কোণে সবলতান হোসেন শাহের বিশাল 
সমাধিস্থান। এর নাম বাঙ্গাপা কোট” বা বাদশা-কী-কবর। এর 
সমাধিস্থানের পাথরের দরওয়াজা দেখতে ছিল অতি সুন্দর। এর সামনে 
আর পাশে সাদা ও নীল মীনা-র কাজ-করা ইস্ট দিয়ে তৈরি। চার 
কোণে চারটি গোলাপ আকা ছিল। _-এই অঞ্চলটি হলো হোসেন শাহের 
রাজধানী --একডালা । 

দাথিল-দরওয়াজা থেকে এক মাইল দক্ষিণে ফিরোজ মিনার বা 
ফিরোজ শাহের 'ছড়ি'। এটি ৮৪ফুট উ-্ডু আর নিচের দিকে পরিধি ৬২ফুট ; 
দ্বাদশ-ভুজ আর ওপর দিকে বৃত্তাকার। ভেতরে ৭৩টি ধাপের ঘোরানো 
সিড়ি। আগে এর চুঁড়োর একটি গন্ুজ ছিল। প্রথম হাবশী সুলতান সৈইফ- 
উদ্দীন ফিরোজ শা এ-টি তৈরি করান ( ১৪৮৬-৮৯)। স্থানীয় লোকে একে 
বলে পীর-আশা-মিনার বা! চিরাকদানি। এটি ছিল সন্কেতের আড্ডা । 
মিনারে আলো জ্বেলে মহানন্দা-তীরের নিমা-সরাইয়ের মিনারের আলোর 
সঙ্গে গৌড় ওপাণগুুয়ার মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান হতে। | নিমা-সরাইয়ের 
মিনারটি মহানন্দা আর কালিন্দীর সঙ্গমস্থলে । ফিরোজ-মিনার থেকে গৌড়ের 
বিস্তুত ধ্বংসাবশেষের আর রাজমহলের পর্বতমালার ধুসর শোভা খুবই সুন্দর। 

ফিরোজ-মিনার থেকে এক পোয়া দক্ষিণে লুকোহুরি বা লক্ষছিপি 
দ্রওয়াজা | এ-হলো! গোঁড়-দুর্গের পুর্বদ্ধার । দুর্গের এই উত্তর আর 


৩৮ 
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পূর্ব ছুটি হার আছে, বাকি দ্বটি ধ্বংস হরেছে। ১৫২২ খুষ্টা্ে 
হোসেন শাহ এই দরওয়াজা পিমাণ করান। শাহ মজা যখন গোড়ের সুব্দোর 
তিনি কিছুদিনের জন্তে ভার রাজধানী গৌড়ে এসেছিলেন] সেই সময়ে 
তিনি এই দরওয়াজার জীর্ণ-সংস্কার করান | বাদশাহর বেগমেরা এখানে 
লুকোটঢুরি খেলতেন। এরই পাশে কদমরসুল-ভবন দেখবার মতন | ১৫৩০ 
খুস্টাবে নসরং শা! নির্নাণ করান। এর গম্বুজ একটি । চার কোণে মিনার 
চারটি | মিনারগুলি কালো পাথরের । মসজিদের গভীরায় একটি বড়ে। 
ষেদীর ওপর আর-একটি ছোট বেদী তার ওপর কন্টিপাথরের তৈরি 
দ-টি পদচিহ্ত -_-পয়গন্বর মহল্মদের । মসজিদের ডেতরের দরওয়াজ। কাঠের 
তৈরি। চার-শ বছরের পুরানো | তক্তার ওপরে কাপড় মেরে পলস্তারা- 
করা । এখনও সে-কাজ টিকে রয়েছে । কামরার ভেতর কাঠের একটা 
প্রকাণ্ড সিপ্দুক। তার ভেতরে করেই “কিদম' আনা হয়েছিল। হোসেন 
শা এটি আনিয়েছিলেন মক্কা থেকে । রাখা ছিল পাগুয়ার বড়ো 


দরগার চিল্লাথানায়। মসজিদের সম্ম-খভাগ পূর্ব দিকে । গায়ের ইন্টের 
ওপর নঝ্মার কাজ অতি সৃন্দর। দরজার ওপরে ডোগরা পিপিতে শিলালেখ 


রয়েছে | ঝদমরসুলের পাশেই বিছুঃমান্পরের মতন দো-চালা কুড়েখরের 
আন্বুকরণে তৈরি একটি সৌধের মধ্যে অনেকগনলি কবর। তার মধ্য 
রয়েছে আওরঙ্গজেবের সেনাপতি দাপর খাঁর পুত্র ফতে খা-র --একটি । 
এই বাড়িট রাজা গণেশের তৈরি বলে প্রবাদ । 

কদমরসুলের এক রশি দক্ষিণে পাচার ভেদ করে একটি গগুপথ। 
এর পশ্চিমে পীচীরের গায়ে গমটি-দরওয়াজজা | এর গায়ে সাদা ও নীল 
মীনার কাজ-করা ইট । 

গুমট-দরওয়াজার পশ্চিমে চিকা মসজিদ। বাদুর থাকতো বলে এর এই 
লাম। এর আবার নাম চামখ।না বা চোরখানা। এর গঞ্ুজগ্ডপি একটু 
বডো। এরও দেওয়ালে সাদ] আর নীল মীনার কাজ-করা ইন্ট। এখানে 
স্বপতান জালাল-উদ্দীনের পু মাহমুদ শাহের কবর রয়েছে। এই মসভ্বিদটিকে 
দেখলে একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদের ভগ্নাংশ বলে মনে হয়। মাথার একটি 
প্রকাণ্ড গন্বজ। ভেতর দিকে ইটের ওপর মীনার কাজ। মেঝে পাথরের । 
এলাখেল-করা ইট দিয়ে পাচীরের গায়ে বাধন দেওয়া হয়েছে। এই মসজিদের 
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পশ্চিমেই বাইশগজী। এখানকার মাটি খুঁড়ে কয়েকটি সমাধিস্থান পাওয়া 
গেছে । এর উঠোনটি যে আগাগোড়া এনামেল-ইস্ট দিয়ে বাধানো ছিল 
তারও প্রমাণ রয়েছে । 

কদমরস্বল থেকে আধ মাইল পুবে দক্ষিণমুখে গেলে ঠাতিপাড়া মসজিদ 
(১৪৮০ )। এটিও ভেঙ্গে গেছে। এরও স্তদ্ভত আর গন্বজ ছিল। এখন 
ছাদ আর গম্বুজ নাই । কিন্ত ভেতরের দেওয়ালের গায়ে কুলুঙ্গীতে বা 
মিহরাবে সৃন্দর, সৃক্ম ও অপৃব নকঝ্মার কাজ এখনও রয়েছে। অলঙ্করণে 
টেরাকোটা-রীতির নিদর্শন রয়েছে । তাতীদের বাম ছিল এখানে। 

বাইশগজী থেকে জেলাবোডের রাস্তা ধরে একটু উত্তরে এগোলেই 
চামকাঠি মসজিদ। ইংরেজবাঞ্জার থেকে ন-মাইল দ্বরে। মসজিদটি ই+টে 
তৈরি । ভেতরের কিছু-অংশে পাথরের কাজ রয়েছে । নির্মাণকাল হলো 
১৪৭৫ খস্টা্ডে শামসুদ্দীন সৃফ শাহের সময়ে । 'চামকাটি” নাষে এক ম্বসলমান- 
সম্প্রদায়ের জন্বে তৈরি । 

তঠাতিপাড়া-মসজিদ থেকে আধ মাইল দক্ষিণে গেলে লোট্রন বালোটন 
মসজিদ । এর ওপর একটি গন্বজ। এর ই+টে সবুজ হলদে নীল ও সাদা 
মীনার কাজ অতি সুন্দর । তৈরি করিয়েছিলেন ১৪৭৫ খব্স্টাব্দে সুলতান শমস্‌- 
উদ্দীন ইউসুফ শাহ। প্রবাদ, লোটন নামে একজন নতকী এট তৈরি 
করিয়েছিল। এটা মসজিদ হলেও, এশ্বর্ষে ধনীর বিলাসভবন থেকে কোনো 
অংশে কম নয়। কেউ কেউ বলেন, সার! হিন্দস্থানের মধ্যে এই রকম 
সুন্দর হালক? গীথুনির কাকুকার্ধখচিত সৌধ আর নাই। লোটন মসজিদের 
ঈশানকোণে আর চামকাট মসজিদের এক মাইল আগ্নকোণে একটি বৃহৎ 
পুকুর। নাম হলো -_-ছোট সাগর-দীঘি। এ-হলো পিয়াসবারি-দীঘির 
প্রায় চারগুণ বড়ো । এখান থেকে আগে রাজপ্রসারদে জল-সরবরাহ হতো। 
এর পাড়ে ক-ঘর চাষী বাস করছে। প্রবাদ, হিন্দরাজত্বের সময়ে এই দীঘি 
কাটানে। হয়েছিল । ধনপতি ও চাদসদাগর এর পাড়ে নাকি বাস করতেন। 

লোটন মসজিদ থেকে দু-মাইল দক্ষিণে পাচখিলানের একটি পুরানো 
সঘকে। পার হয়ে রাজধানীর দক্ষিণ-প্রাচীর ভেদ কনে কোতোর়ালি-দরওয়।জ। ৷ 
বারের দৃ-দিকে শহর-কোতোয়ালদের বাস করবার জন্তে অধচন্দ্রাকার কামরাগুলি 
গেলে গেছে। এই দরওয়াজার খিলান ৫১ ফুট চওড়া আর ১৭ ফুটের বেশি 
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উ*্চু। এই লরওয়াজা আর সশকোটি পনেরো শতাবের নাঝাহাঝি ইলিয়াস্‌ 
পাহী বংশের সুলতান নাপির-উদ্দীন মাহমুদ শাহের তৈরি । 

কোতোয়ালি-দরওয়াজ। ছাড়িয়ে একট: দক্ষিণে বল্লদীঘি। এটি বল্লালসেনের 
সময়ে কাটা । বল্লদীঘির দু-মাইল দক্ষিণে গোড়ের পুরানো শহরতঙগি 
ফিরোজপুরে ফকির নিয়ামং-উল্লার মসভিদ। ইনি গুজরাটী ছিলেন। 
সেইজন্তে প্রতি পৌষ-সংক্রান্তির দিন এখানে গুজরাটী-পীরের মেলা বসে। 
সমাধিসৌধটি স্লেমান কররানির সমরে ১৫৫৯ খব্স্টাবে তৈরি। এই সমাধির 
কাছেই টাকশাল-দীঘির ধারে ছোট সোনা-মসজিদ । এর সামনের পাথরে উকীর্ণ 
কারুকার্য অতি সুন্দর । বড়ো সোনা-মসজিদের মতন ছোট সোনা-মসজিদে ও 
সোনালী রঙ্গের গিট্টির কাঞ্কার্ধয কতক আছে। ষোড়শ শতাকোর এই 
মসজিদটিকে কেউ কেউ গোঁড়ের মণি বলেছেন ।* বড়ো সোনা-মসজিদের 
মতন এটি বারান্দাওয়াপা মসজিদ । এমন সুন্দর পাথরের নক্সা গোড়ের 
আন্ত কোনো মসজিদে নাই। হুসেন শায়ের সময়ে এ-টি তৈরি। 

গৌড়ে আরও ক-টি দেখবার স্থান দেখলেন ওরা । -ক্কাচাগড়, 
লোহাগড়, চত্দ্রদূর্যের প্রস্তর, গোঁড়েশ্বরীর মন্দির, জহরাবামিনী, মনস্কামনা 
শিৰ, রমাভিট।, পাতালচণ্তী _এই সৰ। 

নিষা-সরাই বা পুরাতন মালদহ । এই ছিল রাজধানী পাণ্ডুয়ার বন্দর 
অবন্থিত হলে! মহানন্দার পৃর্বতীরে মহানন্দা ও কালিন্দীর সঙ্গমের ওপর । 
নতবন মালদহ বা ইংলিশবাজার থেকে জলপথে কিংবা! পাক] রাস্তা ধরে 
যাওয়া ষায়। ওরা গেলেন নদী পার হয়ে পাকা রাস্তা ধরে। আগে 
নগরটর চারদিকে প্রাকার ছিল । এখনো পারথাটায় এই ছর্গের ছুয়ার 
রয়েছে। এই দরওয়াজার সামনে মহানন্দার ওপারে একটি উচু মিনার আছে। 
এর নাম হলো --নিমা-সরাই মিনার । মিনারের গায়ে অনেক পাথর বেরিয়ে 
আছে। দেখতে» ফতেপুর-সিক্রির হিরণ-মিনারের মতন। শিকার করবার 
জন্যে বা শত্রর আসা লক্ষ্য করবার জন্যে ডৈরি। শক্র আসছে দেখস্তে 
পেলে মিনারের গায়ের পাথরগুলির ওপরে মশাল দ্বেলে গৌঁড়-রাজধানীর 
লোকদের সর্তক করে দেওয়া হতো । এখানে রয়েছে ছোট সোনা-মসজিদ। 
দাউদ খ'-এর সমরে তৈরি (১৫৬৬)। 'ছ-টি বড়ো গন্য আর একটি 
খিলান সুন্দর দেখতে । চারকোপণে চারটি মিনার আর টোকার মূখে সুগার 
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কারকার্ষ-করা পাথরের স্তপ্ত। এই সময়ে তৈরি হয়েছিল মালদহের কাট-র]। 
কাঁটংরা হলো একট প্রকাণ্ড উঠোনের চারদিকে বাড়ি তৈরি করে তার 
দু-দিকে বড়ো! বড়ো! দরজা রাখা । এ ছাড়, এখানে আরও মসজিদ রয়েছে। 
সবচেয়ে মজার হলো, তোতাপাখীর কবর । এই পাখিটি নমাজ পড়তে 
শিখেছিল। তার কবর রয়েছে ফকীর শাহ গদার দরগাহে। উদ্টোদিকে 
ছুধ-পীরের কবর | একটি গর্তে ছুধ ঢেলে এই পীরের পুজে। করতে হয়। 
পুরাতন মালদহের পুবদিকে ছু-টি পুকুর -__ধর্মকৃণ্ আর 'দেবকৃণ্ড" | 
পাজয়াজাদের সময়ে কাটা । দেবকুণ্ডের এক মাইল উত্তরে বেছ্ছল! নদী । 
প্রবাদ, বেহুলা! লখিন্দরের মৃতদেহ নিয়ে ভেলায় চেপে ভাসতে ভাসতে 
কালিন্দী নদী দিয়ে এই নদীতে পৌচেছিলেন। 


॥॥ পাঙুয়া ॥ 


জাদিনা গৌড় থেকে কুড়ি বাইল দরে । জাগিনা-স্টেশনে লেমে 
মুসলমান-আমলের বাঙ্গালার প্রথম রাজধানী পাগুযয়ার যেতে হয়। স্টেশন 
থেকে আদ্দিনা মসজিদ মাইল তিনেক দুরে । ও'রা হেটে গেলেন পাতুয়া । 
পাতুয়ার উত্তর সীমানার রায়দীঘি, পূর্ব-সীমানার আদিনা মনজিদ, পশ্চিম 
সীমানায় মহানন্দা আর দক্ষিণে শমসাবাদ । পাশু,য়! দীর্ঘে হলো যোল 
মাইল, আর আড়ে আট মাইল । এই হলো 'হজরং পাণ্ুুয়। | পাগুুয়া অতি 
প্রাচীন নগর । কেউ বলেন, এই হলো! সেকালের পৌণ্ড,বর্ধন। আদিন! 
স্টেশন থেকেই বনজঙগল। হু-ষাইল দুরে প্রদ্তকীতি পাণগুযরার প্রান্ত । 
গ্রথমেই পাণুয়াঁয় বড়ো দরগাহ । এখানে রয়েছে পীর সৈরদ মকছুম শাহ 
জলাল ভবরিজীর সঙ্গাধি। পীরোতর জমি বাইশ হাজার -সেইজন্কে 
নাষ বাইশ-হাজারী দরগাহ । হ্রীক্ষেতে যেষন মহাপ্রত্বর দাতন-কাঠি থেকে 
প্রকাণ্ড গাছ হয়েছিল, এখ'নেও তেমনি একটি নিমগাছ ফকির সাহেবের 
ঈাতন-কাঠটি থেকে হয়েছে বলে প্রবাদ । দরগাহের ভেতরে ভুপ্মা মসজিদ । 
বগজিদের় মধ্যে ফকির সাহেব যেখানে বসে উপাসনা করতেন সেখানটা 
নধাথ সিরাজ-উদ্দৌল! রূপোর বেড়া দিয়ে ঘেরে দিয়েছিলেন। সে-বেড়া 
এখন নাই। এখানে বড়ো যেল। বসে। এই দয়গাছের খিলান হলো 
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পাচটি। বাইরের চত্বরে ক্টিপাথরের দ-টি ভ্তস্ত আছে। বড় দরগাহের 
পূর্বদিকে হিন্দ মন্দিরের মতন একট ছোট মসজিদ আছে। আগে ও-টি 
মন্দিরই ছিল। কণ্টিপাথরের ওপর নক্সা দেখেও মনে হয়, এটি হিন্দ্র কিংবা 
বৌদ্ধ যুগের। দরগার ভেতরে একটা ভাঙ্গা! সৌধ । -নাম হলো 
_-লক্ষ্পপসেনী দালান। এই দরগাহে 'সেখশুভদয়া'র পুঁথি ছিল । বড়ে- 
দরগাহের পাশে ছোট দরগাহ বা ছয়হাজারী দরগাহ । এই দরগার উঠনে কাজী 
নূর মসজিদ । এর উত্তর দিকে প্রাচীরের বাইরে স্তুপ খনন করে বিচিত্র 
কারঃকার্ষ-কর। চারকোণ] কঠিপাথরের স্তম্ভ আর উল্জ্বল পাথরের খণ্ড অনেক 
পাওয়া গেছে । আর পাওয়া গেছে কালোপাথরের গোল গোল আসন। এর 
পুবদিকে ভাঙ্গ। 'মুরিদখান।' ; এইখানে নাকি হিন্দ্দের কলমা পরানো হতে] । 
রাজ! গণেশের ছেলে যদৃও নাকি ইসলামে দীক্ষা শিয়েছিলেন এখানেই । 
ছোট-দরগাহের গম্থুজ হলো তিনটি --একটি ভাঙ্গা । সামনে পুকুর 
_-পাথরের পীচীর-বেড়া। উঠনে বিস্তর কবর। অনেক পাথরের ওপর 
হিন্দু-দেব-দেবীর মৃত অশাক]1। 

ছোট-দরগাহ থেকে একটু উত্তরে সোনা-মসজিদ (১৫৮৪ )। এর অপর 
নাম কৃতুবশাহী মসজিদ । এ-টী মুরিদখানার উত্তরে । এর দশটি গজ; একটিও 
নাই। দ্বার বা স্তস্তটস্ত এখনও আছে । এর ঈশানে বুহৎ সমাধিসোৌধ 
_পাগুঃয়ার একলাখী। এর ওপরে প্রকাণ্ড একটিএগন্থজ । এর দক্ষিণ দিকে 
কন্টিপাথরের প্রবেশদ্বারের পাশে পাথরে হিন্দুদের দেবতার মুতি খোদাই করা 
রয়েছে । দরঙ্জার পাথরের চৌকাঠে বুদ্ধমৃত্তি আছে । কোনো হিন্্ব বা বৌদ্ধ 
মন্দির ভেঙ্গে এই তোরণটি আনা হয়েছিল । হিন্দ আর বৌদ্ধ স্থাপত্যের 
নিদর্শন একপাখীর বন্ধু পাথরে দেখা যায় । পাথরের দেওয়ালে লতা-পাত। 
স্বল টুল খোদাই -কর!। ইটের গাথুনি চমংকার। তার ওপর নকঝ্মার কাজ 
আরও সুন্দর। পাথরের দরজার মাথায় পাথরে খোদাই-কর! গণেশ-সুত্তি । 
সেইজন্যে কেউ 'কৈউ বলেন, এটি রাঞ্জা গণেশের তৈরি । আগে মিনার 
ছিল চারটি, এখন সব ভেঙ্গে গেছে । এখানে রাজা গণেশের ছেলে যর, তার 
পড়ীর ও পুত্রের সমাধি আছে। একলাখী বাঙলার পাঠান স্বলতানদের 
স্থাপত্যশিল্পের অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তৈরি করতে এক লক্ষ টাকা খরচ 
হর, সেইজগ্তে এই নাম। একে আবার 'একলগ্ষমী/”ও বলে। এ-টি হিন্দৃ-মন্দির. 
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ছিল, দেখেই বোঝা যায়। নির্মাণকাল ১৪১০ থেকে ১৪১৮ সালের মধ্যে। 

পায় আর আদিন] যাবার যে পুরানো পথ, সে ১৫ ফুট চওড়া, তার 
ওপরট] কীচা, কিন্ত নিচের ই-্ট। এই পথের ধ-দিকে ভাঙ্গা ই-টের স্তুপ, 
একদ1 আমীর-ওমরাহদের আবাস ছিল, তা বোঝা যায়। একলার্খী থেকে 
এক মাইল উত্তরে একটি পুরানে। সেতুর স্তস্তে গণেশ আর তার সঙ্গে অন্য 
দেবতার মৃতিও খোদাই করা রয়েছে। পুরাতন গৌড় থেকে পাথর-টাতর 
এনে পাণ্ুুয়া নগর তৈরি করা হয়েছিল তার বু প্রমাণ পাওয়া যায়। 
এই সেতু থেকে দ্-মাইল উত্তরে বিশাল আদিনা মসঙ্জিদ। 


আদিনা মসজিদের তিনদিকের ছাদ আর গম্বুজ পড়ে গেছে ; পশ্চিমের 
শগ্রস্তূপ আছে। মদজিদট ৫০০ ফুট লম্বা আর ৩০০ ফুট চওড়া, আর 
৬০ ফুট উচু । এমন বিশাল মসজিদ ভারতে নাই; পৃথিবীতেও কম 
আছে। দামাঙ্কাসের জুমা মজিদের মাপে ও অনুকরণে এটি তৈরি। 
বাঙ্গালার মুসলমান আমলের স্থাপত/শিলের সর্শ্রেঠ শিদশন । মসজিদের 
ভেতরে একটি ক্টিপাথর-মোডা বৃহ প্রকোঞ্ঠ আছে । ওখানে আচার 
উপাঁপনা করতেন । উপাসণা-বেদাটি কালো পাথরের তোর ; দেখতে 
রথ্রে মতন । এ-টী খে হিপ্ট-মন্দিরের অংশ ছিল 
আর একট বিরাট ব্]ারাকের মতন কামরার অবশেষ, 
মসজিদের ক-টি কামরার 


ঠিক হিন্দ-মন্দির বা 
তাতে সন্দেহ নাই। 
ওখানে হাজার লোক নমার্জ কৰতে পারতো । 
দরজার কর্টিপাথরের চৌকাটে লতা কপ সাপ ইত্যাদির চিএআক। সৃন্দর 
কাকুকাধ রয়েছে । এ-সবও আগেকার হিন্দুমন্দিগের অঙ্গ । মসজিদের 


ভেতরে পাথরের থাম আর ইটের দেওয়াল দিয়ে ১২৭টি সমভুজে ভাগ- 


করা, আর প্রত্যেকটির ওপর একটি করে গম্বুজ ছিল | ছোট-বড়োর 


মিলিয়ে এর গম্বুঞ্জ ছিল প্রায় চার-শ। ভেতরে উপাসনার কক্ষটি খানিকট। 


দোঁতল! । এতে বাদশাহর বসবার স্থান ছিল । বাদশাহ আসতেন ওখানে 


গুপ্ত-পথ দিয়ে । স্থানটর নাম হলো --বাদশাহ-কা-তখং। এখানে 


বেগমের নাকি নমাজ পড়তেন। 

আদিনা মসজিদের অধিকাংশ সতত, মিনার, গম্বুজ পড়ে গেছে ; তবু 
যা অবশিষ্ট আছে সে-ও দেখবার জিনিস । কোনো! কোনো গোলাকার পাথরের 
থামগুলি এতো! মসৃণ যে আয়নার মণ্তন মুখ দেখা যায়। কোনো কোনো 
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কক্ষপ্রাচীর ওপর-নিচে মোড়া কন্টিপাথর দিয়ে! কক্ষপ্রাচীরের গায়ে তোগর। 
অক্ষরে বয়েত লেখা আছে, মত্যবাসীদের আল্লাহর উপাসন। করবার জন্যে 
উপদেশ দিয়ে । | 

স্ানীয় লোকেরা! বলেন, আগে এখানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন শিবলিঙ্গ ; 
নাম ছিল ভার --'আদিনাথ। সেই আদিনাথ'-এর 'থ' কেটে 'আদিনা”-র 
উৎপত্তি । মদিনার সঙ্গে মিলও হলো এতে । এই ব্যাখ] শুনে স্থানীয় 
সাওতালের) একবার মসজিদ দখল করতে গিয়েছিল। বাধা দিয়েছিলেন 
বুটিশ সরকার । কেউ বলেন, এটি একটি বোদ্ধ-্তুপও হতে পারে। 

মসজিদে উপাসনা-বেদীর ওপর ওঠবার সিডিতে ছ-টি ধাপ আছে। 
তাৰ মধ্যে ওপরে শেষের ধাপটির গায়ে একট ভাঙ্গা দশভুজা-মৃতি গেঁথে 
দেওয়া হয়েছিল । মসজিদের গায়ের পাথরগুলিতেও গণেশ-টনেশের মুশ্তি 
খোদাই করা আছে। আর এখান থেকে পাথরের হিন্দ-দেবদেবীর মুক্তি 
আর মন্দিরের উপকরণ অসংখ্য পাওয়া গেছে । এই জন্কে হাভেল সাহেব 
বলেছিলেন, আদিনা মসজিদ আর পাণগুুয়া ও গোঁড়ের অন্য অনেক প্রাসাদ 
ও মসজিদ. আগের হিন্দু-মন্দির আর হিন্দু-প্রাসাদ ভেঙ্গে গড়া হয়েছে। 
আদিনা মসজিদের খিলান আর বেদীর চারপাশের কারুকাধ অতি সুন্দর | 
কঠিন ব্রন্গশিলা বা কণ্টিপাথর কেটে যেভারে নক্সা করা হয়েছে তেমন 
সুন্দর কারুকার্য দিলীতেও নাই । সুলতান শমৃস্-উদ্দীন ইলিয়াস্‌ শাহের পুত্র 
সিকন্দর শাহ ১৩৪৭ খুস্টাকজে এর নিমাণ শুর করান; শেষ করেন তিনিই ১৩৬৯ 
থুষ্টাব্দে। এখানে সবলতান সিকন্দর শাহের সমাধি আছে। মসজিদ হলেও 
এর ভেতরে বাদশাহের বসবার তখং আর সামনের বিরাট উঠোন দেখে 
এটিকে আম-দরবার বলে মনে হয়। কেউ বলেন, রাজা গণেশ এখানে 
সর কাছারি করতেন। হিন্দ-দেবদেবীর মৃত্তি আর মুত্তির প্যানেলগুলি 
তার সময়ে তৈত্র হতে পারে । তার পরে, এ-মব বোধহয় ভেঙ্গে ফেল হয়েছিল । 

-গোঁড়-ট্ারে গিরে, প্রায় বিশ থেকে তিরিশ বর্গমাইল ব]াপা গোঁড়ের 
বিশাল ধ্বংসাবশেষে যুগ-যুগান্তরের পদচিহ্ন পরিক্রমা সমাপ্ত করে আচার্য 
নন্দলাল শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। __-“গোঁড়-পাণ্যয়ার শিল্প নিদর্শনের 
কিছু পরিচয় আমার হয়েছিল প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের বাগান-বাড়ির সংগ্রহ 
দেখে। এবার যথাস্থানে সব "দেখে মন বিষাদে ভরিয়ে এলুম। লোটন- 


ভারতশিল্পী নন্দলাল ৬৬৫ 


মসঞ্জিদের নঝ্মা, মসজিদের গায়ের টেরাকোটার কয়েকটি নক্সা, চামকাট 
মসজিদের একটি নক্সা, হাতীর পায়ের আর মৃণ্তুর নক্সা, ইত্যাদি করে আনলুম। 
মসজিদের গায়ে হিন্-দেবদেবীর মৃতি উন্টে বসানে! আছে, তাতে লিপিও 
আছে। ছাপ তুলে আনলুম আমি। আছে শান্তিনিকেতন-কলাভবনে। 


“লোটন মসজিদের গায়ে পোপসিলেনের টাইল বসানো । ছড়ানো 
রয়েছে চারদিকে । খানিকটা সি্ধু-টাইলের মতন। সিন্ধ-টাইলের বই 
আছে। সেই স্টাইলে কাজ এখনও করে বীরভূমের খুজুটিপাড়াতে। 
টেরাঁকোটাঁর ওপর পোগিলেনের কাজ। আমাদের সম্তোষ ভর্জ গেছলেন 
শিখতে । কিন্তু, ওরা শেখালে না। সব চেয়ে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে, অভিন্থারি 
উনুনে পোড়ায় । এদেশে এ-পদ্ধতি হলে। মুসলমান আমলের আমদানি। 
সিন্ধে আর গৌড়ে নিদর্শন পাওয়। যাচ্ছে এর। দক্ষিণে দৌলতাবাদের 
ফোর্টের সামনের দ্বিকে মিনার আছে, তাতে এঁ-রকম একই ধারার কাজ 
রয়েছে । আমাদের সবরেন পরে গোঁড় ঘুরে এসে, শান্তিনিকেতনে সিংহুসদনের 
দু-পাশে 'পূর্বতোরণ' আর 'পশ্চিম-তোরণ' বাড়ি করেছিলেন গোঁড়ের দাখিল- 
দরওয়াজ।, ঠাদ-দরওয়াজ1-টরওয়াজার পদ্ধতিতে ।' 
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মহত্িদেবের তিরোভাব-দিবস পালন করা হলো ৬ই মাঘ। গুরুদেব 
অনৃপস্থিত। সভা হলে। দ্ব-টি--একটি ছোটদের, একটি বড়োদের । ছোট-তরফে 
সভাপতি ছিলেন বিধূশেখর শাস্ত্রী মহাশয়। মহ্ধির জীবনী পর্যালোচনা 
করে শোনালেন নেপালবাবু ; শান্ত্রী মহাশয় কিছু বললেন শিশুদের উপযোগী 
করে। বড়ো-তরফে সভাপতি ছিলেন রামানন্দবারু । বক্তৃত1 করলেন স্টেন 
কোনো । তার বক্তৃতার পরে ক্ষিতিমোহন বাবু, কালীমোহন বাবু আর 
সবশেষে স্থয়ং সভাপতি মহাশয় যথাযোগ্য বক্তব্য প্রকাশ করলেন। 

স্টেন কোনো এবার আশ্রম থেকে বিদায় নেবেন। এই উপলক্ষে 
বিশ্বভারতীর ছাত্র ও অধ্যাপকগণ তাকে একদিন বৈকালে জলযোগের নিমন্ত্রণ 


করলেন। সন্ধ্যায় গরব] নৃত্য হলো। ছাত্রেরাও আচার্কে একদিন বিশেষ 


৩৯ 
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জলযোগে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ছাত্রদের সভা সবচেয়ে ভালে! হয়েছিল। 
সন্ত্রীক স্টেন কোনো এবং আশ্রমের সবাই নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সভা 
হয়েছিল আত্মকৃর্জে। গান হয়েছিল; আর হয়েছিল 'সাত ভাই চম্পা” নামে 
একটি নাটকের অভিনয়। আচার্ষ-দম্পতি বিদার নেবার আগের রাত্রে একটি 
সতা হলো কলাভবনে। বিশ্বভারতীর তরফ থেকে শাস্ত্রী মহাশয় কিছু 
বললেন । আচার্ধকে সোনার আংটি, পট্রবন্্র আর শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীকে 
উপহার দেওয়া হলো! পাটের শাঞঙ়ী। আচার্য তার আশ্রমবাসের কথা 
বললেন । অতঃপর বেদমন্ত্র ও শান্তমন্ত্র উচ্চারণ করে সভা ভঙ্গ হলো। 
এই বিষয়ে নন্দলালের প্রদত্ত বিবরণ পৃরে দেওয়] হয়েছে । 

কলাভবন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন-আশ্রমে তার স্তপ্রের 
“কলাঙওবন”', গ্রন্থাগার”, “ছাঙ-নিবাস, 'অতিথিশাল।' দিনে দিনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হচ্ছে । কিন্তু কবির সঙ্গে কমীদের ভাবাদর্শের সংঘাতে তার মন হয়ে 
উঠেছিল বিষঞ্কজ । তিনি দক্ষিণআমেরিকা-যাত্রার প্রাক্কালে আশ্রমে কমীদের 
সহযোগিতা “ভিক্ষা” চেয়ে গিয়েছিলেন । কিন্তু আশ্রমকর্মীদের মধ্যে কাজেকমে 
কবির ব্যাকৃল আবেদনে উদ্বুদ্ধ হওয়া তখন কারও পক্ষে সম্ভব হয়েছিল 
কিনা, এবং কেন হয়নি, পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ থেকে সেটা পরিষ্কার বোঝা 
যাবে। শান্তনিকেতনের “অপ্রকাশিত অধাায়ে' দেখা যাচ্ছে, 'শান্তি' (১৩২১) 
নামে হাতে-লেখ! একটি পত্রিকার সংবাদ হলো এই, _-১৯১৪ সালে 
পুজনীয় গুরুদেব কলকাতায় কল ও শিল্পের উন্নতির জন্যে একটি বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত করেছেন_-এর নাম হয়েছে 'কলাভবন'। এই কাজে ব্যাপৃত থাকায় 
তিনি অধিকাংশ সময় শান্তিনিকেতনে উপস্থিত থাকতে পারেননি । - এরই 
পরিণতি হলে! 'বিচিত্রা । তার আলোচনা আমরা আগে করেছি । কবি 
বিচিত্রা'র সানুচর মুখ) শিল্পীটিকে ১৯১৭ সাল থেকে একান্তিক প্রচেষ্টায় 
শান্তিনিকেতনে্টেনে এনেছেন । বিশ্বভারতীতে কলাভবন চলছে উৎসাহুভরে । 
কবির স্বপ্ন সার্কতার পথে । সর্বনাশের আশঙ্কা তার -_সে-যেন স্বপ্ন-ছায়া। 


॥ শান্তিনিকেতনন্সংবাদ ॥ 


আশ্রমে ছাত্রদের সাহিত্যসভা ছু-টি চলছে বিশেষ উৎসাহসহকারে । 
ছোটদের সাহিত্যসভার অধিবেশনও হচ্ছে নিয়মিত। বিশ্বভারতীর ছাদের 
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উদ্যোগে একটি সভা স্থাপিত হয়েছে। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আচা 
রবীন্দ্রনাথের কাব্য-আলোচন! । এই সভা প্রতিমাসের (শষ বুধবারে বসে। 
গত মাসের অধিবেশনে পুজনীয় শান্্রীমহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন। প্রথমে বিশ্বভারতীর ছাত্র শ্রীমান রামচন্দ্র সঙার উদ্দেশ বর্ণন। 
করেন। তার পরে বিশ্বভারতীর চৈনিক অধ্যাপক মি. লিম্‌ সাঙ্গোপাঙ্জ- 
সমেত রবীন্দ্রনাথের চীন-ভ্রমণের ফলাফল সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ বন্তৃতা করেন। 
ছেলেদের আশ্রম-সম্মিলনীর কাজ নতুন উৎসাহে চলছে। গত পৃণিমা-সম্মিপনীতে 
ছেলেরা «্রবতারার দেশ' নামে একটি ছোট নাটক অঙিনয় করেছিল। 
গত অমাবস্যা-সম্মিলনীতে পৃজনীয় শান্ত্রীমহাণয়, রামানন্দবাবু, নেপালবাধু 
প্রমুখ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। 

শান্তিনিকেতন-আশ্রম স্থাপিত হবার পরে এখানকার আদর্শ দেশে- 
বিদেশে উৎসাহের সঞ্চার করেছিল । এর অনুসরণে সেকালে অন্বস্থানেও 
এই রকম আরো আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ইচ্ছিল। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী 
দামোপরের তীরে 'যোগানন্দ আশ্রম” খুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের ব্রন্মচষা শ্রমের 
আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে। বোলপুর-্রন্মচর্যাশ্রমের নিয়মাবলী-অনুসারেই 
ওখানকার কাজ শুরু হয়েছিল। বাঙ্গালাদেশের বাইরে মধ্যপ্রদেশ থেকে 
যমুনালাল বাঞ্জাঞ্জ ১৯১৭ সালে শান্তিনিকেতনে বেড়াতে এসেছিলেন। 
তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন তার দেশে। তিনি চেস্টা 
করছিলেন, যাতে তার বিদ্যালয়টি শাপ্তিনিকেতন-আশ্রমের মতন হয়। 
কারণ রবীন্দ্রনাথের এই আশ্রমটি স্থাপিত হয়েছে দেশের মঙ্গলের জন্তে। 
গুজরাটের অন্বালাল সরাভাই ভার বাড়িতে আর্টগ্কুল করেছিলেন। 
পাচ-শ টাকা বেতন দিয়ে পরিচাঁপনার জন্তে তিনি শান্তিনিকেতন 
থেকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন নন্দলালকে । সে-কথা যথাসময়ে বলা হবে। 

১৯২৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আচার্য প্রফুল্রচন্দ্র রায় শান্তিশিকেতন- 
আশ্রম দেখতে এসেছিলেন। আচার্য রায়কে পেয়ে আশ্রমবাসীরা। কৃতার্থ 
ও আনন্দিত হয়। ইনি আশ্রমে ছিলেন মোটে দু-দিন। কিন্তু এই 
ছু-দিনেই স্তিনি তার স্বভাবসিদ্ধ সরলতায় আশ্রমের ছাত্রগণের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠত। ম্বাপন করে নিয়েছিলেন। স্টেশন থেকে তাকে অভ্যর্থনা করে 
আনবার জন্তে জগদানন্দবারু, নেপালবারৃ, শান্রীমহাশয় ও আরো! 
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অনেকে গিয়েছিলেন । সেইদিন জন্ধ্যাবেলায় কলাভবনে আচার্যকে 
সংবধনা করা হয়। পরদিন সন্ধ্যায় তিনি একটি সভায় বর্তমান 
শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে অতি সরল ভাষায় নিজের বক্তব্য, বলেন। তার 
পরদিন সকালে তিনি আশ্রম পরিত্যাগ করেন। এই দু-দিনের অনেকট। 
সময়ই আচার্য রায় পুজনীয় দ্বিজেন্্রনাথের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাক্ন 
অতিবাহিত করেছিলেন। তাদের মধ্যে তখন যে-আলোচন। হয়েছিল 
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॥ মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথ ও আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র-সংবাদ ॥ 


দ্বিজেন্্রনাথ ভাবতেন. আমাদের দেশের লোক আমাদের দেশের নিজস্ব 
চিরাঞিত জ্ঞানধর্মকে জাগিয়ে তুলে তার ভিত্তিতে মঙ্গলের গোড়াপত্তন 
করবে। এর জন্যে পরের দ্বারে তিক্ষা করতে যাওয়া! নিরর্থক। আমাদের 
দেশে ইংরেজদের মতন পালামেন্ট প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, বা কলকারখানা 
বসাতে হবে, এই কুসংস্কার দেশেব লোকের মনে তখন বদ্ধমূল হয়েছিল। 
আচাধ প্রফুব্লচন্দ্রকে দেখে, আর তার সদুপদেশ শুনে লোকের সে-মোহ 
কেটে যাচ্ছে । 

বড়োবাবু ভাবতেন, স্বরাঁজ পেতে হলে প্রথম দরকার, মিলেমিশে কাজ 
করা। এমন কাজ দেশের সামনে ধরা চাই, যা দেশের ছোট-বড়! সকলে 
করতে পারে । _আর সে হলো চরকার প্রবর্তন । দ্বিজেন্্রনাথের মতে, 
চরকা হলো একই কর্মসৃত্রে দেশের লোকের মধো পরম্পরে মিলবার প্রণালী । 
তাঁর মতে, চরকা হলো 010 91৫ ০£ 0176 ৮5৫8 | কারণ, দেশের 
ছোট বড়ো সবাই এ-কাঞ্জগ করতে পারে । এই অল্প সূত্রে মহংকাজ ঘটিয়ে 
তোলা যায়। যখরা নাম চান না, কাজ চান, তাদের কাছে চরকা 
হলো স্বরাজের সোপান। আর যারা কাজ চান না, নাম চান, তাদের 
কাঁজ আর-একরকম । তারা বাক্যে সোনা-রূপা। বর্ষণ করেন বটে, কিন্তু কাজে 
রাশিরাশি কাদামাটি দান করেন। লোকে ভাবে, মস্ত বড়ো কাজ কিছু 
আরম্ভ না-করলে বুঝি হয় না, কিন্তু সে-সব মিথ্যা. দ-দিন পরেই ভেঙ্গে 
যায়। আসল দরকার হলো কাজ। মহাত্মা গান্ধী, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র 
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দেশের সামনে চরকার মতন একটি ছোট কাজ ধরেছেন যা দেশের 
আবালবৃদ্ধবনিতা করতে পারে, সে-ন্যে বড়োদাদ। অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। 
তিনি ভাবতেন, আসল দরকার, প্রজাদের নিজের চেষ্টায় নিজেদের ভালো 
করা, নিজেদের বড়ো। করে তোলা । তাহলে আর রাজা বা জমিদার তাদের 
ওপর অত্যাচার করতে সাহস পাবে না। 

বড়োবাবুর মতে, দরকার হচ্ছে দেশের লোকের 00181 8805 বা! 
চরিত্রের উন্নতি করা। বিদেশী-শাসন মুক্ত করে স্বরাজের জন্থে দরকার আমাদের 
নিজেদের মধ্যে মিলিত হওয়।। চরকার কাঁজে আমর। সকলে মিলতে পারি। 

দ্বিজেন্্রনাথের মতে, হিন্দ-মুসলমানের মিলও খুব শক্ত নয়। হিন্দব- 
মূদলমানের দ্ব-দলেই কতকগুলো গৌড়া লোক আছে, তারা নিজেদের 
অন্ধ-সংস্কার নিয়ে বসে আছে। কিন্তু আবার এমন অনেক হিন্দ-মুসলমানও 
আঁছেন যারা! এ-সব ছেড়ে দেশের কাজে মিলিত হতে পারেন। এখন 
দরকার হচ্ছে, আমাদের দেশের সব লোকে যে-সব কাজ করতে পারে, 
এমন কাজ দেশের সামনে ধরা । 

বড়ো বড়ো কলকারখানা তৈরি-করা আমাদের দেশের ধাতে নাই। 
বঙোবাবু বলেছিলেন, --'একবার ইংরেজদের দেখাদেখি আমাদের বাড়ির 
জাতি এবং কেউ কেউ জাহাজ, কলকারখান। করতে চেষ্টা করেছিল, 
কিপ্ত সে-সব দু-দিনেই মিলিয়ে গেল। আসল কথা, যে যে-কাজ পারে 
না, তাকে দিয়ে সে-কাজ করানোর চেষ্ট। বৃথা ।” আচার্য রায় বললেন,_ 
অনেক চেষ্টা করে বঙ্গলক্্ী মিল কোনে রকমে দাড়িয়েছে, অন্য আর সব 
টিকল না। আচার্য রায়ের কথা শুনে বড়োবাবু বললেন, --কথা হচ্ছে 
কাজ নিয়ে, একাজ তো নামের জন্যে নয়। নাম ক-দিনই-বা থাকে। 
সেক্সপীয়ার জগং-বিখাত লোক । কিন্ত সে-নামের অথ কি। ক-জন ভক্ত 
ভোরে উঠে সেকঝ্সপীয়ারের নাম জপ করে। নাম-ষশ হলো! একট মায়া। 
এ-রকম অনেক ইপিউশন আমাদের আছে। তাই দরকার এ-সব ইলিউশন 
ছেড়ে দিয়ে কাজ করে যাওয়া । 

বড়োদাদার মতে, আচার্য রায়ের কাজ হচ্ছে ঈশ্বরের ইচ্ছায়। এই 
রকম কাজই হলো ভবিষ্তং-বংশের কাছে আদর্শের কাজ । কর্তব্যকর্ম 
করে যেতে হবে সব সময়ে! পৃথিবীর ভবিষ্তে কি হবে না হবে মে-ভাবনা 
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করে কোনে৷ লাভ নাই। তবে একটা লক্ষ্য স্থির রেখে কা করা দরকার। 
বডোবাবুর এই সব কথা শুনে আচার্য রায়ের মনে হলো, তিনি যেন 
ভীত্মদেবের কাছ থেকে শান্তিপর্বের উপদেশ শুনছেন। বড়োগ্বারু বললেন,__ 
আমাদের দেশের মুনিধধষিদের দর্শন-আলোচনার লক্ষ্য ছিল, মুক্তিলাভের 
উপায় বলে দেওয়া । এই মুক্তির কথা নানা ছলে নান! রকমে আমাদের 
দেশে বলা হয়েছে । মহাভারতের শান্তিপর্ব আমাদের দেশেই সম্ভব | 
লোকের উপকার করা আমাদের দেশের সকলের লক্ষ্য ছিল। কুরুক্ষেত্র 
ভীষণ লড়াইয়ের মধ্যেও গীতাকার শ্রীকৃষ্ণকে দিয়ে অর্জুনকে উপদেশ 
দেওয়ালেন। এ একেবারে অগস্তব কাজ। কিন্তু গীতাকার চান মুক্তির 
উপায় বলে দিতে । তাই তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করলেন। এই মুগ্ডির 
আবহাওয়া আমাদের দেশে আছে। ওদের দেশে নাই। মহাত্মা গান্ধী 
ত্রান্গণ নন। কিন্তু আমাদের দেশের নগণ্য লোকেরাও সেদিকে তাকালে 
না। তার বুঝেছে, এ লোকটি সত্যিকার ব্রান্দণ। তাই তাকে গঞ্ডি করতে 
কারো বাধেনি । বড়োবাবু আরও বললেন, আমাদের দেশের এই ভিতরকার 
সম্পদ ভূলে আমর ওদের অন্বসরণ করতে ছুটে গিয়েছিলুম । এমন সময়ে 
ভগবান মহাত্মা গান্ধীর মতন পোক, আচাধ রায়ের মতো লোক এদেশে 
পাঠালেন । পরের অনুকরণ ধরে আমাদের দেশে পালিয়ামেন্ট তৈরি করে 
কিছু হবে না। তার গ্রলদ অনেক । আমাদের পঞ্চায়েত-প্রথা অতি 
চমংকার। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে. এ-সব বললে. লোকে ভাবে বুঝি আবার 
ভট্টাচার্য ব্রান্মণদের কালে ফিরে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে। তা নয়। 
আমাদের যে-সব ভালো নিস ছিল সেগুলো পুনরুদ্ধার করতে হবে। 
বড়োবাবুর মতে, মহাত্মা গান্ধী বা আচার্য রায়ের কাজ দেশের অল্প 
লোকে গ্রহণ না করলেও সে মরবে না। এই হলো সতিঃকার জিনিস। 
ভবিষাং'বংশ খই বীজের দ্বারা ফললাভ করবেই। বিধাতার নিয়মেই 
মহাত্মা গান্ধী বা. আচার্য রায় এদেশে জন্মেছেন। ভগবানের বিধানে 
50017801719 রয়েছে । সেইজন্যে তিনি এদের মতো! লোক বেশি পাঠাননি . 
বিধাতা 9০০9707110811/ উপযুক্ত লোক দিয়ে উপযুক্ত কাঙ্জ করাচ্ছেন। 
বড়োবাবু বললেন, তিনি অক্ষম। তিনি গুদের মতো কাজ করতে পারবেন 
না, কিন্ত এ-কাজ তাকে স্বীকার করতেই হবে। তা না হলে নিজেরাই 
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ঠকবেন। কেন-না, এমন হতে পারে, এর পরের যুগে হয়তো এ-রকম 
লোকের অভাবে মানুষ হাহাকার করবে। 

তখন বডোবাবু চোখে দেখতে পেতেন না। তবুও আচার্য রায়ের 
উপস্থিতিতে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন। আচার্য রায় বললেন, 
তিনি আট বছর বয়সে বড়োবাবুর কবিতা প্রথম পড়েন। তার ' স্বপ্ন-প্রয়াণের 
দার্শনিক তত্ব ভালে! বুঝতে পারতেন না। তবু সেই সময়ে বড়োবাবুর 
মুখে আর্ামি ও সাহেবি-আনার নামে বক্তৃতা শুনে তার খুব ভালো! 
লেগেছিল । তারপর তিনি তত্ববোধিনী-পত্রিকার নিয়মিত পাঠক ছিলেন। 
তাতে ওদের প্রকাশিত লেখা পড়েই আচার্য রায় অনুপ্রেরণা লাভ করতেন। 
এ-কথা শুনে বড়োবারু খুশি হয়ে বললেন, -_'তাই বলুন, তাহলে তো 
আপনার বনিয়াদ খাটি এদেশীয়" ।__ 

আচার নন্দলাল ছিলেন এই আলোচনার নীরব শ্রোতা । কিন্তু এই 
আলোচনা গঞীর রেখাপাত করলো তার শিল্পিমানসে | -বিশ্বমৈত্রীর 
আইডিয়াটা খুবই ভালো । কিন্তু আমার মনে এ আইডিয়াটা তেমন বসেনি। 
আমি চিনতে চেষ্টা করেছি খুঁটনাট নিয়ে আমার ভারতবর্ষকে, আর ভারতের 
এত্তিহ্যপবম্পবা, আর তার প্রসারকে। এই সময়ে আচার্য রায়ের কথা 
শুনে আমার প্রধান চিন্তা হলো, রাজনীতির উধর্বে রেখে গ্রামের কারুশিল্পকে 
কিভাবে জাগিয়ে শিঞ্জের পায়ে দাড় করিয়ে আমাদের কলাভবনে সংহত 
করা যায়। অবনীবাবু আর আদ্রে কারপেলেন এখানে আগে কিছু চেষ্টা 
করেছিলেন । কিন্তু, আমি এই সময়ে কুমারম্বামীর 10 200 9৪৫6511'- 
চিন্তাকে মনে গেঁথে নেবার চেষ্ট। কর্লুম বিশেষভাবে । চরকাকে কোনো 
দিন আমি রাক্গনীতির হাতিয়ার বলে মনে করিনি । আমার কাছে চরক। 
হলে! কুটিরশিল্পের প্রতীক ।” 

কলকাতায় ফিরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শান্তিনিকেতনের সর্বাধ্ক্ষকে 
২১২২৫ তারিখে একখানি পত্রে তার শান্তিনিকেতন-দর্শনের অভিজ্ঞতা 
লিখে জানালেন ।-- 


॥ আচার্য প্রযুল্লচন্দ্রের পত্র ॥ 
'শারক্তিনিকেতনে যাহা কিছু দেখিলাম তাহাতে অবাক হইয়াছি। আমার 
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কেমন একটা ধারণা ছিল, কবীন্দর ভাবলোকে বাগ করেন - তাহাতে 
আবার ধনীর সন্তান হইয়! ভূমিষ্ঠ. সবৃতরাং যে অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার 
সহিত বাস্তব রাজ্যের বড় সম্পর্ক থাকিবে না । কিন্তু গুখানকার ছেলের! 
ও মেয়েরা যে-ভাবে শিক্ষা পাইতেছে, তাহাতে তাহার] যে ভাবী জীবনে 
অকর্মণ্য পুতুল হইবে এমন আশঙ্কা নাই । 0191) 1191716 ও 10181 
(1)1010100-এর এক সমাবেশ হইয়াছে । পুস্তকালয় দেখিয়া বিন্মিত 
ইইয়াছি ! যদি 88০০৩ বা £11602-র এরূপ সুবিধার পাঠাগার থাকিত 
তাহা! হইলে শত শত জ্ঞানপিপাদ্ব নানাস্থান হইতে আসিয়। তৃষ্ণা মিটাইত। 
কিন্ত আমাদের এমনি ছুভাগ্য 11911 7181 ভিন্ন আর কোন রকম বিদ্যার 
চচ৮ করিতে চায় না। সৃরুলের ব্যাপার আমার মনকে বড়ই আকর্ষণ 
করিয়াছে । চারিধারে দরিদ্র কৃষকিগের সহিত সংস্পর্শ রাখিয়া যে 
কাধকলাপ নিধণারণ হইতেছে ইহা অসাধা বিষয় । বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ 
হইতে সন্তোষ [বনু] বাবুকে যে ার' করিরা আনা হইয়াছে তাহাতে 
সকল ফলিৰে আমার মনে হয় -_কেন-না তিনি একজন 1১146 ৮০০7৫ 
1000116 %/01101 নন, কিন্তু 6101)005175 | আর কালীমোহনবাবুর বিষয় 


কি বলিব? 


শাস্তিনিকেতনের অধ্যাপকগণ হইতে শুরু করিয়া আবালবদ্ধবনিতখ 
এমন-কি সুকুমারমতি শিশুগণ পরধস্ত আমাকে যে প্রকার আদর অভ্যর্থনা 
করিয়াছেন তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। আর বড় কতার ত কথাই 
নাই, একটুখানি ঘা! দিলেই অফ-রস্ত প্রত্রবণের ধার] প্রবাহিত হইতে 
থাকে; তাহার অস্ৃতনিঃস্যন্দিনী বাণী তাহাতে [8110 176561, সাংখ্য, 
গীতা 18117010009) 016770৫0 -_-শুনিতে কান জুড়ায় । চলিয়া আসিতে 
ইচ্ছা হয় না আমি আজ আত্রাই রওনা হইতেছি, সেখান হইতে ফিরিয়। 
101810070  13919041-এর দক্ষিণে ৭৮ ক্রোশ দৃরে যাইতে হইবে। 
সেই “বড় হখড়ী'-দিগের অনুষ্ঠিত সভায় __ফিরিয়া আসিয়া কুমিল্লা 
অভয়াশ্রমে। সেখান হইতে ফিরিবামাত্রই 76888 বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থাং 
১৫ই মার্চ পর্যন্ত ০০1৫৫ 11) 8৫%৪1806 এমন টালাছেস্ডায় পড়িয়া! গিয়াছি 
যে, এই জীবনসন্ধযার 'ঢ398$60 ০1 160০99৩, শাতিনিকেতনে যে মনের 
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সাধে ১০১৫ দিন কাটাই তাহ! ভাগ্যে ঘটিরা উঠে না। যাহা হউক 
কবিবরের এই অন্ত কীতি যাহাতে চিরস্থায়ী ভিত্তির উপর সংস্থাপিত 
হইয়! ভবিস্তংবংশীয়দের শিক্ষা ও দীক্ষার পথ নির্দেশ করিয়া দেয় তাহাই 
আমাদের আকাঞ্ষা। 
শুভারথা 
শ্রীগ্রফ-্লচন্্র রার 

প্রনশ্চ --এবার 11017210150 00186616705 আমাদের গ্রামে, এমন 
কি আমাদের বাড়িতে আহুত। কিন্তু ২৪ দিন যাইয়া যে সমস্ত 
ঠিকঠাক করিব এমন ফুরসং পাইয়া উতিতেছি না ।, 


গত তিন বওসর যাবং কংগ্রেসের কমতন্ত্র ছিল _-অসহযোগ নীতি । 
১৯২৪ সালে সে স্থগিত হলো । এখন নীতি হলো চরকা-কাটা আর 
খদ্দর-পরিধান। কংগ্রেদকর্মীদের মনোযোগ হলে! এই নীতিপ্রচারে দেশের 
সবাই স্বরাজের আশায় এই গান্ধী-নীতি গ্রহণ করবেন। শান্তিনিকেতন 
গান্ধীজির প্রতাক্ষ প্রভাবপূৃত | সৃতরাং এখানেও চরকা-তকৃলির চল্‌ হলে । 
“বডোঁদাদা' দেবকল্প দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং সদ্য-আগত জ্ঞানতপন্বী আচার্য 
প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সাক্ষাং প্রেরণায় বিদ্যাভবনের অধাক্ষ বিধুশেখর শাস্ত্রী 
এবং কলাভদ্নের অধাক্ষ নন্দলালও চরকা-কাটায় প্রবৃত্ত হলেন । বিদেশে 
পাচ মাস কাটয়ে ১৯২৫ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী শান্তিনিকেতনে ফিরে 
এসে রবীন্দ্রনাথ সব দেখলেন, সব শুনলেন, কিন্তু কোনে মতামত প্রকাশ 
করলেন না । শান্তিনিকেতনে কবির সাধের কলাভবনে তার বন্বাঞ্চিত 
অধ্যক্ষের এই হাল দেখে রবীন্দ্র-জীবনীকার এখানে রবীন্দ্রনাথের শ্বপ্নভঙ্গের 
ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্ত সত্যিই কিতাই? 


॥॥ শান্তিনিকেতন কলাভবন-সংবাদ ॥। 


বিশ্বভারতীর কলাভবনের বর্তমান (১৯২৫) অধাক্ষ বিখ্যাত চিত্রকর 
শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়। তার অধীনে অনেকগুলি ছাত্র ও ছাত্রী 
চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করছেন। তীদের মধ্যে ৮জন ছাত্র আর ৬ জন ছাত্রী 
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অঙ্যতম। তাঁরা শিখছেন বিশেষভাবে । শুধু শিক্ষাই নয়। তার শিক্ষকরূণে 
সমাদ্দত হয়ে নিযুক্ত হচ্ছেন দেশে-বিদেশে । আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র ও 
কলাভবনের উদীয়মান তরুণ শিল্পী শ্রীমান্‌ মপীন্দ্রভৃষণ গুপ্ত রুলম্োর আনন্দ- 
কলেন্দে চিত্রবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে সিংহলে গেছেন। আশ্রমে সংবাদ 
এসেছে, সেখানে তিনি বিশেষভাবে সংবধিত হয়েছেন। 

১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসের আগে থেকেই কলাভবনে ছাত্র ছিলেন 
অর্ধেন্্গ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅন্নদাকুমার 
মজুমদার, শ্রীধীরেত্রকষ& দেববর্ণ, শ্রীমণীজ্ত্বষণ গৃপ্ত। শ্রীসত্যআ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ)ায়, রমেন্ত্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রী ভি. এস. মাসোজী, শ্রীহরিপদ রার 
আর জানুয়ারীতে এলেন শ্রীবীরভদ্র রাওচিত্রা। কিছু আগে হীরাচাদ দুগার 
আর কৃঞ্চকিন্কর ঘোষ চলে গেছেন। শ্রীমতী "হাতী সিং আর বাসন্তী 
মন্ত্ুমদার এলেন ১৯২২ সালে। এদের পরে আসেন মাপীম। স্বকুমারা 
দেবী, সবিতা ঠাকুর, গৌরী বসু । ১৯২৭-এ এলেন পি. হরিহরণ, সুকুমার 
দেউস্কর, আর কানু দেশাই। এদের পরে এলেন রেণ্ুকণা কর। ১৯২৩ এ 
আরও এলেন শ্শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবন আর পোভাগ মল 
গেহলোট। ১৯২৭-এ আসেন ইন্দ্রস্ধা ঘোষ. মন্দাকিনী চট্টোপাধ্যায়, 
তান্কণা দাসগ-পু1. শ্রীসতো ্্রনাথ বিশী, গোষ্ঠবিহারী সিংহ. গ্রীমতী কিরণবালা 
সেন আর বীরসিংহ । ১৯২৫ সালে এলেন শ্্রীরামকিস্কর বেজ, বনবিহারা, 
শ্রীদৃধীরচত্্র খান্তগীর, শ্রীমতী গীতা রায় আর বাসুদেবন। এরা ছাড়া, 
এই সময়ে আরও এলেন £ শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী, কাত্যায়নী দেবী, রমেশ 
বন্দোপাধ্যায়, উপানাথ রামানুক্গ, কেশব রাও, রবৃবীর, বিঞ্ুুপদ ও আরও 


অনেকে । 

শান্তিনিকেতন-কলাভবনের এট সময়ের ছাত্রগণ কে কোথায় গিয়ে 
প্রতিষ্ঠালাভ কদ্ধলেন তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়! যাচ্ছে; _-অধেনবপ্রসাদ 
১৯২৪ সালে আদেয়ারে শিল্পশিক্ষক নিযুক্ত হলেন। শ্রীমপীন্্রতূষণ গৃপ্ত 
পিংহগ থেকে এসে আহমেদাবাদে অন্থালাল সরাভাইয়ের শিল্পবিদ্যালয়ে 
শিল্পশিক্ষক হয়েছিলেন । শ্রীধীরেন্্রকৃচ দেববর্মণ লগুনে টত্ডিয়া-হাউস 
অলস্করণের জন্কে চারঞ্জন শিল্পীর মধ্যে একজন নির্বার্চিত হলেন। শ্রীসত্যেন্ত্রনাথ 
বন্দেণাপাধ্যার ও শ্রীমণীন্দ্রতুষণ গড কলকাতার জানলে শি্পশিক্ষক 
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নিযুক্ত হন। শ্রীসত্যেন্্রনাথ পরে আর্টদ্কলের উপাধ্যক্ষ হয়েছিলেন। রমেন্দ্রনাথ 
চক্রবর্তী কলকাতার আর্টন্কুলে হেডমাস্টার শিযুক্ত হলেন। ওখান থেকে 
গেলেন দিল্লীতে সরকারী পলিটেকনিক স্কুলের শিল্প-বিভাগের সৃপারিন্টেন্ডেন্ট্‌ 
হয়ে। শেষে, কপকাতায় এসে আট“স্‌ এ্যাণ্ড ক্রাফটস্‌ কলেজের প্রিন্সিপাল 
হন। ইনি সর্বপ্রথমে মসুলিপট্রনমে অন্ধ,-জাতীয়-কলাশালার শিল্পশিক্ষক 
নিধুক্ত হয়েছিলেন-_প্রয়োদকৃমার চট্টোপাধ্যায়ের পরে। শ্রী তি. এস্‌. মাসোজী 
মণীন্্রভূষণ গুপ্তের পরে অন্বাপালের স্কুলে শিল্পশিক্ষক হন। শ্রীভি. আর. 
চিত্রা ১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাসে লক্ষৌ সরকারী চারু ও কারু বিদ্যালয়ে 
ইন্স্টাক্টর হয়ে যোগ দিলেন।প্পরে তিনি হেডমাস্টার হলেন মাত্রাজের 
সরকারী আর্টন্কলে। তারপরে হলেন মাদ্রাজের কুটিরশিল্প-বিভাগের সহ- 
পরিচালক । অতঃপর নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের কুটিরশিল্পাধিকারিক। 
এর পরে, ইউনাইটেড নেশন্সের হস্তশিল্প-বিশেষজ্ঞূপে প্রথম কাজ করেন 
আই. এল্‌ ডি-র সঙ্গে এনং পরে ইউনেস্কোর সঙ্গে । পি. হরিহরণ মহীশুর 
সরকারী পোগিলেন ফ্যাক্টরীর সৃপারিন্টেন্ডেন্ট হয়েছিলেন। সুকুমার 
দেউস্কর হয়েছিলেন হায়দরাবাদ আটদ্কুলের অধংক্ষ। প্রথম দিকের শ্রীবিশ্বরূপ 
বসু. শ্রীবিনোদবিহারী, শ্রীরামকিস্কর প্রমুখ অপর ছাত্রের শান্তিনিকেতন- 
কলাভবনে শিল্পশিক্ষকরূপে নিযুক্ত রইলেন। 

নিশিকান্ত রায়চৌধুরী কলাভবনে এলেন মাসোজীর পরে। ১৯২২ সালে 
সেকেও গ্রুপের ছাত্র তিনি। নিশিকান্ত সম্পর্কে নন্দলাল বলেন-_ 


॥ নিশিকান্ত || 


'নিশিকান্ত কঙাভবনে বরাবর ছাত্র ছিলেন আমার । মাসোজীর পরে 
আসেন নিশিকান্ত। এলেন প্রথম গ্রুপের পরে, কলাভবনের সেকেও গ্রনগের 
ছাত্র হলেন তিনি । পুরাতন হাসপাতালে কলাভবনের ছাত্রেরা থাকতে! । 
সেবাড়ির নাম ছিল--'গৈরিক'। নিশিকান্ত থাকতেন 'গৈরিকে' । প্রথষে 
ছবি আক! সবাই যেমন করে শেখে সেই রকম গাবেই শিখতে লাগলেন 
নিশিকান্ত। কিন্ত তিনি ছিলেন কবি, জার ছিল তার ম্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। 
গান-টান আর কবিভা-টরিতা পিখতেন তিনি । গুয়দেধের আকা ছখি দেখ 


৬১৬, গায় শিল্পী নন্দন্সাল 


মতন স্টাইল ধরতে গেলেন নিশিকান্ত। আমি বললুম. --গুরুদেবের ছবির 
পেছনে কত এঁতিহা রয়েছে । তুমি পারবে না গুরুদেবের স্টাইলে ছবি 
করতে । কিন্ত তিনি শুনলেন না সে-কথা। ফলে, তিনি এরুটা পিকিউলিয়র 
ধরনের ছবি করতে লাগগেন। শেষে তার দু-কৃঙ্গ গেল। না হলো এদিক, 
না হলে! ওদিকৃ। বঙলুম, আমার কাছে তাহলে তুমি শিখতে পার না 
খর; জিনিয়াস তো নও। -ছড় খেয়ে গেল আর-কি। সেই থেকে 
বিপথে গিয়ে পড়ল । বিপথে মানে, অন্পপথে গেল, আমার নাগাগের 
বাইয়ে। 

'ভারপয়ে ষ্টার ইচ্ছে হগো অরবিমোর আশ্রমে যাবেন। খর মধ্যে 
আঁয়ও ঘটনা আছে। বড় ভোজনরসিক ছিলেন নিশিকাস্ত আর সুজিত । 
সুজিত, নিশিকান্ত আর প্রভাত মিলে 'বোহেমিয়ান ক্লাব করেছিলেন । 
আমাদের ধীরেনও ছিলেন তার সদস্য। এ ক্লাবের গুপ্ত-সদস্যও ছিলেন 
অনেকে । ভুবনডাঙ্গার ভজুদাসের দোকান থেকে জিনিসপত্র আনতেন 
ধারে, শোধ দেবার কথা ওদের প্রায়ই খেয়াল থাকতো না। গুদের 
ক্লাবের 10000 ছিল -খপং কৃত্বা ঘৃতং পিবেং। ঘ্ৃত ডিম মাংস ওরা 
খেতেন খুব। যে-দিন মিলতে, একদমে দশ বারোটা করে ডিম খেয়ে নিতেন। 
পাবার একদিন খেয়ে দৃতিন দিন উপোস করেও থাকতে পারতেন । 
খেয়ে-দেয়ে বিছানায় চাদর-মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকতেন; রাত দিন থাকতেন 
গেস্ট হাউসে । কবিতা লিখতেন। "পরে নিশিকান্ত চলে গেলেন অরবিন্দের 
আশ্রমে । ওখানে গিয়ে 'নন্দবাবুর ছাত্র বলে পরিচয় দিলেন। তবুও 
'মাদার' চট করে তাকে ভরতি করে নেন্নি । ওঁকে ওরা টেস্ট- করে 
দেখলেন। নাছোড়বান্দা দেখে অবশেষে ভরতি করলেন। গর ভোজনরসিকতা 
ওধানেও জানাজানি হয়ে গেল। বাইরে গিয়ে খাবেন তিনি, -_সে-অনুম তিও 
মাদারের কাছে থেকে যোগাড় করে নিলেন। দিলীপকুমারের বন্ধু নিশিকান্ত। 
অনেক কবিতা লিখেছেন, গ্লান বেঁধেছেন দিলীপের সঙ্গে। 

ভালে! খাবার জিনিসে ' বরাবরই তার উৎসাহ ছিল । গ্যাপ্টিক 
আল্সার হলো, ডায়াবিটিস ধরলে! । গ্যাস্টিক আলসায়ের ওরুধ পেয়েছিলেন 
নিশিকাস্ত অন্ত-তভাবে। তখন তীর কাছে রহস্যময় পরীর! সব আনাগোনা 
করছো । ভাদের .একজনের কাছ থেকেই দৈব-ওম়ুধ পেয়ে গঢান্টিক 


ভায়তশিজী নদ্দলাজ ৬১৭ 


আলসার সারিয়ে ফেললেন নিশিকান্ত। ১৯৫০ সাপের লেখা নিশিকাত্তের 
চিঠি আছে আমার কাছে। তধন উনি ডায়াবিটিসে ভূগছেন। আমাকে 
লিখে পাঠালেন । ডায়াবিটিসের জন্যে আমি তাকে ওষুধ বাতলে লিখলুষ 
_বন-ধনের পাত1। গাস্টিক আলসারের জগ্তে আমি ঠাকে লিখেছিলুম গেঁদল 
পাতার রস খেতে । যাই হোকৃ, তার দ্ু-টো অসুখই এখন ( ১৯৫০) সেরে 
গেছে। নিশিকান্ত পরীদের বাত,লানে ওষুধ খেয়েছিলেন অরবিন্দ আর 
মাদারের কথামতে।। 

'দিলীপের বন্ধু হওয়ায় অরবিদ্দ-আশ্রমে অনেক কন্সেশন পেলেন 
নিশিকাপ্ত! আশ্রম জীবনের কড়াকড়ি থেকে অনেকট। রেহাই পেয়েছেন, 
বিশেষ করে বাইরে গিয়ে খাওয়ার ব্যাপারে ; আশ্রমে কিন্ত তিনি লয়াজ 
রইলেন বরাবর । ওখানে আছেন এখনও | শরীরও সুস্থ । 

'আমাদের স্বধাকান্ত রায়চৌধুরীর ভাই হলেন নিশিকান্ত। কবিতার 
অনেক বই আছে তার। শাত্িনিকেতনে আমাদের কলাভবনে নিশিকাস্ত 
হবি যা একেছিলেন, টাকা দিয়ে কিনে নিলেন আমাদের আশ্রমেরই 
একজন ছাত্র। তীর হাতে তখন টাকা ছিল না। তিনি ছবিগুলো কিনে 
নিয়ে পরে টাকা পাঠিয়ে দিলেন। নিশিকান্তর আরও ছবির প্যাকেট 
আছে তার দাদা সৃধাকান্তের কাছে। 

এখান থেকে পণ্ডিচেরা গিয়ে নিশিকান্ত অরবিন্দকে ছবি দেখিয়েছিলেন। 
ছবি দেখে অরবিন্দ বলেছিলেন, --এ-সব কেন আক্ছ। এতে মন 
যে ড্রাই হয়ে যাবে। তুমি দেব-দেবতার ধ্যান করে ছবি আক। সেই 
আমার পথই বাতলে দিলেন অরবিন্দ। শান্তিনিকেতন থেকে আমার 
অনেক ছাত্র গেছেন অরবিন্দের আশ্রমে । গুজরাটী ছাত্র কৃষ্ণ ভট, জয়ন্ত 
পারেখ, নিশিকান্ত এরা সব পাঁচ-ছ জন ছাত্র আমাদের কলাওবনের 
বাাচ। আমি অরবিন্দের আশ্রমে যাইনি কখনও । তবে আমার ছা 
যনে ওখানে অরবিন্দ ও'দের যত করে জায়! দিতেন। 


॥ জার্থার গেভিস ॥ 


'প্যান্টিক গেডিেয় ছেলে জার্থার €গডিস জীনিকেডল এলেন ৯২৩ 


৬৯৮ ভারগপিন্পী নন্দলাল 


পালে । বেশ কিছুদিন ধরে রইলেন এখানে । শ্রীনিকেতন সম্বন্ধে তার 
লেখা বইয়ের কথা আগেই বলেছি । 09089111081 71889211)5-এ 
অনেক লেখা লিখে তার নাম হয়েছিল খুব। তিনি একদিন আযাকে 
তার পরিকল্পনার কথা বললেন। তিনি 16160110 17১1870 করতে চান 
শ্রীণিক্তেনে । আমি বললুম. --তোমার পরিকল্পনা খুব ভালেো। তবে 
ভাতে প্রডৃত পয়সা খরচ হবে। অত টাক! কোথায় পাওয়। যাবে। 
আর গ্রামের লোকে অত খরচ করে ব্যবহারই বাকরবে কি করে। আমার 
মতে, পরম্পরাগত এঁতিহাগুলোকে মেজে-ঘষে গায়ের লোককে তাদের 
আয়তুমাফিক উন্নত করাই ভালো । পশ্চিমের বিলাসিতা এদেশের গীয়ের 
মানুষের রক্তে বিষের মতন মেশাতে চেষ্টা না করলেই মঙ্গল হবে। 
_ এই ধরনের সব কথা তখন আমাদের হতে! আর্থারের সঙ্গে । 

আর্থার গেডিসকে আমি গ্রামে নিয়ে যেতৃম সঙ্গে করে। সুপুরে গেলুম 
একবার । সুপুরে বড়ো বড়ো পুকুর সব মজে রয়েছে। রাস্তা থেকে কিছু 
দূরেই একটা পুকুরের গাবাতে শ্মশান রয়েছে। আর্থার দেখেই বললেন, 
01719 1 58701090100 দুধিত হয় এতে । আমি বললুম, তুমি হিন্দুর 
পুকুর-গাবার শ্াশানের কথা বলছে, মুসলমানেরা কবর দেয় তাদের ঘরের 
আশেপাশে । আর্থার বললেন, -_না, কবর ঘরের পাশে না-দিয়ে পুকুরপাড়ে 
দিতে পারে। আমি বললুমঃ --এ-সব হলো 58065010101 এর ব)াপার। 
ওদের ধারাই হলো এই ; তুমি বোঝাবে কি করে। তখন আর্থার বললেন,__ 
ওদের ৫/0%0101) দাও. 9019019110101) আপনি যাবে । হাজারও 1)169017178-4 


কোনো কাজ হবে না। 
'স্ুপুরে বিস্ুমুতি দেখতে গেলুম একজন ক্রান্গাণের বাড়িতে । গেলুম 


আমি. কালীমোহন ঘোষ আর আর্থার। বামুনঠাকুরের বাড়ির ছোট দাওয়া। 
বসলুম আমর (সখানে গিয়ে । গ্রামে কিন্ত দেখলুম কোনে দ্বপ! নাই সাহেবদের 
ওপর। অর্থাৎ সাহেবদের সঙ্গে'ব্যবহারে গ্রামের লোকের ঘুণা করবার মতন 
কিছু ঘটেনি। আমার মনে হয়, মুদলমানদের প্রতি হিন্দুর যে-ঘবণা সেট? 
ধর্মগন্ত নয় মোটেই, সেট] হলো! ব্যবহারিক । নইলে, ওরা দ্বপা করতো 
খৃস্টানকেও ; কিন্তু তা তো করে না; সাহেবদের ওপর বিতৃষ্ণা নাই গীয়ের 
লোঠকর। ...হামুনঠাকুর আমাদের খেতে দিলেন - গুড়ের শরবহ। খে 


ভার়তশিলী নম্দ্গাব্গ ৯৬৯ 


আমরা তৃপ্তি করে। আর্থারের পকেটে ছিল সিদ্ধ-ডিম। পকেট থেকে 
বের করে মুখে পুড়লেন। আমি বললুম, -ডিমের খোলাট! এখানে ফেলো 
না, বামুনের বাড়ি। আর্থার সেটা পকেটে রাখলেন ॥ যন্মিন দেশে যদাচারঃ। 
ভাত খেলুম আমরা সেই বামুন-বাঁড়িতে। কলাইয়ের ডাল, পোস্ত-চচ্চড়ি 
আর মৌরলা মাছের অন্থল --ডাহা বীরভবমের খাবার। পকেট থেকে 
আবার ডিম বের করে আহার সম্পূর্ণ করলেন আর্থার গেডিস। 

'স্থপুরে একটি বিষ্ুমূতি দেখলুম। অতি মসৃন্দর মৃতি। পাথরের মৃতি 
দেখে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসছি, দেখি কি, ছোট্ট একটি ছেলে প্রায় 
উলঙ্গ । ছেলেটি দেখতে ঠিক্‌ সেই বিষুঃমৃত্তিটির মতন । সেইরকম চোখ, সেইরকম 
নাক-মুখ, আর মাথায় ঝুঁটি। -_সেই জীবন্ত বিষুঃমৃতিটি আমার মনে 


বসে গেল। 

'আর্থার অভিনয় করেছিলেন সৃূরুলে। নিজে নাটক তৈরি কয়ে সৃরুলে 
ছোট্র একট পুকুর-পাডে স্টেজ বেঁধে অভিনয় করেছিলেন। প্রিমিটিভ্‌দের 
বিষয় নিয়ে অভিনয় হলো। সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস দেখিয়ে দিলেন। 
কিভাবে মানুষ চাষবাস শিখলে, যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিখলে, কাপড়-পর! 
শিখলে এই সব বিবর্তনের দৃশ্য নিয়ে নাটক অভিনয় হলো । আদিমযৃগের 
মানুষেরা কিভাবে জীবনধারণ করতো সে-সবই দেখালেন। তবে বড়ো নীরস 
হলো । প্রোগ্রেস দেখানোর ফলে অভিনয়টা বড়ো ইন্টেলেকচুয়াল হয়ে 
উঠলে? । নাটকের রস জমে বরফ হয়ে গেল ॥। আমাদের দেশের ধাতই আলাদ]! 
আমাদের মন চায় রসের সৃর্টি। আমাদের তথ্যানৃসন্ধান চলে রসকে আশ্রয় 
করে। আর ওদের হলো জ্ঞানলাভের জন্যেই জ্ঞানের চ€1। আমাদের কাছে 
জঞানলাভ হচ্ছে গৌণ বাপার। মৃখ্য হলে রসসৃষ্টির আদর্শ। আর জ্ঞানচর্চা 
হবে সেই আদর্শের অনুসারী । ওদের পথ হলো উল্টো পথ। আমরা 
আগেভাগে একটা লোককে আগাগোড়া জেনে, তারপর তাকে ভালোবাসি 
না। আমাদের শ্রদ্ধা মাগে ; নলেজ পরে। উল্টে। পথে গেল বলে আর্থারের 


নাটক নীরস হলো। 
'আর্থার গেডিস যেহালা বাজাতে পারতেন খুব চমংকায়। গুর়ুদেষের 


গান অনেক জানতেন তিনি । গুরুদেষের গান তিনি বেহালার লোটেশনে 
ভূলে নিয়েছিলেন । সেই দেখে দেখে বাজাডেন। 


৬২৪, ভারনশিল্পী নঙগলাল 


তখনকার শান্তিনিকেতন-আশ্রম সম্পর্কে অনেক সমালোচনা! করতেন 
তিনি! স্যানিটারি পায়খানার কথা তুলে বললেন, এই ব্যবস্থা অত্যন্ত 
অস্বাস্থ্যকর হচ্ছে। আট-দশটা করে টায়ফয়েডং কেস লেগেই আছে। 
আশ্রমের স্যানিটেশনটির ব্যবস্থা ভালে নয়। তবে এর ফলে, ম্যাপেরিয়াট। 


কম বটে। 

“গুরুদেব জ্রীনিকেতনের জন্মে আর্থার গেডিস্কে এনেছিলেন এখানে । 
ভিলেঞ্-কলোনি প্রসঙ্গে তার অনেক কথা হতো আমার সঙ্গে। গ্রামে 
পাকা-বাড়ি করা হোক --এই রকম পরিকল্পনা ছিল তার। আমি বললুম, 
-_ প্পীয়ে পাকা-বাড়ি তো করবে বলছে, কিন্তু টাকা দেবে কে। এই বিরাট 
খরচ বহন করবে কে। বুঝিয়ে বলায়, তিশি আমার কথা ঠিকৃ বটে বলে 
স্ববকার করলেন। --'আমি তোমার কাছ থেকে অনেক শিখেছি' -বলতেন 
তিনি । “ররীবাবুকে ঠিক বুঝতে পারিনি। আমি তোমাকে ঠিক বুঝেছি 
_-তোমাদের দেশের গ্রামের আদর্শের ব্যাখ্যা চেয়ে। পিতার আদর্শ রথীবাবু 
কতখানি অনুসরণ করতে পেরেছেন, তার সঙ্গে আলোচনা করেদে আমি 
বুঝতে পারিনি ।' _-এ-হলে। তার শ্ীনিকেতন থেকে বিদায় নেবার আগেকার 


কথা। 
॥॥ শোকল। সাওতাল ॥ 


“শোকল1 একজন সাওতাল ছেলে যাকে খুব কাছে থেকে দেখেছি। 
শুক্রবারে জন্মেছিল বলে নাম তার “শোকুর। বৰা শোকলা'। এ অঞ্চলে 
সখওতাল-গানের নাম রটে গেছে --শোকঙপার গান'। কারণ হলে! 
অনেক সশওতাপী গান আর ছডঢ়া-টড়া সব সে সংগ্রহ করেছিল। পড়ত 
শান্তিনিকেতন-স্াশ্রমের পুব-বিভাগে। ইন্কুগ ছেড়ে নিঙ্জে সে গীয়ের কাজ 
করতে লাগলো । গীয়ে শেখাতো পে। গায়ের লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 
মেশার ফপে অনেক সব গুহা-গান আর ছড়া সে সংগ্রহ করতে পেরেছিল । 
তার অনেক সংগ্রহ তখন আমাদের কঙ্গাভবনে আমি যত করে রেখে 
দিয়েছিলুম । ইন্কুলে পড়ার সময়ে শোকঙ্গা ফুটবল খেলতো ব্যাকে। 

“আমাদের সুরেন বিলেত থেকে বই-বাধার কাজ শিখে এসে শাভিনিকেতনে 


ভারতশিল্ী নন্দলাল ৬২১ 


শেখাতে লাগলেন । তখন তার বড়ো শাগরেদ হয়েছিল শোকল। সশওতাল। 
শোকল। বই-বাধার বিদ্যে ভালে! করে শেখার পরে কলাভবনে তাকে বই- 
বাধার কাজ দিয়েছিলুম। এ বিদ্যে শান্তিনিকেতনে সে শিখেছিল। আরও 
ডাগেো করে শেখবার জন্তে তাকে কলকাতাও ঘৃরিয়ে আনা হলো। 
লাইব্রেরীতেও বই বাধতে! সে। শেষ-মেস গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে তার যখন 
বনিবনা হলো না, তখন আমি তাকে কাজ দ্িলুম কলাভবনে। কলাভবনে 
জাপানী পোর্টফোলিও সে বেঁধেছিল খুব ভালোভাবে । 

'অল্প-বয়সে মারা গেল শোকলা। হয়েছিল টি. বি.। তার মা তখনও 
ধরেচেছিল। বাড়িশুদ্ধ ধ্বংস ছলে টি. বি-তে; একমাত্র ছেলে শোকলাই 
হেচেছিল বুড়ীর। আগে-আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতো শোকলার 
মা। এখন (১৯৫৫) সে আর আসে না। 

*“শোকলা স্রীনিকেতনে কাজে যোগ দিলে । তখন তার পিয়ার্সন-পল্লীর 
বাড়িতে সে তাতের কাঞ্জ করতো, চরকা চালাতো। মুদির দোকান 
করেছিল শোকলা। সে-দোকান 0091 করতে গিয়েছিলেন আমাদের গুরুদেব 
রবীক্রনাথ। গুরুদেব শোকলার দোকানে গিয়ে পৌছবার পরে সশওতালর! 
তাদের নিজের হাতে-বোন! চাদর দিয়ে বণ করলে তাকে । সশওতাল- 
সমাজ সেদিন নিজেদের পদ্ধতিমতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে বরণ করলে । 

'বহুণাল আগে তার বাড়ির আঙ্গিনায় পিয়ার্সস সাহেব নিজের হাতে 
একটি ইউক]ালিপৃটাস গাছের চারা পুঁতেছিলেন। ও-পাড়ার় সবচেয়ে লঙ্ব। 
সেই বিদেশী গাছট আজও চিনিয়ে দেন্ন --শোকলা সাওতালের বাড়ি। 


॥ শীন্নরেন্্রনাথের বিদেশ-ভ্রমণের অস্ভিজ্ঞতা-বর্ণনা ॥ 


গুরুদেব বললেন, --'চল খবরে আমি'। সিংহল হয়ে গেলুম। নাম! 
হলে! মার্সাই-এ। ট্রেনে গেলুম প্যারিসে । ওঠা হলো গিয়ে ওতুযু দ্বা 
মখ্দ-এ মখসিয়ে কান্-এর অতিথি হয়ে তারই বাড়িতে । ম'সির়ে কান্‌ 
ভদ্রলোক 811-এর একজন বড়ো সমঝদার। তার বাগান সে দেখবার মতন। 
আমরা ওখানে কিছুদিন থেকে প্যারিস শহরে গেজুম। ইউনিভাসিটি- 


৬১ 


৩২২ ভারত শিল্পী নঙগলাল 


এরিয়ার একটা হোটেলে ওঠ! হলো । আট-দশ দিন ছিলুম সেখানে । 
-* প্রতিমা দেবী গেলেন আদ্রে কারপ্লেসের বাড়িতে । প্যারিস থেকে আমি, 
রথীবাবু আর প্রতিমা দেবী গেলুম বিলেতে। বৃটিশ মৃযুজিয়ম সব দেখ! 
হলো ঘ্বরে ঘুরে । কাছেই একটা হোটেলে উঠেছিলুম*। হোটেল থেকে 
(৮০-এ বৃটিশ-ম্যুজিয়মে যাওয়া-আসা করত্বম । এই সময়ে ঠিক করা হলো 
00870 0০87011 স্ক'লে ভরতি হয়ে লিখোগ্রাফি আর বুক-বাইস্তিং শিখে 
নেবো । মাস তিনেক থাকা হলো! বিলেতে । শিখেছিলুম প্রায় দ-মাস ধরে। 

'ফেরবার পথে মিলান থেকে ভেনিসে এলুম। গুরুদেব দক্ষিণ-আমেরিক। 
থেকে ফিরে অসুস্থ হলেন; তার ইনঝ্লুয়েঞজার মতো হলো । ডিউক স্কোতি 
খুবই যত্ু-আত্তি করে সারিয়ে তুললেন । ভেনিসে দ্রষ্টব্য অনেক ফ্রেস্‌কেো। 
--1:850 98009 ইত্যাদি দেখলুম ॥। ডিউক গুরুদেবকে মাটির ০8 
উপহার দিলেন। এই সময়ে গুরুদেবের সন্স্েহ সামিধ্যে দিন কাটতে লাগলো। 

'শান্তিনিকেতন-কপাভবনে আমার রঙ্গিন স্কেচ রাখা আছে অনেকগুাল। 
বৃটিণ-সু)জিয়মে, ভেশিসে আমি সে-সব স্কেচ করেছিলুম । ভারত শিল্পের 
সঙ্গে যার মিল আছে, সেইসব শিষ্টাবস্তর আমি স্কেচ করেছিলুম । কিছু 
এযাবরিজিন্থাল, কিছু ইজিপসায়ান,. আফ্রিকান, সুমেরিয়ান, যেখানে যেখানে 
আমাদের সঙ্গে মিল দেখেছি, সেইসব বস্তর স্কেচ করে এনেছি । ইঞ্জিপ্‌সীয়ান 
ছেলেদের খেলনা, বেড়ালের গাড়ি, ভাঙ্গা হশাড়ির টুকরো সবই আছে 
আমার এ সবস্েচে। 

“দেশে ফিরে এসে আমার শেখা বিদ্যে কাজে লাগাতে লাগলুম । 
জোড়াসশীকোতে অবনীবাবুদের একটি লিখো-প্রিটিং প্রেস ছিল। সেটি 
শান্তিনিকেতনে এনে লাইব্রেরীর ওপরতলায় কলাভবনে বসানো হলো। 
আমাদের ছাত্র রমেন চক্রবততী শিখতে লাগলেন । তিনি কাজ শিখলেন 
ভালোভাবেই । গোড়1 থেকে শেষ পর্যন্ত শিখলেন রমেন অতি নিষ্ঠাসহকারে । 

“বিলেত. থেকে বুক-বাইস্ডিং-এর যন্ত্রপাতি বা প্রয়োজন সে-সব কিনে 
এনেছিলুম। গুরুদেব টাকা দিলেন। 08116 ইত্যাদি বা, যা দরকার সব 
আনা হয়েছিল। শেষে সে-সব যন্ত্র শ্রীনিকেতনে পাঠানো হলো । বুক- 
বাইতিং এখানে আর তেমন কেউ শেখেনি। কিছু মাত্র শিখেছিল আমাদের 
ছাত্র ভি. আর, চিত্রা আর ভালোমতো শিখলো শোকলা সশাওতাল। 


ভায়তপিষ্প ননর্গাল / ৩২৬ 


সেই হলো বিশ্বভারতীর সেই সময়কার একমাত্র বুক-বাইগুার । সে শ্রীনিকেতনে 
কাজ করতো । তারই চার্জে এই বিভাগ দেওয়া হলো। 


১৬৩২ সালের শ্রাবণ সংখ্যার 'শান্তিনিকেতন'-পত্রিকায় আশ্রম-সংবাদে 
জানানে! হয়েছে, "শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ কর মহাশর বিলেত হইতে [10180 
শ 90০01. 6100178-এর কাজ শিখিয়া আসিয়াছেন এবং সম্প্রতি এই ছুই 
রকম ০1৪0$ এর কাজ তিনিই আশ্রমে শিক্ষা দিতেছেন। | 

+১৯২৫ সালে গুরুদেবের সঙ্গে আমরা শাসম্তিনিকেতন-আশ্রমে ফিরে 
এলুম । সে-সময়ে আশ্রমের পদেশীর বান ডেকেছে। শান্ত্রীমশায়, নতুন 
দা”, সবাই চরক কাটছেন। নেপালবারু, কালীমোহনবারু রাজনীতি করবার 
জন্যে সাময়িকভাবে আশ্রম ত্যাগ করেছেন। এই সব দেখে গুনে গুরুদেবের 
মনে ক্ষোভ হলো। কিপ্ত সে সাময়িক। আমরা আসন্ন বসম্ত-উৎসবের 
উদ্যোগে ব্যাপৃত হয়ে পড়লুম।' 


১৩৩১ সালের চৈত্র-সংখাণর সংবাদে এর বিবরণ দেওয়া হয়েছে । 
_-'অসমাপ্ত বসস্তোৎসব। বিগত দোলপুণিমা উপলক্ষে সুন্দর” নামে ছোট 
একটি গীতি-ভূমিকা অভিনর হইবার কথা ছিল। স্বয়ং গুরুদেব ছাত্জ- 
ছাত্রীদের ইহার গ্ানগুপি শিখাইয়াছিলেন । আত্রকূপ্জের অভিনয় স্থলটি শ্রীযুক্ত 
স্ুরেন্ত্রনাথ করের তত্বাবধানে সুচারুরূপে সঙ্জিত হইয়াছিল । অভিনয়ের 
দল ও অভিনয়ের স্থল যখন প্রস্তত এমন সময়ে সন্ধাকালে আকাশ মেঘে 
ভরিয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে বান-ডাকানো বৃষ্টিতে অনভিনীত 
উংসবের উপরে অকন্মাং জল-যবনিক টানিয়া দিল।' 

'কিত্ত শেষ পর্যস্ত আমরা “হার” মানিনি। লাইঝ্রেরীর ওপরতলায় 
কলাভবনে বসন্তোংসবের আয়োজন করা হলো -গুরুদেবের উৎসাহে 
সেইদিনেই । আমাদের সজ্জা দেখে গুরুদেব বললেন, --'কি সবে, ভোমরা 


কি প্রকৃতির কাছে কিছুতেই হার মানবে না বলে ঠিক করেছে? 
-স্যাই হোক, উৎসবে জনসমাগমে ভিল-ধারণের স্থান ছিল না। উৎসব 


লম্পয় হলো । গুরুদেব খুশি হলেন।' 


$1? ভারতনিজী নদগলাল 


॥ ফমিকি (10110 6০011710191 ) | 


রিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথের দেওয়া-নেওয়ার আদর্শ নিয়ে এবারকার 
বিস্বপরিক্রমার প্রত)ক্ষ ফল হলো ফমিকি ও তৃচ্চির বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনার 
কাজে, যোগদান। . ফম্নিকি ছিলেন রোম-বিম্ববিদ্যালয়ের সংস্কত ও বোদ্ধ 
শাস্ত্রের অধাপক। ইংরেজীও .জানতেন ভালোই । মিলানের ডিউকের 
সভাপতিতেে রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তৃতা হয়। কবির দোভাষীর কাজ করবার 
জন্যে রোম থেকে মিলানে এসেছিলেন ফষ্্রিকি। ১৯২৫ সালের পুজার 
ছুটীর পরে ইতালী থেকে কালো ফগ্রিকি শান্তিনিকেতনে এলেন কবর 
আমন্ত্রণে । তিনি অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' ইতালীয় ভাষার অনুবাদ করেছিলেন । 

ফম্সিকি সম্পর্কে আচার্য নন্দলাল বলেন, -_-'ফশ্স্রিকি হলেন ইটালীয়ান 
গণ্ডিত। শ্রাতিনিকেতনে এসে ইনিও বক্তৃতা দিতেন আমবাগানে। আমার 
সঙ্গেও তার যোগাযোগ হয়েছিল । এখানে তিনি ছিলেন মাস ছয়েকের 
মতন। শ্রাস্তিনিকেতন থেকে তার বিদায়-উপলক্ষে বিশ্বভারতীর ছাত্র! 
'মুদ্রারাক্ষসে র কয়েকটি অঙ্কের অভিনয় করেছিল । 

“যাবার আগে ফগ্তিকি আমার কাছে একটা ছবি চাইলেন। ছবি আমি 
একে দিলুম। কালি-তবলি দিয়ে ভালো ছবি করে দিলুমু। ওয়াটার- 
কালারের বিশেষ ছবি হলো, -_বীরভূমের কোনও গায়ের গেরস্ত-ঘরের, 
দাওয়ায় বসে একটি বাহ্ধালী মেয়ে রান্না করছে। সে-ছবির কপিও নাই, 
প্রিষ্টও হয়নি। খুব খুশি হলেন তিনি আমার সে-ছবিখানি পেয়ে । 
তারপরে দেশে চলে গেলেন ॥ 


৯. ভুচ্ডি ( 00145015 7'0০০$ ) ৪. 


ফমিকির 'জঙ্গে শান্তিনিকেতনে এলেন অধ্যাপক তুচূচি (08195626. 
শ০০০। ) । ইনি বহুভাষাবিদ।' সংস্কৃত জানতেন ভালো রকম । তা-ছাড়া 
দ্বীনা ও তিব্বতী ভাষা আর লৌদ্ধ-দর্শনাদি- বিষয়ে. তিনি ছিলেন সপতিত। 
ইতালির মুসোলিনী-সরকার তার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেছিলেন । 
এদের বাধ্যয়ে মুসোলিনী বিস্বভারভীর জলে, বহুমুল্যবান. ইতালিয় প্রাক: 


ভারত লিজী ননালাল ৬8 


এখানে পাঠিয়েছিলেন। অধ্যাপক তুচ্চি শান্তিনিকেতনে চীনা র্লযাসিকস্‌ আর 
চীনা বৌোদ্ধ-গ্রস্থ অধ্যাপনা! করেন। 

তুচ্চি সম্পর্কে আচার্য নন্দলাল বলেন, -'ফম্নিকি বোধহয় ইতালি 
ফিঝে গিয়ে তুচ্চিকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দিলেন । তুচ্চি হলেন চীমে- 
তিবতীতে পণ্ডিত। ভারতবর্ষে এসে তিনি তিব্বত ঘুরে এলেন। এ সময়ে 
অনেক তিব্বতী পুথি আর তিব্বতী ছবি সংগ্রহ করে আনলেন। 

“তবে যে-দরের পণ্ডিত ছিলেন তিনি, তার চরিত্র সে-রকম উচ্চ ছিল 
না। চরিত্র-নীতি সম্পর্কে ভার ধারণাই ছিল ভিন্ন। জ্ঞানের সঙ্গে স্বভাব" 
চরিত্রের যোগ থাক? তিনি দরকার বলে মনে করতেন না । এখানে তার 
আচার-আচরণ দেখে শান্ত্রীমশায় বিরক্ত হলেন খুব । তাতে তৃচ্চি বললেন, 
_-আমি ব্যবস্থা করে নেব। 

'আমার সঙ্গে তার আর্ট সম্পর্কে কথা হতোখুব। আমার 'শিল্পকথা" 
বইয়ের ইংরেজী অনুবাদ তাকে পাঠানো হয়েছে (১৯৫৫ )। তিনি আমার 
সে-বই পেয়েছেন নিশ্চয়ই । 

“তিব্বত থেকে দেশে ফেরবার পথে তুচ্চি আবার আসেন শান্তিনিকেতনে । 
আমার সঙ্গে তার আলোচনা হলো তিব্বতী ব্যানার সম্পর্কে । তার 
সংগ্রহের অনেক ছবি দেখালেন আমাকে । ময়ল। ব্যানার কি করে পরিষ্কার 
করতে হয়, সে-পদ্ধতি আমাকে তিনি দেখিয়ে দিলেন। ময়দ! খুব টাইট: 
করে মেখে নিতে হয় --ময়েন নাদিয়ে। তারপরে সেই ময়দাটাকে লম্বা 
নেচির মতন করে, ব্যানারের ওপরে গড়িয়ে নিলে ব্যানারের ধুলো-ময়লা 
সব এ নেচিতে লেগে গিয়ে ব্যানার পরিফ্কার হয়। নতুন-সংগ্রহ তিব্বতী 
ছবি দেখালেন আমাকে সে অনেক । 

এই সময়ে একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা সঙ্গে ছিল তার। স্ত্রী 
নয়, বান্ধবী । সঙ্গে থাকে, সেবা করে, আর সাহায্য করে কাজে। 
এই রকম স্বভাব ছিল কৃমারস্বামীর। ছু-তিনটে বিয়ে করেছিলেন তিনি। 
শেষের স্ত্রীর ছেলেটকে আমাদের কলাভবনে ভরতি করে দিতে কুমারস্থামীর 
ইচ্ছে ছিল খুব।, এ-কথ!] আগে বলেছি ।! 


গা গাবভলিী গঙ্গা 


॥ কঙলাসরনের ছাজযহলে শিল্পসাহিত্যচর্চা, ১৯২১-২৫ ॥ 


জাতার্য নন্দলালের প্রেরণায় বিশ্বভারতীর শুর থেকেই কঙাভবনের 
ামহলে শিল্পসাহিত্য-চচার উৎসাহ দেখ! দেয়। শিল্প-শিক্ষকদের মধ্যে 
অনলিতকুযার হালদার 'এই বিষয়ে প্রথম থেকেই উদ্যোগী ছিলেন। ছাত্র 
শ্রীমণীন্দ্রডূুষণ গুপ্তের কথ। ও রচনা আমরা আগে কিছু কিছু উদ্ধার করেছি। 
এবার আর-একজন ছাত্র শ্রীহরিপপদ রায়ের রচনা, হাতে-জেখা “বিশ্বভারতী, 
পতিকা থেকে সঙ্ধলন করে দেওয়া হলো। প্রবন্ধটিয় লাম “ভারতবর্ষের 
চিত্রের কথা" । এই প্রবন্ধটি সাহিত্য-সম্পদেও সম্বদ্ধ । শ্রীহরিপদ রায় হচ্ছেন 
সংস্কতে পণ্ডিত আর বি. এ. পাশ-করা । আচার্ধ নন্দলালের ছেলে-মেয়েদের 
তিনি চিত্র বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে কিছু কিছু সংস্কৃত পড়াতেন সেকালে । 


॥ ভারতবর্ধের চিত্রের কথা ॥ 


প্রথম কেষন করিয়া! কল্পনা আসিয়া মানুষের মন অধিকার করিয়াছে 
তাহা আলোচনা! করিতে আসি নাই। তবে যতদূর অতীতে মানবের 
করম্পর্শ চিহ্ত দেখিতে পাই,__তাহা যত ক্ষুদ্র যত অকিঞ্চিংকর হউক 
না কেন, তাহা কলনারই রাগে রঞ্জিত । কল্পনার প্রকাশ-পথ দুইটি; 
_এক ভাষা, অপর শিল্প । মনের গভীর অন্তগুহাবাসী যে অপরূপ-সুন্দর 
_ ভাঁহ1 বাহিরের বস্তময় জগংকে আশ্রয় করিয়া বাঞ্জনায় আপনাকে 
প্রকাশিত করিতেছে -রূপে । কবিবা শিল্পী তাহাদের মনে সুন্দরের স্পর্শ 
পাইয়। তাহাকে কাব্যে বা শিল্পে প্রকাশ করেন। সেই ব্যঞ্জনার স্পর্শমণি- 
স্পর্শে অন্য যত উন্মংখ মন, -সকলেই সৃন্দরকে নিজ নিজ মনে ফিরিয়া 
ফিরিয়া স্পর্শ করিয়া ধন্ত হন । 

জপ ও সৌন্দর্য এক নহে ।. _মানুষ পৃথিবীতে প্রথম যখন চগুঃ মেলে 
তখন ভাস্কার হৃদয়-কোরকের গোপন-প্রকোরষ্ঠে লৃকাইয়া আনে একটু-কণা 
তনলা --যে-আননা আছে এই বিম্বসৃষ্টির মুলে, যে্রস্টা একদিন শেষ” 
শরন হইতে জাগিয়া উতিয়া বঙগিয়াছিলেন, 'একোহহদ্‌ বছ স্যাম” যে 
জানলা একদিন এই ভ্যযামহাসমূত আনলোয় ভয়লোচছবাটস পুর্ণ হইয়া! 


ভারতশিল্ী নঙগালাল ৬২৭ 


উঠিয়াছিল । আনন্দের প্রকাশই হয় বিচিত্রকে সৃষ্টি করিবার মধ্যে -:তাই 
'একোহহম্‌ বছ স্যাম্‌* তাহার প্রথম বাণী । এই আনন্দই সুন্দর । এই 
সু্দরের প্রকৃতি যেখানে আমার চোখে পড়ে - যেখানেই দেখি একের মধ্যে 
বন্থুর বিচিত্রতা, বনু-সৃর্টির মিলন -যাধাতে আমার মন সৃষ্টির আনন্দে 
লীলাচঞ্চল হইয়া! উঠে, তাহাকেই আমর বলি সৌন্দর্য | 

রূপকি? --রূপ হইল ব্যঞ্জনার আনন্দ --দৃন্দরের অভিব্যক্তি । রূপ-- 
দেই রূপকথার সোনার কাঠি যাহার একটু স্পর্শে আমার মনের অসীমতার 
তেপান্তর মাঠের মধ্যে সেই কোন্‌ বিজনগৃহের নীরব শরণলগ্র। সৌন্দর্যলশ্মী 
জাগিয়া ওঠেন। 

হয়তো পথ চলিতে দু-টি চোখের গভীর-কালো দৃষ্টি আমার দৃষ্টিকে স্পর্শ 
করিল, --সমস্ত মনটা যেন তড়িংস্পর্শে উদ্ুখ হইয় উঠিল, --তাই আবার 
ফিরিয়া দেখিলাম, দেখিলাম বিশেষত্ববজিত মুখে সেই দু-টি গভীর কৃষ্ণ 
জীখি-তারকা । _আবার পথ চলিলাম ; -বাহিরের শত কাজে সেই দৃষ্টিটুকু 
ভুলিয়া গেলাম। -কিস্তু একদিন ছায়াশ্যামল দীঘির জলে সন্ধঠার গভীরতা 
ঘনাইয়! আসিতেছে -আমি আনমনে তাহা দেখিতেছি, _ ক্রমে সেই কালে। 
জল আরও গভীর হইল, কালো আরো কালো, আরে। গভার, আরে! 
গভীর --শেষে একি ! সমস্ত মন অবশ-করা, সেই পথের বাঁকে দেখা - সেই 
তরুণীর গভীর কালো দৃষ্টি! চোখ বুজিয়া আদসিল। মনে মনে বলিলাম 
'সৃন্দর” | _-এ সৃন্দর কি? _এই দুই রূপের সঙ্গে এ একইসুন্দরের সম্পর্কই 
বাকি? এ সেই সুন্দর যাহা আমাদের প্রাণের সেই গোপন আনন্দ, 
যাহ। আমাদের সহজাত __যাহ1| সব সময়ে সকলের কাছেই তাহার অনির্বচনীয়ত্ব 
রক্ষা করিয়া আসিতেছে । আর এই রূপ হইল মুন্দরকে জাগাইবার কারণ । 
এ আনন্দের কাছে গভীর দৃষ্টি আর দীপিকার অঞ্জনঘন-বর্ণ একই দামে 
বিকাইয়া গেল। কিন্তু প্রশ্ন করুন --কেন সুন্দর--?' 'কোথায় সুন্দর? 
-"আপনাকে কেমন করিয়া দেখাইব, কোথায় সুন্দর? --তর্কে ত সে-সুন্দর ধরা 
দেয় না। উপনিষদের খাষি বারুণি পিতাকে ধরিয়া বসিলেন_-'অধীহ্ি 
ভগবোত্রক্গ” --পিতা আমাকে সেই জ্যোতিময় পুরুষের সন্ধান বলিয়া দিন। 
পিতা বলিলেন _*তপস৷ ত্রন্ম বিজিদ্াসম্ব' । _বাছ। -তপস্যা দ্বার! চেষ্টা কর 
তাহাকে জানিতে পারিবে । পিতা ব্রক্মবিং, _তিনি কি তাহার প্রি পু 


৮ ভাত শিয়া নকলা 


বারুণিকে সে-সদ্ধান বলিতে পারিতেন না?--তিনি পারিতেন না বলিয়াই 
বলেন নাই-। কারণ '্রন্ম বিদ্বল্গোব ভবতি' _তিনি আনন্দকে জানিয়াছেন, 
আনম্দিত হইয়াছেন, _তিশি কেমন করিয়া দেখাইবেন আনন্দ তাহার কোথায় 
আছে ?-_তাই সুন্দর সৃন্দর। “কেন সুন্দর", 'কোথান় সুন্দর' এর উত্তর নাই। 
সুন্দর আচে তোমার প্রাণে, বাহিরের রূপ হইল ভাবব্যঞ্জনা (505665115618993) 
ব৷ স্ৃন্দরকে জাগাইবার করণ। সেইজছ্েই সুন্দরের কাছে রূপের দর নাইু। 
রাজার সভায় ওক্তাদ সঙ্গীতে রূপের বান ডাকাইয়। দিতেছে--সুরের 
ভান কর্তবে পর্যায়ে পর্যায়ে সুঙ্ষ্রতম শ্রুতিগুলি পর্যন্ত তোমার কাছে মূর্ত 
হইয়া উঠিতেছে। সেখানে সমস্ত স্বরগ্রাম কত ভঙ্জিতে কত বিচিত্রত1 লইয়৷ 
তোমার কাছে নৃত্য করিয়া গেল, তুমি বিস্মিত হইয়া বলিলে _-গুণী বটে! 
কিন্ত যখন বাহিরে আসিলে তখন তুমি ক্লান্ত । কত রূপ কত ভাবে আপিয়া 
তোমার সমস্ত শিরা-উপশিরাগুপিকে নাচাইয়। দিয়া গিয়াছে -_তাই তুমি ঘরের 
পানে চলিয়া __-অবশ-শরীরে শ্রান্তচরণে। কিন্তু এ জনহীন প্রান্তরের 
পারে বসিয়া কে এ সাধক তাহার অশিক্ষিত বগ্ঠে গান গাহিতেছে, 
_-াহা যেমন তোমার কানে গেল, অমনি তোমাকে সেই দিকে প্রবল 
শক্তিতে আকৃষ্ট করিল। তৃমি কাছে গেলে, তোমার গতি থামিল, - তোমার 
চক্ষু মুদিয়া আসিল, - শেষে একটির পর একট করিয়া অশ্রবিন্্র গণ্ড 
বাহিয়! গড়াইয়! পড়িতে লাগিঙগ। গান থামিল, -তুমি বলিলে “দুন্দর'। 
--কয়েক মৃহূর্ত পর্বের কথা ম্মরণ করিলে, -আপনিই দেখিলে _রূপের 
সেই বিচিত্র বর্ণসম্পং ফিক হইয়া গেল। তাই বলিয়! রূপ কিকিছুই নয়? 
রূপের সার্থকতা আছে ততক্ষণ, যতক্ষণ সে আপনাকে কেবলমাত্র অস্তিত্ব 
জইয়াই সন্তষট রাখে এবং আপনাকে না-দেখাইয়। সৃন্দরকে, অব্যক্তকে নির্দেশ 


করে। 
এতখানি স্ভ্রমিকার পরে চিত্রের কথায় আপয়া পড়িলাঞ ।-. 


যদি জিজ্ঞাসা করা যায় 'অম্বক দেশের সভ্যতাঁর পরিচয় কি? উত্তর 
হইবে সেই দেশের সাহিত্য এবং শিল্প আলোচন! করিয়া দেখ। আবার 
শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন ' করিলে সভ্যতার ধারার দিকে না চাহিলে 
চলে না। ভারতীয় চিত্র সন্ধে প্রশ্ন উঠিলে প্রথমে দেখিতে হইবে ভারতীয় 


গভ্াতায় প্রাণ ফি ০৮ 


ভারতশিল্পী নন্দলাল ৩২৯ 


এঁতিহাসিক সৃত্র ধরিয়! অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রথমে আমর] একমাত্র 
খপ্ধেদের সাক্ষাৎ পাই। তখন হইতে ধারাবাহিকক্রমে মুসলমান-শাসনের 
প্রারস্ভ পর্যন্ত চলিয়া আসিলে একটি বিশেষ ভাবই আমাদের চোখে পড়ে 
সেটি --অন্তর্মখিন দৃর্টি। --এটিই ভারতীয় সভাতার প্রাণ । 

খরণ্থেদে আলেখ্য-রচনার কোনও কথা পাওয়। যায় না, সেজন্য পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতগণ সেকালে চিন্রশিল্প ছিল না, এমন একটা মতের আভাস দেন। 
আমি তাহাকে বলি -_তর্কশান্ত্রে যাহাকে বলে --/12010606017-5-91160010। 
ধগ্ধেদের খাষিগণ তাহাদের স্তোত্রগুলির ভিতর দিয়া সেই সময়ের ইতিবৃত্ত 
লিখিয়া রাখিয়া! যান নাই । সেকালের ধরিবার ছু'ইবার মত যখন কিছুই 
হাতের কাছে পাওয়া! যাইতেছে না তখন খথ্েদে যে যে বিষয়ের আঙাস 
পাওয়া যায় তাহাকেই মৃলসৃত্র ধরিয়া তাহার সহিত মুক্তি জুড়িয়! তবে 
কল্পনার সাহায্যে সেই বিষয়গুলিকে পুর্ণ করিয়া দেখিতে হইবে ।-_ 

চিত্রের প্রধান সম্পদ্‌ কল্পনা ও সৌন্দর্যের অনুভূতিতে ॥ খখ্থেদের 
অধিকাংশ সৃক্তই নানা মধুর কল্পনায় ও সর্বোপরি একটি সৌন্দর্যের অনুভূতিতে 
পূর্ণ। অনেক সময় তীহাদিগকে সৌন্দর্যের রসে এমন মগ্ন হইতে দেখি যে, 
তাহাদের উচ্ছুসিত আবেগময় হাংস্পন্দন দেশকালের এত বড় অভ্রভেদী 
বাধাটাকেও নিমেষে লঙ্ঘন করিয়া আসিয়া আমাদিগকে স্পর্শ করে। 

চিত্রের দ্বিতীর প্রয়োজন শিল্পে দক্ষতা । খখ্বেদে আমরা নানা অলঙ্কার 
ও নান৷ বর্ণের বস্ত্রাদির উল্লেখ দেখিতে পাই। যখহাদের সৌন্দর্যকে তন্ন 
তন্ন করিয়া! দেখিবার ও সম্ভোগ করিবার এতবড় ক্ষমতা ছিল --যাহার৷ 
নানা শিল্পে বর্যোজনা করিতে পারিতেন তীহারা সমস্ত শিল্পের মূলে ষে 
মানুষের চেষ্টাটি থাকে _কেবল তাহা হইতে অনেক দ্বরে ছিলেন, বা সেই 
শিল্পটি তাহাদের সমস্ত চেষ্টার বাহিরে ছিল, একথা কোনমতেই বিশ্বাস 
হয় না। মিশর প্রথমে লিপিতে আপনার ভাষা দিতে শিয়া ছবির পর 
ছবি আকিয়াছে। স্পেনের গিরিকন্দরে ইয়ুরোপের আদিম নিবাসী বর্ধর 
স্থানীয় নানা-বর্ণের ম্ৃত্তিক। ও প্রস্তর কুড়াইয়! লইয়। প্রকৃতির অনুকরণ করিতে 
বসিয়া! গিয়াছে । তাহাদের পক্ষে যাহ! সত্য হইতে পারিয়াছে, তাহা কোন 
বিষয়ে উন্নত ও প্রতিভাবান আর্য খাষিদের সমসামগ্সিক শিল্পীদেয় পক্ষেই 
৪২ 
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মিথা! হইয়! গেল -এ অতি আশ্চর্য কথা। ইহা লইয়! তর্ক করিয়া! লাভ 
নাই। কিন্ত, আমাদের শিল্প যতট্ুকৃই থাকৃক না কেন --ভাহার! যাহাই 
করুক -_তাহাদের সমস্ত রূপ ও সমস্ত সজ্জা ছিল শুধু অন্তরের সৃন্দরকে 
নিদেশ করিতে। 

বৈদিক যুগ ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসে এক রকম অতীতের সৃখস্বপ্র- 
মুগ বলিলেও চলে। তাহার পর হইতে বৌদ্ধযুগ বা ভারতের স্বর্ণযুগ পর্যন্ত 
একটা বিরাট ফশকা। --কেবল ব্রাঙ্গণ, আরণ্যক ও সুত্র লইয়াই এ 
ফশকাটা কোনও রূপে পূর্ণ হইয়াছিল, --এই হইল এঁতিহাসিকগণের মত। 
কিন্তু মানুষের মনে যে-মানুষটা কাজ চায় না কেবল নিরন্তরই অখকিতে 
চায় - কেবলই 'গল্প বল' বপিয়! তাগাদ। দেয় সে-টি ততদিন কোথায় 
ছিল? সকলেই ত আর সেই যুক্তিতর্ক লইয়া -মাথা ঘামাইত না _-এই 
অবিশ্রাম কাছের বাহিরে যে একদল অকাজের লোক আনাগোনা করিয়। 
বেড়ায় তাহারা ততদিন কোথায় ছিল? ইতিহাস হয়ত বলিবে --তাহারা 
ছিল না। সে কথার উত্তরে বলিব, ইতিহাসের ঘটনাগুলিই সত্য নয় 
-- সমস্ত এতিহাগিক ঘটনাস্রোতের মানুষের মানব-প্রকৃতিটিই একান্ত সত্য । 
কারণ ঘটন1| নাণাকাপে পরিবতিত হইয়া চলিয়াছে, কিন্তু মানবপ্রকৃতিট 
এই সমস্ত ঘটনাস্রোতের বাহিরে থাকিয়। স্থির হইয়া আছে। প্রতুতাত্বিকগণ 
যতদিন মাটি খুঁড়িয়া তর্ক-বিতর্ক করিয়া স্থির করিবেন যে বৈদিক ও 
তংপরবর্ভী যুগে চিত্র ৰলিয়া একট) শিল্প ছিল কিনা -__আমি তার অনেক 
পূর্বে আজই বলিয়া! রাখিলাম বৈদিকমুগ এমন-কি তাহারও অনেক পূর্বকাল 
হইতেই চিত্র এদেশে গ্রচপিত ছিল -__এবং সেটি অনেক লোকপরম্পরায় 
সাধনার ধারা বাহির চলিয়া আগিতেছিল --নহিলে হঠাং অজন্তায় এমন 
চিএ আপিল কোথা হইতে? 

বৌদ্ধমুগের শিল্পকীতির ছবি কতক্ট। পাই ইতিবৃত্তের পাতায় আর বাকি 
সবটাই আমাদের ইন্ত্রিয়গোচর ' হইয়া আজও অতীতগোৌরবের সাক্ষীত্বরূপ 
দাড়াইপ।/ আছে। ইতিহাসে পাই প্রথমতঃ চীনদেশীর পরিব্রাজক [2-1710)- 
বণিত বিবরণ হইতে । তিনি অনেক শিল্পকীতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 
তন্মধ্যে পাটপিপুত্রের রাঁজপ্রাসাদের কথাই উল্লেখযোগ্য । সেটা খ&পুর্ব তৃতীয় 
শতাবীতে সম্রাট অশোক কর্তৃক নিমিত হ্ইয়াছিল। ফা-হিয়েন খ্টীয় 
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পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে সেই প্রাসাদ দেখিতে গিয়াছিলেন । তাহার মতে, 
সেই প্রাসাদের নিষ্নাণকৌশল ও কারুকৌশল মানুষের সাধ্যের বাহিরে। 

ফা-হিয়েনের আগমনের কিঞ্চিদধিক দুই শতাব্ পরে প্রনিদ্ধ পরিব্রাজক 
[ন।061-7581% তীর্ঘপর্যটন-মানসে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি নান 
স্থানে ভ্রমণ করিরা! শেষে অজন্তা-গুহায় চিত্রদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। 
ফ।-হিয়েনের বিবরণের মধ্যে চিত্রের উল্লেখ না-পাইয়! যদি এমন আপত্তি 
উঠে যে তখন তক্ষণ্লপি থাকিলেও চিত্রের অস্তিত্ব ছিল ন1, তবে তৎকালীন 
সাহিত্যের দিকে মনোধষোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন হইবে । 

চিত্র এখনও যাহ বর্তমান আছে তাহ। অজন্তা ইলোরা ও বাগ প্রভৃতি 
গুহার ভিতিশাতে, স্তভ্তে ও ছাতে । এখানেও চিত্রের প্রাণের পরিচয় পাইবার 
জন্য ইতিহাসের কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক । 

ভগবান বুদ্ধের জীবিতকালেই একশ্রেণীর বুদ্ধভণ্ত _বুদ্ধের কেশ, পদ 
নখ, দন্ত ইত্যাদি ভিক্ষা করিয়া লইয়া স্তুপগঙে রক্ষা করিত ও সেখানে 
উপাসনা করিত। বৃদ্ধের পরিশির্বাণের পরে অন্যদিকে একদল ভক্ত বুদ্ধের 
ধ্যানমৃতি ও অন্যান্ত অনেক ভাবের মৃতি নিমাণ করিয়া! তাহার পুজা 
আরম্ভ করিল । তাহাদের মধ্যে পূর্বোক্তগণ হীনযান ও শেষোঞ্গণ মহাযান 
নামে পরিচিত । কালক্রমে মহাযানগণ সত্যসত্যই মহাযান হইয়া উঠলেন। 
তাহাদের নানা কল্পনা ও নানা সৌন্দর্যে সাজান পুজা-পদ্ধতিতে আধাবর্তের 
অধিকাংশ লোকই মহাযাঁন আশ্রয় করিল । তাহাদের পৃঙ্জার সহিত শিল্পের 
একট অথণ্ড যোগ ছিল, তাই প্রায় সময় কুশলী শিল্পী মহাধানদিগের 
সহিত যুক্ত হইলেন। মহাষানগণ ভাঙ্কর্য ও চিত্র ইত্যাদি ললিতকলার 
সাহায্যে ভগবান বুদ্ধের বাণী ও জাতক-সমূহের উপদেশ বর্ণনা ও প্রচার 
করিতেন। পুজাটিকে সুন্দর করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, তাই দাক্ষিপাতে) 
হীনযানগণও তাহাদের স্তুপ ও অন্যান্ত পৃজার স্থান ও পৃজাসামগ্রী সাজাইয়া 
তুলিতে আরম্ভ করিলেন। শেষে অজন্তায় যখন তাহাদের দই শ্রেপীকে 
পাশাপাশি সাজান দেখি তখন কোন্টি মহাষান বা কোন্টি হীনযান নির্ণয় 
কর] দুহ্ধর। 

অজন্তভা ইত্যাদি চৈত্য ও বিহারগুলির উদ্দেশ্য ছিল বিজন প্রকৃতির মধে) 
লুকাইয়া বৌদ্ধ-সাধকগণের যুবক ও যুবতীগণকে চিত্রের ব্ঞনার সাহায্যে 
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সুপ্ত সুন্দর প্রাণের অনুভূতি দেওয়া এবং সেই প্রাণের টানে বৌদ্ধসজ্ঘ গঠিত 
করা। এ চিত্রগুলিকে আমাদের মনে হয় আধুনিককালে 7105:821050- 
প্রণাপীর শিক্ষায় যাহাকে বলে 0৮15০ 15550 1 স্থল বন্ভমর় জগতের 
0৮16০: 16553015 দিয়া মনগুপিকে ফুটাইয়া তোলাই কত কঠিন _মনের 
মধ্যের সুপ্ত-সুন্দবে্র খেোজ বলিয়া দিতে যে 0০০০% 1635005 তাহা কত 
সাধনার ফল, তাহা নিশ্চয়ই কাহারও চিন্তার অযোগ্য হইবে না, বা সেই 
ছবিগুলি স্থল বস্তর প্রতিকৃতি নাহইলে এমন কিছু মারাত্বক অপরাধ 
হয় না। 

এখানে আমার প্রতিপক্ষ প্রশ্ন করিয়া বমিবেন --তোমার জাতকের 
উপদেশ তে বেশ রুঝিলাম -_তাহার প্রকৃতিকে অমন করিয়া লঙ্ঘন 
করিবার কি আবশ্যক ছিল ? ভোটকান প্রভৃতি স্থানে কি উপদেশপূর্ণ 
চিত্র নাই? সেখানে তো প্রকৃতিকে অবিকল বজায় রাখা হইয়াছে ।__- 

উত্তরে প্রথমতঃ অতিশয় বিনয়ের সহিত বলিব, -_ভোটকান প্রভৃতি 
এদেশে নয়, সেটি রোমে ও ইউরোপের অন্যান্ত স্থানে; আর অজন্তা 
ইউরোপে নয়, সেটি আমাদের দেশে -_-ভারতবর্ষে । ইউরোপের মন 
চায় সেটি। আমাদের দেশে - ভারতবর্ষে চায় অন্য । ইউরোপের মন 
চায় বাহিরকে ; আমাদের মন নিয়ত চাহিতেছিল অন্তরকে ॥ 

দ্বিতীয়তঃ বলিব সেই পুরানো কথাটা -_ভাবব্যস্তনা। ইউরোপে 
প্রকাশের জন্য ভাব, আমাদের দেশে ভাবের প্রকাশের জন্য রূপ | 
তাই রূপেরই আড়ম্বরে চিত্রপট ভারাক্রান্ত,। আর আমাদের দেশে রূপই 
একান্ত নয়, - সে আছে ব্যঞ্জনার স্পর্শে অরূপকে জাগাইতে, ভাবকে 
অনাহত রাখিতে, --তাই সুপ্ত ভাবের দরজায় ঘা দিয়া সে নীরবে সরিয়। 
দাড়ায় । এদেশের চিত্র নিজের কথাই বেশি : একটা কিছু বলিতে চায় না। 
-:তোমার মন যতখানি গভীর ততখানি পযন্তই সে স্পর্শ করিবে। 
এখানে শ্রীযুক্ত রধীন্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রূপের ব্যাখ্যা একটুখানি উদ্ধৃত 
করিলেই এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শেষ করিতে পারিব আশ] করি। 
-তিনি রূপের কথায় বলিতেছেন__ 

'রাজোদ্যানের সিংহদ্বারট কেমন? --তাহা যতই অভ্রভেদদী হোক, 
তাহার কারুনৈপুপ্য যতই থাক তরু সে বলে না -আমাতেই আসিয়া 
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সমস্ত পথ শেষ হইল । আদল গন্তব্য পথটি যে তাহাকে অতিক্রম করিয়। 
এই কথাই তাহার জানাইবার কথা । এইজন্য সে কঠিন তোরণ কঠিন 
পাথর দিয়া যত দু করিয়াই তৈরি হোক না কেন, সে আপনার মধ্যে 
অনেকখানি ফগক রাখিয়া দেয় । বস্তত সেই ফশকটাকে প্রকাশ করিবার 
জন্য সে খাড়া হইয়! দীডাইয়।! আছে। সে যতটা আছে নাই তাহার 
চেয়ে অনেকটা বেশি। তাহার সেই “নাই* অংশট। যদি একেবারে ভরাট 
করিয়া দেয় তবে পিংহোদ্যানের পথ একেবারেই বন্ধ। তবে তাহার মত 
নিষ্ঠুর বাধা আর নাই। তবে সে দেয়াল হইয়া ওঠে এবং যাহারা 
মুঢু তাহারা মনে করে এইটেই দেখিবার দ্রিনিপ, ইহার পশ্চাতে আর কিছুই 
নাই ; এবং যাহার] সন্ধান জানে তাহার1 ইহাকে একট] অতি স্বুল মুতিমান 
বাহুল্য জানিয়া অন্য পথ খুঁজিতে বাহির হয়। রূপমাত্রেই এবপ লিংহদ্বার। 
সে আপনার ফশাকাট। লইয়াই গৌরব করিতে পারে। সে আপনাকেই 
নিদেেশ করিলেই বঞ্চন করে, পথ নিরেশে করিলেই সত্য কথা বলে।? 
আমাদের মন নিয়ত যে ছবি সংগ্রহ করিতেছে তাহা বাহির হইতে, 
বন্তর জগং হইতে, এ-কথা সম্পূর্ণ স্বীকার করি, কিন্ত অন্তর যে ছবিখানি 
অশকে সে-টি বাহাবস্তর অবিকল নকল নয়। সে তার খুশি মতন বাদ 
দিয়! জুড়িয়া একটা কিছু দাড় করাইয়া! লয়! তাহাতে যে ছবি লইতেছে 
ও যাহার ছবি লইতেছে উভয়েরই প্রকৃতির ছাপ পড়ে । এখানে যে ছবি 
অশকে সে তাহার নিজের প্রকৃতির কাঠিন্ত যে পরিমাণে পরিহার করিতে 
পারে সেই পরিমাণেই সিদ্ধির পথ সুগম হইয়া ওঠে। নিজের ব্যক্তিতের 
গুরুত্বটা ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিলেই চিত্রের বিষয়ের মধ্যে সে আপনাকে 


সম্পূর্ণ ড্ুবাইয়া দিতে পারে এবং তখনি বাহিরের রূপের বাধা লঙ্ঘন করিতে 
সক্ষম হয়। একট কথা সর্দাই মনে রাখিতে হইবে যে কতগুলি ঘটনার 


সমষ্টির যথাতথ্য যেমন প্রকৃত জীবনচরিত নয়, তেমনি অঙ্গের খুটিনাটির 
যথাতথ্যও চিত্র নয়। জীবনচরিত-লেখককে যেমন সমস্ত ঘটনা-জালের 
িতরে যে মানুষট স্বৃলদৃষ্টির অগোচরে রহিয়াছে তাহাকে ধরিতে হয়, 
চিত্রকরকেও তেমনি রেখা ও বর্ণজালের ভিতরে যে মানুষটি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে 
তাহাকেই ধরিতে হয়। তাই বলিয়া ঘটণ] বা রূপও উপেক্ষণীয় নহে। 
জীবনচরিত-লেখককে : যে-মানুষটিকে ঘিরিয়া এ সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাকে 
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প্রকাশ করিতে হয় ;চিত্রকরকেও যে মানুষ বাধে বস্তর চারদিকে নান। 
রেখা, নানা বর্ণ ও আলোছায়। ঘিরিয়! ঘিরিয় নৃত্য করিতেছে তাহাকে 
প্রকাশ করিতে হয়। 

অন্তরের গুপ্ত ছবিটিকে প্রকাশ না করিয়া কেবল বাহিরের রূপ লইয়া 
সন্তষ্টী থাকিলে কেমন হয়, যেমন কোথাও বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া গেলাম, 
_-গান বাজনা শুণিলাম. নানাধিধ আহার্য দ্বারা রসনার তৃপ্তিসাধন করা 
গেল, অথচ কাহার বিবাহ হইল, বা বিবাহ হইল কিনা, তাহার খেশজ 
লইলাম না। বিবাহে _-'মিষ্টান্নমিতরে জনা? বলিয়া যে-কথাটা আছে, 
তেমন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি এ শ্রেণাতে পড়িয়া যান। চিত্রেও কেবল বরূপটা এ 
শ্রেণীর জন্যই ! 

ভারতবর্ষীয় চিত্রসন্বদ্ধে এরূপ আপতি শুশিয়াছি যে তাং রেখাপ্রধান 
ও বর্ণ-সম্পদৃহীন। 

বন্তময় জগতে রূপ যাহ তাহার প্রধান সম্পদ রেখা । বর্ণ হইল রেখার 
ভাবটিকে অন্তরের আভাস দিয়া ফুটাইয়৷ তুলিতে উপায়ন্বরূপ। আগম 
জিনিসটিই যর্দি আসর জমকাইয়! বসে তবে আসরই মাটি! তাই রং হইতে 
রেখাকে বাদ দেওয়া যায় না --কিন্তু কেবলমাত্র রেখা-সম্পাত বা 7919/11)5-এ 
ছবি হয় না। এ চিত্রে অপর একটি বিশেষত্ব এই যে পাশ্চাত্য চিত্রে 
বন্বর্ণ সম্পাতের ভিতর দিয়! যে কমনীয়তা দিবার চেষ্টা করে _-এখানে 
তাহা রেখাসম্পাত সৃযমার ভিতর দিয়া অতি-আম্চ্যরূপে ফুটিয়া ওঠে। 
আধুনিক পাশ্চাত্য জগতেও এই বর্ণবাহুল্য মৃছিয়া রেখার উপর শিভ“র 
আসিতেছে। 

চিত্র লইয়া বিচার করিতে বসিবার পূর্বে এই কথাটি বিশেষভাবে মনে 
রাখিতে হইবে যে, যে ছবিখানি লইয়া বপিলাম তাহ প্রকৃতির কোনও 
উদাহরণ দিবার জন্য অবিকল নকল নয়, উহ] শিল্পীর মনে যে আনন্দ- 
মৃততি আছে তাহারিই একটি বিশেষ বূপ। অন্তরের আনন্দের রাজ্য যেখানে 
স্বৃল জগৎ কেবলমাত্র ব্যঞ্জনার গবাক্ষ দিয়! আভাসে তাহার দৃষ্টি প্রেরণ 
করিতে পারে সেখানে যে রসের মুততিসকল অবিরাম ক্রীড়া-চঞ্চলতায় 
মগ্ন, সাধকশিল্পী যদি তাহাকে বাহিরের রূপে প্রকাশ করিতে গিয়া স্বৃল রূপকেই 
তন্ন তন্ন করিয়া আশ্রয় করেন তবে তাহার সে অন্তরের মুততিকে প্রকাশ 
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করা হয় না -- প্রকাশিত হয় আর একটা-কিছু যাহা নিতাত্তই বস্তময়-_. 
নিতান্তই সাধারপ। যদি কাহারও মানসী-মুতি এমন --“পর্যাপ্ত-পুষ্থস্তবকা বনজ্ত্র 
সঞ্চারিপী পল্লবিনী লতেব' হয় _তবে তাহাকে সেই মূর্তির উপর এমন 
ব্যঞ্নাপাত করিতে হইবে -যাহাতে দেখি সেই তরুণী গণ্ডে ললাটে অসংখ্য 
্রীড়া কু্বমভার-পীড়িতা, নবোদগত আতাম্র নবীন কিশলয়-গুচ্ছের মত তাহার 
নিখিল কর-বল্লরী, জগতের এই অপরিসীম মুক্তত1 হইতে সে যেন প্রতিনিয়তই 
আপনাকে ধাচাইতে চার, যেন সে এ রক্তরাঙ্গ মৃখখানিকে প্রকাশের মুখ 
হইতে লুকাইয়া মরিতে পারিলে বীচে, _তাই যেন তার এ কুগ্তিত গতি, 
--তাই শিলী তরুণীর মুখে আনিবেন রক্তপুম্পস্তবকের আভাস, হাত- 
দ-খানিতে দিবেন কিশলয়ের কমনীয়তা, চরণে দিবেন অপরিসীম লজ্জাজনিত 
শিথিল গতিভঙ্গি। শিল্পীর রসের ছবিখানি দেখিতে হইলে দর্শকেরও রসজ্ঞ 
হওয়া! আবশ/ক, নতুবা সে-শিল্প সম্বন্ধে চর্চা তাহার ব্যর্থ। যদি তাহার 
মানসপটে এ চিত্রখানি সুপ্তভাবে না থাকে তবে কেবলমাত্র নয়নের তৃপ্তি 
সেখানে তিনি পাইবেন না। 

যদি কোনও শিল্পীর চটুল কটাক্ষ অকিতে গিয়া! খঞ্জন মনে পড়ে 
তবে তিনি চোখের রেখাসম্পাতে খগ্জনের আভাস আনিয়া দিবেন। দর্শকের 
খঞ্জনের চপল গতির সহিত চট্টুল চাহনির গতির ধারণা থাক। চাই নতুব। 
তিনি ব্যর্থমনোরথ হইবেন । 

আমাদের দেশের মন বোধিসত্বকে দেখিবার জন্য যখনি অন্তরের দিকে 
দর্টিপাত করে তখনি দেখে বৃদ্ধের ধ্যানসুন্দর মুত্তি। কতকালের কত তীব্র 
সাধনা তাহার শরীরকে যেন আগুনের মত দগ্ধ করিতে চাহিয়াছে, কিন্ত 
সেই প্রশান্ত মুখচ্ছবি. ললাটপটে সেই সংহত জ্ঞান-জেযোতি _আনত নয়নেন্দীবর 
হইতে অশ্রান্ত করুণাধারা ঝরিয়া পড়িতেছে. তাহার শরীর কি তপঃরিষ$ট 
হইতে পারে? তাই ভারতের সাধক-শিল্পী তাহার মুতি গড়িয়াছেন নবনীত 
স্বকুমার দেহ দিয়া, অনুদগতমশ্রু চার-মুখ পদ্ম দিয়া _চির-কিশোরের কূপ 
দিয়া । কিন্তু অধ্যাপক ফাগু“সন গ্রড়ৃতির অনুমানানুযায়ী গ্রীকৃ-প্রভাবে 
অনুপ্রাণিত যে গান্ধার শিল্পের সৃষ্টি বৃদ্ধমৃতি _তাহা মনকে উপেক্ষা করিয়া 
বস্তু লইয়া! আছে তাই সে-মৃতি কি বীভংম! মস্তকের রুক্ষ কেশ জটাকারে 
বন্ধ. চক্ষু কোঠরাগত, ললাট ও মুখ শুদ্ধ অস্থিবন্থল ও শ্মক্রমণ্ডিত, বক্ষস্থলের 
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প্রত্যেকটি অস্থি দেখা যাইতেছে, তাহার উপর শিরা-উপশিরাগুলি জালের 
মত ছড়াইয়া আছে, উদর কুঞ্চিত ও মেরুদণ্ডের সহিত যুক্ত, হস্ত পদ ম্বতের 
মত অসাড়! এই বুদ্ধমুতি কি প্রাণে অসীম শান্তি, অনন্ত করুণার আভাদ 


জাগাইয়া তুলিতে পারে? 
তাই বলিতেছিলাঁম --ভারতের শিল্প প্রাণবস্তকে উপেক্ষ। করিয়! প্রাণে 


প্রবেশ করে এবং দেখানে গোপন আছে যে রসের অরূপ সুন্দর মৃতি তাহাকে 
বস্তুর আভাসমাত্র লইয়া প্রকাশ করে। 

অজন্তায় কৌত্বকাবহ ছবিও অনেক আছে যেমন _মাতাল পারসীক, 
গান-বাজনা, বানরের দৌরাত্ম্য ইত্যাদি। সেখানেও বহিরঙ্গকে যথাসস্ভব 
বাদ দিয়া অন্তরের কৌতুকের রসটিকেই ফুটাইয়া তোল! হইয়াছে । বর্ণের 
দিকে দেখিতে গেলে যেখানে কেবল বর্ণবাহুল্যই প্রয়োজন --যেমন ছাতের 
ও স্তম্তগুপির পুস্প-পল্লবের ছবিতে _সেখানে অজস্র উজ্জ্বল বর্ণের সমাবেশে 
সে স্থানগুলি মহিমান্বিত। আজ কত শত শত বংসর অতীত হইয়াছে কিন্তু 
বর্ণের উত্জ্বলত1 একটুও ম্লান হয় নাই। সুতরাং ভারতের তৎকালীন শিল্লিগণ 
যে উজ্জ্বল বর্ণ প্রস্তত করিতে জানিতেন না এমন নহে। 

তারপর কনহকাল পার হইয়। শিয়াক্ধে। মুসলমান-যুগে আলেখ্য-রচনাই 
বন্ুলগ্রচলন হইল, তাহাতে ভাব-মাধুধের আদর অনেক কমিয়া আসিল। 
কিন্তু লক্ষা করিলে দেখা যায় যে, সেই আলেখ্য ও চিত্রের বিষয় যে ব্যক্তি, 
তাহার স্বভাব ফুটাইতে গিয়া পাশ্চাত্য ৪1880017১-র অবমাননা করিয়। 


বসিয়াছে।-_ 
ক্রমে বস্ত-বর্ণনার ঝেশিক আদিল, যেমন সরাইখানা, শোভাযাত্রা ইত]াদি । 


তাহাতে অজন্তার ইত্যাদির চিত্রে যে 791526001৬৩-এর সুসঙ্গত আউাসগুলি 
ছিল বর্ণনার ঝেশকে বা মোহে তাহাও লুপ্ত হইল। তাহার সমসাময়িক 
কালের বা পরেরু.রাজপুত-শিল্প একট নাম মাত্র। তাহা মুসলমান-শিঞ্পেরই 


নামাস্তর। 

ক্রমে কতদিন আরও কতদিন পার হইয়া তবে আমরা এই বর্তমান- 
যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। শৈশব : হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের 
জন্ম আমর পাশ্চাত্য ভাবে অনুপ্রাণিত তাই আমাদের দেশের সাধনাজনিত 
যে রুচি ভাহাও গুহাবাপী আনন্দের স্যায় হৃদয়ের অজ্ঞাতদেশে লুণ্ত হইয় 
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আছে । তাই ত্রীড়া মনে করিতেই হিমানীশুদ্র দেহের উপর রক্তগোলাপনিভ' 
মুখখানি মুছিত হইয়! পড়িতে দেখি -_লুঠিতা মাধবীলত। দেখিতে পাই না। 
তাই ভারতীয় চিত্রের প্রাণের পরিচয় পাইবার পূর্বে ভারতীয় সাহিত্য ও 
মনের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত হইতে হইবে । এমন করিয়া আপন মনে 
রসের সন্ধান পাইলে তবে শিল্পীর শিল্প-বিষয়ে চর্চার অধিকারী হওয়। যায়। 
আচার্য দর্ডীর কথায়-_ 
কূশে কবিত্বেহপি জনা কৃতশ্রমাঃ 
বিদগ্ধগোর্ঠীবব বিহ্ত্মীশতে |" 

অজন্তা-গুহায় চিত্রদর্শনার্থা পথিকও হয়ত এই উপদেশই লাভ করে। 
প্রথমে গুহায় প্রবেশ করিলে অন্ধকারে কোন চিত্রই দৃর্টিতে পড়ে না । তখন যে 
ফেরে সে বাহিরে আসিয়া বলে গুহায় কোনও চিত্র নাই । কিন্তু যে সহিষ্ুঃ,সে সেই 
অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে _তখন ধীরে ধীরে তাহার চোখের সম্মুখে 
ফুটিয়া উঠিতে থাকে সেই হৃদয়বিদারক 'ছদভ্ত-জাতক-কাহিনী। দৃতের 
মুখে সেই অশ্রজল চাহশি । শিথিল হস্তে ধৃত পাত্রের উপর ছদন্ত হস্তীর 
প্রেরিত ছয়টি শুভ্র দন্ত। পর্যটকের নিকট মুদ্ছিত রাজ্জীর লুষ্ঠিত দেহলতা। 
মুখে তাহার মরমন্তদ অসীম বেদনার চিহ্ন --অধরোষ্ঠ যেন বিষপানে কুঞ্চিত 
বিবর্ণ, _যেন এইমাত্র হৃদয়ভেদী আর্তনাদ শব মুখ দিয়া নির্গত হইয়া! গেল। 
পশ্চাতে অশ্রুরুদ্ধ দৃষ্টিতে বান বাড়াইয়া. তাহাকে আকম্মিক পতন হইতে 
রক্ষা! করিতেছে । 

অথবা গৃহদ্ধারে ভিক্ষশ্রেষ্ঠ ভগবান বুদ্ধ প্লাড়াইয়া । _-দুই শ্লথ হাত 
অঞ্জজিবন্ধ তাহার উপর ভিক্ষাপাত্র | জ্রমগলে তাহার অসীম শক্তি, চক্ষুতে 
পৃথিবীর বেদনার্িউ নরনারীর জন্য অপরিসীম করুণা, পৃষ্থদলের মত পেলব 
সুকুমার ওষ-যুগল কি প্রীতিহাস্তে সমৃজ্বল --চরণমুগল পৃথিবীর বুকে ফুটিয়াছে 
যেন যুগপপ্মের মত --আর এ গৃহদ্ধার দিয়া তরুণী জননী আসিতেছেন 
শিশুপুত্রকে সঙ্গে লইয়া । শিশুটির মুখ সরলতার আধার, দেহ খেন 
নবনীতকোমল, চরণের সলজ্ সম্ভ্রান্ত গতি কটিতে প্রকাশ পাইতেছে। আর 
মাতা দই হাতে কাধে একট্র স্ব চাপ দিয়া যেন শিশুটিকে অগ্রসর করিয়। 
দিতে চাহিতেছেন -নইলে সলজ্জ শিশু যাইতে চাহে না। সেই হাত 


৪৩ 
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দু-খানি দিয়াছেন যেন শিশুটিকেও দান করিতেছেন । মুখে তাহার মায়ের 
অসীম শ্েহ, চোখে তাহার তরুণীর সলজ্জ প্রীতি, সমস্ত দেহ শ্রন্ধার ভারে 
অবনত ।+--( অসমাপ্ত বা খণ্ডিত )। 

এই প্রবন্ধট ১৩২৮ সালের (১৯২১) হাতে-লেখা শারদীয় “বিশ্বভারতী, 
পত্রিকায় সংকপিত হয়েছিল। পরে কোথাও মুদ্রিত হয়নি। এর পরে 
শ্রাঠরিপদ রায়ের 'গথিক ও পারসীক চিত্রের সাদৃশ্য কোথায় নামে আর 
একটি প্রবন্ধ ১৩২৯ সালের (১৯২২) বৈশাখ-জ্যেষ্ঠ সংখ্যায় সংকলিত হয়। 
এটিও এই সঙ্গে উদ্ধার করা গেল। শ্ত্রীরায়ের এই প্রবন্ধট অনুবাদ-ঘে'ষা। 
আচার্য নন্দলালের উৎসাহে সেকালের কপাভবনে ছাত্রদের শিল্পসাহিত্য-চ্চার 
বৃত্ত-পরিক্রমার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধটও সংযোজিত হলো । এ ছাড়া, ১৩২৯ 
সালের আষাঢ়-শ্রাবণ সংখ্যায় সংকলিত শ্রীমণীন্দ্রতৃষণ গুপ্তের “মাদ্রাজ অভিযান 
নামে ভ্রমণ-কাহিনীটিও তথ্যসম্ৃদ্ধ রচনা । উত্তরকালে কিন্ত শ্রীগৃপ্ত যেমন 
একাধারে 'তুলি ও বুলি'-পটু হয়েছেন, শ্রীরায় তেমনটি হতে পারেননি । 


॥॥ গথিক ও পারসীক চিত্রের সাদৃশ্য কোথায় ॥। 


চিত্রের উদ্ভব কেমন করিয়৷ হইল -_-বা কোন্‌ সময়ে হইল ইহ] কোনও 
ইতিহাসই বলিতে পারে না। যখন মানবসমাজে ইতিহাসের জণ্ম হইয়াছে 
তাহার বন্থ বনু শতাব্দী পূর্ব হইতে সমস্ত কালের প্রান্তরটি নান! ঘটন। ও 
নান! চিন্তার পথরেখায় জালের মত ছাইয়৷ গিয়াছে । তাহার আরম্ভ হইল 
কবে _-বা কেমন করিয়া, আর তাছ। বুঝিবার জো নাই। তবে একটিনাত্র 
সুবিধা আছে, _-সেটি হইল - চোখের সামনে যে বস্তগুলি আছে তাহ। 
বিচারের সাহায্যে তাহাদের একটি সাধারণ নিয়ম বা ক্রম ঠিক করিয়া 
লইয়া! তাহার সাহায্যে সেই বস্তগুলি সাঞ্জাইয়! তাহার পারম্পর্য স্থির কর]1। 

গথিক ও পারসীক চিত্র কবে প্রথম জন্মলাভ করিল তাহা! বল। 
ইতিহাসের সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে আজ সেই দুই প্রকার চিত্রই আমাদের 
চোখের সম্মুখে আছে _-তাহার মধ্যে সামান্ত একটু সাদৃশ্তও আছে _- 
কিন্ত সেই .সাদৃশ্যের জন্ত কোনো একটি অপর কোনোটির জন্য দায়ী কি 
না তাহা বলা দুষ্কর । তবে দুইটিরই যথাসম্ভব প্রথম হইতে পর্যবেক্ষণ 
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করিতে আরম্ভ করিলে তাহাদের গতি ও ভাবের যে সাদৃশ্য আছে তাহ! 
আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে । 

যে-কালের চিত্রকে আমর] প্রকৃত গথিক বলিয়া চিনিতে পারি প্রায় 
সেই ষময় হইতেই আমাদের চোখে পড়ে ক্রমাগত নয়টি ক্রুজেড্‌ বা 
ধর্যযুদ্ধ। এই ক্রুজেডগুলির মুখ্য ফল দুইটি -_এক্টা কখনো পোপ, 
কখনো! জমন সম্রাট, কখনো বা ফেঞ্চ সম্রাট, কখনো ব।! ইংরেজরাজের 
অধিনায়কত্বে এই ধর্মযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হওয়ায় সকল জাতিই মিলিতভাবে কোনো- 
না-কোনো একটি জাতির কাছে সাময়িক নতিম্বীকার করিয়াছে। অন্য 
কোনও প্রয়োজনের খাতিরে নতিম্বীকার করিলেও, তাহাদের অজ্ঞাতসারে 
আপনাদিগের মধ্যেও অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছে, সে জাতির মধ্যে সভ্যতার, 
ভাবের ও আচার-আচরণের অনেক আদান-প্রদান হইয় গিয়াছে । জ্ঞাতসারে 
হইলে কোনমতেই একে অন্যের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিত না। 
আর্টের আরেকটি বিশেষত্ব এই যে জ্ঞাতসারে ইহাকে কেহ গ্রহণ বা 
দান করিতে পারে না। যে যখন পায় তাহাকে নিজের বলিয়াই পায় 
ও জানে। 

ক্রুজেঙের দ্বিতীয় ফল হইতেছে বারে বারে এশিয়ার সংস্পর্শে আসা । 
তাহার] যুদ্ধ করিতে আসিত; স্ৃতরাং সুকুমার-কলাকে প্রীতির ও শ্রদ্ধার চক্ষে 
দেখিয়া তাহাকে বরণ করিয়া লইবার সময় কম। তাই বারবার নয়বার 
তাহারা আসিয়াছে আটের গতি ও চরিতার্থতাকে সাহাধ্য করিতে । স্থতির 
একটি নিয়ম আছে --সে কোনো একটি বস্তর ছাপ নিজের মধ্যে গ্রহণ 
করিতে হইলে হয়তো! একবারে অনেকক্ষণ সময় লয়, নতুবা বারে বারে 
একটি বস্তর ছাপ লইয়! প্রকৃতিটি নিজের মধ্যে পরিস্ফুট করিয়া লয়। 
বারে বারে ক্রুজেডের ফলে সমস্ত জাতির স্মৃতিতে ধীরে ধীরে এশিয়ার 
নানা সুকুমার-কলার ছাপ স্পঙ্টাঙ্কিত ও দৃটবদ্ধ হইয়া গেল। ক্রুুজেডে 
আগ্রহও নেহাং সোজা ছিল না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে যে ধর্যুদ্ধ আহ্বান 
কর! হয় তাহাতে সমস্ত ইয়োরোপখণ্ড হইতে পঁয়ত্রিশ হাজার শিশু সংগ্রহ 
করিয়া এই অত্যাশ্র্য শিশুবাহিনী দ্বারা জেরুজালম-তীর্-জয়ের অভিযান 
কর] হইয়াছিল। কিস্তু সেই শিশুর আর তাহাদের মায়ের বুকে ফেরে 
শাই । - এমন তীব্র যাহাদের আকাঙ্ষা তাহাদের উপর কোন সুন্দর সুন্দর 
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বস্তর ছাঁপ পড়িলে তাহা শীঘ্র নষ্ট হয় না। 

ছাপ যাহাই হউক না কেন - ক্রুজেডের পর হইতেই ইয়োরোপীয় 
সভ্যত1 ও ০010016-এর উপর অনেক পরিবর্তন লক্ষিত হয়। 

এদিকে ক্রুুজেডের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দ্বাদশ শতাঁবী হইতে একদল 
কলাগুরু ( সম্ভবতঃ যুদ্ধের ফেরং ) আপনার! স্বতন্ত্র কুটির নিমাণ করিয়া 
তাহাতে কয়েকটা করিয়৷ ছাত্র লইয়৷ বাস করিতে আরম্ভ করেন। তীাহার। 
সেই সব ছাত্রদিগকে ধর্মমন্দিরের স্থাপত্য হইতে আরম্ভ করিয়া ভাঙ্কর্ষ, 
ভিন্তিচিত্র, এমন-কি দীপ-নিমাণ পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষা দিতেন। প্রত্যেক গুরুরই 
কলাকৌশল পৃথক ছিল -_কিস্তু সকলের প্রস্তুত মন্দির দেখিলে তাহার মধ্যে 
অধিকাংশ জিনিসই প্রয়োজন ও ভাবের এঁক্যবশতঃ প্রায় এক হইয়। দাড়ায়। 
ইহার সহিত ভারতবর্ষের ছাত্রদিগের গুরুণৃহে বাসু ও তাহাতে ক্রমে নানা 
শাখা একই ধর্মকে আশ্রয় করিয়া নানা আচার-অনুষ্ঠান ও নানা মতের 
তুলনা কর যাইতে পারে। 

প্রথমতঃ গথিক মন্দিরে যখন দুইপার্খে সমতল ভিত্তির স্থান ছিল তখন 
সেই সমতল স্থানগুলিকে ভিত্তিচিত্র দ্বারা মণ্ডিত কর] হইত। বৌঁদ্ধমুগের 
ন্যায় এই চিত্রগুলিও কেবলমাত্র যিশুখৃস্টের জীবনের নান! কাহিনীই বর্ণনা 
করিত । মাঝে মাঝে খৃস্টের ভক্ত অনেক প্রেরিত-পুরুষের কল্পিত প্রতিকৃতিও 
অস্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগকে প্রায়ই অনস্ত এবং অপূর্ব- 
সুন্দর আলোকের মাঝখানে দাড় করাইতে গিয়া পৃ্ঠভূমি ( 6801870800 ) 
উদ্ভ্বল স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত করা হইয়াছে । তখন মন্দিরের মধ্যে আলোক-প্রবেশ- 
পথ কম থাকাতে এই স্বর্পটগুলি সমস্ত আলোক টানিয়া লইয়া আগুনের 
মত ভ্বলিত। -_-পরে ক্রমে ভিতি উঠিয়া গিয়া সেইস্থানে স্তস্ত বসিতে 
আরম্ভ করিল । ভিতরে যেমন মাটির পরস্পরী স্তত্ত, দ্বই পার্থর ভিত্তিতে 
তেমনি স্তস্ত ও মাঝে মাঝে স্তস্তের নকঝ্সায় জালিকাট৷ জানাল।! হইতে 
আরম্ভ করিল। তাহাতে কিছুদিন চিত্র প্রায় মন্দির হইতে উঠিয়া! যাইবার 
উপক্রম হয় । যাহ] দ্-একটি থাকিত তাহাও পড়িত দ্ুইদিকে দুইটি সতত 
ও উপরে একটি নানাবর্ণে রঞ্জিত কাচের জানাল এই তিনেক মাঝখানে । 
তাই অনেক শিল্পঙচর ওখানে চিত্র রাখা অযৌক্তিক বিবেচনা করায় 
সেখানে পারস্য দেশ হইতে আনীত নান সুন্দর সুৃিকার্২-কর! কাপড় 
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ঝুলাইয়া রাখা হইত। 

পরে যে সমস্ত মন্দিরের মোহান্তগণ অধিক ব্যয় করিতে অসমর্থ হইতেন 
তাহারা তাহাদের মন্দির অত কারুকার্য-করা নানা মতি উৎকীর্ণ-স্ত্তে 
সাজাইয়া৷ তুলিতে পারিতেন না। তাহার পুর্বের স্তায় ছৃুইদিকে সমতল 
ভিত্তি নিষ্মাণ করাইয়া! পরে তাহা পারসীক মৃচিকশ্নমণ্তিত বন্ত্রদ্ধারা আবৃত 
করাইয়! লইতেন । ক্রমে এই পারসীক আলঙ্করিক চিত্রের ( 09০01861%5 
06518) ) ঠনঠ. (০0100051610 ) গথিক চিত্রের পৃষ্ঠভূমি (09801081001) ) 
পূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল । --তখন চিত্রের স্থানের বিস্তৃতি (৪98০০ ) 
কেবলমাত্র জনতার ঘনত্ব ( ৫50%)) ও দুই একটি বস্তর পারিপ্রেক্ষিক 
( 0615199001/৩ ) হইতে বুঝিয়া লইতে হইত । কিন্তু আলঙ্কারিক চিত্রের 
উপর যতই পারিপ্রেক্ষিক চাপানো ষাউক না কেন তাহ আসিয়া বণিত 


বস্তকে চাপিয়া ধরিবেই । --এই চাপিয়া ধরা ভাবটিই শেষে ইতালিতে 
বিকৃত হইয়া তাহা কাষ্ঠকলকের উপর ঢালাই করা সোনার পাতে 
রূপান্তরিত হয় । তখন কাঠের উপর ছবি অশকিয়া কেবলমাত্র 


মৃত্তিগুলিকে বাদ দিয় আর সব স্থান সোনা ঢালাই করিয়া ভরান 
হইত। পরে সময়ে সময়ে সেই সোনার পাতে আবার নানা মণিরত্ব 
বসাইয়া সাজানো হইত। তাহাতে চিত্র জিনিসটি প্রায়ই স্বর্ণরতে ঢাক। 
পড়িত। 

পরে, গথিক চিত্রে যখন জনতার পরিবর্তে দু-টি একটি মানুষ আসিয়া 
দেখা দিতে লাগিল -- তখন পৃষ্ঠভূমি সোনার পাতের উপর নীল অথব! 
অনুরূপ অন্য কোনও বর্ণের আলঙ্কারিক চিত্রে ঢাকা থাকিত । তাহাতে 
অগ্রভূমি (:076-8:0870) ও পৃষ্ঠভূমির মাঝখানে একটি সমতল রেখা টান! 
হইয়া! পড়িত। 

আরো অনেক পরে যখন পৃষ্ঠতৃমিতে নৈসগিক দৃশ্য আমিতে আরম্ত 
করিল তখনে৷ প্রতিকৃতির পশ্চাতে অন্ততঃ খানিকট। স্থান একটু দেওয়ালের 
মত করিয়। তাহাতে আলঙ্কারিক চিত্র দেওয়া হইত । 

তাহারে! পরে, প্রায় আনুষ্ঠানিক যুগে অনেক গথিক প্রতিকৃতিতে 
( 2010810)-এ পৃষ্ঠতৃমি পারসীক সৃষ্টিকার্ষের অনুকরণে সাজানো হয় । 

কিন্তু এসমস্ত একপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়৷ দিলেও মধ্যযুগেব দুইখানি 
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গথিক চিত্র এই নিয়মে ব্যাখ্যা কর1 কঠিন হইয়া উঠে। একখানিই উরোপে 
প্রসিদ্ধ __প্রেমোদ্যানে জননী মেরী (1819 11) 076 106 22100), অপরটি 
দক্ষিণ ফরাসী দেশে এভিনয়ে (4518701- ) রক্ষিত একখাশি নৈসগসিক 
দ্বশ্য। ইহার মধ্যেও প্রথমট ইউরোপীয় চিত্রশিলীর অঙ্কিত পারসী কগ্রথার 
অনুপ্রাণিত চিত্র বলিয়া শেষ করিলেও শেষোক্তটিকে লইয়া একটু গোলে 
পড়িতে হয়। তবে এডিনয়ে*র চিত্রটি সম্বন্ধে একটু কথা আছে। এভডিনয়ের 
বিশপ অতিশয় সম্বদ্ধিশালী লোক ছিলেন । তিনি ধনবলে পৃথিবীর নান। 
দেশ হইতে শিল্পী আনাইয় আপন দেবমন্দির সাজাইয়াছিলেন। এই 
কথাটিতে সাহস করিয়া বলা চলে যে, সে-চিএখানি পারপীক শিল্পীদ্বারা 
অক্কিত। এই কথাটি সাহস করিয়া ঝলিবার অন্ত একটি কারণও আছে 
_-সে ছবিখানি কোনও ধর-আখ্যায়িক1 বর্ণনা করিবার জন্য নহে । 

এখন পারমাক চিত্র সম্বন্ধে দএকটি কথা বলিয়া] “গ্রেমোদ্যানে মাতা 
মেরী' ছবিখানি সেই সঙ্গে বলিবার চেষ্টা করিব । 

পারসীক চিত্রে ইতিহাস সম্বন্ধে বলা চলে আরও অনেক কম। 
পারসীক শিল্প দেখিতে গেলে প্রথমতঃ একটা গ্রিনিস চোখে পড়ে। 
সেটা চিত্রের ও কাপেটের সূচিশিল্পের যোগ। পারসীক চিত্রে অপঙ্তারের 
ভাগই বেশি তাহার লতাপাতা তৃণ এমন-কি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পুষ্পটি পর্যন্ত 
সমান যত্বে মিনার কাজে আকা। মানবদেহের ভঙ্গিতেও সেই অলঙ্কারের 
ভাবটিই ধরা পড়ে । পারসীক চিত্রে অলঙ্কার যতই পরিস্ফুট হইয়াছে 
পারসীক গালিচা ও অন্যান্য বন্ত্রও ততই আলঙ্কারিক চিত্র-সষমায় ভরিয়া 
উঠিয়াছে। এই ঝেশাকের বশে সেখানে পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদি চিত্রের সর 
অঙ্গগুলি আরও ক্ষুদ্র হইয়] গিয়াছে । 

গথিক চিত্রে 'প্রেমোদ্যানে জননী মেরী চিত্রখানিতে সমস্ত চিত্রফলক 
আলঙ্কারিক ও পব্রিক্ষুট ৫9৫৪1-এ পূর্ণ । অগ্র ও পৃষ্ঠভূমির সংযোগস্থলটি 
কৌশলে একটি প্রাচীরের সাহাধ্যে ভিন্ন এবং তিন চারিটি বৃক্ষের সাহায্যে 
প্রাচীরের একঘেয়ে ভাব (20917701012) ) ভাঙ্গিয়। দেওয়া হইয়াছে । জননী 
মেরীর এক পার্থে একটি ষটকোণ সেজ । তাহাতে পরিপ্রেক্ষিত বপিয়। 
একট৷ জিনিস যাহা তৎকালীন বা তংপুর্বকালীন গথিক চিত্রে প্রহর ও 
পরিমাণেও সৃষ্ষ্ম নিরিখের হিসাবে দেওয়া গিয়াছে, যাহ] একেবারেই 
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নাই । এই ছবিখাঁনি কোনও ইউরোপীয় শিল্পীর অঙ্কিত হইলে তিনি যে পারসীক 
প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্ততঃ এ ছবিখানি আকিয়াছেন সে বিষয়ে 
আর সন্দেহ কর] চলে না। 

সর্বশেষে গথিক ও পারসীক দুই চিত্রশিল্পের মধোই একটি বিষয় সাধারণ 
বলিয়! চোখে পড়ে। সেটি চিত্রে অঙ্কিত ব্যক্তির মুখ পৃষ্ঠভৃমির আলঙ্ক।রিক 
চিত্রাবলী হইতে পৃথক করিবার নিমিত্ত মুখের চতুপিক মাস্তলাকারে 
একটি জেযাতির্লেখা । পারসীক চিত্রে তাহ! চিরকালই সমতল ও একবর্ণ 
হইলেও গথিক চিত্রে কিছুদিন তাহ নানা কারুকার্ষভূষিত একখানি সোনার 
থালার মতো৷ করা হইত। পরে আবার তাহা ত্যাগ করিয়া! পূর্ববং সমতল 
কর] হয়। সম্ভবতঃ এই জিনিসটি ছুই দ্িকেরই একই প্রকার প্রয়োজন 
হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল । কিন্তু গথিকশিল্পে পুর্বে সমতল রাখিয়া মধ্যে 
একবার কাঞ্কার্য করিয়৷ দেখিয়! পরে ভুল দেখিতে পাইয়া ভুল সংশোধন করিয়। 
আবার পুর্বের ন্যায় সমতল করাতে, এবং পারসীক চিত্রে এ স্থানটি চির- 
দিনই একরকম রাখাতে -_-এ-বিষয়ে ভাবিতে গেলে মন হঠাং চঞ্চল 
হইয়া! উঠে । পারসীক চিত্র যখন ভারতবর্ষে আসে তখনকার ছু-একখানি 
ছবির মধ্যে একখানি ছবির নামোল্লেখ করা চলে -_-সেখানি সম্রাজ্জী 
নূরজাহাণের প্রতিকৃতি । ইহারও পৃষ্ঠভূমি পারসীক গালিচার আলঙ্কারিক 
নঝ্মায় পূর্ণ কিন্ত প্রতিকৃতির মস্তক্টি একটি স্সিগ্ধ শযামল বর্ণের ভিম্বাকৃতি 
জেটাতিলপেখা দ্বার] বেছ্টিত। গারতবর্ষে আসিয়াও ইহার কিছুমাত্র বিকৃতি 
হয় নাই । এক স্থানে বিকৃত হওয়ার পর সংশোধিত হইয়াছে, অন্থাত্র 
তাহার কিছুমাত্র বিকৃতি ঘটে নাই, ইহাতে জে]াতিলে"খা পদার্থটিই পারসীক 
বলিয়। মনে হওয়া কিছুমাএ অদ্বাভাবিক নহে । তবে জোর করিয়া কিছু 
বলা চলে না --কারণ সকলেরই প্রয়োজন একরকম ছিল --তাহাতেই 
এ জিনিসটির উৎপত্তি। কেহ হয়তো একেবারেই ঠিকৃ বুঝিয়া লইলেন 
- কাহারো হয়তো বুঝিতে একবার ভুল হইল, তিনি পুনরায় ভূল সংশোধন 
করিলেন 

সকলেই দেখিয়াছি অন্যের প্রভাব স্বীকার করিতে ইতস্তত করেন। 
স্বীকার করিলে ক্ষতি কি? প্রভাব লইয়! ত বিচার নয়, বিঢার চলে ভাব 
ও তাহার প্রকাশের ক্ষমতা ও চাতুর্য লইয়া |... 


৩৪3 ভারতশিল্পী নন্দলাল 
॥ আনন্দ কুমারস্বামীর “আর্ট ও স্বদেশী, -চিন্তা ও নদলাল ॥ 


একদ। হ্যাভেল সাহেব ও সিস্টার নিবেদিত] বাঙ্গালার তাতশিল্পের 
সঙ্গে আর্টের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিয়েছিলেন । গান্ধীজি চরকায় সৃতা-কাট। 
কংগ্রেসের নীতিরূপে গ্রহণ করলেন । শান্তিনিকেতনে মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথ 
বললেন, চরকা হচ্ছে (11) হাঃ 01 10)5 ৮/০0£6; এই খুঁটোয় দেশের 
ছোট-বড়ো সকলকে মিলিয়ে কাজ শু কর] হোকৃ। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর 
কলাভবনের অধাক্ষ শিল্পাচার্য নন্দলাল চরকায় মনোযোগ দিলেন। তিনি 
ভাবলেন, চরক1 আমাদের ভারতবর্ষের স্বরাজের একমাত্র সোপান না-হোক্‌ 
একটি সোপান বটে। এই সময়ে তিনি আনন্দ কুমারগ্ামীর স্বদেশী-শিল্প- 
চিন্তায় অবহিত হলেন বিশেষভাবে | কুমারস্বামী রলেছিলেন,__ ্‌ 

স্বদেশী” রাজনীতির অস্ত্র নয়। এ হলো ভারত-ধর্মের পত্রপুটে বিশেষ 
শিল্পাদর্শ। ভারতশিল্পকে অন্তর দিয়ে জেনে তাকে ভালোবেসে থাকলে, 
আমাদের আজ বোঝা উচিত, এখনও ভারতের কারুশিল্লিগোষ্ঠী সুযোগ 
পেপে আমাদের জন্তে সব-কিছু তৈরি করতে পারে, শোভন অঙ্গাবরণে 
আমাদের সাজাতে পারে, অঢেল টাক ঢাললেও আধুনিক মুরোপের পক্ষে 
এ সম্ভব নয়। কুমারস্বামী সেইজন্তে ধনীদের বলেছিলেন, আড়াই শো! 
টাক] দিয়ে স্বদেশী রঙ্গে ছাপানো বেনারসী শাড়ী কিনে টাকার সম্বংবহার 
করতে; কারণ, এই টাকার মধ্যে দু-শো টাকাই দেওয়া হবে রং আর 
ছাপার জন্বে স্বদেশী কারিগরদের । নিব বা কাপড় তৈরির স্বদেশী-কারখানায় 
টাকা ঢাললে লাভ পাওয়া যাবে বটে প্রচুর, কিন্তু স্বদেশীর জন্যে ত্যাগ 
স্বীকার হবে না তাতে কিছুই। কেবল রাজনীতি বা অর্থনীতির মাধ্যমে 
ভারত পুনঞ্শাবিত হতে পারে না; পারে কেবল ভার শিল্পাদর্শকে জাগিয়ে 
তুলে। এই বিষয়ে কুমারস্বামী হাাভেল সাহেবের সঙ্গে ছিলেন একমত। 

জাতীয় শির অপচয় কতখানি হচ্ছে, আমাদের গ্রামের তাতীদের 
দেখলেই বোঝা যাবে । ভারতীয় রং আর নক্সা আমরা এখন বুঝি 
না, ভালোবাসি না; ফলে, তাতীদের জীবিকা গেছে । তার এখন চাষীদের 
সঙ্গে ক্ষেতে নেমেছে। হাতের তৈপ্সি কারুকল৷ বা! ব্যক্তিগত ফুলকারির 
কান্ত যে উন্নততর সে বোধ আমর! হারাচ্ছি, আর সেইজন্েই গ্রামের 
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তঠাতীদের বা তাতশিল্পের প্রতি আমর! উদাসীন থেকে, কল-কারখানায় 
অদ্বাস্থাকর পরিবেশ সৃষ্ট কবে ভারতে ম্যাঞ্চেস্টার আমদানি করার চেষ্টায় 
লেগেছি। মীর্জাপুরী কার্পেটের এখন আর কদর নাই। আমাদের শিল্পরুচির 
অগাবেই কারুশিলীদের এই ত্বর্গতি । আমাদের শিল্পবোধ উদ্বুদ্ধ নাহলে 
ভারতীয় কারুশিল্প পুনঞ্জাবিত হতে পারে না। সন্তার জন্তে মুরোপের 
সঙ্গে পাল্ল। দিয়ে পারা যাবে না। পাল্ল। শিতে হবে গুণগত বৈশিষ্টোর 
মাধামে॥। কেবল সম্ভার পণা চাওয়া ভারতীয় মনের ধম নয়; কারণ, 
শিল্পবিভীন শ্রম হলো পাশবিকতা। আমাদের মন সে স্তর ছাড়িয়ে উঠেছিল । 

আমল 'স্বদেশী' হচ্ছে এক প্রকারের জীবনদর্শন । মূলতঃ এ হলো আত্ত- 
রিকতা। মন আর মূখ এক করাই হচ্ছে জীবনশিল্প। ফলে দেখা যাবে, 
আমাদের প্রাচীন সত্যতা যতখানি আধ্াান্সিক ততখানি শ্রম বা বস্ততান্ত্রিক। 
এঠ আদর্শ গ্রহণ করলে তবে দুর হবে আমাদের আঞ্জকের দিনের কুরুচি 
আর পরগাছামি! 

পাশ্চাত) প্রভাবে আমাদের শিল্পরুচি বিকৃত হয়ে গেছে । আমাদের 
ধ্রুপদী আর মধ্যযুগের সংস্কৃতি আমরা প্রায় ভুলে গেছি। ভারতবর্ষ পুনজীবিত 
হতে পারে শিল্পরুচির মাধ্যমে, কেবল রাজনীতি আর অর্থনীতির চর্চার 
দ্বারা নয়। আমাদের গৃজনী-শক্তি নিজীব হয়ে পড়েছে, আমরা আত্মবিশ্বাস 
হারিয়েছি । আমরা আমাদের দেশকে বামিংহাম আর প্যারিসের পরগাছা 
করে তুলতে চাচ্ছি । কিন্তু, এটা হলো ভুল পথ। 

আমাদের জাতীয় জীবন পুনর্গঠন করতে হলে জাতীয় শিক্ষার 
প্রয়োজন। আমাদের দেশের কারুশিষ্সিগোষ্ঠীকে ডাক দিয়ে আনতে ইবে। 
আমর। ভারতীয় হয়ে ভারতায় কাকুশিল্লীৰের বয়কট করতে পারি না। 
এই বিষয়ে ল্ কার্জনের ভ্রান্তপথ প্রদর্শনে আমর! যেন বিভ্রান্ত না হই। 
জর্জ বাঙ্উডের ধারণা মতো. আমাদের ভারতশিল্প প্রকৃত “ভারত শিল্প” হয় 
যেন; সে মুরোপীয় শিল্পকলার ব্যর্থ অনুকরণ না হলেই মঙ্গল: কুমারস্বামী 
বুঝেছিলেন দশ বছরের মধ্যে ভারতশিল্প পরগাছামি 'থেকে আত্মনি্ভর হয়ে 
ঈ্াড়াবে। কিন্তু বর্তমানের যে শিক্ষাধার] বা সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা সে যেন 
আমাদের ভারতীয় পরম্পরাকে অবজ্ঞা করেই চলেছে। তিনি বলেন, 
958 
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যুক্তপ্রদেশে যে ভারতীয় শিনপ্রদর্শনী হয়েছিল (১৯১০) তাতে 'ভারতীয়' 
বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। সেই প্রদর্শশীতে ভারগশিল্পের উল্লেখযোগ্য 
বপ্তও বিশেষ কিছু দেখানো হয়শি। 

আধুনিক ভারতীয় স্থাপত্য _-সে গৃহস্থবাড়ি বাঁ রাজপ্রাসাদ যাই হোক 
তাতেও বিদেশী ঢেউ এসে পৌচেছে। বেশির ভাগ আধুনিক বাড়িই হলে। 
থামার-বাড়ি আর সরকারী ব্যারাকের জগাখিচুড়ি । মুরোপীয় স্থাপত্য 
হলে যাবতীয় স্থাপত্যবিধি, অলঙ্করণ আর সমতাবোধের বিরুদ্ধে অবজ্ঞা । 
আধুনিক ভারতীয় স্থাপতো]ও সৃষম ভারতশিলের সৃযম। বিবর্জন কর] হচ্ছে। 
কূমারম্বামী দেশী রাজনীতিকদের অনুরোধ করেছিলেন, তারা যেন দাবী 
করেন, সবকারী বাড়িঘর ভারতীয় পদ্ধতিতে তৈরি করতে হবে। তার 
ফলে, ভারতীয় কারুশিল্পীদের অন্নপংস্থানের সুরাহ হতে পারবে । ভারতের 
কোনে। কোনে দেশীয় রাজ্যে ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পকেই কাজে লাগানো 
হয়েছে । এই বিষয়ে একমাত্র ব্যতিক্রম বরোদ1। [কিন্তু বরোদা-প্রাসাদের 
স্বাপতা-রীতি পাশ্চাতাভাবাপন্ন এবং ভারতীয় শিল্প-এতিহাকে অশ্রদ্ধ! করে 
থাকলেও, আমর! পরে দেখবো, ১৯৪২-৪9 সাল পর্যন্ত ভারতশিল্পের মুখপাত্র 
আচার্য নন্দলাল আহুত হয়ে, সদলে বরোদায় গিয়ে 'কীতি-মন্দিরে" 
ফ্রেক্কো শিমাণ করে এসেছিলেন । যথাসময়ে সে-আলোচনা করা যাবে ।] 

এখনও ভারতের সর্বত্র পুরুষপরম্পরায় কারুশিল্পিগণ তাদের নিজস্ব 
ধারায় কাজ করে চলেছে। এখনও ভারতের পরম্পরাগত স্থপতিরা বেঁচে 
রয়েছে; কিন্তু তারা খেতে পায়না, কারণ তাদের আমরা উপেক্ষা করছি । 
তার! তাদের কাক্র না পেয়ে চাষবাদ বা অন্য বৃর্তি ধরছে। 

পাশ্চাত্য-পদ্ধতিতে তৈরি বাড়িতে বাদ করলে ঘর সাজাতে আর 
আদবকায়দ! করতেও পাশ্চাত্য ঢং-ই মনে উদয় হবে। ফলে, পাশ্চাত্য 
প্রভাবে প্রভাৰেত হয়ে আমর। আপন জিনিস হারিয়ে ফেলবো । স্বামী 
বিবেকানন্দ বলেছিলেন, আমাদের পূর্বপুরুষের যখন সভ্য ছিলেন, তখন 
মুরোপের লোকের! গাছের ছাল পড়ে আদিম-জ্ীবন যাপন করতে।। কিন্ত 
কৃমারস্বামী এ-কথা মানেননি। তিনি বলেছিলেন, প্রাচীন কেন্টিক ব1 
টিউটনিক স্বুরোপ খুবই উন্নত ছিল। বিশেষতঃ সৃজনধর্মী ও কাল্পনিক 
শিল্পসৃডিতে । কুমারস্বামী বলতে চেয়েছেন, সে যাই হোক, আমর! পরানুকরণ 
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করবো না. সে স্বদেশী-ফযাক্টরি বানিয়েই হোক্‌ কিংবা আমাদের বাবহারিক 
জীবন সম্পর্কেই হোক্‌। আমর] মুরোপীয় মভ।তার অনুকরণ করতে গেলেই, 
আপন সমাজে ও শিল্পে বিচ্ছিন্ন হয়ে পছবো এবং সমগ্র জগং আমাদের 
উপ্ক্ষো1 করবে। 

মাত্র বারাণদীতে নয়. সমস্ত ভারতপর্ষ জুড়ে শতাবধার পর শতাব্দী 
ধরে থে শিল্প-নিদর্শনের উদ্ভাপনা করা হয়েছিল পে-মব এখন পরিত)জ্ত 
হচ্ছে। এবং সে সব আপর্ণ বূপকন্নন। বঙ্মানের খেলো জিশিস শিয়ে 
ভরানো হচ্ছে। এখন গারতবর্ষের শতকর। পঞ্চাণ ভাগ রৌপ্য-শিল্পীর 
দোকানে পাওয়া যাবে মুকোপীত্ কারখানার পঠাটার্ন-বই। এবং বিলাতী 
আদর্শে তাদের “তরি জিনিস পছন্দ না-হলে ছুটতে হবে বিলেতে । আমরা 
গনি, বিদেশী শিলের স্বদেশী-অনুকরণও কখনো নিখুত হতে পারে না। 
বুমারস্বামী বলেন, স্বদেশী বলতে আমর! এখন যেন বুঝছি, মুরোপীয় 
শিল্পবন্ত্কে আমাদের দেশে সথাযথভাবে উৎপন্ন আমাদের পারিপাশ্থিক 
হীনতাকে স্থায়ী রূপ দেওয়া, আর, আমাদের জীবন -যাএার মাণকে শামিয়ে 
আণা। 

হিন্দু বা মোগল সাতার যুগে দেখা যায়, দরিদ্র্ধম লোক যে সস্তা 
ও সঙ্কার্ণ আধামহীন পরিনেশ অপছন্দ করতো, আমরা আধুণিক হয়ে 
সেই বিশ্রী অথ বয়ন পরিবেশকেই স্বাগত জানাচ্ছি। বারাণসার 
পিতলের কাঞ্জ অতি উওম। বারাণমশীর কিংখাৰ সুপরিচিত। তার জগ্চে 
এখন জরি ভারতে আমদানি হয় বিদেশ থেকে। কিছ ভারতের হাতের 
টতরি জরি তার চেয়ে অনেক ভালো । ভারতে শিঞ্পরচিপম্মত 
তাতশিল্সের মান অনেক নেমে গেছে। এই সঙ্গে ভারতবর্ষের নানা রঙ্গের 
মৌলিক উপাদান £১71117 আমদানির কথাও বলতে হয়। এক্ষেত্রে আসন 
বচাপারট। হলে! গাটের কডি খরচ করে শিজের কারুশিন্নকে ধ্বংস করা। 
_-ভারতশিল আমরা বুঝি না বলে এই অবজ্ঞ।, এটা! চিক নয়। কুমারস্বামী 


জোর দিয়ে বলেছেন, ভারতীয় কারুশিজীদের বয়কট করছেন ভারতীয়েরাই | 


কিন্ত প্রকূত 'স্বদেশী' এ নয়। 
প্রকৃত স্বদেশী হচ্ছে, আমাদের গ্রামের কারুশিল্পী আর দক্ষ স্থপতিদের 


জীবন-মান বজায় রাখা। আমরা যি আমাদের দেশের লোকদের মানু 
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বলে গ্রান্থ করি তাহলে তাদের মূল্য স্বীকার করতেই হবে। কুমারম্বামীর 
মতে, এই হলে খাটি স্বদেশী-চিন্তা। আর মিথ্যা স্বদেশী হলো, স্বদেশের 
কারুশিল্পীদের করকারখানার টেনে আনা । সেখানে তার মণ খাবে, চরিত্র 
নষ্ট করবে ইত্যাদি । সুতরাং আসল স্বদেশী হলো! 10 15510115086 
$080009 2110 1106 [01709303710 ০0 (89 3101190 2161211 ৪10 117৩ 
৮11188৩ 01786571817, এই কারুশিল্পীদের মাধামেইী আমাদের জাতীয় 
আদর্শবাদ বেঁচে থাকবে । আর আমাদেরও প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা নির্বাহের 
জন্যে এই কারুশিলীদের সহযোগিতা অপরিহার্য করে তোল! আবশ্যক । 

মনীষী কুমারস্থামী আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে কুটির-জাত কারুশিল্লের 
যে সম্পর্ক দেখিয়ে গেছেণ সে-ও বিশেষভাবে ভেবে দেখবার বিষয়। 
তিনি বলেছিলেন, এমন দিন ছিল, যখন আমাদের সব কারুশিল্পই ছিল 
ঘরোয়া। এখনও আমাদের সেই দিকেই মুখ ফেরানো দরকার । জালির 
কাজ, এনামেলের কাজ বা বই-বাধার কাজ তিনি তত পছন্দ করতেন 
না, খুচরো কাজ ভেবে । কিন্তু স্বর্ণশিপ্র, রৌপ্যশিল্প ইত্যাদি আমাদের 
অন্দর-মহলের সঙ্গে যুক্ত, স্বৃতরাং আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পঞ্জ। 
আধুনিক জীবনে অন্দর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা সবাই অশান্ত হয়ে 
উঠছি। এর হেতু হলো কূড়েমি। তিশি বলেছেন, _-0)088)0 13 
91117)0012164 09) 11890101810 (94০ 1100 81181911186 ) 18001 1 
কারুশিল্পে শিল্পীর চিন্তা উদ্দীপ্ত হয় ছন্দোময় কর্মের মাধ্যমে । এখন 
আমাদের প্রয়োজন, এই কারুশিল্পীদের শক্তিকে কাছে লাগানো, তার 
অপব্যবহার না করা। 

১৯০১ সাপে ফলিত রসায়নের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের অধিবেশন 
হয়েছিল। এই সময়ে আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র রায় 44171115  0563 সম্পর্কে 
একটি প্রবন্ধ লেখেন। কৃমারত্বামী প্রবন্ধাট সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে 
গিয়ে আচাধ রায়ের উচ্ছৃসিত প্রশংসা করেছেন। কৃমারস্বামী বলেন, যে-সব 
জিনিসকে রঙ্গানো হবে সেগুলিকে সৃন্দর করাই এর উদ্দেশ্ত। হাজার 
হাঙ্জার বছর ধরে মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে রঙ্গের গুঢ় ভাংপর্যটি বুঝে 
নিয়ে কাজে লাগাঁবার চেষ্টা করছে। এই সব প্রাকৃতিক রঞঙ্জন-্দ্রবোর 
চেয়ে ব্যবসায়ীরা ভালো রং তৈরি করতে পারে না। কারখানার রং 
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প্রকৃতির রজের চেয়েসুন্দর হয়না। জনতের যাবতীয় শিল্পী ষখদের রঙ্গের 
সম্পর্কে জ্ঞান টনটনে, তারা এই কারধানা থেকে তৈন্র £১11101610/53 
পছন্দ করেন না। তাদের মতে, এ হলো মোটা আর জাকালেো। আর এ 
-সব রং টেকনইও হয় না। যধন ফাকাশে হয়, দেখতে হয় কুৎসিত; 
কিন্তু আমাদের দেশের পুরোনো কালের রং বিবর্ণ হয়, কিন্তু দীর্ঘকাপ 
টিকে থাকে । জান্নানি থেকে আমদানি করা রং আমাদের দেশের রংকে 
একেবারে কোণতাসা করে দিয়েছে । কৃমারগ্থামীর মতে, আমাদের দেশের 
রাসায়নিকদের কাছে স্বদেশী রঙ্গের উপকরণ অন্ততঃ পাঁচ-শে। রকমের 
রয়েছে। তা থেকে রং তৈরি করলে অসংখা বিচিত্র রঙ্গে ভারতের বাঙার 
ভাসিয়ে দেওয়৷ যায়। 

রঙ্গের বাবহারে প্রাচ্য জাতির অভিজ্ঞতা অসাধারণ। সাউথ কেন্সিংটন- 
মুঙজিয়মে গেলে পারস্য, ভারত, চীন, জাপান, ব্রন্গদেশ, শ্যাম, কাস্বোডিয়া 
এবং প্রশান্ত মহাসমুদ্রের অসংখ্য গ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিরৃন্দের 'প্রাকৃতিক' 
রঙ্গের উৎপাদনের আর তার ব্যবহারের নিদর্শন দেখতে পাওয়া ষাবে। 
এর মধ্যে বেশির ভাগ কাজই আমাদের সমান, কোনো কোনে দিকে 
বরং নিকৃষ্ট। 

কুমারস্থামী বলেছেন, অধ্যাপক রায় নিজে 17017156079 ০1 1717708. 
01161015019 নামে দ্-খণ্ড বই লিধে স্বদেশের জন্তে অমূল্য কাজ করেছেন। 
কিন্ত এবিষয়ে কার্জ আরও করবার আছে । এবং সে-কাজজে যদি আমরা 
লেগে থাকতে পারি তাহলে ভারতের চারু ও কারুশিল্প নতবনভাবে প্রেরণা 
লাভ করবে। কুমারস্বামীর এই ভাবনা অনুপরণ করে আচাধ নন্দলাল 
সারা জীবন ধরে স্বদেশী কারুশিল্পীদের ডাক দিয়েছিলেন আর বন্থ স্বদেশী 
রঙ্গের সন্ধান করে গেছেন তার গুরু অবনীন্দ্রনাথ্রে মতো । কুমারসম্বামী 
বলেছিলেন, --7176 006 ৮0110 06 501)9915 ০ 410 17) 117018 ০-08%, 
19 0০ 80761 01) 204 15101156605 9101090 1010168 05 ০1 00190 


[08011101031 নন্দলাল মনেপ্রাণে এই বাণীর বাহক। 


৬৫০ ভারতশিল্পা নন্দলাল 


॥ আশ্রম-্পরিবেশে নন্দলাল--১৯২৫ 


১৩১১ সালের চৈত্র মাসের সংবাদে দেখা যাচ্ছে, জ্তিরিন্ত্রনাথ 
ঠাকুর মহাণয়ের মৃত্া উপলক্ষ্যে আশ্রমে একদিন অনধাায় ছিল। এ দিন 
সকালে মন্দিরে উপাসনা আর সন্ধ্যায় একটি সভ। হয়েছিল। সভায় 
রামানন্দবাবু, নেপাল বাধু আরএ্যা্ড-্জ সাহেব ঞ্যোতিরিন্ত্রনাথের জীবনী 
আলোচনা করেন। 

এব মধ্যে নেপালনাবু আর ফণীবাবু উত্তর-বিভাগের ও পৃব-ধিভাগের 
কয়েকটি ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে মুশিদাবাদ, পলাশী ঘুরে এলেন। 

বৈশাখ, ১৩৩২ | বর্ষশেষ ও নববর্ষের উৎসব নিধিঘ্ে সম্পন্ন হয়েছে। 
তর-র্পিনই গুরুদেব মন্দিরে উপাসনা করেছিলেন। বিশ্বতঙারতীর অনেক সভ্য 
যারা পরিষদ উপলক্ষ্যে এখানে এসেছিলেন ঠারাও উংসবে যোগদান 
করেছিলেন! নববর্ষের দিন মন্দিরের পরে আতকুর্জে আশ্রমবাসা সকলের 
জন্বে এবং সমানত অতিথিগণের জগ্তে জলযোগের আয়োজন করা হয়েছিল। 

বর্ষশেষের দিন রাত্রে উত্তরায়ণে গুরুদেবের বাড়িতে “সুন্দর' নামক 
একটি গাঁঠিনাট্য অভিনয় করা হয়। সবশুন্ধ তেরটি গান অভিনয় করে 
গাওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে ১১টি গানই ছিল সম্পর্ণ নৃতন। আগ্রমবাসা 
ছাত্রছাত্রীগণ অভিনয়ে যোগদান করেছিল। শ্্রীধুপ্ত নন্দপাল বসু এবং 
শ্রীযুক্ত সৃরেন্ত্রনাথ কর মহাশয়ের তত্বাবধানে কলাভবনের ছাত্রছাত্রীগণ আলপন। 
দিয়ে এবং নানাপ্রকার রঙ্গিন কাপড় ও ফুল দিয়ে অতিনয়-স্থলটি অতি সুন্দর 
তাবে সাজিয়েছিলেন। এই অভিনয়টি গত দোলপৃণিমায় করবার কথা 
চিল. এবং সেই অনুসারে দোলপুণিমার দিন আত্কৃঞ্জ সাজান হয়েছিল ! 
কিন্তু দুর্ভাগাবশতঃ শেষমৃহূর্তে ঝডে ও বৃষ্টিতে সমস্ত নষ্ট করে ফেলেছিল 
বলে এঁ-দিন জৃভিনয় স্থগিত ছিল ; পরে বর্ষশেষের দিন অঙিনীত হয়। 
অভিনয় এবং গ্রান বেশ ভালো হয়েছিল। “১৯ 

বিহার ও উড়িষণার (0০-069615 9০9০91619র ছু-জন কর্মী এ. রহমান 
এবং এন, কে. রায় 981৬8010701 [1019 111101181) 0:০-০1১0186101' শীর্ষক 
একটি বক্তৃতা দেন। 

গ্রত ১২ই এপ্রিল বিশ্বভারতী পরিষদের একটি সভা হয়ে গিয়েছে। 


ভারতশিপ্গী নন্দলাল ৩৫১ 


বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর জনৈক কর্মী মাাঞজিক লগ্ঠনের সাহায্যে 
আমাদের দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একট বক্তৃতা দেন। 

গত ১২ই এপ্রিল বিশ্বভারতীর পল্লীসেবা বিভাগের পক্ষ থেকে বীরভূম 
জেলার কতকগুলি স্কুলের এবং গ্রামের ব্রতীবালকগণকে (5০০8%5 ) 
নিমন্ত্রণ কর! হয়েছিল। প্রায় দ্ব-শত বালক সমবেত হয়েছিল। এদিন 
অপরাহ্ে তার নানাপ্রকার ক্রীড-প্রদর্শন করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শেষ” 
মুহুতে প্রবল ঝড়ে সমস্ত নষ্ট করে দিয়েছিল। সমস্ত খেল! এ-দিন শেষ 
না হওয়াতে পরদিন প্রাতঃকালে সমস্ত খেলা শেষ করে পুরস্কার বিতরণ 
করা হয়। পৃজনীয় গুরুদেব পুরস্কার বিতরণ করেন। 

গুরুদেবের স্বাস্থ্য বেশ ভালই আছে; তিনি বঠমানে কিছুদিন এইখানে 
থাকবেন। তার জন্মোংপব করার আয়োজন হচ্ছে । এই বংসরে তার 
৬৫ বংসর পূর্ণ হবে। 

১৩৩২ সালের (জ্যষ্ঠ মাসের খবরে প্রকাশ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের 
আকনম্মিক পরলোকগমনে আশ্রমের সবাই সন্তপ্ত । এই উপলক্ষে শাস্তিনিকেতন- 
বিশ্বভারতীতে একদিন অনধ্যায় ছিল। টার জীবনী আলোচন। করবার জন্ে 
কলাভবনে একটি সভার অধিবেশন হলো । সভায় রামানন্দবাবু, চৈনিক 
অধ্যাপক পিম, কালীমোহণ ঘোষ, নেপালবারু প্রমুখ অধ্যাপকের দেশবন্ধুর 
নানামৃখা কর্মজীবন ও বিস্ময়কর ত্যাগ-মাহাম্ম্যের পর্যালোচনা করেন । 

প্রসিদ্ধ বীণকার সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী পুনরায় আশ্রমে এসেছেন। ইনি 
প্রত্যেক দিন সন্ধ।ার বীণা বাঞ্জিয়ে থাকেন । পুজনীয় গুরুদেব এর 
বাণাবাদন শুনতে খুব ভালোবাসেন। 

আশ্রমের প্রাঞ্জন ছাত্র যকিশোর ভট্টাচার্য সমবায়-বিভাগের ভার নিয়ে 
শান্তিনিকেতনে এসেছেন। 

১৩৩২ সালের ৩রা। শ্রাবণ মহাসমারোহে ব্যামঙল সম্পন্ন হয়েছে । এই 
উপলক্ষ্যে কলাভবনটিকে পল্পে আর পদ্মপাতায়, ধূপে আর আলিপনায় উত্তমরূপে 
সাজানো হয়েছিল । সন্ধ্যাবেলায় আশ্রমধাসিগণ মমবেত হলে প্রত্যেকের 
কপালে চন্দনের ফেগাট। দেওয়৷ হয়; আর প্রতে;ককে একটা করে পদ্দ আর 
একখানি করে গীতি-পুথিকা বর্ষার মাঙ্গলিক প্রতীকম্বরূপে দেওয়া হয়। 
সভায় স্বয়ং গুরুদেব উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী বীণাবাদন 


৩২ ভারতশিল্গী নন্দলাল 


করেন। তারপরে ভীমরাঁও শান্ত্রী একখাশি হিন্দী গাঁন করেন। এরপর 
স্বয়ং গুরুদেব গানের দল নিয়ে এই উপলক্ষে নিরিষ্ট পনেরোটি গান করেন। 
তার মধ্যে দুটি গান আধুনিকতম । তারপরে একজন মহলা গুরুদেবের 
লেখা একটি গান গাইলেন । ভীমরাও-জী এই গানটিতে সৃর-সংযোগ 
করেছিলেন সবশেষে সকলে দীঙিয়ে উঠে শান্তিনিকেতন” গানটি গেয়ে 
সভা ভঙ্গ করেন। 


কলাশুবনের ছাত্র শ্রীধীরেন্দ্রকঞ্চ দেববর্ণ ক-মাস বাড়িতে থাকার পরে 
আবার এসে কলাভবনে যোগ দিয়েছেন (শ্রাবণ, ১৩৩২)। অধেন্দ্রপ্রসাদ 
বন্দেঠাপাধ্যায় আদিয়ারে 0101709 9০0170০91 এর চিত্রবিদ্যার অধাপক হয়ে 
গিয়েছেন। শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত 0৩9101-এ 00100)90  4/১121108 কলেজে 
চিত্রাধ্যাপক হয়ে গিয়েছেন। 


শাণ্তিনিকেতন-কলাভবনে নত্ৃন ছাত্র এসেছেন দ্-জন। একজন এসেছেন 
মহারাস্ট্র থেকে, অপরজন বাঙ্গাপ। দেশের । দ্ব-জন ছাত্রই চিত্রবিদ্যায় 
অল্পদিনের মধ্যেই যথেষ্ট উন্নতি করেছেন । বামনমোহন শিরোকর তিন 
বছর আশ্রমে গানের চর্চা করে সম্প্রতি চিত্রবিদ্যা শিখবার জন্তে কলাভবনে 
প্রবেশ করেছেন। তিনি সঙ্গীতে যেমন পারদশী, চিওরবিদ্যাতেও তেমনি 
উন্নতি করতে পারবেন বলে সবাই আশ। করছেন। 


এ-বছর কলাভবন থেকে ভারতবর্ষের নানাস্থানে ছবি পাঠানে হয়েছে । 
ছবি গেছে কলকাতা, লক্ষৌ, লাহোর, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, আদিয়ার, 
সিমলা ইত্যাদি স্থানে । লক্ষ 811 10017 40028010100 থেকে আচার 
নন্দলাল আর ছাত্র শ্রীরামকিস্কার বেজ (প্রামাণিক) সুবর্ণপদক পেয়েছেন। 
সুকুমার দেবী কলাঙবনের ছাত্রীদের সূচের কাজ আর 46001811%0 ৫69181. 

ফুলকারির কাজ অতি যত করে শিক্ষা দিচ্ছেন। তিনি আলপন। 
আকার সিদ্ধহস্ত। তার ছাত্রীরা তার যত্বে ও শিক্ষায় আলপনা আর 
সীবন কাজে পাকা হচ্ছেন। কারুসজ্ঘ'-অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গে আমর! 
বিশেষভাবে বলবো । আশ্রমের উৎসবে সৃকুমারী দেবীর আর তার ছাত্রীদের 
সাহায্যে সমস্ত কাঙ্জই সর্বাঙগসুন্দর হয়ে ফুটে উঠছে। সুকুমারী দেবী গত 
বছর লাহোরে ৫6০০0:80%৩ 6318%-এর প্রদর্শনী থেকে এক-শ টাকা পুরস্কার 
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পেয়েছিলেন । আচার্য নন্দলাল তার বই প্রকাশ করলেন _কফ্ুলকারির 
কাজ সম্পর্কে 'ফুলকারী; | 

আচার্য নন্দলালের সঙ্গে কলাভবনের ছাত্রছাত্রীর গোৌঁড়-ভ্রমণে 
গিয়েছিলেন । সেখান থেকে তারা অতি চমৎকার সব শিল্পবস্তর ছশচ 
তুলে এনেছেন। তাদের সংগৃহীত শিল্পসামগ্রীগুলি কলাভবনের ম্যুজিয়মে 
সযত্টে রাখা আছে । 

কলাভবনের ছাত্র শ্রীবিনায়ক মাসোজী গরমের বন্ধে আশ্রমের প্রাক্তন 
ছাত্র শ্রীকুলদাপ্রসাদের সঙ্গে সাইকেলে চড়ে রহাচী গিয়েছিলেন । এবং 
রশটী থেকে নাগপুরে গিয়েছিলেন এ সাইকেলেই । তার বৈচিত্র্যময় 
ভ্রণকাহিনী শুনবার জন্যে আশ্রমের সকলেই উদগ্রীব হয়ে আছেন। 

ক-দিন আগে (কাণ্তিক, ১৩৩২) কলাওবনে একটি চিত্রপ্রদর্শনী খোলা 
হয়েছিল। এতে কলাভবনের ছাএদের অনেক ছবি প্রদশিত হয়েছিল। 
শিল্পিগুর অবনীন্দ্রনাথের ও আচাষধ নন্দলালের ক-খানি ছবিও দেখানে। 
ইয়েছিল। শান্তিনিকেতন-কলাভবনের ছাত্রের প্রতিদিনই দেশে প্রতিষ্ঠালাভ 
করছেন। এদের অনেকের অশকা ছবি লাহোর, লক্ষ, বাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, 
কলকাতা ইতাদি স্থানে চিত্রপ্রদর্শশীতে প্রশংসিত হয়, আর বিক্রী হয় চড়া 
দামে | এ-ছাডা এখানকার ছাত্র অধ্ধেন্দপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মাদ্রাজ জাতীয়- 
কলাবিঙাগে, শ্রীমপীন্দ্রভূষণ গুপ্ত সিংহলের আনন্দ কলেজে আর রমেন্দ্রণাথ 
চক্রবতী লক্ষৌ-কলাবিভাগে প্রশ সনীয় কাজ করছেন। 

এই সময়ে (কার্তিক, ১৩৩২) এযাণুজ সাহেব আশ্রম থেকে আফ্রিকা 
রওনা হয়ে যান। বিদায়ের আগে শান্তিনিকেতনে একটি সভা হয়েছিল। 
তার আফ্রিকা যাবার কারণ হলো, শ্বেতাঙ্গ আর ভারতায়দের বিবাদের 
অবসান ঘটানো । তখন আফ্রিকার সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ ছিল কেবল 
দাসত্বের, প্রাণের নয়। এলমৃহার্ট সাহেব এই সময়ে দেশে ফিরে গিয়ে 
বিয়ে করলেন। তিনি নিজের দেশে একট স্কুল খোলার চেষ্টা করছেন। 
তার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের আদর্শ অন্য বিদ্যালয়ের আদর্শ থেকে আলাদা 
হবে; এবং সেখানে অনুসরণ কর) হবে শান্তিনিকেতনের আদর্শ । 

এই সময়ে আশ্রমের ছাত্রদের প্রত্যহ বৈকালের দিকে হাতের কাজ 
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শেখানো হয়। কাজের মধ্যে কাঠের কাজ, তাতেযর কাজ, লোহার কাজ, 
রাঙ্গমিন্ত্রীর কাজ শেখানে। হচ্ছে । ক্রমে ক্রমে ছাত্রের গ্রামছ।, আসন, 
ডেস্ক. বাক্স, আলমারি এই সব তৈরি করেছিল। 

শান্তিনিকেতন পত্রিকার ১৩৩২ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার একটি সংবাদ 
-বাঙ্গালার লাট সাহেব লর্ড লিটন সপরিবারে আচার্যদেবের অতিগ্নি 
হয়ে আশ্রমে আসেন ২৪-এ নভেম্বর । কিছুদিন আগে লর্ড এস. পি. 
সিংহ তার জ্যেঠপুত্রকে নিয়ে আশ্রমে বেড়াতে এসেছিলেন। আশ্রমে তারা 
ছিলেন দু দিন। 

এবার (১৯২৫) পৌধ-উৎসবে গুরুদেব উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্ত 
বছরের তুঙ্গনায় অতিথি এসেছিলেন অনেক বেশি। তাদের থাকার ব্যবস্থা! 
করা হয়েছিল তাবু গেড়ে। এ-ছাড়া, অতিথিশ্মল। আর ছাত্রদের আবাস 
দু-টিতেও অতিথি ছিলেন। মেয়ের ছিলেন ছাত্রী-নিবাসের কাছে একটি 
ঘরে। মেলায় নহবং বসেছিল. আর ছিল রসুনচৌকির বাজনা | এই 
পৌষ মন্দিরে গুরুদেব ভাষণ দিয়েছিলেন সকালে । গেষে 'কর তার নাম 
গান' গানটি গেয়ে গেয়ে ছাতিমতল। প্রদক্ষিণ করা হয়েছিল। দুপুরবেলায় 
আদিত্যপুরের দল এসে যাত্রা-অভিনয় করে গেল। অভিনীত হয়েছিল 
আদিশুরের পালা । রাত্রে হলো বাঞ্জি পোড়ানো । ৮ই পৌষ আদিত্যপুরের 
যাত্রার দল অভিনয় করলে --যুগলবীর পালা । যাত্রা ছাড়া, খেলাধুলা 
আর ন্যাপ্নাম-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। রাত্রে হলো বায়োস্কোপ। ৯ই 
পৌষ সকালে আত্রকৃঞ্জে পরিষদের বাত্ধিক সভা হলো। ১০ই সকালে 
খস্টোংসব উপলক্ষ্যে মন্দিরে ভাষণ দিলেন গুরুদেব । 

আশ্রমের অন্ত সংবাদের মধ্যে, প্রাক্তন ছাত্র অনাথনাথ বসু শান্তি- 
নিকেতনে অধ্যাপককূপে যোগদান করেছেন। মি. ওমিসেস বাকে নামে 
এক ডাচ্‌ দম্পতি আশ্রমে এসে সম্প্রতি বাস করছেন। এর আশ্রমে 
শিখছেন ভারতীয় সঙ্গীত, আর শেখাচ্ছেন যুরোপীয় সঙ্গীত। 

কিছুদিন পূর্বে পৃজনীয় আচার্যধেব আর্ট কনফারেন্স উপলক্ষ্যে লক্ষো 
গিয়েছিলেন। তার সঙ্গে গিয়েছিলেন আচার্য নন্দলাল, ররীন্দ্রনাথ, শ্রীমতী 
প্রতিমা! দেবী, মি. মরিস এবং মি. ও মিসেস বাকে। তিনি বেশিদিন 
লক্ষৌ-এ থাকতে পারেননি । অকন্মাংৎ বড়োবাবুর স্বত্ু-সংবাদ পেয়ে 
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আশ্রমে ফিরে আসেন । 

বড়বাবুর স্বত্যু-সংবাদের তার পেয়ে আমেদাবাদ থেকে মহাত্মাজী 
পৃজনীয় আচার্যদেবকে সমবেদনা জানিয়ে তার-বার্তা পাঠিয়েছিলেন। এ্যাণ্ড,জ 
সাহেবও বড়বারুর মৃত্যু-সংবাদের তার পেয়ে আচার্যদেবকে সমবেদনা 
জানিয়ে তার পাঠিয়েছিলেন। 

মহধি দেবেন্দ্রনাথের শাস্তিশিকেতন-আশ্রমে প্রবন্তিত ব্রন্মসাধনার প্রকৃত 
উত্তরাধিকারী তাহার জোন্ঠ পুত্র মহামতি দ্বিজেন্ত্রনাথের মহাপ্রয়াণে শাস্তি- 
নিকেতন-আশ্রম থেকে তার সাধনার অবিচ্ছিন্ন ধারাটতে ছেদ পড়লো। 
সৃপ্রাচীন ভারত-পরম্পরার পূর্ণপ্রতীক দ্বিজেন্্রনাথ দেহরক্ষা করলেন। মহ্ধি 
দেবেন্দ্রনাথ এবং তৎপুত্র মহামুনি দ্বিজেন্দ্রনাথ ভারতধর্মের যে অবিমিশ্র 
প্রবাহটি শান্তিনিকেতন আশ্রমের পৃণাক্ষেত্রে প্রবাহিত করেছিলেন, মহষ্ির 
কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সেই পুণ্যতীর্থে ভারতসংস্কৃতির সঙ্গে বিশ্বসংস্কৃতির 
ধার! মিশিয়ে বিশ্বভারতীর পত্তন করলেন। এবং রবীন্দ্রনাথের বিশ্বসংস্কৃতির 
সমবায়ে গঠিত বিশ্বভারতীর সুষম সৌন্দর্যমণ্ডিত বূপদানে ব্যাপূত হলেন 
আচার্য নন্দলাল। 


॥ মহাম্নণি দ্বিজেন্দ্রনাথের ভিরোভাৰ ॥ 


বিশ্বভারতী-সংবাদে শাস্তিনিকেতন-পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় লিখেছিলেন, 
( মাঘ, ১৩৩২), গত ৪ঠ1 মাঘ সোমবার শেষরাত্রে পৃজ্যপাদ শ্রীযুক্ত 
দ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করিয়৷ গিয়াছেন। মৃত্যুর সময় 
তিনি বলিতে গেলে কোনো কষ্ট পান নাই। স্বত্যুকে কত সহজে যে 
গ্রহণ কর! যায় --এই মৃত্যুতে আমরা তাহাই বুঝিতে পারিয়াছি। স্বৃত্যুর 
পরে তাহার প্রশান্ত মুখশ্রী দেখিয়া ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে ব্যবধান 
কাহারো চোখে পড়ে নাই। 

স্বত্যার পূর্বদিনেও শান্তিনিকেতন-পত্রিকার জন্য তাহার কবিতার প্রচ্ফ্‌ 
শোধন করিয়া! দিয়াছেন এবং নূতন একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। 
ঠাণ্ডা লাগিয়া সামান্য একটু ব্রক্কো-নিউমোনিয়া মাত্র হইয়াছিল। মৃত্যুর 
কয়েক ঘণ্টা পূর্বেও কেহ এই আসন্ন সম্পূর্ণতার কথা বুঝিতে পারে নাই । 
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রে 
কে 
পে 


মবত্যুকালে তাহার বয়ম ৮৭ বওসর পূর্ণপ্রায় হইয়াছিল ॥ 
পৃঙ্যপাদ দ্বিজেন্্রনাথ গত ত্রিশ বংসর হইতে এই আশ্রমে বাস করিতেছিলেন। 
যে গ্বানটিতে তিনি থাকিতেন তাহার নাম নীচু বাংল৷। স্কানটি অপেক্ষাকৃত 
নির্জন । প্রাচীন আমলকী, বট প্রভৃতি বনস্পতির তলদেশে সযডুবধিত জবা, 
কামিনী, পেয়ারা প্রভৃতি নান। জাতীয় গাছে বেত এই টালির গৃহটি _ দক্ষিণে 
একট জলাশয় আছে। বর্ষায় স্ফীত হইতে হইতে তাহার জলতল অতি 
কষ্টে মুখট উচু করিয়া রাখা লাল শাপলার দল লইয়৷ ধীরে ধীরে তীরের, 
তালের গু'ড়িগুলিকে ডুবাইয়া দিতে থাকে । পরপারে ভুবনডাঙগ। গ্রামের 
অস্প$ জন-কৃক্ঘন জলে প্রতিধ্বনিত হইয়া স্প্টতর রূপে এই নীহ্বাংলায় 
আসিয়া পৌছে। বৈশাখের খরায় জলাশয়ের তঙ্গাবলম্বী জলমধে) গো- 
মহিষাদি গ! ডুবাইয়া পড়িয়া থাকে । এই বাংলার শাখায় শাখায় শাপিক, 
কাকের বাসা _বৃক্ষ-কোটরে কাঠবেরালির ঘরকরণ1। কাঠবেরালির দল 
প্রভাতে কোটর ছাড়িয়া! মাটিতে আহার অন্বেষণ করিতে করিতে এই টালির 
গৃহের বারান্দা পর্যন্ত আসে --উদ্যত চাকরের বা তাহার ঘুন্সি-পরা ছেলেটার 
পরিচিত তাড়া খায় না বারান্দা ছাড়িয়া ঘরে প্রবেশ করে _- দক্ষিণের 
বারান্দায় যেখানে রোৌদ্রে পা রাখিয়! বড়বাবু বসিয়া আছেন সেখানে 
যায়। মৃদু শবে জানাইয়। দেয় ক্কুধিত তাহারা। খাদ্যের ভাগ চায় __ 
সাহস পাইয়া শালিক আসে, অবশেষে অবিশ্বাসী এবং 01719 কাকও 
দেখা দিতে থাকে । আর আসে তাহার প্রিয় ভৃত্য মুনীশ্বরের শিশু ছেলে 
দুইটা -তাহাদের মুখে নিঅহাতে নিজ খাদ্যের অংশ তুলির দিতে দিতে 
আহার করিতে থাকেন -মনে তাহার তখন সেই সব চিন্তা যেখানে ওই 
ছেলে দ্টার কোনে প্রবেশ নাই। ক্রমে বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
সহকারী অনিলবাবুর ডাক পরে --তখন উচ্ছৃসিত হাফ্ের মধ্যে তাহার 
দ্বিতীয় শৈশকের ছড়াগুলি লিখিবার ধুম পড়িয়া যায় _যাহার অনেক পরিচয় 
আমাদের পাঠকগণ পাইয়াছেন। | 
ঠাবুর-পরিবার প্রতিভার যে বৈচিত্র্যের জন্ত বিখ্যাত দ্বিজেন্দ্রনাথে 
তাহার অনেকগুলিই বতিয়াছিপ। তিনি কবি, দার্শনিক, মানব-প্রেমিক । 
প্রথম বয়সে তিনি কবিত। লিখিতেন, মবশেষে তাহা ত্যাগ করিয়া দর্শন- 
শাস্ত্রে মনোনিবেশ করেন, কিন্ত কাব্যের সরসতা তাহাকে ত্যাগ করে নাই। 
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তাহার কথা মনে হইলে ইংরাজ কবি কোলরীজের জীবনী মনে পড়ে। 
সকলেই জানেন কোলরীজের শ্রেষ্ঠ কাব্যরচনা অল্পবয়সে সমাপ্ত হইয়াছিল ; 
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি জমান তত্ববিদ্ার জটিল ও অহিফেনের অন্ধকার 
পথে আপনাকে হারাইগ়া ফেলেন। ছ্িজেন্দ্রনাথও অপেক্ষাকৃত অল্সবয়পে স্বপ্ন- 
প্রাণের পথ ত্যাগ করিয়া তত্ববিদ্যার গভীরতায় প্রবেশ করেন । কোলরীজের 
সহিত তাহার আর একট এঁক্য আছে। কোলরীজের কাবা কগ্পনাপ্রধান, আবেগ- 
প্রধান নহে। তাহার বৃদ্ধ নাবিকের গন্ন, ফ্রিটাবেল এবং কুবলা খশার গল্প 
পাকের চারিপাশে ধীরে ধীরে একটি স্বরের কুয়াশা রচনা করিয়। দিয়া 
এমন এক অলৌকিক রাজের আভাস সৃষ্ট করিয়াছে যেখানে স্বপ্ন ও সতোর 
প্রভেদ বুঝিবার ক্ষমতা! আর থাকে না। কঠিন পাথর ও অশরীরী বাম্পের 
মধ্যে প্রভেদ যতই অপরিহার্য মনে হোক না কেন _আসল যে প্রভেদ তাহা 
কেনলমাত্র একট] অবস্থাডেদের অর্থাত তাহ! নির্ভর করে আবহাওয়ার উপরে 
_-প্রকৃতিগত সে প্রভেদ নহে । সেইরকম স্বপ্ন ও সতোর মধ্যে যে ভেদ তাহ! 
দেশ ও কালের আবহাওয়ার সাহায্যে স্বপ্নও সত্য হইয়৷ দাড়াইতে পারে-_ 
কোলরীজের সেই অলৌকিক শক্তি ছিল যাহার প্রভাবে দেশ কাল পরিবত্তিত 
হইয়। স্বপ্ন সত্য হইয়া দাড়াইত। স্বপ্নকে সাধারণত আমরা মনে করি মিথ্যার 
নামান্তর | স্বপ্নমাত্রেই যি মিথ্যা হইত, তবে মিথ্যাস্বপ্র নামে একট] কথা 
সৃষ্টি হইবে কেন? সময়বিশেষে কোনো সত্যও মিথ।। স্বপ্ন ও সত্যের 
এই আশ্চর্য লীলা আছে দ্বিজেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ _ স্বপ্নপ্রয়াণে। এইট 
্রন্থখানি কবির, দোষগুণ উভয়ে বিজড়িত। কিন্তু তাহার বিশদ ব্যাখ্যার 
ইহ! সময় নহে । অন্য কোনো বারে হইবে। 

দ্বিজেন্্রনাথের মৃত্যুর পরে সেইদিন বিকালে ৪টার সময়ে তাহার দেহকে 
পুজ্পচন্দনে সুসজ্জিত করিয়া ছাতিমতলায় লইয়া যাওয়া! হয়। সেখানে 
তাহার প্রিয় 'কর তার নাম গান' সঙ্গীতটি গীত হয়। অবশেষে আশ্রমের 
উত্তরে খোয়াই-এর মধ্যে যেখানে মহেশ্বরের পিঙগল জটাজালের মত একসারি 
তালগাছ উঠিয়াছে __-সেইখানকার শ্বাশানে সকলে শবানুগমন করে। মানুষ 
্বত্যার পরে এই পর্যন্তই আসিতে গাঁরে। ছ্বিজেজ্্রনাথের স্বত্যুসংবাদ পাইয়া 
কলিকাতা হইতে তাহার পুত্রদ্ধয় সুধীন্দ্রনাথ ও কৃতীন্ত্রনাথ ঠাকুর আসিয়া 


পৌছিয়াছিলেন ৷” 
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১৪ই মাঘ পরলোকগত আত্মার মঙ্গলকামনার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হয়। 
ছাতিমতলায় শ্রাদ্ধবাপর হইয়াছিল । ঠাকুরপরিবারের প্রথামত শান্ত্রপা 
করিয়া! এই ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ছিজেন্ত্রনাথের পৌত্র শ্রীদিনেজ্রনাথ ঠাকুর 
দান ও বৃষ উৎসর্গা্দি করেন। দ্বিজেন্ত্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আচার্য রবীন্দ্রনাথও 
উপস্থিত ছিলেন। ক্ষিতিমোহন সেন ও বিধুশেখর শাস্ত্রী আচার্ষের কাজ 
করিয়াছিলেন । ভীমরাও শাস্ত্রী, গোঁখলে, রঙ্গম্বামী ও শ্রীযুক্ত আয়াম্বামী 
এই উপলক্ষ্যে বেদপাঠ করেন। 

বিকাল বেলা আত্্কুঞ্জে তাহার জীবনী-আলোচনার জন্তে একটি সভা 
আহুত হয়। প্রথমে ভীমরাও শাস্ত্রী গীতাপাঠ করেন, তৎপরে ক্ষিতিমোহন 
সেন মহাভারতের শাস্তিপর হইতে কিয়দংশ পড়িয়া তাহার ব্যাখ)া করেন। 
বিএুশেখর শাস্ত্রী বড়বাধুর জীবনীর কয়েকটি ঘটন! বিরৃত করেন। অবশেষে 
নেপালবাবু বাঙ্গলা-সমাজের উপর বড়বাবুর প্রভাব সম্বন্ধে একট বক্তৃতা 


করেন। 


॥ মহামানবের প্রসঙ্গে একখানি চিঠি __অজিতক্লুমার চক্রবর্ভীকে সতীশচন্দ্র 
রায় লিখিত ॥ 


“একবার গিয়া কবি ও তাহার জোষ্ঠভ্রাতার সৃযুখে স্ববোধবারু ও 
মনোরঞ্রনবাবৃকে আসীন দেখিতে পাইলাম । দুজনকেই পা ছু ইয়া নমস্কার 
করিলাম । পরে রবিবারু আমাকে তাহার অগ্রজের কাছে চিনচইয়৷ দিলেন। 
দ্রিজেন্্রবাবু বপিলেন, “তাই বটে -_তোমার সমালোচনাটি বড় ঠিক হয়েছে। 
বড় আশ্চর্য, তুমি আমাকে কেমন করে ঠিকৃ ঠিকু ধরলে? অনেকে ভাল 
মন্দ বলে, কিন্ত অমন ঠিকৃ্‌ ঠিক কাউকে ধরতে দেখিনি _তুমি আমার 
মনের কথাগুলি কেন করে জান্লে হে ?- ইত্যাদি । ক্রমে নান। কথাবাতায় 
পরিচয় হইতে লাগিল । 

এখন গ্বিজ্েন্্রবাবুর একট প্রতিকৃতি আমি তোমায় দেখাইতেছি। 
প্রতিকৃতিটি অবশ্য অন্তরের। 

এইরূপ লোকের প্রতিকৃতি লিখিত কর! খুব কঠিন হয় 27০%1060 
তোমার প্রাণ থাকে । তোমার প্রাণ না থাকিলে এরূপ লোকের সৌন্দর্য 
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পুঝিতে পারিবে না, এমনকি একটু ভোলাণাথ আনে হইভেও পারে। 
তুমি কি নিধিশেষেই ভোলানাথের ৪0£01167? আমি ত নই। এক রকম 
(ভোলানাথগিরি শুদ্ধমাত্র 8816138871698 বা 'হযবরলত্' হইতে জন্মিয়া থাকে 
তাহাকে আমি ৪8010172016 মনে করি না -এই সব ভোলানাথদের 
বাহিরও 'যেমন শিথিল, অন্তরও তেমনি শিথিল -হৃদয়ে কোন গভীর 
'শ্রিত নাই _-এমনকি হাৰয় নিতান্ত মপিন --অবশা এদের মধ্যে 116119153517995- 
এর একট] সৌন্দর্য থাকিতে পারে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রবাবুর মত ভোলানাথ 
কি 8৫171180151 ইন্হার সবে 86৪-র / বল, [১1011950019 বল, 
সমস্তের উচ্চতম শিক্ষা দ্বিজেন্ত্রবাবুর মাথায় আছে। সাধারণ লোকের 
মত যে আছে তা নয়, 610185-এর মত আছে, 01181718119 আছে। 
ইনি 18906:0 1166190015 হয়তো জানেন না (আমি খুব 12)90610-এর 
কথাই বলিতেছি ) অথচ তাহার কোন ভাব ইহার অনায়ত নাই; ইনি 
০0118109119 যে-সব জানেন, তা তো! ইহার কবিতা পড়িয়াই বুঝিতে পার। 
বিনা নকলে আমাদের দেশে অত বড় কবি আধুনিক কালে আর কেউ 
আছে _-তোমার মনে হয়? আমার তো মনে হয় ন|। 

দ্বিজেন্দ্রবাবু বলেন --তখন (যৌবনে ) আমি কবিতা লিখিতেও পারিতাম 
না শাবে বিভোর হইয়া থাকিতাম। একটা তেতল কামরায় থাকিতাম, 
সামনে একটা বাগান, দরে একটি পুকুর করে আমি মনে কতুম, এ 
উপবন, এ সরোবর ইত্যাদি, 781076-এর 502115-তে বিভোর হয়ে থাকতৃম । 
টাদকে যে আমি কি ভালবাসতৃম. সে আর বল্‌্তে পারিনে। তোমাদের 
এই (589 (দ্বিজেন্্রবারু ফোকৃলা দীাতে কাঁটু বলিয়া থাকেন) --এই 
কীটের কবিতা আমার খুব ভালো লাগে --আমারও অনেকটা এই রকম 
ভাব ছিল, এই বলিয়া [.৪৪-এর 56 48065 7৮5 হইতে -__ 

5. 881765 72৬5০ 8) 1 01051 01111 10 85 
£170 016 ০৬] 101: 811 115 66801)019 ৬/616 ৪০01 --এই 

প্রথম লাইন ছুটি বলিলেন। বাস্তবিক তাহার কবিতার সঙ্গে 706৪15-এর 
কবিতায় সৌসাদৃশ্তই আছে --নয় কি? 

পোষাক পরিচ্ছদ বিষয়ে ইনি --গুন। একদিন একটি বিছানায় পাতিবার 
লাল কম্বল গায়ে দিয়া আসিয়৷ উপস্থিত --সে আবার ময়ল। | ইনি সন্ধ্যাকালে 
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আসিয়া আমাদের সঙ্গে বসেন। আসিয়। প্রথমে একথা ওকথা বলিতে বলিতত 
যদি একবার দর্শন ধরিলেন ত (2700 91002, [1670911 310617051. 
বেদান্ত ইত্যাদি বিষয়ে ইহার ধতগুলি মতামত সমস্ত অছুলোচনা করিতে 
আরম্ভ করেন --দু-একবার হয়তো। বলিলেন --আপনাদের আমি 06181 
ক।চ্ছ কি? আবার আরম্ভ করেন। শেষে আমরা হয়তো খাইতে যাইব 
এই যোগাড় দেখিয়া "ওঃ তবে আপনাদের খাবার এসেছে বলে -্ব- 
তিন বার বলে ধীরে ধারে অনিচ্ছা সত্ত্ব 'তবে এখন পালাই বলিয়া 
চলিয়৷ যান। হয়ত কিছুদূর আলোচনা করিতে করিতেই শিঞ্জের 'খাতাটি 
বাহির করিয়া “আপনার আমার এই সার সত্যের আলোচনাটি ' শুনবেন 
কি? এই বলিয়া আমাদের মত একট, সঙ্কোচের সঙ্গে পড়িতে থাকেন, এবং 
পাঠান্তে আমাদের মত সঙ্কোচে সরলঙাবে জিজ্ঞাসা করেন “কেমন হইয়াছে? 
ভাল হইয়াছে শুনিলে, 'এ ওল হইয়াছে?” বলিয়া প্রীত হন। এত 
জ্ঞাণা অথচ এত সরল লোক আমি আজ পধন্ত দেখি নাই।' বাস্তবিক 
প্রকৃত জ্ঞানীরাই সরল। আঙঞ্জ সকাল বেলা 119651111-এর 1540] 
8170 ]9651179 বা প্রজ্ঞা ও নিয়তি' নামক বইটি পড়তেছিলাম __পড়িকা। 
দেখিও, তার মধ্যে প্রজ্ঞার কি গভীর কি সুন্দর ব্যাখ্যা 15091911101 
করেছিলেন। অত্যন্ত ব্যগ্রঃ পরম বিশ্বাসী, মেঘের মত প্রেমী, শিশাথের মত 
শ্রান্ত নিরহঙ্কার অথচ অতি উদার, সমস্ত বিশ্বগগতের রহস্যে মুখামুখা 
শয়ান, অভিভূত ষে চিত্তের একটি ভাব, তাহাকেই বলে 'প্রজ্ঞ। বা ৮/15০০৪ | 
সেই প্রজ্ঞা দ্বিজেন্ত্রবাবুর আছে । | 

তিনি বলেন --'কেউ যদি আমার কাছে জানতে চায় ?101195992$ 
কি করে পড়তে আরম্ভ করবে, তাহলে আমি ঠিক পেয়ে উঠি না তাকে 
কি উপদেশ দেব? তাকে কি পড়তে বলব? 921195901)) পড়বে ? 
_কেন পড়বে? তোমার কি দরকার ? -_এই প্রশ্নটি আগে জিগ্যেস 
কতে হয় !, ভাবিয়া দেখ কি গভীর । আমরা এই রকম করিয়া যপি জ্ঞান 
উপার্জন করিতে যাই, --তবেই প্রকৃত মানুষ হইতে পারিনাকি ? -একটা 
জিনিস কেন পড়ি? ভাব দেখি অধিকাংশ লোক কেন পড়ে? -টাক! 
নয়ত নাম, নয়ত বিদ্যাগেলানো, নয়তো গড্ডাপিক প্রবাহে চলন। কিন্তু 
বাস্তবিক আমায় চ1718011) গরুড়ের মতো৷ ডিম ফুটিয়া বাহির হইয়া 
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হ1 করিয়া খাইতে চায় _-912170581 116 ক্ষুধায় হা হ! করিতেছে, তার 
ক্ষুধা নিভাইতে দর্শন বিজ্ঞান কবিতা অঙ্ক কিছু একটা পড়িব __-এ-ভাবে 
ক-জন পড়ে? --1+16-এর ক্ষুধায় না পড়িলেই বিদ্যাটি জীবনের কাধে চড়িয়। 
বসে --আত্মার চেয়ে বিদ্যা প্রবল হয় --এ বিদ্যায় জ্ঞান হয় না, অবিদ্যা 
জন্মে _অজ্ঞান জন্মে। ইহাকে ছ্বিজেন্দ্রবারু বলেন দোমেটে জ্ঞান__অর্থাং 
কিনা! অপরল জ্ঞান-- আমার যাহা ০01201901) 561159 আছে তার উপরে 
বিদ্যা লেপিয়া পিলাম। ইহা অজ্ঞান -_ইহার উপরে যদি আবার তা 
শিয়া অহঙ্কার হইল (হওয়াই স্বাভাবিক ) তাহ হইলে হইল দে!মেটে অজ্ঞান 
(দ্িজেন্দ্রবাবুর ভাষায় ) । 

এখন বৃঝিবে দিজেন্ত্রবাবু কোন্‌ জায়গাটতে দীড়াইয়াছেন । -_অর্থাং 
প্রকৃত ড/15৫01-এর উপরে । বাস্তবিক, একেক সময়ে এ সরল হৃদয়ট 
ভেদ করিয়া যে গভীর অধ্যাত্মব্যগ্রতা বাহির হয় তাহাতে যার হৃদয়ে না 
স্পর্শ করে --মে পাষাণ হইতে পাষাণ । আমার চিরদিন এই দৃশ্যটি মনে 
থাকিবে _ রাত্রি প্রায় এগারোটা! শান্তিনিকেতনের নীচের বৈঠকখানায় 
০০94০91-এ শুইয়া সেই বুদ্ধ কবি, পাশে চেয়ারে বসিয়া আমি । এই পাশে 
চেয়ারে প্লোবের মধ্যে মোমের বাতি স্বলিতেছে। বুড়ার মাথাট দৃঢ়, 
সারপ্যব্যঞ্জক গঠনটি দেখিতেছি --উন্নত কপালের চৌদিকে পিছে উল্টান 
সাদ] চুল। নাকের উপূর চশমা আলোতে চকৃচ্ক করিতেছে --একেক 
সময়ে চক্ষুটও স্বলিয়া উঠতেছে। ইংরেজদের 5012710160 52100-এ 501600610 
08513-এ দাড়াইয়া জগতের একরপ ভ্রান্ত 5/005010 মাপ (17519 
919018091-এর 9%101)9010 11061050101) ), [81901018, দ্বিজেন্দ্রবারুর কবিত। 
প্রভৃতি অনেক কথার পরে মন্দঘ্বরে বৃদ্ধ যেন নিজের কাছে বলিতে 
লাগিলেন “এসব লেখা সব ছেড়ে ছুঁড়ে দেব, এখন সাধন-ভঞজন নিয়ে থাকব' 
- আমার হৃদয় বড়ই স্পষ্ট হইয়াছে ।? 

প্রকৃত 14681156-এর প্রতিকৃতি এতদিনে আমি দেখিলাম । ইস্হাদের 
একটি লক্ষণ এই যে, ইহারা যে কথা বলুন, তাহ! নিজের অন্তরাত্মাকে 
লক্ষ্য করিয়া যেন বলিতে থাকেন --বাইরের লোক সামনে দাড়াইয়। 
থাকে মাত্র । ভাবিয়া দেখ দেখি -জ্রাগ্রত অন্তরাত্মাকে সম্মুখে রাখিয়া 
৪৬ 
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আমরা যদি কথাবার্তা সব বলি, তাহা হইলে আমাদের বাক্যে কি সত, 
কি তীব্রতা, কি তেজ. স্ফুরিত হইতে বাধ্য! আমর! যাহাকে ভালবাসি 
তাহাদের কথা এইভাবে বলিতে গেলে, তার মধ্যে কি একটি মমঘাতী সুর 
থাকে _ভাব দেখি । দ্বিজেন্্রবাবুর মুখে এই ছুই দিনে কয়বার কালীবর 
বেদান্তবাগীশের কথা শুনা গেল । সেই নাম উচ্চারণের সঙ্গে গভীর শ্রদ্ধার 
মৃতি আমি দেখিয়াছি । তুলল করিয়া দ্বিজেন্্রবাব বারবার জিজ্ঞাস 
করিতেছেন "তুমি ভবানীপুরে কালীবর বেদাপ্তবাগীশ কেমন মাছেন? স্টাকে 
জান?, _দ্বিজেন্্রবাবুর কোনক্রমে বিশ্বাস হইয়াছে --মামার বাড়ি 
ভবানীপুরে । 

কালীবর বেদান্তবাগীশের কথা পাড়িয়া বলিলেন, বাস্তবিক আমাদের 
দেশে রাজ! রাজড়ারা ষে কেন গুঁকে [780018156 করে না -_আমার 
তেমন সুবিধা নাই, থাকলে আমি 798007152 কত্তুম। এবার গিয়ে তাকে 
দেখতেই হবে -_হয়তে। তিনি জীবিত নাই, এতদিনে অন্তধ্ধান করিয়াছেন ।' 
__এই সব কথায় বুড়ার স্বরটি এমনি তীত্র করুণ হইল, যে তাহা তুমি 
নিজে না শুনিলে বুঝিবে না । এঁ স্বরেই আমি সম্রদ্ধ প্রীতির মৃত্তি দেখিতে 
পাইলাম । দ্বিজেন্দ্রবাবুয় ভাষা ঠিক তাহার অন্তরটির ছবি। ঠিক, এরকম 
সরল, তেঙ্জন্বী, চিরযুবা, সত্যান্বেষী, একাগ্র, দ্বিজেন্দ্রবাবুর চিত্তটিও। 

রবিবাবুর সহস্র সৌন্দর্যের সঙ্গে একটি অশ্রুর বৃষ্টি মাছে _-এবং 
তাহাদের হাস্য তীত্র ও চত্বর কিন্তু সহত্র করুণা সত্থেও দ্বিজেন্্রবাবুর একটি 
সরল বীর্ষের সঙ্গে একটি খোলা অচতুর “হো হো" হাসের ভাব সঙ্গীর 
চিত্তটকে বড়ই আরাম প্রদান করিরা থাকে । রবিবাবুর সমস্ত কবিতা 
পড়িয়া দেখ -_ীার বুকে দুঃখ কোথায় যেন জোরে মাড়াইয়৷ দিয়াছিল 
- কিন্তু দ্বিজেন্্রবারু ধেন যৌবনপূর্ণ আনন্দলোক হইতে কোনদিন নামেন 
নাই। এই জস্টে উভয়েরি দোষগুণ দুইই উঠিয়াছে। রবিবাবুর দোষ -__অশ্রু। 
গুণ -__বড় 59016 _-০0107)16য ০1986101) বেশী 101900158110. দ্বিজেন্্রবাবুর 
দোষ -_রবিবাবুর গুণগুলির অভাব । গুণ __অজজ্র জ্যোতির্সয় উচ্ছাস 

মানুষ দু-টিও ঠিক ওই রকম। আহা, রবিবাবুর সংযত মাধুর্য কি 
প্লিগ্ধ করুণ! বালকদের মুখের দিকে যখনি চাই. শখনি সেই কীাচ। যুখগুলি 
ভাবিতে ভাবিতে আমি একটি শ্লেহময় নারীক্ুতিতে শিল্পা উপস্থিত হই 
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_রবিবারুর মুখে তেমনি মত্য “মা, নহে কিন্তু আর একজন যেন কোন 
বড় মায়ের চেহারা মনে করাইয়া! দেয়। দ্বিজেপ্্রবাবুর মুখে (বৃদ্ধের চেহার। 
তাহারা অন্তরেই দেখিতে পাইবেন। আবার অন্তর তাহার কথাবার্তায় 
দেখা যায়) --সরল ভাব তো আছেই কিন্তু অন্তরের চেহারায় একটি বড় 
জোরের অথবা বীর্ষের ভাব আছে। দ্বিজেন্ত্রবারৃতে নারীভাবের কিঞ্চিং 
অভাব আছে কি? -- জানি না। বুড়াদের বন্ধুত্ব একটি চমংকার জিনিস। 
কালীবর বেদান্তবাগীশের কথায় দ্বিজেন্দ্রবাবুর দেই ভাবটি বেশ দেখিলাম । 

ছ্বিজেন্রবাবুর কথাবাতায় কতকগুণি ভঙ্গী ঠিক রবিবাবুর মত -_-দেখিতে 
আমার বড় একটু আমোদ লাগিতেছে! মনে কর একটা নিতান্ত অপরিচিত 
দুর্গম 085119-এর মধ্যে শিরা যদি দেখি যে ভাঙ্গা ০83116-এর ভিতরের 
পুরীতে দীড়াইয়া রবিবাবুর মত একটি লোক পরিচয়ের হাসি হাসিতেছে 
-তবে যেমন আমোদ লাগে, --বিম্মিত হইয়া মনে করি, কি প্রেমের 
বন্ধনে কবি আবার এখানে আইলেন। বৃদ্ধ দ্বিজেন্দ্রবাবুর মধ্যেও রবিবাবুর কথা 
কহিবার ভঙ্গী দেখিয়া সেইরকম একটি বড় মধুর ভাব অনুভব করিতেছি। 

এ সম্বন্ধে অনেক লিখিলাম। ভবিষ্ততে আরো অনেক হয়ত লিখিতে 
হইবে। কিন্তু সম্প্রতি থাক। গতরাত্রের পর আর দ্বিজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আজ 
এখন পর্যন্ত দেখা হয় নাই। তিনি, কাল আমি উঠিয়া আসিবার সময়ে 
যে নিদ্রাল চোখে বিদায়কালীন আশীর্বাদ আদরসৃচকভাবে আমার পিঠে 
স্ব মদ করাঘাত করিবার জন্য হাত বাড়াইয়। দিয়] শুন্যের উপর (ইহার 
এক হাতের আঙ্গুলগুলি বাঁক! ) হাতটি নাড়াইতেছিলেন _আঙঞ্জ তাহাই কেবল 
মনে পড়িতেছে। এই সকল জ্যোতির স্পর্বে অন্তরাত্মা জাগে।, 


॥ আচার্য ফরমিকর বিদায়সভা ॥ 


গত ৩রা মার্চ আচার্য ফরমিকির বিদায় উপলক্ষে উত্তরায়ণে সন্ধ্যার 
সময় একটি সভা হয়। সভাটি কলাভবনের ছাপ্রর। সুন্দরভাবে সাজিয়েছিলেন। 
সভার কাজ আরম্ভ হলে শ্রীযুক্ত আয়ার স্বামী ও আয়েঙ্জার একটি বৈদিক 
শ্লোক পাঠ করেন।. পৃজনীয় শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত বক্তৃতায় আচার্যকে 
অভিনন্দিত করেন। তিনি আচার্কে বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে পাদ্যারধ্য প্রদান 
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করেন। ভার সংস্কত অভিনন্দন পাঠ হলে পর পৃজনীয় ক্ষিতিমোহন সেন 
মহাশয় একটি ইংরাজী বক্তৃতা করেন। এই উপলক্ষে অধ্যাপক বকিল ষে 
অভিনন্দনটী লেখেন অধ্যাপক আরিয়াম উইলিরমস্‌ সেটি, পাঠ করেন। 
এর পর বিদ্যাঁভবনের ছাত্র শ্রীমান গোখলে বিশ্বভরতীর ছাত্রদের পক্ষ হতে 
আর একটি অভিনন্দন পাঠ করেন। পরিশেষে আচার্য ফরমিকি উত্তরে 
বলেন যে. প্রথম যেদিন তিনি এখানে আসেন, সেদিন তিনি অভিনন্দনের 
উত্তরে সকলকে 'বন্ধু' বলে সম্ভাষণ করেছিলেন, কিন্তু, আজ তিনি সকলকে 
ভাই বলে সম্বোধন করছেন। তিনি যখন প্রথম সংস্কত পডতে আরস্ত 
করেন, সে সময় অনেকে তার সম্বন্ধে হতাশ হয়েছিপেন। কিন্তু এইটাই 
তার পক্ষে খব গৌরবের যে তিনি ইটাঁশীতে সংস্কত ভাষার চর্চা শুরু 
করাতে পেরেছেন । আঞ্জ তিনি যে সন্মান লাভ-করলেন, তিনি জীবনে 
তা কখনও ভুলবেন না। আঙঞঙ্কার দিন তার জীবনে একটি শ্রেষ্ঠ দিন 
বলে মনে করেন। তার সকলের চেয়ে দঃখ এই যে তার জীবনের এই 
সাফল্যের দিনে তার মা জীবিত নেই; তিনি আজ জীবিত থাকলে খুব 
খুশী হতেন। 

পরিশেষে তিনি বলেন যে যদিও তিনি শাপ্তিশিকেতন থেকে চলে 
যাচ্ছেন, তবু তার শ্রিয় ছাত্র অধ্যাপক ট্ুচি এখানে থাকছেন। অধ্যাপক 
ট্ুচি সাহেবের থাকাতে তার এখানে থাকা হবে। এই উৎসব উপলক্ষ্যে 
যশর1 গান করেন তাদের মধ্যে পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী ও সঙ্গীত-ভবনের 
ছাত্র-ছাঁঞীদের নাম উল্লেখযোগ। 


॥ সমকালের শাস্তিনকেতনে ভারতশিল্প-সাহিত্য চর্চা ॥ 


সেকালের শান্তিনিকেতনে কলাভবনের সঙ্গে ছাত্র বা অধ্যাপকরূপে 
যুক্ত না হয়েও এখানকার কোন কোন অধ্যাপক আচার্য নন্দলালের ব্যক্তিগত 
আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে তার সঙ্গে শিল্পচর্চায় ব্যাপূত হতেন। ইতিহাসের 
অধাপক ফণীন্দ্রনাথ বসুর নাম এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য । তিনি এই 
সময় 'মুসলমান যুগের আগে ভারতীয় শিল্প' ও “আধুনিক ভারতীয় শিল্পকথা” 
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সম্পকে দু-টি প্রবন্ধ রচন|! করেন। প্রপঈ্গতঃ প্রবন্ধ দুটি উদ্ধার করে 
দেওয়া! গেল। 


॥ মুদলমান যুগের অ।গে ভারতীয় শিল্প ॥ 


আজকাল ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস সংগ্রহ করবার চেষ্টা হচ্ছে। 
ভিন্সেন্ট স্মিথ প্রথম ভারতীয় শিল্পের সম্পূর্ন ইতিহাস দেবার চেস্টা করেন, 
আংশিক ইতিহাস অনেকেই দিয়াছেন ॥। ডাক্তার আনন্দ পুমারস্বামী সিংহলের 
শিল্পের ইতিহাস ও তাহার ভারতীয় শিল্পের কিছু বিবরণ দিয়াছেন, একটি 
ক্1 অনেকেই স্বীকার করেন যে, মুসলমান যুগের আগে হয়ত ভারতে 
শিল্পের নিদর্শন অনেক ছিল যা মুসলমান আঞমণে নষ্ট হয়ে গেছে। এ 
কথার মধ্যে সাম্প্রদারিকতা কিছু নেই। ইতিহাসের ধিক থেকে আলোচন। 
করলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ভারতীয় শিল্পের ধ্বংসের জন্যে 
মুসলমান আক্রমণকারীরা অনেক পরিমাণে দায়ী । 

সুলতান মামুদ যে ভারত আক্রমণ করেছিলেন সতের বার তা 
আজকালকার বিদ্যালয়ের ছেলেরাও জানে । তাঁর আক্রমণের সময় ভারতের 
নানাম্থানে দেবখুতি ও দেবমন্দির ছিল যা তিনি নষ্ট করে দিয়েছেন। 
খু ১০০৯ অব্দে তিনি কাংড়া লুট করেন। সেখান থেকে তিনি যে সব 
জিশিস নিয়ে যান তার মধ্যে একটি ছিল প্লপার বাড়ি। সেই বাড়িটি ৩০ 
গজ পন্বা ও ১৫ গজ চওড়া ছিল। এই বাঁড়িট এমন মজার ছিল যে 
এটা টুকরা টুকরা করে খুলে নেওয়া যেতে পারত, আবার পরান যেত। 

সে সময় মথুরায় অনেক মন্দির ছিলঃ সগ্ভবতঃ বিমুঃমন্দির। একটি 
মন্দির ছিল শহরের মাঝখানে, সেট অন্য সব মন্দিরের চেয়ে বড় ওসুন্দর 
ছিল। স্বলতান মামুদ সে মন্দিরটি দেখে আশ্র্য হয়ে গিয়েছিলেন । তিনি 
বলেছিলেন যে, সেটী নিম্নাণ করতে নিশ্চয়ই দু-শ বংসর লেগেছিল। সে 
মন্দির এত সুন্দর ছিল যে সেটা ণাকি বর্ণণা করা যায় না। এই মন্দিরে 
পাচট মৃতি ছিল; সেই মুতিগুলি সোনা দিয়ে তৈরী। এক একটি মৃত 
পাচ গজ উচ্চ ছিল আর তাদের চোখ ছিল খুব দামী রত্বে তৈরী। সুলতান 
মামুন হুকুম দিয়েছিলেন এই মব মন্দির আগুনে পুড়িয়ে ফেলবার জন্যে । 
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কে 
ক 
পর 


কান্যকুক্সে সে সময় নাকি দশ হাজার মন্দির ছিল। মামুদ এ শহরও 
আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু এ সব মন্দির ভাঙতে বলেছিলেন কিনা তার 
কোন সঠিক প্রমাণ নেই। 

তারপর সোমনাথের বিখ্যাত মন্দির। সেটা কাঠের তৈরী ছিল। এ 
মন্দিরের মধ্যখানে যে বড় হলটী ছিল, সেখানে ৫৬টা স্তম্ভ ছিল। এ স্তস্তও 
কাঠের তৈরী, কিন্তু সীপা দিয়ে ঢাকা! ছিল। এখন শুধু এই বিখ্যাত 
মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে। 

মূসপমানদের আসবার আগে এই রকম ভারতে অনেক মন্দির ও মৃতি 
ছিল, যার কোন বিস্তুত বিবরণ আমরা এখন পাই না। সেই সব 
শিল্পনিদশনের বিস্তুত বিবরণ পেলে আমরা ঙারতীয় শিল্পের একটি সম্পূর্ণ 
ইতিহাস লিখতে পারি। আমরা বল্তে চাই না যে, মুসলমান আগমনে 
ভারতের লাভও না হয়েছে । শিল্পের দিক্‌ থেকে আমরা তাজমহল পেয়েছি, 
সোনা মসদ্িদ পেয়েছি, জুম্মা মসজিদ পেয়েছি । ভারতীয় সভ/তার 
ইতিহাসে মোসলেম সভ্যতার দান অনেক আছে। কিস্ত যতদিন না আমর 
ঠিকু জান্তে পাপব যে, ভারতীর শিল্পের কি কি নিদর্শন মুসলমান ধুগের 
আগে ছিল, যা এখন নষ্ট হয়ে গেছে, ততদিন ভারতায় শিল্পের পুর্ণা্ 
ইতিহাস লেখা অসম্ভব । 


॥ আর্ুনিক ভারতীয় শিল্পকল। ॥ 


আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসের কথা বলতে হলে আগে সেই 
সব মনীষীদের কথা বলা দরকার যখাদের চেষ্টায় আঞ্জ ভারতীয় শিল্পের 
গৌরবের কথা সকঙগের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছে। স্মতরাং প্রথমেই 
মেজর আলেকঝঅক্গার কানিংহামের কথা বলতে হয়, কারণ তিনিই সকলের 
আগে ভারতীয় শিল্পের গৌরবস্তত্ত খু'জে বের করেন। মধ্যভারতে অনেক 
দিন থেকে ভরহুত ও সশচির স্তুপ পড়েছিল, কিন্তু কোন শিল্পরসিকই সে 
সকলের কোন সন্ধান নেননি, যতদিন ন! তিনি সেগুলি আবিষ্কার করলেন। 
এ ছাড়া তিনি সারা ভারতবর্ষ ঘুরে যেসব নান মুতি ও মন্দির আবিষ্কার 
করলেন তার কথা আমর] তার রিপোর্টে পাই । ডাকার রাজেন্দ্রলাল মিত্র 
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উড়িস্তার মন্দির ও শিল্পকলার কথা এবং বৌদ্ধগয়ার শিল্পের কথ! সকলের 
কাছে জানিয়ে দিলেন। ফাগু£সন সাহেবও ভারতীয় স্থাপতে);র কিছু 
পরিচয় দেবার চেষ্টা করেন। ভারতীয় শিলিকলার অনেক গৌরবের জিনিস 
মানুষের অত্যাচারে নষ্ট হচ্ছিল। সেইজন্ত লর্ড কর্জন পুরাণ মন্দির ও খুৃতির 
রক্ষার ব্যবস্থা করে সকলের ধন্তবাদের পাত হয়েছেন। শেষে যখন অজন্তার 
গুহ] পুনরার় লোকচন্কুর গোচরে এল এবং সেখানে প্রাচীন ভারতীয় 
চিত্রকলার পরিচয় পাওয়া গেল, তখন ইউরোপীয় পণ্ডিতরা স্বীকার করতে 
বাধ্য হলেন যে, ভারতেও শিল্পকলার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। সম্প্রতি 
বাগগুহার চিত্রকল! দেখিয়ে দিচ্ছে যে ভারতীয় শিল্প কত দূর উন্নতির পথে 
অগ্রসর হয়ে'ছল। 

কিন্তু তখনও কেহ কল্পনা করেননি যে. সেই প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতি 
অনুসারে আবার ব্মান ভারতে একট আন্দোলন চলতে পারে৷ এতদিন 
এঁতিহাসিকের! প্রাচীন ভারতের শিল্পকলার পরিচয় নিতে বাস্ত ছিলেন 
প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আলোচনার সৃবিধা হবে বলে। প্রথমে কলিকাতার 
সরকারী আর্টদ্কুলের অধ্যক্ষ হ্যাতেল সাহেব এ বিষয়ে আন্দোলন শুরু 
করলেন। শুধু ষে ভারতশিল্পনিচয় ভারতের সভ্যতার ইতিহাস সংগ্রহ করবে 
তা নয়. তাদের মধ্যে যে প্রভাব আছে তা আধুনিক শিল্পীদের অনুপ্রাণিত 
করবে । যখন হ্যান্ডেল সাহেব কলিকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেনদতখন 
মোগলপদ্ধতি অনুসারে অশকা1 কতকগুলি ভারতীয় ছবি তার চোখে পড়ে। 
তিনি সেই সব ছবি কলিকাতা আর্ট গ্যালাপীতে সংগ্রহ করতে আরম্ত 
করলেন আর তার ছাত্রদের সেই সব ছবি থেকে অনুপ্রেরণা নিতে বললেন। 
তার ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন স্বনামধন্য শিল্পগ-র শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি 
প্রথমে পাশ্চাত্য প্রথামতে ছবি অশাকতে ব্যস্ত ছিলেন। এখন তার দৃষ্টিও 
তার অঙ্কনপদ্ধতির দিকে আকৃষ্ট হল। তিনি ভাবলেন যে আজকালকার 
ভারতীয় চিত্রকরদের উচিত বিদেশী চিত্রকরদের অনুকরণ না করে প্রাচীন 
শিল্পীদের প্রথা অনুসরণ করা, কারণ প্রাচীন শিল্পের মধ্যেই ভারতের নিজস্ব 
সাধনার জিনিস রয়েছে । সেই সময় থেকেই আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় 
পদ্ধতি অনুসারে ছবি আকতে শুরু করলেন। এই রকমে তিনি এক 
নতুন দল গঠন করতে লাগলেন। দেই দলকে এখন ভারতীয় চিত্রের 
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দল বলা হয়। 

সৌভাগ্যের 'বিষয় অনেক গণ্যমান্ত দেশী ও বিদেশী ভদ্রমহোদয় এই 
আন্দোলনে যোগ দিলেন। তার! ১৯০৭ অবে মার্চ মাসে একটি সমিতি 
গঠন করলেন, দেটির নাম [70101 50901909০06 011976814১0 এর 
উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতীয় শিল্পকলার প্রতি যাতে সাধারণের উৎসাহ জাগে ও 
যাতে সাধারণে ভারতীয় শিল্পের মূলকথা বুঝতে পারে তার চেষ্টা করা। 
এই সমিতির আরও উদ্দেশ্য যে ধোগ্য শিলীদের বৃত্তি দিয়ে সাহায্য কর]। 
সুখের বিষয় যে এই সমিতি এখনও বর্তমান আছে এবং এর কাজ খুব 
শৃঙ্খলার সঙ্গে করছে । বিচারপতি উদ্রফ যখন এই সমিতির সভাপতি 
ছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন যে এই সমিতির দ্বারা সাধারণের মধ্যে 
যখন জাতীয় ভাব সম্পূর্ণ জাশরিত হবে তখনই "ভারতীয় শিল্পের নবজাগরণ 
আর হবে। 

যে সকল উপায়ে এই সমিতি ভারতীয় শিল্পকলার পুনরত্বাদয়ের চেষ্টা 
করছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে প্রতিবংসর চিত্রপ্রদর্শনী করা । ১৯০৮ অব্দ থেকে 
প্রায় প্রতি বংসর সমিতির চেষ্টায় কলিকাতায় চিত্রপ্রদর্শনী হচ্ছে। সেই সব 
চিত্র প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তার শিষ্যদের ছৰি সাধারণের কাছে 
প্রদগিত হয়। আর এক উপায়ে সমিতি এই আন্দোলনকে সাহায্য করবার 
ভা করছেন. সেটী হচ্ছে _যোগ্য শিল্পীদের বৃত্তি দেওয়া! । সেই উদ্দেশ্যে 
বিচারপতি উড্ফ ও শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছুটি বৃত্তি দেন। তার 
মধ্যে একটি বৃত্তি দেওয়া হয় প্রসিদ্ধ শিল্পী নন্দলাল বসকে ও অপরটা 
»সুরেন্দ্রনাথ গান্থলীকে। এই রকমে ভারতীয় শিল্পের পুনরত)দয়ের 
আন্দোলন শুরু হয়) সেই আন্দোলনের প্রধান পুরোহিত হলেন আচাষ 
অবনীন্দ্রনাথ । তার শিষ্যদের মধ্যে এখন অনেকেই সাধারণের নিকট 
পরিচিত। তাত্দর মধ্যে শীঘুক্ত নন্দলাল বসু, নিজের শিল্পকলার জন্য 
প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, এখন তিনি বিশ্বভারতী কলাভবনের অধ্যক্ষ | 
তিনি গুরুর কাছে যে শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করেছেন, সেই শিক্ষা তার 
নিজের সাধনা বলে আরও বিস্তৃত করে নিয়তই তার নতুন নতুন ছবিতে 
শিজের সাধনার পরিচয় দিচ্ছেন। অবনীন্দ্রনাথের অপর ছাত্র শ্রীঅসিতকুমার 
হালদার এখন লক্ষ আর্টক্কুলের অধ্যক্ষ । তিনিও তার শিল্পপরিচয় ঠার 
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ছবিতে দিচ্ছেন। এ ছাড়া, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন মনত্রমদার ও চারু রায় সাধারণের 
কাছে স্বৃপরিচিত। অবনীন্দ্রনাথ শুধু যে নিজের ছবির দ্বারা সাধারণের 
কাছে ভারতশিল্ের কথা জানাচ্ছেন তা নয়, তিনি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে, 
লেখার দ্বারা, বক্ততার দ্বারা এই আন্দেলনের কথা সকলকে জানাচ্ছেন। 
ভারতশিল্প সম্বন্ধ ইংরাজী ওবাংলায় তার পেখার কথা অনেকেই জানেন। 
এতদিন বিশ্ববিদ]যালম্ন তার কাঞ্জকে স্বকার করেননি । কিন্তু পরলোকগত 
স্যার আশুতোষের ভারতশিল্প সম্বন্ধে যে গভীর দরদ ছিল, তার পরিচয় 
আমরা পেলাম যখন তিনি ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথকে. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে . 
শিল্পকলার বাগীশ্বরী অধ্যাপক নিযুক্ত করলেন। বাগীশ্বরী অধ্যাপকরূপে 
আচার্য অবনীন্দ্রনাথ যে-সব বক্তৃতা দিয়াছেন তা অনেককাল শিল্পরমিকদের 
রস জোগান দেবে। প্রত্যেক শিল্পরসিকেরই এই বক্তৃতাগুলি পাঠ করা 
দরকার । কিছুকাল সরকার থেকেও এই সমিতিকে সাহায্য করেছিলেন, 
কিন্ত এখন তা বন্ধ হয়ে গেছে। 

আধুনিক ভারতীয় শিল্পীদের চিত্রকলা এদেশে ও বিদেশে সৃপরিচিত 
করবার জন্যে শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্থুলী মহাশয় অনেক কাজ করেছেন। 
তিনি তার 'রূপমৃ*' নামে কাগজে ভারতীয় শিল্পকলার সম্বন্ধে অনেক 
সমালোচনা করেছেন। এ ছাড়া তিনি আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ও তার শিষ্যদের 
চিত্রকলা সম্বন্ধে যে-সব মনোজ্ঞ বই প্রকাশ করছেন সেগুলিও ঠার ভারতীয় 
শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধা ও উংপাহের পরিচয় দেয়। ডাক্তার কুমারস্বামীও 
আমেরিকায় অনেক কাজ করেছেন। তার রাজপুত চিত্রকলা সম্বন্ধে বই 
তার প্রকৃত কীতিস্তস্ত। এ প্রসঙ্গে পাটনায় ব্যারিস্টার মানুক সাহেবের 
নাম উল্লেখষোগ্য। ভারতীয় চিত্রের সংগ্রহ তার অপূর্ব। ডাক্তার অবশীন্্রনাথ 
ছাড়া এমন সংগ্রহ আর কাহারও আছে কিনা সন্দেহ। কপিকাতার 
শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের সংগ্রঠও উল্লেখযোগ্য । রর 

কলিকাতার যে প্রতিষ্ঠানটি এই রুকমে গড়ে উঠল, তার প্রভাব ভারতের 
নানাস্থানে দেখা যায়। দক্ষিণভারতে “অন্ধ,” জাতীয় কলাশালা এই উদ্দেশ্য 
নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। লক্ষৌতে এক নতুন আদ্র স্থাপিত হয়েছে। 
জয়পুরে কলাভৰনের" উন্নতির চেষ্টা হচ্ছে। ভারতের নানাস্থানে মাদ্রাজ, 


6% 
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লক্ষোৌ, লাহোর ও অপরাপর শহরে চিত্রপ্রদর্শনী আরম্ভ হয়েছে। এ সবই 
ভারতে শিল্পকলার নবজাগরণের চিহ্ন । 


॥ ছাত্রবন্ধু আচার্য নন্দলাল ॥ 


১৯২৬ সালের জানুয়ারীতে বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রা-সংখ্য। শাক্তিনিকেতন- 
পত্রিকার সংবাদ থেকে জান! যাচ্ছে: পূর্ববিভাগে ছাত্রসংখ্যা ১২২, ছাত্রী 
৫৩, মোট ১৭৫। শিক্ষাভবনে ছাত্র ২৩, ছাত্রী ৯, মোট ৩২। বিদ্যাভবনে ছাত্র- 
খা! মোট ৪ জন। কলাভবনে ছাত্রসংখয] হলে! ১০ জন। বলা বান্থুল্য, 
কলাভবনের এই ছাত্রসংখ্যা মাত্র এই বছরের নবাগতদের ধরে । কিন্ত, ছাত্র- 
ছাত্রী যে ভবনেরই হোক, আশ্রমের দ্বিতীয় ব্যক্তি আচার্য নন্দলালের 
স্রেহধারা থেকে বঞ্চিত হতো! না কেউই । এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 
আশ্রমের সাধনা-ক্ত্রে দেখা দিলেন নন্দলাল । ছোটো বড়ো সমস্ত 
ছাত্রের সঙ্গে এই প্রতিভাসম্পন্ন আট“স্টের একাত্মত1! অতি আশ্চর্য । তার 
আত্দান কেবলমাত্র শিক্ষকতায় নয়, সব্প্রকার বদান্যতায়। ছাত্রদের রোগে, 
শোকে, অগাবে তিনি তাদের অকৃত্রিম বন্ধু। তাকে যারা শিল্পশিক্ষ) 
উপলক্ষে কাছে পেয়েছে তার ধন্ত হয়েছে।? ০ | 


॥॥ শিজীর চোখে সাদা-কালোর 'আবধণ' ॥ 


১৩৪৮ সালে অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,--'সেই ছেলেবেলা কবে কোন্কালে 
দেখেছি রাজেন মল্লিকের বাড়িতে নীলে সাদায় নকশা কাট প্রকাণ্ড মাটির 
জালা, গা মন্র ফুটো. উপরে টানিয়ে রাখত । ভিতরে চোঙের মতো! একটা কী 
ছিল তাতে" খাঈীর দেওয়া হোত। পাখির! সেই ফুটে! দিয়ে আসত, 
খাবার খেয়ে আর এক ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যেতে! । অবাধ স্বারীনতা, 
ঢুকছে আর বের হচ্ছে। মানুষের মনও ভাই। স্তর প্রকাণ্ড জাল। 
তাতে অনেক ফুটো । সেই ফুটে! দিগ্নে স্থৃতি ঢুকছে আর বের হচ্ছে। 
জানলা খুলে বসে আছি, কতক বেরিয়ে গেছে কতক ঢুকছে, কতক রয়ে 
গেছে মনের ভিতর ঠোকরাচ্ছে শে! ঠোকরাচ্ছেই, এ না৷ হোলে হয় না 
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আবার । আর্টেরও তাই। এই ধরে! না বিশ্বভারতীর রেকর্ড, রবিকাকা 
কোথায় গেলেন, কী করলেন সব লেখা আছে কিন্ত তা আর্ট নয় ও 
ইচ্ছে হিদেব। মানুষ হিপেব চায় না, চায় গল্প । হিসেবের দরকার আছে 
বই কিকিন্তু এ একটু মিলিয়ে নেবার জন্যে, তার বেশি নয়। হিসেবের 
খাতায় গলের খাতায় এইখানেই তফাত । হিসেব থাকে না মনের ভিতরে, 
ফুটে। দিয়ে বেরিয়ে যায়, থাকে গল । 

অবনীন্দ্রনাথ ১১৫১ সালে বলেছিলেন,--“জীবনতরু জল না৷ পেলে বচে 
না। পাথরের থেকেও রস শিতে চায়, যে পাষাণের মঞ্চে সে বাধা 
থাকে ত থেকে। 

তখন কে এল? তখন প্রভু এলেন তাকে বীচাবার জন্তে। বললেন, 
“সেই দিকে শিকড় পাঠা যেখান থেকে সে চিরদিন রস পাবে, বনবাসের 
আনন্দ পাবে।' 

'জোড়াগাছের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে গেছে, ক্রমেই ফিপিয়ে যাচ্ছে। 
অন্ত গাছটিতে পড়েছে অস্তরবির আলো, তাপ দিয়ে বাচাতে চাচ্ছে। 
সবুজ মরে গিয়ে গৈরিক রঙের শোভা প্রকাশ পেল। সেখানে শুরু 
হলো! বনের ইতিহাস। অন্ধকার রাত্রে আর-এক সুর বাজল মনে। 
বনদেবীদের দেওয়া. সেই সুর । 

সোনার স্বপ্ন যেন আর-একবার ধরা দেবে দেবে করলে, যেখানে 
সোনার হরিণ থাকে। 

অলকার রঙছুট, ময়ূরী এল। সে-জগতে সে রঙের অপেক্ষা রাখে না। 
সেই ষে কৃঞ্জে নৃপুর বাজে সেখানে রঙছুট ময়ূরী খেলা করে। বিরহের 
গভীর স্বর বাজে। মন ময়ূরী একলা। 

শক্ত পাথরে 'মন-পাখি বধছে বাসা। 

রঙছুট ছবি। ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে এল সরুজ রঙ । সেখানে 
ভোরের পাখি শীতের সকালে গান গেয়ে বলে, বেরিয়ে আয়-না আমার 
কাছে, রঙিন জগতে ।' ্‌ 

'স্বতি জাগান়্ বহুকাগ আগের। মন চায় বাড়ি ফিরতে, বোঝ 
ধাধাছখাদা করে। স্বপ্নে দেখে বগুকাল আগের ছেড়ে আসা বাড়িথর 


ঘাট মাঠ গাছ। 
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তার পর সবশেষে প্রকৃতিমাতা দেখা দেন নিশাপরীর মত। নীল 
ডানায় ঢাকা মাকাশ, ঘরের সন্ধ্যাপ্রদীপ ধরে একটুখানি আলো । 

এই হলো শিল্পীর জীবনের ধারার একটু ইতিহাস। শুধুই, উজানভখটির 
খেলা । উজানের সময় সব কিছু সংগ্রহ কৰ্তর চলতে চলতে ভশটার 
সময়ে ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে দিয়ে যাওয়া । বসন্তে যখন জোয়ার আসে 
ফুল ফুটিয়ে ভরে দেয় দিকবিদিক, আবার ভাটার সময়ে তা ঝরিয়ে দিয়ে 
যায়। আমারও যাবার সময়ে যা দুধারে ছড়িয়ে দিয়ে গেলুম তোমর। 
তা থেকে দেখতে পাবে, জানতে পাবে, কত ঘাটে ঠেকেছি, কত পথে 
চলেছি, কি সংগ্রহ করেছি ও সংগ্রহের শেষে নিজে কি বকশিশ পেয়ে গেছি। 

এতকাল চলার পরে বকশিশ পেলুম আমি তিন রঙের তিন ফোটা 
মধু ।' এ 

ধণ্থেদের খধি-কবি বিশ্ব প্রকৃতিকে আর প্রাণ-প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন খোল] চোখে । কিন্তু তাদের সে দেখাকে ষখন সৃত্রকার ভাষায় 
ঠারা প্রকাশ করলেন যেন তাতে রূপক, উপমা, উতপ্রেক্ষার কতো রাখা- 
চাকা । ভারত-পরম্পরায় ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে সৃঙ্গনশীল কবি ও শিল্পী 
সেই বৈদিক খধিদের সগোত্র। তাদের বাচনে ও লেখনেও আমরা পাই 
সেই আলো-ছায়ার লুকোচুরি । অবনীজ্মনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই 
পরম্পরার বাহক । ভারতশিল্পী নন্দপালের কথা যথাসময়ে প্রকাশ পাবে। 

শিল্প বিষয়ে শিল্পিগুর অবনীআ্রনাথের পরিণত বয়সে এই প্রহেলিক1- 
বিলাগের আমরা সূচনা! দেখি ১৯২৫ সালে কবিগুরু রবীন্রনাথের জন্মদিন 
উপলক্ষে লেখা ভার দৃ-খানি পত্রে । পত্র ছু-খানি তিনি লিখেছিলেন 
শাস্তিনিকেতনে তার অন্তরঙ্গ শিষ্য আচার্য নন্দলালকে! পত্র দৃখানি প্রথম 
প্রকাশিত হয়েছিল ১০৩২ সালের ফাস্ভন সংখ্াার শান্তিশিকেতন-পত্রিকায়। 
গুরু অবনীন্দ্রনাথেত এই পত্রধারার ষথাযোগ। উত্তর দিয়েছিলেন শিষ্য আচার্য 
মন্দলাল ও প্রশিষ্য রমেজ্রনাথ চক্তবভী । তাদের "পরিপাটি উত্তর' পেয়ে গুরু 
অবনীন্দ্রনাথ ও"দের শিল্পপদ্ধতি সম্পর্কে কিছু উপরস্ত উপহারও পাঠিয়েছিলেন__ 
ছড়ার ও গদ্যে। নন্দলাল ও রষেক্্রনাথের উত্তরগুলি অবনীন্দ্রনাথের 
সংগ্রহে থাকার কথা। আমরা সেগুলি সন্ধান করে পরে প্রকাশ করব। 
আমাদের মনে হয়, কবিগুরু রবীক্রনাথ মহাশিল্পী এই গুরুশিষ্যের 
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শিল্পবিষয়ে বাকোবাক্য বা প্রহেলিকা-বিলাস থেকে দূরে থাকতে পারেন- 
নি। মহাকবি মহাশিল্সীদের এই ভাবান্বয় সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে একটি 
ছত্রে ভারতশিল্পতত্বের মমকথা অপরূপভাবে প্রকাশ করেছেন _ 

“সাদা কালোর দ্বন্দ যে তাই ছন্দে নানান রঙ জাগে।' 


আচার্য নন্দলালকে লেখ: অবনীন্দ্রনাথের মুল পত্র দু-খানি এই -_ 
শুক্রবার 


জোড়াসাকে। 


প্রিয় নন্দলাল! 
কবির জন্মদিনে তোমরা যোগ দিয়ে উংসব করছে! সুতরাং নিশ্চয়ই 


তভোমর! রূপদক্ষ এবং রপিকও বটে, আমি এসম্বন্ধে কোনো তর্ক তুলছিনে 
শুধু আঙমি কেন যেতে পারলাম না তাই বলি -আজ সকাল থেকে 
আলোর একটি সাদ! পাখি এবং অন্ধকারের একটি কালো পাখি দু-জনে 
দুটি পালক আমার সামনে ফেলে দিয়ে বল্লে এর মধ্যে কোনটি সাদ। 
কোনটি কালো বিচার করে বলো! _ভাঁবতে* ভাবতে রেলের সময় উৎরে 
গেল প্রশ্নেরও মীমাংসা হলে! না, তাই তোমাদের শরণাপন্ন হচ্চি --আমার 
নাম ডোবে ষদি তোমরা কেউ এর সহৃতর একটি সাদ] পালক আর 
একটি কাল পালকের সঠিক হিসেব না লিখে পাঠাও । দিন-রাত দু-জনে 
আমাকে মহাসমপ]ায় ফেলে তোমাদের ওখানে উৎসব করতে গেছে - আমি 
এখানে বসে মনের আসনে সাদা কালোর আল্লন। টান্চি আর কল্পনায় 
দেখছি কবির সঙ্গে তোমরা সেই আসনে ৰসে উৎসব করছে । 
রবিকাকাকে আমার প্রণাম দিও বন্ধুঙ্গনকে সম্ভাষণ জানিও তোমর! 
এবং ছোটরা আমার বাকি যে শুভকামনা নিয়ো । মন গেল উড়ে সেখানে 
মীথা বসে বসে ভাবছে সাদা-কালো পালকের তন্বকখা । আর থেকে থেকে 


পাখার বাতাস খাচ্ছে। 


[ ১৯২৫ ] তোমারি 


শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


(২) 
রবিবার 


জোড়াসশাকো। 


৩৭৪ ভারতশিল্পী নঙগালাল 


প্রিয় নন্গলাল! 

তোমার আর রমেনের কাছ থেকে প্রশ্নটির পরিপাটি উত্তর পেয়ে 
আনদ্দিত হগেম। গিরি মাটির রংটি রং এবং রূপ দুয়ের মাঝে বৈরাগীর 
মতো! শিলিপ্তভাবে বসে থাকে, রূপের পরশ রং-এর আভা তার উপর 
দিয়ে আদা যাওয়া করে কিন্ত কাবু হয় না বৈরাগী, সাদা কাগজ সাধাসিধে 
মানুষটি তাকে রং রূপ দুজনেই সহজেই কাবু করে, রংএর সঙ্গে রূপের 
সঙ্গে সে লিগ হয়ে যেতেই চায় «'রং-এর ধারায় (রূপ) হনয় হাবায়' 
এই দেখতে পাই বিশ্বচিতজে কিন্তু মানুষের চিত্র সেখানে রূপকে সজাগ 
করে দিতে রইলো বৈরাগী, ও রং রূপকে রং-এর সমুদ্র রং-এর আবর্ত থেকে 
বাচিয়ে নিয়ে চল্ল বৈরাগী নপ্নও বটে প্রাপ্ন মাদা কাগঞ্গ বটে আবার 
রং বললেই চলে ওকে । তার পরে আর এক কথা গিরিমাটির রং হলো 
জাংসাপের মতো ওর একট! আভিজাত্য আছে, অন্ত রং তারা আভা রং 
নয়, তার হঠাৎ নবাবের মতো বন্ুরূপী ও ক্ষণিক তাদের প্রকাশ, নটনটর 
মতো! তারা সাজসজ্জা! করে যখন আসে তখন বৈরাগী পালাই পালাই 
করেন বটে মনে হয়, কিস্ত ঘাটি আগলে নিজেকে সমান বরাবর বলেই 
থাকে ঠিক জায়গায়, রং-এর খেয়াল রূপের লীলায় তিনি বাধা দেন না, 
এইটেই প্রমাণ করেন ষেন তিনি কেউ নন, রূপ রং তারাই সব, রং-এর 
বাঝর থেকে তিনি ডেকে বলেন, আমি তৃণাদপি কমজোর আমার চেয়ে 
রংরাই .সব কার্যকরী ওদের নিয়ে খেলাঘর বাধ, ওর কেউ শক্তিমান কেউ 
রূপবানও, আমার রূপও নেই শভিও নেই কিন্ত মাটির মতো! আমি স্থির 
রূপের রং-এর স্মতিচিহম্বরপ আমাকে জেনো, আমার মধ্যে রং রূপ 


আছে এবং নেই। 
এই প্রশ্নের সতৃতর দিয়েছ তাই তোয়াদের সকলকে আর্ট সম্বন্ধে আমার 


একটা বচন উপহার পাঠাই 
পুতলী গড়তে চারদিক দেখি 
পট্‌টি লিখতে একদিক লেখি 


: | তোমারি 
1১৯২৫] :  শ্ীঅবনীজ্রনাথ ঠাকুর |. 


ভারতশিল্পী নন্দলাল ৩৭৫ 


পুল 

চিত্র একমুখি _গড়ন চারমুখি, এখন ছবিতেও 7৯6739৫০05৩ ইত্যাদি 
দিয়ে চার মুখ দেখানো হচ্ছে, আগল কিন্তু সেগুলো ছবি হচ্ছেনা গড়ন 
হচ্ছে, খাটি পট পিখবে তো এক মুখ লিখবে । পারস্য দেশের গালিচা 
একমুখি পটের নমুনা _বিলাতি গালিচা চতুম্্খ গড়নের নমূনা। 


॥ আচার” নন্দলালের নির্বাচিত উল্লেখযোগ্য ক্ষেচ-কর্ম, ১৯২৩-২৫ ॥ 


নন্দলালের প্রথম পায়ের ৯ সংখ্যক স্কেচ--বইয়ে ১৯২৩ সালে কর! 
একটি স্কেচ রয়েছে তেজুবাবুর বেহাল বাদন। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক 
তেজদ্চন্ত্র সেন ছিলেন তার অন্তর বন্ধু। তেজুবারু বেহালা বাজিয়ে 
তার অবসর যাপন করতেন। কিন্তু তিনি বাজনা ছেড়ে দিলেন, গুরুদেব 
বাজাতে নিষেধ করেছিলেন বলে। কিন্তু নন্দলালের সেটা মনঃপুত হয়নি। 
বন্ধুকে বুঝবিয়েও আর বেহালার ছড়ি ধরাতে পারেননি । এতে নন্দলালের 
ধারণা হলো, তেজুবারুর বেহালা বাজাবার ধাত ছিল না, সেইজন্থেই 
ছেড়ে দিলেন। ৮৬ সংখ্যক ছবিটি হচ্ছে- একজন সাঁওতাল মাজী পুতুল 
নাচ করাচ্ছে। ও 

এই পর্যায়ের ১৯ সংখ্যক স্কেচ-বইয়ে ১৭ সংখ্যক ছবিটি হলো-_ 
মকরের মৃখ _-১৯২৪ সালের 'রূপম্‌' পত্রিকার ২৭ সংখ্যক পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া 
হয়েছে । বূপমের প্লেটসংখ্যা 5০ । পরে এই মকরের মুখটি থেকে 
অনেক সাহায্য নেওয়৷ হয়েছিল হরিপুরার কংগ্রেস-মণ্ডপ মণ্ডন করবার 
সময়ে পট আকতে গিয়ে। 

দ্বিতীয় পর্যায়ে ২ সংখাক স্কেচ-বইটিতে মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা হচ্ছে ১০। 
এই স্ধেচ-বইঈয়ের প্রথম দফার ছবি :--১৯২৪ সালে এ. মিত্র নামে একজন 
আটস্ট- শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। বাড়ি ছিল তার রশচিতে। এখানে 
এসেছিলেন কলকাতার আর্টন্কুগ থেকে পাশ করে। তিনি নিজের হাতের 
কালি-তুলির অনেক ছবি উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন নন্দলালকে । সে-সব 
ছবি জীবন-চিত্র থেকে. স্কেচ করণ | নন্দলালের মতে, খুব ভাল আর্টিস্ট 
ছিলেন তিনি। এই স্কেচৃ-বইয়ের দ্বিতীয় দফার ছবিগুলি হলো-_নন্দলালের 


৩৭৬ ভারতশিল্পী নশদলাল 


নিজের করা ছবি--বাউলের বিভিন্ন পোজের স্কে। 

দ্বিতীয় পর্যায়ের ১ সংখ্যক স্কেচ-বইয়ের ৯ সংখ্যক স্কেচুটি হচ্ছে__ 
. ১৯২৪ সালে তার ছাত্র বিনোদবিহারী ছবি আকছেন। ১৪ সংখ্যক স্কেচটি' 
হচ্ছে গায়িকা সাবিত্রী দেবীর পোর্রেটং। তখন তিনি ছাত্রী ছিলেন 
কলাভবনের। আর ৮ সংখক স্কেচ্টি হচ্ছে নন্দলালের ক-নষ্টপৃত্র গোরা- 
চাদের প্রতিকৃতি। 

নন্দলালের ১৪ সংখ্যক ডায়েরীতে দেখা যাচ্ছে : ১৯২৩ সালে তিনি 
বাংসায়নের “কামসূত্র গ্রন্থ থেকে ঘর সাঞ্জানোর যে-সব পদ্ধতির উল্লেখ 
পাওয়া যায় তার নোট্‌ করে রেখেছেন। 

১৯২ সালে কালীথাটের শেষ পটো নিবারণচন্ত্র ঘোষের প্রতিকৃতি 
এএকেছেন নন্দলাল কালীঘাটের পটোপাড়াতে গিয়ে। একজন স্াওতাল 
মাঞ্জী এসে পুত্বপনাচ (আগে দেখুন) করাচ্ছে শান্তিনিকেতনে । রঞ্জন 
মিন্ত্রী _৭ই পৌষের দিকে আসতো । গ্রাম থেকে এসে ঘরামির কাজ আর 
কাঠের কাজ করতো।। 

নন্দলাল শান্তিনিকেতনে তখন খড়ের নতুন বাড়িতে আছেন। ১৯২৩ 
সালে সেই বাড়িতে থাকার সময়ে শ্রীমতী পুমা ঠাকুরের পিতা সৃহংবাবু 
সুহ্ধংনাথ চৌধুরী নন্দসালকে একট কান্ট: কুকুর উপহার দিয়েছিলেন। সেই 
পাহাড়ী কুকৃরটিকে গুরা পালন করতেন। তারই স্কেচ করেছেন নন্দলাল। 
শেষে কুকুরটার অস্খ করেছিল _-মেক্স' (40786) হয়েছিল। তার জঙ্তে 
নন্দলাল ওষুধ আনালেন কলকাতা থেকে । কিন্তু অন্ধ সারলো না৷ 
কিছুতেই । কুকরটা! মারা গেল। মরণকাগে তার মুখে গঙ্গাঙ্ল দিলেন 


আচার্য নন্দলালের স্ত্রী । 

১৯২০ সালে মেয়েদের 
হয়েছিল একটু *নত্বন ধরনের । _তার স্কেচ করা রয়েছে। 

এই সময়ে নন্দলাল নাগকেশর আর টাপা ফুলের নক্সা করেন প্রথম। 
কৃমুম ফুলেরও নবম করেছিলেন । তাঁর সবচেয়ে ভালে! লেগেছিল সু 


বোন্ডিং-এ বাপন-মাজার জায়গাটা কর! 


ফুলের নক্স।। 
পেতলের আর কাঠের তৈরি কুন্কে পাওয়া যায় বীরভৃম-অঞ্চলে . 


ধান-চাল মাপার জন্যে ।--এর গঠন*বশিষ্ট্যের ডিজাইন একেছেন নন্দলাল। 


ভারতশিল্পী নন্দলাল ৩৬৭৭ 


কঠের ওপর পেতলের কাজ-কর! তাল গাছের ডিজাইন আছে কৃন্কের গায়ে । 
কাণের কুন্কেতেও কেবল কাঠের ওপর তালগাছের ডিজাইন খোদাই কর!। 
বীরভূমের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য গ্রামের শিল্পীরা যেন তাদের এই নিত্যব/বহার্ষ 
তৈজসে ফুটিয়ে তুলেছেন । 

তামার তৈরি একটি নেপালী কৌটোর গায়ে 'ত মণিপদ্মে হুমূ লেখা 
আছে তিব্তী অক্ষরে । তার ডিঞ্জাইনের নক্সা। তবে এই রকম ডিজাইন 
করা কৌটে দুষ্প্রাপ্য নয় । 

শিরীষ ফুলের ডিজাইন। নন্দলালের চোখে তার বৈশিষ্ট্য সেই নতুন 
ধরা পড়েছে । 

আলিপুরের জতে খুব বড়ো কচ্ছপ ছিল। তার ডিজাইন। এছাড়া, 
নান] জন্ত“জানোয়ার পাখী-টাখীর ছবির স্কেচ করা আছে। শান্তিনিকেতনে 
এসেছিলেন নিউজিল্যাণ্ড থেকে জেকভশন (১৯৩৩) অধ্যাপনা করতে । তার 
ক্কেচ-পোর্ট্রেট,। জেকভশন ছিলেন ডিউইর ছাত্র -ডিউই ছিলেন আমেরিকার 
অধিবাসী । ৃ 

_তাপসীর ছবি __-তাপসী ছিলেন তেজ্ববাবুর ভাগনী । | 

১৯২৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের নোটবই থেকে দেখা যাচ্ছে ঃ 
নন্দলাল ভালো ভালে স্কেচ করে রেখেছেন- কুমীরের, গণ্ডারের মুত্র । 
এ-ছাঁড়! রয়েছে একটি ভালো স্কেচ -_সুরুল গ্রামের একজন মা ও ছেলে। 
আর আছে চিতল মাছের স্কেচ্‌, কুকুর ও ঝুকৃরছানার স্কেচ, বসম্তকালের 
কতকগুলি ফুলের স্কেচ । সেই সময়ে জোষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপের অসুখ, দেখছেন 
তাঁকে ডাক্তার হরিচরণ মৃখুজ্জে। 

[এই ডাক্তার হয়িচরণ মুখুজ্জে মশায় দ্বিপুবারুরও চিকিৎসক ছিলেন । 
দ্বিপুবাবু তার চিকিৎসায় সন্ত হয়ে তার জুড়ি-গাড়িখানি তাকে উপহার 
দেন। ] 

১৮ সংখ্যক কড়চায় রয়েছে £ পিয়ার্সনের জন্যে একটি খ্যাগ্গেটের (88216) 
ছুরির নক্সা । -হ্যাভেল সাহেবের ডিজাইন থেকে করা। 

২৭ সংখ্যক কড়চ1 : 'লখনে! মিউজিক্যাল কন্ফারেন্সের সময়ে একটি 
বাড়িতে আমি, অবনীবাবু আর কে. এল, গোমস্ত! (2) থাকতুম__দোতলায়। 


৪৮ 


৩৭৮ ভারতশিল্পী নন্দলাল 


সেই সময়কার কয়েকজন গাইয়ের স্কেচ, একটি স্ুরবাহার যন্ত্র । 
আলাউদ্দীনের মহি আর ব্যাণ্ডের দলের লোকের ছবি। বাড়ির কাছেই 
বাদশাহের তহথানা | -__মাটির নিচে ঘর। বেগমদের থাকবার ঘর। একটি 
স্নানের হামাম। হামামের নক্সার স্কেচ। গোমতীর ধারের নক্সা । 

৩৫ সংখাক কড়চায় আছে : ২৯-১২-১৯২৩ | প্রথম স্কেচ হলো (১) 
লাউসেনগড়, ইছাই ঘোষের দেউল (২) ভূবনেশ্বরের মন্দিরের অনুকরণে তৈরি 
(৩) লাউসেনগড়ের শামারপা-মন্দিরের মধ্যে ইছাই ঘোষের মৃতি -_আট 
দশ ইঞ্চি উচ্চ” হবে। 


॥ আচার্য নন্দলালের অঙ্কিত চিত্রপঞ্জী, ১৯২১-২৫ ॥ 


€জের ১৯২১ £ প্রচ্ছদপট, রাসকুঞ্জে গায়ত্রী দেবী, ধুলায় লুঠিতা! অবস্থায় 
শক্তিদেবীর মৃছ7, হরিমতী সমাধিমগ্রা । 

১৯২২ ঃ মাটি-কাটা, শিবিরে কৃষ্ণ ও অর্ভভুন, মধ্যাহ্ে প্রতীক্ষা, বীণাবাদিনী, 
প্রতীক্ষা, প্রতীক্ষা, রবীন্দ্রনাথের কবিতা-চিত্রণ, পেচক, রাজগৃহে 
বিশ্রামভবন, শান্তিনিকেতনে কুয়ায় ছেলেদের স্ান, শান্তিনিকেতন থেকে 
গরুর গাড়িতে যাত্রা, বর্ধামঙগল, রাজগ্ৃহে, সিলভগ্য। লেভিকে রবীন্দ্রনাথ 
প্রদত্ত মানপত্র-চিত্রণ, স্বদেশী কার্টুন । 

১৯২৩ £ ঝড়ের রাতে, জবাফুল, কাঠিয়াবারের মন্দিরা-নৃত্য, পিয়ার্সনকে 
প্রদত্ত উপহার, আনমনা, এযাণ্ড,জের পো্রেট, উমার প্রত্যাখ্যান, 
বেলাশেষে। 

১৯২৪ $ জলসত্র, পসারিণী, জাপানী খোপা, আলোর সমুদ্র, পালতোলা 
নৌকা, পোয়ে নৃত্য, হাত-পাখাতে অশীকা ছবি, কৃষ্টুড়া ফুল, বৃদ্ধের 
আসেবা, সীচীর স্তুপ ও সীচীর গেট, গুরুদেবের মৃতি, বীরভূমের 
তালগাছ”আর কোপাই নদী, ভেড়াকাধে বুদ্ধ, রবীন্রনাথের বিসজন 
নাটকের দৃ-টি চিত্রঃ (ক) একজন মহিল1, (খ) রঘুপতি, জগদানন্দবাবুর 
“পাখী” ও “বাঙ্গলার পাখী"-গ্রস্থের বর্ণন। ও প্রচ্ছদ-চিতণ, নিরঞ্জনাতে স্লান 
করে বুদ্ধ পাহাড়ে উঠছেন। 

১৯২৫ £ শান্তিনিকেতনের দিগন্ত, গোপিনী, আশ্রমের মর্পীঠ, আনমনা, উত্তাল 


ভারতশিল্পী নন্দলাল ৩৭৯ 


সমুদ্রে ঢেউয়ের তোলপাড়, স্টেন কোনোকে প্রদত্ত মালপত্র-চিত্রণ, শিবপৃজা, 
রাতের প্রহরী, অর্ভূুনের তপস্যা, পর্বতশিখর, হরিণের পাল, কুরুক্ষেত্র, 
বীপাবাদিনী, পুরানো বাড়ি, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি থেকে ছ্ব-টি ছবি-_ 
(ক) “চিত্ত যেথা ভর়শৃন্ত' (খ) “একটি নমস্কারে প্রত", ছূর্গা, ভেড়া- 
কাধে বুদ্ধ _রাজগৃহে, কৃষকলি, রেখাচিত্র, প্রচ্ছদপট, রম্ধনরতা গৃহস্থবধু ।" 


॥ চিত্র“পরিচয়, ১৯২১ ২৫ ॥ 


জের ১৯২১ £ প্রচ্ছদপউ--হাতে-লেখা 'বিশ্বভারতী-পত্রিকা'র প্রচ্ছদ পট-_ 
২খাঁলি 

রাসরুঞ্জে গায়ত্রী দেৰী-_সৃরুলের কান্তিকচন্দ্র সরকারের "গায়ত্রী'-_ নাটক- 
চিত্রণ (পৃ. ১)। 

ধুলায় লুর্ঠিতা অবস্থায় শক্তিদেবীর মৃচ্ছা_এ, এ (পৃ. ৬৫) 

হরিমভি* সমাধিমগ্রা-এ, এ (পৃ. ৮৬)। 
এই ছবি তিণটির পরিচয় আগে দেখুন। (সবিতা, শ্রাবণ, ১৩৭৩, 
পৃষ্ঠা ১১৩-১৪ 1) 


১৯২২ মাটি-কাটা : 


শিবিরে কৃষ্ণ ও অরুন _-ওয়শ। “এই ছবিটিরও সারথি । আগের 
পার্থসারথি থেকে আলাদা । পার্থ বসে আছেন, সামনে কৃষ্ণ । ছবিটি 
এসকেছিলুম 5. 8. 10163 সাহেবের জন্তে। 969109 সাহেব পাঞ্জাবী 
মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। গুদের ইচ্ছাতেই ছবিটি আকা । লেভি 
সাহেব আমার ছবিটি দেখেছিলেন । তার পছন্দ হয়নি। বলেছিলেন 
--“বড়ে। ডেলিকেট হয়েছে ।, 

মধ্যান্কে প্রতীক্ষা __ওয়শ। 

বীণাবাদিনী--১৭২"১৯২৮, টীকৃ উড্‌, টেম্পেরা। 'সোসাইটিতে দিয়েছিলুম, 
সেখানে থেকে শ্রীমতী কিনেছিলেন। শিশুবিভাগে তখন কলাভবনের 
ক্লাস হতে৷। তার বারাগ্ায় বসে একেছি। 


৩৮০ ভারত শিল্পী ননদলাল 


প্রতীক্ষা (31801170839 )_ ১৬৮১৫১৩%, নেপালী কাগজ, রঙে টাচের কাজ। 
নিজ-সংগ্রহ। শশ্রীনিকেতনে একটি অশ্বথগাছের ওপর গুরুদেব জাপানী 
পদ্ধতিতে একটি বাড়ি করিয়েছিলেন, কাপাহারার নির্দেশে বাড়িটি 
করেছিলেন কোনো সান্‌। সেখানে গিয়ে গুরুদেব মাঝে মাঝে 
খাকতেন। সেই ঘরটি দেখে এই ছবিটি অখক1। প্রশান্ত রায়ের স্ত্রী শীতা 
রায়কে এর একটা কপি দিয়েছিলৃম ।* দ্র. সবিতা পোষ, ১৩৭৩, পৃ ৫৯। 

প্রতীক্ষা__-১৮%১৮%, টেল্পেরা । 

রবীন্দ্রনাথের কবিতা-চিত্রণ__ ১০২১৭”, নেপালী মাউন্ট-করা পেপার, 
টেম্পের। গীতাঞ্জলির তিনটি কবিতা [11010710806 করা হয়েছে । 


শাস্তিনিকেতন-কলাভবন-মুযুজিয়মে আছে। 
পেচক_-৯২ ১৫৬", ওয়শলি, টেন্পেরা, কলাভবন-ম্যুজিযমে আছে। 


রাজগ্বনে বিশ্রামভৰন --টেম্পেরা । 

শান্তিনিকেতনে কুয়ায় ছেলেদের ত্বান__-২৬" ১৫১৬", হাল্কা লালে লাইনের 
কাজ। 

শান্তিনিকেতন থেকে গরুর গাড়িতে যাত্রা- ত্র, ( সবিত] অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩, 

পৃ. ৫৯) বর্যামঙ্গল। 


রাজগুহে -টেম্পের। 
সিলভা লেভিকে রবীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত মানপত্র-চিত্রণ। 


দেশী কার্ন_পরিচয় আগে দেখুন। (সবিতা কাক, ১৩৭৩, পৃ ৮২1) 


১৯২৩ 8 ঝড়ের রাতে _ ১৩২%১৫৯২%, জাপানী কাগজ, ওয়শ। আশ্রমের 
তিনটি মেয়ে জলঝড়ের মধ্যে পড়ে ভিজতে ভিজতে ছুটে যাচ্ছে। 
প্রবাসী ১৩৩২-এ ছাপা হয়েছে। -_“আমার বড় মেয়ে গোরীর কাছে 
আছে 1, | 

জবাকুদ_৭$১৫২, ওয়শলি, টেম্পেরা। একটি মেয়ে পোষ! ময়ন! 
পাখীকে খাওয়াবার জন্যে প্রজাপতি ধরছে । পরনে তার লাল শাড়ী। 
তার শাড়ীর রঙ্গে রং মিলিয়ে 'জবাফুল' নাম দিয়েছি । শাস্তিনিকেতন- 
কঙ্গাভবন-ম্বুজিয়ামে আছে।? 

কাঠিয়াবারের মন্দিরা-নৃত্য-_১০২"১৫৬", কার্টিজ পেপার, ইক্কে টাচের কাজ। 
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নিজ-সংগ্রহ। (দ্র. সবিতা, আশ্বিন, ১৩৭৩ পু ১৪১1) 

পিয়ার্সনকে প্রদত্ত উপহার-_-শ্লোকসমেত ছবি । (দ্র. সবিতা, অগ্রহায়ণ, ৭৩, 
পৃ৭৮।) 

অ।নমনা_-আগে দেখুন। 

গর্যাগু,জের পো্্রেউ--( দ্র. সবিতা, ১৩৭৩ পৃ. ৮৬1) 

উমার প্রত্যাথ্যান_ আগে দেখুন। 

বেলাশেষে-_রঙ্গিন ছবি। নদীতে নৌকো ভাসছে । তাতে খোল।-চুলে 
শুয়ে আছে একট মেয়ে । পরনে তার সাদ] শাড়ী। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
বাড়িতে আছে। 8100611) 1২০৬1০৬/-এ ছাপা হয়েছে ১৯২৩ সালে। 


১৯২৪ : জলসত্র--আ. ১৪” ১১”, কার্টিজ পেপার, ওয়শ। “ছোট্ট একটি 
মেয়ে বড় একট অশ্ব গাছের নিচে বাশের তৈরি মাঁচার ওপর বসে 
আছে। সামনে আর পিছনে রয়েছে জল-ভরতি কলদী । ছুটে 
বড়ো জালার গল পর্যন্ত বালি দিয়ে ঢাকা। মেয়েটি বসে রয়েছে। 
পিপাসাত পথিককে জলদান করবে বলে । মাচঠার ওপর খড়ের ছাউনি। 
পথিকদের বসার জায়গা রয়েছে । জলপানের সববিধের জন্যে বাশ-ফাটানে। 
চোঙ্‌ বাধা রয়েছে খুঁটিতে । ডাক্তার ডি, পি. ঘোষকে উপহার দিয়েছিলুম । 


পসারিণী-__ওয়শ। 
জাপানী খোপা--(দ্র. সবিতা, মাঘ, ১৩৭৩, পৃ. ৭৯-৮০। ) 


আলোর সমুদ্র _ওয়শ। 

পালভোলা নৌকো (দ্র. সবিতা, মাঘ, ১৩৭৩ পৃ ৭৬-৭৭।) 

পোয়ে নৃত্য--৪২১৫২৭", টেম্পেরা। (দ্র. সবিতা, পোষ, ১৩৭৩, পৃ. ৭১-৭২।) 

হাঁত-পাখাতে আকা ছবি- (দ্র সবিতা. মাঘ. ১৩৭৩ পৃ. ৭৩-৭৪।) 

কৃষ্ণচূড়া ফ্লুল-_-২৪২১৫ ১৩", নেপালী কাগজ, টেস্পেরা, টাচের কাজ । 'একটি 
মেয়ে বারাগায় বসে চিঠি পড়ছে। কৃষ্টুড়ার গাছ ঘরের ওপর দিয়ে 
দেখা যাচ্ছে । বসন্তকালের পরিবেশ। এই ছবিখানি 'বসস্ত" নামেও 
প্রিষ্ট- হয়ে থাকতে পারে ।' (সোসাইটির ক্যাটাকলাগে এই ছবির 
তারিখ রয়েছে ১৯২৫ )। নিজ-সংগ্রহে আছে। 

ব্দ্ধের আর্তসেবা--১২১৮২% লাইনের কাজ । 
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সাচীর ভ্তবপ ও সাঁচীর গেট--দ্র, ( সবিভ্ুট ১৩৭৩, মাঘ, পৃ. ৯০।) 

গুকদেবের মৃত্ি_ এ এ এ । 

বীরভূমের তালগাছ আর কোপাই নদী--দ্র (সবিতা পৌষ, ১৩৭৩ পৃ. ৮৯।) 

ভেড়/কাথে বুদ্ধ_১৯২১২*, কন্টিনিউর্লাস কার্টিজ ৫পপার, ওয়শ। 
'রাজগীরে বিদ্বিপার যখন যজ্ঞ করেন তাতে বন ভেড়া উৎসর্গ করা 
হয়েছিল । সেই ভেড়ার দলের মধ্যে থেকে বুদ্ধদেব একটা খোড়। 
বাচ্ছা ভেড়াকে কাধে শিয়ে যজ্ঞস্কানে গেলেন ও ফিরিয়ে নিয়ে 
এলেন ।” (প্রথম অস্কন) ত্র. (সবিতা পৌষ ১৩৭৩ পৃ, ৮৬৮৭ 1) বোধহয় 
নিজ-সংগ্রহে আছে। 

রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকের ছ-্টি চিত্র-( ক) একজন মহিলা 

(খ) রবুপতি _-৮”১৫"। এটা আকা ছবি নয়, পাতল] রঙ্গিন কাগজ 
কেটে কেটে জোড়া । রঘুপতি দাড়িয়ে আছেন। কলা ভবন-মু)জিয়মে 
আছে । 

জগদানন্দবারুর “পাখী ও “বাজলার পাখী' গ্রন্থের বর্ণনা ও প্রচ্ছদ-চিত্রণ__ 
(দ্র. সবিতা, কান্তিক, ১৩৭৩, পৃ. ৬৯-৭০।) 

নিরঞজনাতে সান করে বুদ্ধ পাহাড়ে উঠছেন । 


১৯২৫ ৪ শান্তিনিকেতনের দিগন্ত-_-৩২”১৫২৬২", ওয়শ। 

গোপিনী-_ (রঙ্গিন) “একটি মেয়ে দ্ধ বিক্রী করতে যাচ্ছে । ডান হাতে 
শালুক ফুল। প্রভাতের বাকা চাদ মেঘে ঢাঁকা।, 

আশ্রমের মর্মপীঠ-_-৬'১৩২% টেম্পের | নিটু-বাঙ্গালায় দ্বিজেন্দ্রনাথ | 
(দ্র. সবিতা, আষাঢ়, ১৩৭৩, পৃ ১১০-১১।) 

আনমন1--ওয়শ* আগে দেখুন। 

উত্তাল সুত্রে ঢেউয়ের ভোলপাড়-_( উর. সবিতা, ফাল্ভুন, ১৩৭৩ পৃ, ৭১।) 

ষ্রেন কোনে।কে” প্রদত্ত মানপত্র-চিত্রণ"; এ এঁ 

শিবপৃজা-_ওয়শ । 

রাতের প্রহরী--ওয়শ। 

অদ্্নের তপন্ত1--আা, ১৫১৯ ৭৮, কার্টিজ পেপার, ওয়শ, রঙ্গে টাচের 
কাজ, “পাহাড়ে বরফ গলে ঝরে বরে পড়ছে। অন্ন দীড়িয়ে তপস্যা 
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করছেন উধ্ববাু হয়ে। খুব গোড়ার দিঝের টাচের কাজ এটি। 
অত আগে করেছিলুম । খুব সম্ভব শান্তিনিকেতনে বসে আকা । 
একজন সাহেব কিনেছিপেন ২৫০ টাক দিয়ে ।” 

পর্বতশিখর--ওয়শ। 

হরিণের পাল-_ওয়শ। 

কুরুক্ষেত্র__৩০% ১২১২৯২১৫২৭২", কার্টিজ পেপার, টেম্পেরা। “অর্জ্ধন 
ঘোড়ার রাশ ধরে আছেন। ছবির ব্যাক্গ্রাউণ্ডট? টকটকে লাল __সন্ধ্যে 
হয়ে গেলে যেমন হয়। প্রফুল্লনাথ ঠাকুর সংগ্রহে আছে। 

বীণাবাদিনী-_লাইন ড্রইং | 

পুরানো ৰাড়ি_৫২১৩২/৬৮৯৫৪'৮; নেপালী কাগজ, ইঙ্কের কাজ। 

রবীন্দ্রনাথের গীত।ঞগলি থেকে ছ-টি ছৰি__ 

(ক) “চিত্ত যেখ! ভয়শৃহ্য+_-১৪"১৫৯%, টেম্পেরা। 


(খ) “একটি নমস্কারে প্রভৃ”_-৩৮১৫৯%, টেম্পেরা। 
হর্গা__৩৮৭১২'৮%/৩ ৮১৫২৮ প্লেন সাদা কাগজের ওপর, বাঙগল! 


পদ্ধতিতে বা পটের স্টাইলে অশকা। নিজ-সংগ্রহ ।কাটিজ পেপার, 
চাইনীজ ইক্কে লাইনের কাজ, আনন্দবাজারে ছাপা হয়। আনন্দবাজারের 
01181791 থেকে পরে ম্যাসোনাইট বোডে চিত্রিত করে (৪৭২৭১৫২৭?) 
কৈলাসনাথ কাট'ভুকে দেওয়] হয়। ছবিটি এখন গভর্নমেন্ট প্যালেসে 
আছে। 
ভেড়াককাথে বৃদ্ধ রাজগ্বহে-_১১২”১৭" __লাইনের কাজ, (২য় অঙ্কন)। 
কষ্ণকলি-_-১৭২১৫১২, গোপালপুরে অশকা। মূল্য ২০০ টাকা। নিজ- 


সংগ্রহ। 


রেখ (চিত্র 
প্রচ্ছাদপট-_ফণীন্্রনাথ বসুর “বিক্রমশীলা” বইয়ের জন্যে আকা । 


রদ্ধনরভা গৃহব্ৃ_-অধ্যাপক কালে ফরমিকিকে প্রদত্ত উপহার । (দ্র, সবিতা, 
চৈত্র, ১৩৭৩, পৃ ৬৬-৬৭।) 
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॥ বিভিন্ন কারুশিক্সিগোর্ঠীর আগমন ও তাদের কাজে উৎসাহদান ॥ 


“দেশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে কারুশিল্পীদের সমাদর করে ডেকে এনে 
কাজ করালে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হবে, আর দেশের কারুশিল্প ও চারুশিল্প 
হাত মিলিয়ে চলতে পারবে, এই বিষয়ে হ্যাভেল সাহেব আর কুমারস্বামী 
আগেই ভেবেছিলেন। হ্যাভেল সাহেব কলকাতার আর্টগ্কুলে যতদিন অধ্যক্ষ 
ছিলেন, নানাস্থান থেকে কারিগর আনিয়ে স্বদেশী গ্রামীণ শিল্পের এঁতিহ্া 
রক্ষা করতে ও তাদের ধারা অবলম্বন করাতে চেষ্টা করেছিলেন। এতে 
করে ফল হলো দুটো । প্রথম হলো গ্রামের কারিগর আসাতে তার সঙ্গে 
নিয়ে আসতো তাদের বাপ-ঠাকুরদাদার ধারা । কিন্তু অ$ধুনিক সংস্কৃতির 
দিক থেকে তার ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। শহরে এসে তার আমাদের সঙ্গে 
মেলামেশার ফলে আমাদের সংস্কতিও পেতে থাঁকতো। পরে তারা গ্রামে 
ফিরে গিয়ে নিজেদের পেশা চালাতে! ভালোভাবেই | দ্বিতীয়তঃ হলো, তারা 
এর ফলে তাদের পৈতৃক কাজ করতে! উন্নত ধরনে । 

“আমাদের পুরাতন আদর্শের সন্ধান তারা পেতো! আমাদের কাছ থেকে, 
আর আমরাও তাদের বংশগত কারিগরি বিদ্যা পেয়ে যেতুম --এই ছিল 
আমাদের দূুনে। লাভের আদর্শ । তাদের কাছে কারিগরি শিখে আমরা 
তাদের সেই বিদ্যা নানা কাজে ব্যবহার করতুম। 

'সেইজন্যে আমার ইচ্ছে ছিল, কোনো কারিগর আমাদের প্রতিষ্ঠানে 
এলে তার কাছ থেকে প্রথমে কাজ শিখবে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকেরা, ঠাদের 
পরে শিখবে ছাত্রের । তবে আমার মতে, সে বিদ্যা ছাত্রদের শিখতে 
কোনো বাধ্য-বাধকতা থাকবে না। কিন্ত, শিক্ষকদের শিখতে আমি বাধ্য 
করত্বম। যখন জয়পুরী মিশ্ত্রী ফ্রেস্‌কো! তৈরির জন্মে শান্তিনিকেতনে এলেন 
তখন আমাদের এখানকার শিক্ষক-ছাত্র সবাই তার ছাত্র হলো । আমি 
বললুম, আমাম্র ছাত্রের আপনার ছাত্র, আপনি এদের শেখান। তিনিও 
ছাত্রদের মতনই ব্যবহার করতেন শিক্ষকদের সঙ্গে, শাসনও করতেন তাদের । 
- ক্যা কানা হৈ, অশখ নেহী, দেখৃতা নেহী --এই রকম সব বচন তার 
মুখ থেকে ছুটতে! হামেশাই। যখন তিনি চলে যান এখান থেকে, তখন 
আমি পরিচয় ভাঙ্গতে, তিনি দুখ জানালেন। ক্ষমা-্টনা চাইলেন । 
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আরায়েসের কাজ করবার সময়ে এখানকার যে-সব শিক্ষকদের ছাত্র ভেবে 
তিনি দুর্বাক্য বলেছিলেন, তার জন্তে জনায়ৃতি ক্ষমা চেয়ে নিলেন । 

'কলাভবনের শিক্ষকদের আমি শিখতে বাধ্য করতুম, কারণ ওরা 
বরাবর থাকবেন এখানে । সেইজন্যে গুদের শেখাটাই একান্ত দরকার । 
ছেলেমেয়ের চলে যাবে, সেইজন্যে শেখাট! ওদের তত দরকারী নয়। 
আমি যতদিন কলাভবনে ছিলুম, ফি বছর কারিগর আনাতুম একজন-না- 
একজন । তাদের বেতন দেওয়া হতো, পরে, 'সহজপাঠে'র বিক্রীর টাকার 
মুনফা থেকে । আমি ছবি একেছিলুম বলে গুরুদেব তার তিন খণ্ড 
সহজপাঁঠের রয়েলট আমাদের কলাভবনে দেবার ব্যবস্থা করেছ্িলেন। এ 
রয়েলটি বাবদ বেশ টাকা আসতো । তাতে একজন কারিগরকে খাইয়ে- 
দাইয়ে তার মাইনে দিয়ে এখানে রাখা যেতো! । পরে কিন্তু, বিশ্বভারতীর 
কর্তৃপক্ষ এ রয়েলটর টাকাটা কলা'ভবনে দেওয়া! বন্ধ করে দিলেন। ফলে, 
সেই থেকে এঁ কারিগর আনার ব্যাপারটাও বন্ধ হয়ে গেল। অথচ, কর্তৃপক্ষ 
কলাভবনে কারিগর আনার জন্তে আলাদা কোনো ফাণগ্ডের ব্যবস্থাও করলেন 
না। এতে কলাভবনের সমূহ ক্ষতি হলে! । শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যাহত হলে! । 

'একবার, একজন মক্ষিকা-পালককে আনিয়েছিলুম দক্ষিণ থেকে । 

গ্রেসে তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। আলাপ হয়েছিল বোধহয় 

কংগ্রেসের ফৈজপুর-অধিবেশনে | তারপরে তিনি এখানে এসেছিলেন আমার 
সঙ্গে দেখা করবার জন্তে। পরে, আমি তাকে উৎসাহ দিয়ে এখানে রাখবার 
ব্যবস্থা করলুম। তার কাছ থেকে মক্ষিকা-পালনের ব্যবস্থা আমাদের 
এখানে অনেকেই খুব ভালো করে শিখে নিলে। আমাদের পেরুমালও 
বেশ শিখে নিলেন। এখানে তিনি মৌমাছি-পালনও করতেন। আমিও 
এ বিদ্যে শিখেষ্ছিলুম । মক্ষিকাও পুষেছিলুম । আমার হাত খরচের টাকা 
থাকলে তাকে বারেবারে এখানে আনতে পারতুম ৷ শ্রীনিকেতনের শিক্ষকদের 
এ বিদ্যে শেখা হয়নি । যদিও তাদের শেখা উচিত ছিল। 

'কারুশিল্পী প্রথম এলেন জয়পুর থেকে । জয়পুরী আরায়েসের কাজ 
করতে জয়পুর থেকে মিন্ত্রী এলেন নরসিংহ লালা । ভালো ফ্রেস্‌কো। করার 
নজর ছিল তার । জয়পুরের ফ্রেস্‌কো। নামকরা জিনিস। নরসিংহ লালাকে 


৪৯) 
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শান্তিনিকেতনে আনানো হয়েছিল পর পর দব-বার। তার থাকা খাওয়া 
বেতন সব মিটে যেতে। এ 'সহজপাঠে'র টাকা থেকে । 

(ভিব্বতী শিল্পী আনালুম তিব্বত থেকে । তাঁকে বিয়ে কাজ করালুম 
তার নিজের ধরনে । তিববতী ব্যানার, ভিত্তি-চিত্রের ছবি অখকলেন তিনি 
তিব্বতী ধরনে । তিব্বতী শিজ্ীর ভিত্তি-চিত্রের নমুনা! আছে মেরেদের ক্রাপ্টস্‌ 
ডিপার্টমেন্টে । ব্যানারও অনেক করেছিলেন তিনি । . 

“ঢালাই-এর মিন্ত্রী আনালুম বাঁকুড়া থেকে | ধীকুড়ার মিম্ত্রী ঢালাই-এর 
কাজে ওস্তাদ । ধান-মাপা কৃন্কে, পেতলের চাল-মাপা কুন্কে, এই সব 
ঢালাই করন তিনি। তাকে দিয়ে এখানে ঢালাই করার কাজ শেখানো 
হতো । কলাভবনের মডেলিং ক্লাসে শেখাতেন তিনি । তিনি ঢালাই করতেন 
খুব সাদাসিধেভাবে, দ্বুটে সাজিয়ে আগুন করে। নিঙ্গের পদ্ধতিতে খুব 
সহজভাবেই সব কাঁজ করতেন তিনি । তকে দিয়ে আমি অনেক মৃতি 
করিয়ে নিলুম । সে-সব মৃত্তি এখনে! আছে কলাভবন-ম্যুজিয়মে_ লক্ষ্মী, সরস্বতী, 
রাম, তা এ-সব মূর্তি করা আছে তার। বীকুড়ার মিন্ত্রীর সেই ঢালাই-এর 
পদ্ধতিও আমাদের অনেক শিক্ষক এখানে শিখে নিলেন । 

“কারিগর এলো ওড়িষ্যা থেকে | নাম হলো ভূবন মহারাণ] | সে শক্ত 
পাথর কাটতে পারতো না। খড়ি-পাথরে কেটে করতে! মুর্তি তৈরি 
করতো৷ সে কেটে কেটে । তার সে-কাজও এখানকার অনেক শিক্ষক শিখে 
নিয়েছিল। ভ্ববন কারিগরকে আরও একবার আনবার আমার ইচ্ছে ছিল। 
কিন্ত তখন আমার ৪০৫০৩ বন্ধ হয়ে গেছে। 

“চীন থেকে চীনে শিল্পী এলেন। মহিলা শিল্পী । নাম হলো--৪০ 
ডু) 91881) | সংক্ষেপে ইয়ান্-শান্‌। ইনি কিছুদিন কলাভবনে ছাত্রদের 
অথকতে শেখালেন চীনে পদ্ধতি মতে । এই মহিলা-শিল্পাটকেও রেখেছিরুম 
মাসিক বৃত্তিদিয়ে। সে-ও এঁ টাকা থেকে । 

'দক্ষিণ থেকে চালাইরের। মিস্ত্রী আনা হবে ঠিকঠাক করে ফেলেছিলুম! 
তিনি মাসিক ২০০২ টাকা করে বেতন" চেয়েছিলেন । তাও আমি দিতে 
পারতুম। কিন্তু 'সহজপাঠে'র বয়েগট বন্ধ হওয়া সে আর হলে! না । 
আরও কিছু শিল্পী রাজপুতান। থেকে, ওড়িষ্যা থেকে আনাবার ব্যবস্থা 
করেছিলুম। আমাদের আশ্রমে দিয়ে ধেত তাদের কাজ। চীনের, জ্বাপানের,, 
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জাভার, আরও অন্ত বিভিন্ন প্রাচ্য দেশের সব শিল্পকর্ম আশ্রমে সমাহরণ 
করে বিশ্বভারতীতে ভারতশিল্পের পূর্ণাঙ্গ রূপসৃষ্টির কল্পনা ছিল আমার । 
এতে এখানকার শিক্ষা পেয়ে আমাদের শিক্ষকর। আর ছেলেরা কতো বড়ো 
হতে পারতো! । যাই হোকৃ, যা করতে পারিনি তার জন্যে চিত্তা করে 
লাভ নাই। তবে, আমার বাসনা ছিল এই । এবং এইভাবেই বিভিন্ন 
দেশের বিভিন্ন কারিগর আনিয়ে তাদের কাজে উৎসাহ দিয়ে, আমাদের 
ধারায় তাদের ধার! মিলিয়ে-মিশিয়ে পূর্ণাঙ্গ ও শক্তিশালী ভারতশিল্পের প্রবাহ 
বহাতে আমি চেয়েছিলুম বিশ্বভারতীতে --এ-কথাটার রেকর্ড থাক? দরকার । 

হ্বাভেল সাহেব আর্টগ্কলে ফ্রেস্কোর জন্যে আনিয়েছিলেন, জয়পুরী 
মিন্ত্রী। কাঠ-খোদ।ইয়ের কাজের জন্যে দক্ষিণী মিন্ত্রীও আনিয়েছিলেন। 
তারপরেই বন্ধ করে দেন। দক্ষিণী মিস্্রীর তৈরি সে-সময়কার কাঠের মৃতি 
--মন্তুত্রী আছে এখনও ওখানে । সোসাইটিতে অবন'বারু আনিয়েছিলেন 
কাঠের কারিগর ওড়িয়! মিস্ত্রী গি'রিধারী মহাপাত্রকে । গিরিধারী অবণীবাবুর 
বাড়িতেও অ.নক কাজ করেছিল। 

“আমি চালালুম শান্তিনিকেতনে এ আমার গুরুপরম্পরার পদ্ধতিতেই । 
তবে এখানে এর প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। চারদিক থেকে আশ্রমের সম্পদ 
বৃদ্ধ পাচ্ছিল । অলঙ্করণের দিক থেকেও সে-সব কাজ, সব দেশের লোক 
এসে দেখে আনন্দিত হতো! । সে-সবই এখানে করা হয়েছিল ; বিশ্বভারতীর 
সম্পদ বাড়িয়ে দিয়েছিলুম । 

“কলাভবনের ফার্দার ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে এখানকার কর্তৃপক্ষকে 
আমি একটা! ৪০1)196 দিয়েছিলুম । সেটা আমার কাছ থেকে নিয়ে গেলেন 
প্রমথ সেনগুপ্ত । কিন্তু, তিনি সেটা আর ফেরত দিলেন না । আমিও তার 
কপি রাখিনি । তবে সে স্বীমটির কিছু কিছু আমার মনে আছে। 

“- আমার প্রথম কথা হলো, দেশ-বিদেশ থেকে বড়ো বড়ো শিল্পী 
আশ্রমে আনার ব্যবস্থা করা। তারা এলে, এখানকার শিক্ষক আর 
ছাত্র সকলেরই শিক্ষা হবে, আর আশ্রমের এতিহের সঙ্গে তারাও পরিচিত 
ইবেন। এতে আমাদের আশ্রমিক শিক্ষার বৈচিত্র্যও বাড়বে । আর আমাদের 
এতিহ্যও শক্তিশালী হবে। প্রত্যেক দেশ থেকে বিখ্যাত শিল্পী, যেমন 
ইংল্যাণ্ডের মেটিসি, জ্ান্সের বড়ো মডার্ন আর্টিস্ট পিকাসো --এ*দের সব 
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এখানে আনানো হোক । এই রকম চীনের, জাপানের সব বিখ্যাত নাম- 
কর! চিত্রকর, একজন একজন করে আনা হোকৃ। প্রত্যেক বিভাগের বড়ো 
শিল্পী আনা হোকৃ। এখানে তারা শেখাতে আসবেন না, আসবেন নিজের 
কাজ করতে । আসবেন ভিজিটিং প্রোফেসারের মতো পীচ-ছ মাসের মতন । 
তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আর দেখা-শুনার ব্যবস্থা সব করতে হবে 
আশ্রম থেকেই। আশ্রমের শিক্ষক আর ছাত্রের সবাই মিলে তত্বাবধান 
করবেন তাদের। তাদের জন্যে তাদের উপযুক্ত ০01100718016 আর ৩1 
6০১6৫ স্বতন্ত্র বাড়ি দিতে হবে। প্রয়োজনের উপযোগী বাড়ি, আসবাবপত্র, 
বারুটি-টাবুঠি তাদের যা যা! দরকার লাগবে, সব দিতে হবে। মনে রাখতে 
হবে, তারা এখানে ভারতদর্দনে এসেছেন, আশ্রম থেকে যখন বাইরে দেখতে 
যাবেন, ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাদের €৩০০:%.করবার জন্যে সঙ্গে লোক 
দিতে হবে। এখানে গুরুদেব যেমনভাবে ফরেন প্রোফেসরদের এনেছিলেন, 
বিশ্বভারতীর প্রথম যুগে ইত্ডোলক্সির বড়ো বড়ো প্রোফেসরদের এনেছিলেন, 
কলাবিদ্যার চর্চা করবার জন্তে এখানে তেমনি নামজাদা শিল্প-অধ্যাপকদের 
আনাবাঁর ইচ্ছা ছিল আমার | এর ফলে, আশ্রমের সাংস্কৃতিক 
উন্নতি তো হতোই ; উপরম্ত, আশ্রমের এঁতিহ্যের সঙ্গে দেশ-বিদেশের 
এঁতিহ্যের যোগ হতো, . হৃদ্যতা বাড়তো।, সংগ্রহ বাড়তো। এর জঙ্গে অবশ্য 
টাকা 0219%1৫5 করতেন বিশ্বভারতী । তবে, সেকালে আমরা এখানে এই 
আদর্শে কতক কাজ করেছিলুম তো! এখন (১৯৫৫) সরকার আমাদের 
78007 1 কাছেই, সরকার আমার এই স্কীম অনায়াসে গ্রান্ করতে 
পারবেন । 

দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষে যে-সব বড়ো! বড়ো! 230700067 রয়েছে-_ যেমন, 
ইলোরা-এলিফ্যান্টার মৃত্তি, মহাবলীপুরমের মন্দির, নটরাজ-মৃতি। কণারকের 
ঘোড়া, হাতী, ইত্যাদি নানা শিল্পপীঠের বিশিষ্ট শিল্পবস্তর ০৪$% নিয়ে এসে 
এখানে সিমেন্টে ঢালাই করে সমস্ত আশ্রমের ভেতর ছড়িয়ে দিতে হবে। 
এক-একটির জদ্যে স্থতন্ত্র 818৫6 করে দিতে হবে। আর কংক্রিটের দরজ! 
থাকবে তার । আশ্রমের এ-মুড়োথেকে ও-মুড়ো পর্যন্ত রাখ! থাকবে সে-সব । মনে 
হবে যেন, সারা ভারতবর্ষ এককা্টা করা আছে এখানে! শান্তিনিকেতন দেখলে 
যেন সমগ্র ভারতবর্ষ দেখা হবে। বিদেশী পর্যটকরা এক জায়গাতেই সব 
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দেখতে পাবেন । 

“তখন দীক্ষিত মশায় ছিলেন আরকিওলজি-বিভাগের কর্তা। ত্বাকে 
পত্র লেখা হলো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়ে জানালেন, তিনি অর্ডার 
দিয়েছেন, পানা ম্যুজিয়ম থেকে যক্ষিণীর মৃতি, যক্ষমৃতি-টুর্তির কাস্ট 
শান্তিনিকেতনে এনে রাখবার জন্যে । এক বছরে বা একবারে সব না হোক্‌, 
ধীরে ধীরে পরপর এখানে সব এনে সংগ্রহ করে রাখবার ইচ্ছা ছিল 
আমার । আর তার খরচাঁও এমন-কিছু বেশি হতো না। অল্প-খরচাতেই 
বিশ্বভারতী এ-সব নিদর্শন এনে এখানে রাখতে পারতেন । অতি উত্তম 
হতো! এখানকার কর্তৃপক্ষ সে-সব নিদর্শন এখানে আনালে। 

“আর আমার স্কীমের তৃতীয় কথা হলো, এ কারিগর আনার ব্যাপার । 
কারিগর আনার কথা বিস্তৃত বলেছি । 

'চীনে ভ্রমণের সময় আমরা শিল্পবিষয়ে যেসব আলোচনা করতুম, 
এল্মহাস্টঁ সাহেব সে সমস্ত নোট করে রাখতেন। নানা কথা আলোচন। 
হতো! আমাদের । তিনি ভাবতেন, এই তো চীনে যাচ্ছি, বিদেশে গিয়ে 
ভালো চীনে ছবি চিনে নেবো কি করে? আমার ধারণা, শিল্পের ভেতরকার 
গুহকথা যে জেনে গেছে, প্লে সব দেশের শিল্পই চিনে নিতে পারবে। 
তিনি বললেন, --জানেন তো, চীনের ছবি কেমন কপি করে, ঠিক্‌ 
অরিজিন্তালের মতন । আমি বললুম, --ওতে লোকের ঠকে যাবার সম্ভাবনা 
আছে বটে। কিন্তু, নকলেও যদি মৌলিক ছবির গুণ থাকে, সেট! মুল বলে 
ভ্বল করে, না-চিনলেও তত দৌষের হবে না। --এইভাবেই আমাদের 
আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল । 

চীনের ও জাপানের ০:80 দেখে এল্মহা্ট বললেন, --আগাদের 
দেশের অর্থাৎ ভারতবর্ষের ক্র্যাফৃটস্‌ সব নষ্ট হয়ে গেছে। সে-সব কি 
করে বাচানো যায়। সেসব 17608৮50906 করতে হবে উৎসাহ দিয়ে। 
মোদ্দা কথাটা হলো! এই, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে আর্ট আর ক্র্যাফটসের 
একটা £৩%০1০1০, করতে হবে। শিল্প-বিষয়ে সার! দেশের মানুষের মনকে 
শিল্পমৃখী করে দিতে হবে। দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। 
একট] হৈ চৈ বাহিয়ে দিয়ে কারুশিল্পীদের প্রতি দেশের লোকের একটা 
জাগ্রত প্রর্ৃতি জাগিয়ে দেওয়া! দরকার । এলম্হার্টের এই আইডিয়া শুনে 


৩৯০ ৃ ভারতশিল্ী নন্দলাল 


আমি তাঁকে বঙলুম, --এটা ভালো যুক্তি, কিন্তু করবে কারা? যে জাত 
মরে গেছে অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রাণহীন হয়ে গেছে, তাকে বাঁচানো শত । কিন্ত, 
একটা উপায় হতে পারে, যদি ভারতবর্ষের ওপর থেকে বধইরের. চাঁপ চলে 
ষায়। বিদেশী সদাগররা বিদেশ থেকে আমদানি বিদেশী শিল্পবস্তর 
ব্যবসায়ে তাদের পণা সম্তায় এদেশে ছেড়ে দিতে থাকে । ফলে, এদেশের 
কারিগরদের তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দাড়ানো খুব শক্ত । প্রথমতঃ, এতে 
সম্ভার বিদেশী পণ্যের সঙ্গে পাল্ল। দিয়ে স্বদেশী পণ্যের কাটতি হবে না 
মোটেই, সে যতই উৎকৃষ্ট হোক না। আর সম্ভার মাল ব্যবহারে অভান্ত 
হলে, দেশের লোকের রুচিই বিকৃত হয়ে যাবে । স্বদেশী হাতে-গড়। জিনিস 
একটু চড়া দাম দিয়ে আর কেউ কিনতেই চাইবে না। 

দ্বিতীপ্রতঃ, কাট্‌তির অভাবে নিজেদের কাজ পেশা ছেড়ে দিচ্ছে 
এদেশী কারিগরেরা । না খেতে পেয়ে তারা মরতে বসেছে । অনেকেই 
নিজেদের কারিগরি ধর্স থেকে বিচ্যুত হয়ে অর্থাং স্বধর্ম ছেড়ে ভয়াবহ 
পর-ধর্ম অর্থ(ৎ অন্ত কাজ নিচ্ছে। চাষের কাজ, চামড়ার কাজ -_-এই সব 
করে কোনোরকমে তার দিন গুজরান করছে । কি করে তুমি ওদের 
ঠিক করবে? আর কি জানো? আমাদের দিশি কারিগরদের এই হর্গতির 
মূলে হচ্ছে ইংরেজ সদাগর। তারাই এদেশের তাতীদের হাত কেটে দিত; 
নীলকরদের উপর অত্যাচার চালাত । আর সেই সব কারিগরের বংশধরেরাই 
এখন নিজ বৃতি ছেড়ে দেওয়ার ফলে আমাদের রদেশী কারিগরি লোপ 
পেয়ে গেছে। কাজেই আমার মতে, বিদেশী শাসনের চাপ প্রথম চলে 
যাওয়া দরকার এদেশ থেকে । তারপর উৎসাহ দিলে স্বদেশী কারিগরি 
আবার জেগে উঠতে পারে। এ-ছাড়া, এখন যে কারিগরি নষ্ট হয়ে গেছে 
তাকে কি করে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে? 

এদেশের*এই কারিগরি-বিদ্যা কোথা থেকে এসেছিল? কোথা থেকেও 
আসেনি । প্রয়োজনের তাগিদে আর সহজ শিল্পারুদ্ধিতে দেশের ভেতর 
থেকেই জেগে উঠেছিল। দেশগত স্বতন্ত্র সংস্কতি তো আছে। আর রয়ে 
গ্রেছে তার নিজস্ব এতিহ। কিন্ত এতিহ্ব প্রাণবন্ত থাকলেও একই কারিগর- 
বংশে কারিগর না জন্মাতে পারে, কিন্ত দেশের যে কোনো কোণ থেকেই 
হোক আরার. পত্তন হবে কারুশিল্পের । এখান থেকেই বেনারসী, বালুচরী। 
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মসলিন শিল্প বের হতে থাকবে নতুন নতুন রূপে। কারণ, এদেশের 
আকাশে-বাতাসে মিশিয়ে আছে এ-সবের এঁতিহাগত উপাদান। তার থেকে 
প্রাথ আহরণ করে এই দেশের লোকেরাই সৃষ্টি করতে থাকবে এই সব 
মনোরম শিল্পবস্ত। হ্যাভেল সাহেব খাদির প্রসঙ্গে একদা বলেছিলেন, 
বেনারসী আবার হবে, সে খাদি করতে করতেই । এ কথাটার মানে হলো, 
খাদি তৈরি করে কারিগররা খেয়ে পরে বেঁচে থাকলে তারাই তৈরি 
করবে বেনারসী। 

“তা যাইহোক্‌, এখন আমাদের পক্ষে সবচেয়ে সোজা ব্যাপার হয়, 
যদি তোমরা এ-দেশ থেকে চলে যাও। - আমাদের উন্নতির সবচেয়ে সোজা 
পন্থা হলো, আমাদের দেশ ছেড়ে তোমাদের চলে যাওয়া । আমার মতে, 
এ-দেশের কারুশিল্পের জন্যে 16%০10107, না করে তোমাদের বিরুদ্ধেই 
[5$010607, করা উচিত। -আমার এই কথা শুনে, এলমৃহার্্ট সাহেবের 
মুখ লাল হয়ে উঠল। এদেশে বিদেশদের অবস্থান তখন আমর! চাইছি 
না একদম। কারণ, তখন ইংরেজ আমাদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছিল 
বিভিন্ন দিকৃ থেকে । যাইহোক, দেখ, এই প্রসঙ্গে কিন্তু “351 [7019 
তখনই আমি ওদের বলেছিলুম। চীনে ভ্রমণের সময়ে এলম্হাস্ট: সাহেবের 
সঙ্গে আমার এই রকম সব ৫1500551090 হতে] । 

“এজম্হাস্ট: সাহেব হচ্ছেন হৃদয়বান্‌ ব্াক্তি। তিনি আমাদের দেশের 
কারুশিল্প ধ্বংসের সব ব্যাপারটা পরে তলিয়ে বৃুঝেছিলেন। আসল কথাটা 
ঠিক্‌ ঠিক বুঝতে পারার পরে, আমার সঙ্গে তীর হৃদ্যতা আরও জমে উঠল । 
এলম্হাস্ট্ট সেই সময়ে গুরুদেবকে বলেছিলেন, - নন্দলালের সঙ্গে ভ্রমণই 
হচ্ছে একটা বিরাট এডুকেশন । --শরীরে যেখানটায় ব্যথা আমি ঠিক্‌ ঠিকৃ 
ধরে দিয়েছিলুম সেই জায়গাটি । আর সেইজন্যেই মহাপ্রাণ ইংরেজ এলম্হাস্ট 
সাহেবের সঙ্গে আমার হৃদ্ঢতা এত জমে উঠেছিল। এই সময়ে আমাকে 
লেখা ঠার পত্রখান! দেখে! । বিশ্বভারতীর গোড়াপতনের সময়ে. শিক্ষা্রমণাদি 
গঠনমূলক তার নানা 50%06176-এর কথ! এই পত্রে দেখতে পাবে। 
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॥ নন্দলালকে লেখা! এলমৃহাস্টের পত্র ॥ 
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॥ কুমারশ্বামী ও রবীন্দ্রনাথের আদর্শে নন্দলালের ব্যবহারিক শিকল্পচিন্তা ॥ 


মানুষ আনন্দ পাবার জন্যে এবং জ্ঞান অনুশীলনের জন্যে যত রকম 
উপার উদ্ভাবন করেছে, তার মধ্যে ভাষা একটি প্রধান স্থান অধিকার করে 
আছে। সাহিতা, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চা চলছে ভাষাকেই বাহন করে। 
সাহিত্য মানুধকে আনন্দ দেয়, কিন্ত তার প্রকাশের ক্ষেত্র সীমাবন্ধ। তার 
সেই অভাব পুরণ করছে রূপশিল্প, সংগীত, নৃত্য ও অন্যান্য কলা । সাহিত্যের 
যেমন একটি নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি আছে তেমনি বরূপশিল্প সংগীত নৃত্যেরও 
আছে। মানুষ ইন্দ্রিয় দিয়ে, মন দিয়ে, বহির্জগতের সকল বস্তর তত্ববোধ ও 
রসবোধ করে এবং শিল্পে তা অপরের কাছে প্রকাশ করে; শিক্ষার ক্ষেত্রে শিল্পের 
চর্চার দ্বারা মানুষের তত্ববোধ ও রসবোধের উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং শিল্পের 
প্রকাশভঙ্গি আয়ত্ত হয়। চোখের কাক্গ যেমন কানের দ্বারা হয় না, তেমনি 
ছবি গান ও "নাচের শিক্ষা কেবল লেখাপড়ার দ্বারা সম্ভব নয় । 

আমাদের শিক্ষদানের আদর্শ যদি সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাদান হয়, কলাচচার 
স্থান এবং মান বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সঙ্গে সমান থাকা উঠিত। এ দেশের 
বিশ্ববিদ্ালয়ে এদিক দিয়ে এ পর্যন্ত যা ব্যবস্থা হয়েছে তা মোটেই পর্যাপ্ত 
নয়। এর কারণ আমার মনে হয়, আমাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস, শিল্পাচর্চা 


ভারতশিল্পী নন্দলাল ৬৯৭ 


একদল পেশাদার শিল্পীরই একচেটিয়া কারবার, সাধারণের সঙ্গে তার কোনো 
সম্পর্ক নেই। শিল্পনা বোঝার জন্য অনেক শিক্ষিত লোকও অগোৌরব বোধ 
করেন না -আর জনসাধারণের তো কথাই নেই, তার! ফোটো ও ছবির 
তফাত বোঝে না; জাপানি খোকা-পুতুলকে শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মনে করে 
অবাক হয়ে থাকে; বিশ্রী-রঙ-করা! লাল নীল বেগুনি জায়ান র্যাপার দেখতে 
চোখের পাড়া তো! বোধ করেই না বরঞ্চ উপভোগ করেই থাকে ; সহজপ্রাপ্য 
সন্ত মাটির কলসির বদলে প্রয়োজনের দোহাই দিয়ে টিনের ক্যানেন্ত্রা বাবহার 
করে। এর জন্যে দায়ি দেশের শিক্ষিতসমাজ এবং প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয় । 
আপাতদৃন্ডিতে বিদ্যার ক্ষেত্রে দেশবাসীর সংস্কৃতি যেমন বাড়ছে বলে মনে হয়, 
রসবোধের দৈশ্যও তেমনি ক্রমশ পীড়াদারক হয়ে উঠেছে। এর প্রতিকারের 
উপায় তথাকথিত শিক্ষিতসমাজে কলাশিক্ষার প্রচলন ব্যাপকভাবে কর ; 
কারণ, এই শিক্ষিতপসমাঁজই জনসাধারণের আদর্শস্বরূপ । 

“সৌন্দর্যবোধের অভাবে মানুষ যে কেবল রসের ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হয় তা 
নয়, মানুষ তার মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থের দিক দিয়েও সে ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়। সৌন্দর্যজ্ঞানের অভাবে ধারা বাড়ির উঠানে ও ঘরের মধ্যে জঞ্জাল 
জড়ো করে রাখেন, নিজের দেহের এবং পরিচ্ছদের ময়ল। সাফ করেন না, 
ঘরের দেয়ালে পথে ঘাটে রেলগাডিতে পানের পিক ও থুথু ফেলেন. তারা 
যে কেবল নিজেদেরই স্বাস্থের ক্ষতি করেন তা নয় _জাতির স্বাস্থ্যেরও 
ক্ষতি করেন। তাদের দ্বারা যেমন সমাজদেহে নানা রোগ সংক্রামিত হয় 
তেমনি তাদের কুংসিত আচরণের কু-আদর্শও জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে । 

“আমাদের মধ্যে একদল আছেন ধার কলাচর্চা বিলাসী ও ধনী ব্যক্তিরই 
একমাত্র অধকার বলে তাকে প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে অবজ্ঞাভরে 
নির্বাসিত করে রাখতে চান। তীরা ভুলে যান যে, স্ষমাই শিল্পের প্রাণ, 
অর্থমূল্যে শিল্পবন্তর বিচার চলে না । গরিব সাঁওতাল তার মাটির ঘরটি 
নিকিয়ে মুছে মাটির বাসন ও ছেড়া কাথা গুছিয়ে রাখে । আবার, কলেে- 
পড়! অনেক শিক্ষিত ছেলে প্রাসাদোপম হোস্টেলের বা মেসের ঘরে দামি 
কাপড-ঙ্গামা তৈজসপত্র এলোমেলো ছড়িয়ে জবড়জঙ্গ করে রাখে । এখানে 
দরিপ সীওতালের সৌন্দর্বোধ তার জীবনযাত্রার অঙ্গীভূত ও প্রাণবন্ত, 
ধনীসন্তানের সৌন্দর্যবোধ পোশাকি এবং প্রাণহীন । লিল্প-উপাসনার নামে 


৩৯৮ ভারতশিল্পী নন্দলাল 


ক্যালেগ্ডারের মেমসাহেবের ছবি ফ্রেমে বীধানো হয়ে শিক্ষিত লোকের ঘরে 
সত্যকার ভালো! ছবির পাশে স্থান পেয়েছে, দেখতে পাই । ছাত্রমহলে 
দেখি, ছবির ফ্রেম থেকে জামা ঝুলছে _-পড়ার টেবিলে চায়ের কাপ. আশি, 
চিরুনি ও কোকোর টিনে কাগজের ফুল সাজানো । প্রসাধনে কাপড়ের 
উপর বুকখোল1 কোট, শাড়ির সঙ্গে মেমসাহেবি ক্ষুরওলা জ্বতো --এরূপ 
সর্বত্রই সৃযমার অভাব, আমাদের বিত্ত থাক আর না-থাক্‌, সৌন্দর্যবোধের দৈম 
সৃচিত করে। 

“আবার আর-একদল লোক আছেন ধীর! বলেন 'আর্ করে কি পেট 
ভরবে ।' এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। ভাষাচর্চার যেমন ছুটে! 
দিক আছে - একটা আনন্দ ও জ্ঞানের দিক, আর-একটা অর্থলাভের দিক, 
তেমনি শিল্পচর্চারও দ্ুটে। দিক আছে - একটা আনন্দ দেয়, আর-একটা অর্থ 
দেয়। এই দুটি ভাগের নাম চারুশিল্প ও কারুশিল্প । চারুশিল্পের চা আমাদের 
দৈনন্দিন ছুঃখদ্ন্দে-সংকুচিত মনকে আনন্দলোকে মুক্তি দের, আর কারুশিল্প 
আমাদের নিত'-প্রয়োজনের জিনিসগুলিতে সৌন্দর্যের সোনার কাঠি ছু'ইয়ে 
কেবল যে আমাদের জীবনযাত্রার পথকে সুন্দর করে তোলে তাই নয়, 
অর্থাগমেরও পথ করে দেয়। কাকশিল্পের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের আথিক 
দুর্গতির আরম্ভ হয়েছে । সুতরাং, প্রয়োজনের ক্ষেত্র থেকে শিল্পকে বাদ 
দেওয়া জাতির অর্থাগমের দিক দিয়েও অত্যন্ত ক্ষতিকর । 

“শিল্পশিক্ষার অভাবে যে আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রা অসুন্দর করে 
তুলেছে তাই নয়, আমাদের অতীত যুগের রসম্রষ্টাদের সৃষ্ট সম্পদ থেকেও 
আমাদের বঞ্চিত করেছে । আমাদের চোখ তৈরি হয়নি, তাই দেশের অতীত 
গৌরবস্বরূপ যে চিত্র ভাস্কর্য ও স্থাপত্য এতদিন আমাদের কাছে অবোধ্য ও 
অবজ্ঞাত ছিল, বিদেশ থেকে সমঝদার আসবার প্রয়োজন হল সেগুলি আবার 
আমাদের বুঝিয়ে দিতে । আধুশিক যুগে শিল্পসৃষ্টিও বিদেশের বাজারে ষাচাই 
না হলে আম্ীদের দেশে আদ্ৃত হয় না, এ আমাদের লজ্জার কথা। 

এর প্রতিকারের সম্বন্ধে এইবার মোটামুটিভাবে আলোচনা করা -যাক'। 
শিল্পশিক্ষার গোড়ার কথা হচ্ছে --প্রকৃতিকে এবং ভালে। ভালো শিল্পবস্তকে 
শ্রদ্ধার সহিত দেখা, সে-সবের সঙ্গ করা এবং সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত হয়েছে 
এমন লোকের সঙ্গে আলোচনা করে শিল্পকে বুঝতে চেষ্টা করা । বিশ্ব- 
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বিদ্যালয়ের কর্তব্য_ প্রত্যেক স্কলে ও কলেজে অন্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প- 
শিক্ষার স্থান রাখা, শিল্পকে পরীক্ষাগ্রহণকালে অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে 
গণ্য করা এবং প্রকৃতির সঙ্গে ছেলেদের যাতে পরিচয় ঘটতে পারে তার 
উপসৃক্ত ব্যবস্থা ও অবকাশ রাখা । অন্কনপদ্ধতি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের 
পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা বাড়বে; ফলে তার! সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রড়তির 
ক্ষেত্রেও সত্যদৃষ্টি লাভ করবে। বিদ্যালয়ে কাব্যচর্চার বাবস্থা আছে কিন্ত 
কাব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করলেই কেউ বড়ে! কব হন না, তেমনি 
বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষার আয়োজন থাকলেই যে সকল ছেলে শিল্পী হবে এবং 
ভালো সৃ্টি করতে পারবে, এমন আশ! করা অবশ্য ভুল হবে। 

প্রথমত ছেলেদের বিদ্যালয়ে, গ্রন্থাগারে, পড়ার ঘরে এবং বাসগৃহে কিন্তু 
কিছু ভালে! ছবি মৃতি এবং অন্যান্য চারু ও কারুশিল্পের নিদর্শন ( অভাবে 
এঁ-সকলের ভালে। ফোটে! বা প্রতিচ্ছবি) সাজিয়ে রাখতে হবে। 

দ্বিতী্ত, ভালে। ভালো! শিল্পনিদর্শনের ছাব ও ইতিহাস-দেওয়! সহজ- 
বোধ্য ছেলেদের বই উপযুক্ত লোক দিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে লেখাতে হবে । 

“তৃতীয়ত, ছাপা চত্রের সাহায্যে মাঝে মাঝে স্বদেশের ও বিদেশের বাছাই- 
করা ভালো ভালে শিল্পবস্তর সঙ্গে ছেলেদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। 

“চতুর্থত, মাঝে মাঝে উপযুক্ত শিক্ষকের সঙ্গে গিয়ে ছেলেরা নিকটস্থ 
যাদুঘর ব চিত্রশালায় অতীত শিল্পকীতির নিদর্শন দেখে আসবে | বিদ্যালয় 
থেকে ফুটবল ম্যাচ খেলতে যাওয়ার ব্যবস্থা যখন হতে পারে তথন চিত্রশাল! 
বা যাদুঘর দেখে আসাও অসম্ভব হবে না। এ কথা মনে রাখতে হবে -- 

একটা ভালে শিল্পবন্তু নিজের চোখে দেখলে এবং বুঝলে শিশ্পদৃষ্টি 
যতট। জাগ্রত হয়, একশোটা বক্তৃতা শুনলে তা হয় না । ভালো ছবি, ভালো 
মৃতি, ছোটোৌবেলা থেকে দেখতে দেখতে, কিছু বুঝে কিছু না-বুঝে ছেলেদের 
চোখ তৈরি হবে, পরে আপনা থেকেই তাদের শিল্পের ভালোমন্দ বিচার 
করবার শক্তি জন্মীবে এবং ক্রমশই সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত হবে। 

'পঞ্চমত, প্রকৃতির সঙ্গে ছেলেদের যোগাসাধন করবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন 
খতুতে বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন করতে হবে। সেই আয়োজনের মধ্যে 
থাকবে সেই সেই খতুর ফুলফলের সংগ্রহ এবং শিল্পে ও কাবো সেই সেই 
খতু সম্বন্ধে যে-সমস্ত সুন্দর সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে ছেলেদের যতদূর সম্ভব 
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গরিচগন ঘটাবার ব্যবস্থা । 

'ষষ্ঠত, প্রকৃতিতে যে খতু-উংসব চলছে তার সঙ্গে ছেলেদের পরিচয় 
করিয়ে দিতে হবে। শরতের ধানখেত ও পল্সুবন, বসন্তে পলাশ-শিমূলের 
মেলা, তারা যাতে নিজের চোখে দেখে আনন্দ পায় তাঁর বাবস্থা করতে 
হবে। বিশেষ করে শহরবাসী ছেলেদের জন্যে এ ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক , গ্রামের 
ছেলেদের এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলেই চলবে । এই-সব খাতু- 
উৎসবের জন্যে বিশেষভাবে ছুটি দিয়ে বনভোজনের এবং খত্ব-উপযোগী বেশড়ুষা 
ও খেলাধুলার ব্যবস্থা করতে হবে |" প্রকৃতির সঙ্গে যোৌগসাধন একবার 
হলে, প্রকৃতিকে সত।কার ভালোবাসতে শিখলে, ছেলেদের অন্তরে রসের উংস 
আ'র কখনও শুকোবে না; কারণ, প্রকূতই যুগে যুগে শিল্লীকে শিল্পসৃষ্টির 
উপাদান জ্বগয়ে এসেছে। 

শেষ কথা এই যে, বংসরের কোনো-এক সময়ে বিদ্যালয়ে একটি শিল্প- 
সৃষ্টির উৎসব করতে হবে। তাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী কিছু না কিছু শিল্পবস্ত 
নিজের হাতে তৈরী করে এনে শ্রস্ধার সঙ্গে যোগ দেবে -তা সে শিল্পবস্ত 
যতই সামান্য হোক | ছেলেদের সৃষ্ট শিল্পবস্তগুলি উৎসবের অর্ধ্যরপে সংগৃহীত 
হয়ে সাজানো থাকবে । নৃত্গ'ত শোভাযাত্রা প্রভৃতির দ্বারা উৎসবটিকে 
সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলবার চেষ্টা করা দরকার । উৎসবের নিপ্দি$ একটা 
কালনিধ'ারণ করা শক্ত, দেশভেদে সেট! বদলাবে । বাঙ্গালাদেশে শরংকালই 
প্রশস্ত মনে হয়। 

“আমর1 যতদূর জানি তাতে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ 
কলাচর্চাকে উপযুক্ত স্থান দিয়েছেন । বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির 
ববস্থায় তিনিও পদে পর্দে বাধা পেয়েছেন। কলাচর্চার স্থান বিশ্ববিদ্যালয়ে 
না থাকায় অভিভাবকগণ কলাচর্চাকে অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় বোধ করেন ; 
ফলে যে-সমস্ত, ছেলেদের ছোটোবেলায় নানা কলাবিদ্যার চর্চায় বিশেষ অনুরাগ 
দেখা গেছে তারাও প্রবেশিকা পরীক্ষার দ্-এক বংসর আগে থেকে কলাচর্চার 
অপ্রপোক্গনীয়তা সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠে এবং তাদের শিল্পানুরাগ এই সময় 
থেকে কমতে কমতে অবশেষে একেবারেই তিরোহিত হয় । এবিষয়ে আমাদের 
সকলপ্রকার জ্ঞানচর্চার কেঞ্ বিশ্ববিতালয়ের অবহিত হবার সময় এসেছে । 

“এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা বগগতে চাই । যে-সমস্ত সাময়িক পত্রিকার 
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সম্পাদক অপরিণত হাতের কীচ1 কাঁজ কোনে! বিশেষ ধারার শিল্লের নাম 
করে বাজারে বার করেন তাদের রূচিহীনতার অন্য নিন্দা না করে কেবল 
এই বললেই যথেষ্ট হবে যে, ভালে নূতন ছবি না পেলে তীর1 বরং ভালো 
পুরাতন ছ।ব ছাঁপাবেন কিন্ত বন্ধুত্বের বা আন্ম!ঘনতার খাতিরে লোককে 
আঁন্তপথে চালিয়ে অপরাধী হবেন না। চিত্রনিরাচনে সমঝদার সৌন্দধবোধ- 
সম্পন্ন লোকের সাহায্য নেওয়। প্রয়োক্ন হলে নিতে হবে ; কারণ, লোক।শক্ষার 
ক্ষেত্রে সাময়িকপত্রসমূহের ভালো বা মন্দ প্রভাব বিস্তার করবার শক্তি 
সামান্য নয়। 

মোটকথা, শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষিতসমাজের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ওঁদাসীন্য 
কমলেই শিঞ্চর্চার প্রসার হবে এবং ফলে দেশবাসীর সৌন্দর্ধবোধ এবং পর্মবেক্ষণ- 
শক্তি বাড়বে_এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। --( শিল্পকথা, ১৯৩৬ )॥ 

এই সময়ে আচার্য নন্দলালের বহুমুখী প্রেরণার বিবাঁঙবনের অধাঁপক ও 
গবেষক শ্রীহরিদাস মিত্র “বঙ্গদেশে দারুশিক্পষ ( শান্তিনিকেতন পত্রিকা। 
১৩৩১, কান্তিক ) সম্পর্কে সন্ধান করে প্রবন্ধ লিখলেন । _-মানবসভ্যত।র 
হাতের কাঁজ* । (শান্তিনিকেতন পত্রিক1, ১৩৩২, ফাঁন্তুন ) সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক 
আলোচনা করলেন শ্রীলশ্ষ্মীশ্বর সিংহ | প্রসঙ্গতঃ শ্রীহরিদাস মিত্র মহাশয়ের 
প্রবন্ট এখানে সংকলন করে দেওয়া হলে। 

'বঙ্গদেশে প্রাচীন দারুশিল্লের অধিক পরিচয় পাওয়া যায় না । কাষ্ঠ- 
কীটাদি ও অগ্নিদ্ধারা সহজেই নষ্ট হয় বলির, এবং জলবাম্ুর গুণে বঙ্গদেশে 
দ|রুশিল্পের অধিকাংশ নিদর্শনই অন্তহিত হইয়াছে । তথাপি সামান্য যাহা 
কিছু অবশিষ্ট অছে, সেগুলি কেবল যে বিশেষ ও অনুসদ্ধিংসু'দগের পক্ষে 
মূল্যবান এমন নহে। সাধারণ দ€কেরাঁও সেগুলি হইতে আনন্দলাভ করিবেন 
আশ। করা যায়। প্রাচীন ভারতে বাস্ত ও প্রতিমাদি নিমাণ উভয়বিধ 
কার্ধেই কাষ্ঠের যথেষ্ট ব্যবহার হইত। বিশেষতঃ বনে কাষ্ঠ সহজেই পাওয়! 
যায় এবং অনায়াসেই স্থানান্তরিত করা সম্ভব । আবার কাষ্ঠখগুকে সহদেই 
ইচ্ছানুরূপ আকার দেওয়া যান্ন। এ সকল কার্ধে কাষ্ঠের ব্যবহার হইবার 


ইহাই প্রথম ও প্রধান কারণ । 
অশোকের রাজধানী পাটলিপুত্র নগর প্রায় সমস্তই কান্ঠে নিমিত ছিল । 


৫৯ 
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গাটলিপুত্র নগরের বিশাল কাঠের বেড়ায় কিছু অবশিষ্ট অংশ পাওয়া গিয়াছে 
ও কলিকাত। যাদৃঘরে রক্ষিত আছে। সণচি, বুদ্ধগয়া ও বারহুত প্রভৃতি 
স্থানের প্রস্তরময় দ্বার ও বেড়া প্রভৃতি দেখলে স্পষ্টই উহা কার্ঠময় তত্তং 
দ্রব্যের অনুকরণে নিম্সিত হইপ্নলাছে বলিয়া বোধ হয়। 

বাবহার ক্ষেত্রে এক্ষণে রাজমিস্ত্রী, কাঠের মিস্ত্রী, পাথরের মিস্ত্রী গ্রভৃতি 
বিভিন্ন শিল্পিশ্রেণী দেখা গেলেও পূর্বে এরূপ ভেদ ছিল না জানা যায়। 
অর্থাং একই শিল্পী প্রস্তর, কাণ্ঠ, ধাতু অথব! অন্যান্ত বিভিন্ন উপাদান লইয়া! 
বাস্থ বা প্রতিমাদি নিষ্নাণ করিত । তবে কোনও বিশেষ উপাদান কার্ষোপযোগী 
করিয়া লইতে নান! ক্রম বা পরিপাটি ছিল । যিনিকাষ্ঠাদি টাচিম্না কাটিয়! 
পরিষ্কার করিতেন তাহার নাম বর্ধক বা বর্ধকি ( এখনও পশ্চিমবঙ্গে 'বাড়ই' 
নামে পরিচিত )। যিনি মোটা বা সরু খোদাই করিতেন তীহাঁর নাম 
তক্ষাক। যিনি দণ্ড ও সৃত্রপাত দ্বারা নক্সা 4218) তৈয়ারি করিতেন এবং 
মান প্রমাণাদ ( 0:০০0111085 ) জাশিতেন তাহার নাম সূত্রধর বা সৃত্রকৃং | 
যিনি চিত্র (50010101৩ ও 799116112 ) জানিতেন ও যথা শাস্ত্র গৃহাদির পত্তন 
ও নিষীণ করিতেন, তাহার নাম স্থপতি বা বিশ্বকর্জা। এক্ষণে 'সৃত্রপাত' 
“বধ€কি” প্রভৃতি শব্দের মূল অর্থ আর সাধারণের নিকট একেবারেই পরিচিত 
নাই। [সৃত্রকর বা সূত্রধর (ছুতার) জাতিরই একশ্রেণী ভাস্কর নামে পরিচিত । 
তাহার! আপনাদিগকে বিশ্বকর্মা গোত্রীয় বলিয়া! পর্রিচিত ও প্রস্তর বা হস্তিদত্তের 
কাজ করেন। এখনও বধণমান জেলায় দাইহাট গ্রামের ভাঙ্করের প্রস্তরের 
কার্ধে সবিশেষ পটু । বিশেষতঃ তাহারা গোঁড়ীয় শিল্পের ধারা এখনও রক্ষা 
করিতেছেন |] রাঢ়দেশে এখনও সৃত্রধরের! প্রতিম! চিত্র করেন। ইহা এক 
অতি প্রাচীন শাস্ত্রীয় পদ্ধতি । 

বঙ্গদেশে দারুশিল্পের যে সকল প্রাচীনতম ও উৎকৃষ্ট নিদর্শন বর্তমান 
আছে তংসমূহের কোন কোনটি কারুকার্ধে বা মনোহারিত্বের দিক দিয়া প্রস্তর 
বা ধাতু শিল্প হইতে কিছুমাত্র নুন নহে। 

ঢাকা মিউজিরমে রক্ষিত এবং সোনারংগ়ের দেউলে প্রাপ্ত, শাল কাণঞ্ঠের 
একটি বিরাট স্তস্ত বোধিকা (০81791) সহত্রাধিক বর্ষের প্রাচীন হইবে । 
যদিও জীর্দ তথাপি ইহার কার্ঠ এরূপ সারবান, যে ৩৪ জন লোক, উহা 
ব্লাশ দিয়া ঠেলিয়া! সরাইতে পারে কিনা সন্দেহ । লৌহের মত কঠিন এ 
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কাষ্ঠে ছুরি দ্বারাও দাগ পড়ান কউ । গগনপথে উড্ভীয়মান গন্ধব-মিথুন সকল 
ও লম্বিত মাল্যদাম প্রভৃতি কারুকার্য সমৃহের ক্ষীণ শেষ চিহ্ন সকল অতি 
কষ্টে বুঝা যায়। এতদ্ধতীত পদ্ম-পত্র-খচিত রথের পাটাতন ব1 অন্য কিছুর 
অংশবিশেষও ছুই খণ্ডে পাওয়া গিয়েছে । উডিম্যার মন্দিরে 'পাগ” (0৫০- 
16০6০ 110865) সমূহে খচিত পদ্মপত্রসমূহও উহার কাকুকার্য অপেক্ষা 
উৎকৃষ্টতর নহে। এতদ্যতীত একটি বিষ্ুমৃতি এবং একটি গরুড়মৃতি কোনও 
স্তত্তের উপরে স্থাপিত ছিল । 

রাজস।হীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে কাষ্ঠের একট ক্ষত্র অগ্নিদগ্ধ মনস 
মৃতি রক্ষিত আছে। গঠনপ্রণালী দেখিয়া ও আনুষঙ্গিক প্রমাণ বলে উহাকে 
১১/১২শ খতস্টীয় শতাব্দীর মধ্যে নিমিত বলিয়। বোধ হয় এবং হয়ত উহা 
আততায়ীগণ কর্তৃক দগ্ধ হইয়াছিল। র্াজসাহী জেলায় দে'ওপাড়া গ্রামে 
বিজয় সেন শিমিত প্রদ্যন্নেশ্বর-মন্দিরের সন্মুখস্ত ৫০ বিঘা বিস্তৃত প্রকাণ্ড পুক্ক- 
রিণীতে, কান্ঠের এ রকম একটি মনসামূতি ও বঙ্গদেশীয় প্রস্তরশিল্পের অনেক 
উৎকৃষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়। গিয়াছে । এ পুঞ্করিণীতে এত লোক নিত্য সমান 
করিত যে সিশড়ির পরিবর্তে গঙ্গার ঘাটের মত, ঘাটে ঢালু করিয়া হটের 
সান বাধান ছিল। এ ঢালু ইটের সান, প্রকাণ্ড গজারি বৃক্ষথণ্ড সকল ঠেস 
(51১0০11) দিয়! রক্ষিত ছিল | সেগুলির কিয়দংশ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । 
(গ্রহ্যয়েশ্বরের মন্দিরার্দি বিজয়ী মোসলমানগণ কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল। ) 
প্রাচীন মন্দিরাদির চৌকাঠ প্রভৃতি প্রস্তরের হইলেও দরজাগুলি প্রধানতঃ 
কাষ্ঠের ছিল। দরজার পরে ধাতুনিমিত দুভেদ্য আবরণ বা বড় বড় কীলক 
(খিল বা পেরেক) লাগান থাকিত। এখন গৌড় অঞ্চলে, পাঁগান আমলের 
প্রস্তরদ্ধারাদির অনুকরণে নিমিত প্রাচীন কাঠের কাজ দেখা যায়। মালদহ 
জেলার ভোলাহাট নামক স্থানে কোনও গৃহে একটি অপরূপ কারুকার্য- 
বিশিষ্ট বিরাট . চৌকাট দুয়ার বর্তমান আছে । চৌকাটট এক হস্তাধিক চওড়া! 
হইবে এবং এরূপ সারবান কান্ঠ এক্ষণে দুললভ। গৌঁড়ে একখানি অপূর্ব 
কাষ্ঠের সিংহাসনও রক্ষিত ছিল। 

বঙ্গদৈশে রথসকল ও সিংহাসন প্রভৃতি সাধারণতঃ কান্ঠে এবং কখনও 
পিতলাদি দ্বারা নিমিত হইত। কাষ্ঠনিমিত রথসকলের অনুকরণে বজদেশে 
বহুচুড় মন্দিরসমূহ নিমিত হইয়াছে অথবা মন্দিরসকল দেখিয়। কাঠের রথ- 
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ঈমৃহ প্রস্তত হইয়াছিল_ইহাও একটি অনুসন্ধেয় বিষয়। ভূকম্প, অগ্নিদাহ 
ও কাঁটাদির দৌরাম্মের ফলে ২1৪ শত বর্ষের অধিক প্রাচীন রথাদি রক্ষা 
পায় নাই। মোগল ও তংপরবর্তী যুগের কাষ্ঠশিল্পের কিছু উৎকৃষ্ট নিদর্শন 
দৌলতপুর কলেজের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। প্রভাপাদিত্যের সেনাপতি- 
বংশীয় ও উৎকল দেশ হইতে আগত, নল্তা ও নল্ধা-র ভঞ্জ চৌধুরীদিগের 
গুহে একটি অপূর্ব কাঠের সিংহাসনের পায়া পাওয়। গিয়াছে । একট সিংহ 
একটি লোলজিহব ভয়াত গজেন্দ্রের মস্তকে আরোহণ করিয়া নখরাখাত 
করিতেছে । হস্তীর জড়কল্প দেহ ( আদনের ) পায়ার খুরার কাজ করিতেছে । 
এবং ক্রুদ্ধ সিংহের উচ্চোখিত দেহোধ্বভাগ (আসনের) পদের স্থান অধিকার 
করিয়াছে । এতদ্বাতীত জয়দিয়! গ্রামে প্রাপ্ত কাঠের রখের এক কোণের 
একখানি সম্পূর্ণ ও লম্বা খাড়াই কাঠ রক্ষিত আছে। হাতি উট প্রভৃতি নান। 
প্রকার পশু, একটির পর আর একটি চড়িয়াছে এবং কোন কোন পশুর পরে 
আরোহীও আছে । মধ্যে মধ্যে নরদেহের খু, পাশ্বগত, পরাবতিত প্রভৃতি 
সকল প্রকার (অর) স্থান বিশিষ্ট স্থন্দর ক্ষুপ্র প্রতিকৃতিসকল এবং সর্বোপরি, 
একপৃষ্ঠে কালীমৃতি ও অপর পৃষ্ঠে দশতুঞ্জী দূর্গামৃতি ক্ষোদিত আছে। 
ক্ষয়প্রাপ্ত দেবীমৃ্িদ্বয়ের ভাবব্যঞ্রনা এখনও দেখিলে অবাক হইতে হয়। 
কোণে দুই দিক হইতে দেখিতে হয় বলিয়া, এক একটি পশুমুণ্ড ছুই-হুইটি 
পশুদেহে খাটে, এরূপে তৈয়ারি করা হইয়াছে । দুই দেহে এক মুগুযুক্ত এরূপ 
পশুনমৃহ রাটদেশের মন্দিরেও দৃষ্ট হয়। হয়ত রথের হইতেই মন্দিরের 
এবস্িধ কারুকার্য সৃষ্ট হইয়া! থাকিবে | 

রাঢ়দেশে (ও উৎকলে) বনু দারুময় বৈষ্ণব শ্রীমৃতি বিদ্যযান আছে। 
অধিকাংশগুলি নিম্বকার্ঠে নিমিত এবং তদপরি মাটি লেপিয়৷ চিত্রিত করা। 
্রন্থোক্ত এতিহ্য (71) ও প্রবাদ অনুসারে শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথমুত্তি বিশ্বকর্মা 
কর্তৃক নিশ্বকাষ্ঠে 'নিমিত হইয়াছিল। অধিকস্ত এ কাষ্ঠ তিক্তত৷ হেতু সহজে 
কীটাদি দ্বারা আক্রান্ত হয় না। ইহাই বোধ হয় শ্রীমৃতি নির্মাণে নিম্বকাষ্ঠ 
ব্যবহারের কারণ। উংকলে প্রতাপপুরে ও রাড়ে কালনায় শ্রীচৈতন্তদেবের অতি 
প্রাচীন দারুময়ী মৃতি আছে। ত্রিবেণীর শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরেরও উৎকৃষ্ট 
দারুমৃতি বিদ্যমান আছে। এতৎ্যত্তীত দারুময্স প্রাচীন শক্তিমৃতিও স্থানে 
স্কানে দুষ্ট হয়। দেবী ( ভগ্গবতীর ) দশবিধ মহামৃতির একত্র সমাবেশ বজদেশে 
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একমাত্র যশোহর টাচড়া গ্রামেই দেখিতে পাওয়। যায়। মুশিদাবাদের নবাব 
সুক্তাউদ্দীন ও চাচার রাজা শুকদেব রায়ের রাজত্বকালে (১৮শ শতার্ধীর 
প্রথমে ) এ দশমহাবিদ্য। গুভতির প্রতিষ্ঠা হয়। 

বৈষ্ণব-স্মৃতি প্রভৃতিতে কাষ্ঠাদি দ্রব্ভেদে শ্রীমূত্তিনির্মাণের প্রমাণ ও 
বিভিন্ন প্রকার ফলশ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়। দারুময় শ্রীমৃতিগুলির মধ্যে 
মধ্যে অঙ্গরাগ করিতে হয়। সাধারণতঃ উহা! শাক্দ্বীপীয় (আচাধ) ব্রাক্মণ 
দ্বারা সম্পাদিত হয়। (ম্বং)প্রতিমাদির চিত্রকর্ম সূত্রধর, মালাকর, মাল 
(বাইতি) জাতীয়েরাও করেন। এতন্তিন্ন পটুক ( পটুয়া) বলিয়া বাঙ্গালায় 
ও চিত্রকর বলিয়া উংকলে এক এক বিশেষ চিত্রশিল্পী শ্রেণী আছেন। কিন্ত 
মানহীন (0150109011197919) চিত্র করিবার অপরাধে উহার পতিত হইয়াছেন 
লিখিত আছে। 

বঙ্গদেশে দারুময় শ্রীমৃতি ব্যতীত, পশুবধার্থ যৃপকাষ্ঠ (হশাড়ি কাঠ) 
ও শ্রাদ্ধের যৃপকাষ্ঠ [ উওয়েই মূলতঃ হয়ত এক ] এবং মালকাঠ ও মাল- 
খাম এবং রাঢ়দেশে চাঁলাঘরের পাইড়ের হস্তিশুণ্ড ও মকরমুখাপি [বচিত্র 
কারুকার্ষযুক্ত ঠেস (5./00011) নাগদন্ত (7098 ০7: 12010) আদি কণ্ঠের 
কারু ও চারুশিল্প স্থানে স্থানে অতি মনোরম পরিদৃষ্ট হয় । ত্রিপুরা, 
ফরিদপুর, যশোহর, খুলন] প্রভৃতি স্থানে, বিশেষত গোপালগঞ্জ মহকুমার, 
বাঙ্গালার ও চৌরি প্রভৃতি ঘরনির্সাণ-প্রণালী অতিশয় উৎকধ লাভ করিয়াছে। 
চুলের মত সৃক্ষমভাবে টাচাবেত এবং অভ্র দিয়া, শিরীষ-দ্বারা মসৃণ ও সুগোল 
কাষ্ঠ এবং চটার উপর নানা প্রকার বিচিত্র বুনুনি ও বাধাই হয়। গোপাল- 
গঞ্জের গৃহনিসাণ দেখিবার জিনিস। 

বঙ্গদেশে বিচিত্র গলুই (17201) ও দীড়যুক্ত ময়ুরপংখী প্রভৃতি অনেক 
প্রকার নৌকা নিমিত হইত ও হয়। বড় বড় নৌক। বিচিত্র বর্ণের পাল 
খাটাইয়া নদীবক্ষ দিয়া যাইতে দেখিলে যেন রাজহংসীচয় স্ফীতবক্ষে সম্তরণ 
করিয়া! চলিতেছে বোধ হয়। 

এতদ্বাতীত নান প্রকার বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রও বঙ্গদেশে নিগিত হইত ও হয়। 
সারঙ্গ (মযুর)এর আকৃতি, ডশাটিতে খোদাই হইত বলিয়। বাদ্যযন্ত্র বিশেষের 
নাম সারঙ্জ বা সারিন্দা। এস্রাজাদির ডশটিতে অলঙ্কার বা মম্গলচিহ্রূপ 
মর্ুরের মুখ বা মংস্যপুচ্ছ প্রভৃতি ক্ষোদিত হয়। এস্রাজ প্রভৃতির হাড়িও, 
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মাঙ্গল্য করিকুস্তা বা কচ্ছপাকৃতি হইতে লওয়া হইয়াছে । কচ্ছপ সাধারণতঃ 
অশুচি বলিয়া পরিগণিত হইলেও, কুর্ম, পৃথিবী প্রতীক (5)77001 )স্বরূপ, 
এবং পৃথ্বী সর্বংসহা ও স্থিরা। গ্রন্থবিশেষে কৃষ্ণের শুভ *লক্ষণ বণিত 
হইয়াছে । এতত্তিন্ন বর্ধমান, বীরভূমি বাঁকুড়া, বিষুপুর প্রভৃতি অঞ্চলে অতি 
সুন্দর কারুকার্য ও চিত্রশোভিত পখির পাট। তৈয়ারি হইত।__ 


॥ বিশ্বভারতীভে বিচিত্র-চরিত্রের শিল্পীদের আগমন ॥ 


॥ সীডর ব্রংম ॥ 
'সুইডেনের মেয়ে ইনি । এখানে এলেন যখন বয়েস ছিল বোধ হয় পঁচিশ- 


তিরিশের ভেতর । উৎসাহী খুব। আর আমার সঙ্গে ভাব হলো খুব। গল্প 
করতেন দু তিন ঘণ্টা ধরে বসে বসে। তাত শেখাতেন তিনি কলাভবনে। 
আর শেখাতেন 0405 | শেখাতেন সুষ্টডিশ ক্রঠাফট্‌স। এখন (১৯৫৫ ) 
এখানে যে-তাত চলছে সে হলে সীডর ব্লুমের আনা। সে-সময়ে স্ডেন 
থেকে বই-্বাধার যন্ত্রপাতি, তাত -এ-সব আনিয়েছিলেন তিনি। 

“গরীবদের ওপর দয়ও ছিল তার খুব। শান্তিনিকেতনের আশে-পাশে 
গ্রামে গ্রামে ঘৃরতেন; সাহাষ্য করতেন গ্রামবাসীদের । এখানে শীতকালের 
যত সব ঘেয়ে কুকুর ণ্রতন কুতঠি'-তে তার ঘরের সামনে জড়ো হতো।। আর 
সীডর ব্লুম খেতে দিতেন তাদের । শুধু খাওয়ানোই নয়, ঘায়ের সেবা 
করতেন ওষুধপত্র দিয়ে। জিগ্যেস করলে বলতেন, _-ওদের দেখাশোনা করার 
কেউ নাই। তাই আমি ওদের দেখি। 

“ভারতবর্ষে এসেছিলেন তিনি সু্ডেন থেকে বোটে করে। পথে 
সমস্ত 0983-এই নৌকো তার ধরে ধরে এসেছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন 
মন্তো একজন 119%1886091। সেকালে দিশী জাহাজ যেমন চলতো হাওয়া 
ধরে. আর ভ্রোত. চিনে চিনে. ঠিক তেমনিভাবে কোট ৰেয়ে এলেন বূম 
এদেশে । এলেন তিনি এখানে সীলোন ঘুরে, মছলীপট্ম হয়ে; আর যেখানে 
থামকার থেমে থেমে । স্রোত আর হাওয়া ধরে ধরে ০০8$-এর ধারে ধারে চল- 
তেন। যে-১০-এ বোট ভিড়তে?, এক মাস, দেড় মাসের খাবার তুলে নিতেন 
তিনি সেখান থেকে । কম্পাস ছিল কাছে। কম্পাস বাগিয়ে করে নিজেন দিগ্‌- 


নির্ণয় । 
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“অসমসাহসী ছিলেন তিনি। ঝড় পেলেন মছলীপট্রমে। তার নৌকো 
গেল ভেঙ্গে। তখন তিনি ভাঙ্গা তরী ছেড়ে স্থলপথ দিয়ে এসে পৌছলেন 
শান্তিনিকেতনে । গুরুদেব তার কাহিনী সব শুনে বললেন,_'থাকো 
এখানে | --এই সব অসমসাহসিকতার উদ্যমে তিনি কাকেও কখনও 
নিরুংসাহ করতেন না। ভয় না-পাওয়ার মন্ত্র তিনি শুধু লিখেই রেখে 
যাননি; বান্তবক্ষেত্রেও তিনি তা প্রয়োগ করে শেছেন। 

শান্তিনিকেতনে থাকতে থাকতেই তিব্বতে যাবার উৎসাহ হলো সীড- 
রের। ফর্ব্ডিন সিটি তার দেখাই চাই। ওর] তাকে কম্বনিস্টা জেনে 
পাস্পো্ট দিল না। কিন্তু তাতে কি, বললেন তিনি, চলে যাব লুকিয়ে । 
দিনের বেলায় লুকতেন তিনি পাহাড়ের গুফায়। আর সন্ধ্যা হলেই শুর 
করতেন চলা । অন্ধকার রাতে দুর্গম পর্বত অরণ্য ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে চলতেন 
তিনি -সেই অসমসাহসিনী সীডর ব্ুম। প্রায় পৌছে গেছেন। শেষে ধরে 
ফেললে । একদিন রাত্রে উঠেছেন একটা ডাকবাংলোতে । কষ্ট হয়েছে 
খুব। রাত্রে বড়ো একটা টেবিলের নিচে মশারি টাঙ্গিয়ে শুয়ে আছেন। 
এমন সময়ে ধরে ফেললে । ধরে তাকে চালান করে দিলে তার দেশে। 


॥হালেরীয়ান মা ও মেয়ে: সাস, ক্রণার ও এলিজাবেথ ক্রণার। ১৯৩১৪ 


'ভালো৷ আর্টিস্ট- ছিলেন দু-জনেই। দৃ-জনেই কিছুদিন ছিলেন মহাত্মা 
ভীর কাছে গিয়ে। আর্ট সম্পর্কে মহাত্মাজী এক সময়ে বলেছিলেন,_-“ম্য় 
তস্বির সমঝতে নহী। তসবির বনানেকে। কৈ জরুরৎ নহী। খড়কী খুলনীনে 
সে যব সুন্দর দৃশ্য দেখাই পর যাতী হৈ, তব্‌ তস্বির খি'চ্‌নেসে ক্যয়। 
ফয়দ। হোগা | -মহাত্মার একথা শুনে, আমাদের অসিত একবার 
মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাহলে আমর! কি করবো । -_“ছ্বদেশী 
কিজিয়ে, 7811178% কো! কোই জরুরত নহী' বলেছিলেন মহাত্মা! । 

'সাস্‌ ক্রপারের সঙ্গে আমি মহাত্মার এই কথা নিয়ে আলোচন? 
করেছিলুম। মহাত্মার সঙ্গে সঙ্গে অনেক জায়গায় ওরা ট্র্যাভেল করে- 
ছিলেন। একদিন কথায় কথায় সাস ব্রণার মহাতআ্মাকে বলেছিলেন-_ মেরীর ছবি, 
খুস্টের ছবি, বৃদ্ধের মতি খুব সুন্দর হয়েছেঃ বলেন আপনি। কিন্তু কি 
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করে বলেন? গুদের তো আপনি দেখেননি । আমিও দেখিনি । অথচ, 
ভাৰ ধরে বলেন, ছবি ভালো হয়েছে । আর্টের তো এই ভাব নিয়েই 
কারবার। সাস্‌ ক্রণারের এই কথায় মহাত্মা চুপ করেছিলেন। শান্তিনি- 
কেতনে গুরুদেব মহায্মার এ মন্তব্য শুনে হেসেছিলেন। তার কথা হলো ফ্ 
ধণশোধ । নেচার থেকে যে আনন্দ আমরা পাই পে বিশ্বগনের দরবারে 
ফিরিয়ে দিতে হবে। কবিরা কবিত] লিখে, আটিস্ট ছবি একে সেই 
ধণশোধ করেন। 

'শান্তিনিকেতনে 'রতন কুডি'তে থাকতেন মা ওমেয়ে। ছবি অশাকতেন 
নিজেরাই । জীবনযাত্রা ছিল তাদের নতুন রক্মের। তারা ছিলেন 
1খ91018115 দলের লোক । কাচ জিনিস খেতেন বেশি । গম খেতেন চিবিয়ে । 
কড়াইও খেতেন চিবিয়ে । আনাজ-পাতিও সিদ্ধ খেতেন না। খাবার সময়ে মাথা 
ঢাকা দিয়ে রাখতেন কাপড় দিয়ে । অনেক সময়ে থাকতেন আবার বিকন্ত্ 
হয়ে। শুতেন, 'রতনকুঠি'তে বেড়াতেন উলঙ্গ হয়ে ; অবশ্য ভব্যত1 ধাচিয়ে।-- 
কি একটা ০81এর, বোধহয় “মের'-কাণ্টে'র লোক ছিলেন তীারা। ওই 
081(-ট1 খানিকট। আমাদের তান্ত্রিক ০01/-এর মতন। 

“তারা ইংরেজী ভাষা জানতেন না। দশ-বারোটা ইংরেজী শব জান 
ছিল মাত্র । কিন্তু কাজ চালাতেন সেই কট! কথা দিয়েই। বাকি কথা 
সাঁরতেন তারা ছবি একে একে ইসারায়। শান্তিনিকেতনে বাঙ্গাল! শাষ। 
শিখতে লেগেছিলেন। ছবি আশাকাও চলতে লাগলো। বাগান করতেও 
ভালবাসতেন তারা খুব। "রতন কুঠি'র বারান্নাতেই বাগান করতে লাগলেন 
তারা মাটি তুলে তুলে। 

_ “সাস্‌ ক্রণার আমাকে একবার বলগেন, _তোমাদের ইণ্ডিয়ার রিলিঞন 
সম্পর্কে কিছু বল। আর কিছু বই-পত্রের নাম বল। আমি বললুম, কঠ- 
উপপিষং পড়তে ।৬ বইখানা কিনেও দিলুম তাদের । এখন ( ১৯৫৫) মা বোধ 
হয় মারা গেছেন। মেয়ে দিল্লীতে থাকেন বলে শুনেছি। 
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॥ পিরিস ॥ 


'শান্তিনিকেতনে রথীবাবুকে লিখলো একবার একজন সিংহলী আর্টস্ট-__ 
নাম তার পিরিন। এখানে তার থাকবার আর খাবার ব্যবস্থা হলেই বিনা- 
বেতনে কাঞ্জ করতে চায় সে। বলেছিল, বিলেতের রয়েল কলেছেের 
আটটস্ট- দে। এলে! সে এখানে । থাকতে। নিচুবাঙ্গালায় বড়ে। মা-র বাড়িতে, 
এখন তুমি যেখানে আছ। [বর্তবান লেখক এই বাড়িতে দীর্ঘ বিশ বংসঞ় 
( ১৯৪৭-৬৭) বাস করেছেন।] 

“মডার্ণ আর্ট নিয়ে তর্ক করতো সে আমার সঙ্গে। আর বলতে1,_: 
'কাজ দিন আমাকে ।' আমি বললুম। --'তুমি কে ? সে বলতো, -_- 
'রখীবাবু আনিয়েছেন আমাকে ।' বললুম, -_-শেখাতে দেবো না) 
নিঙ্দে কাজ কর।' কিন্তু, ক্রমাগত বলঙো। সে, -__“আঁমাকে ছাত্র দাও।। 
_ আচ্ছা দেবো, -বললুম ভাকে। অবশেষে দিলুমষ মালাবাঁরী ছাত্র 
মাতশুকে। ওকে শেখাতে লাগপো সে। আমাকে 4/১719079-র 1৩90816 
দিত। গিংতনদনের পাশে “পূব তোরণ'-ঘরে হতো তখন মঙেপিং ক্লাস। 
লেকচারে বলতো। বডো বড়ো কথা । তার মধ্যে মুখতাই ছিল বেশির ভাগ। 
তার লেকচার শুনে ছাত্র মাতণ্ড একদিন বপলে তাকে -_'আমর জানি 
ও-সব। এ্যানাটমির ক্লাসে মাস্টার মশায় আমাদের ও-সব করিয়ে দিয়েছেন ।' 
_ এতো জাবদ! খাতা ছিল তার কাছে। দেখালে মার্তগড তার কাছে নিয়ে 
গিয়ে। সব দেখে, উত্তরে বললে সে, --এ যে দেখছি, ডাক্তারের মতো 
শিখেছ ।' 

'তখন পিরিস. আমাকে বললে, --'আমাকে অন্য ছাত্র দিন। ছাত্রী 
দিন।' আমি বনলুম, _-না, মেয়ে ছাত্র দেবে! না তোমাকে --কেন, 
খেয়ে ফেলবে! নাকি? আমি হেসে বলনুম, _-“সীতা মার়ীকে খেয়ে 


ফেলেছিলে তোমর৷। বিশ্বাপকি?, 
আমার কাছে পাতা না পেয়ে, রথীবাবুকে বলালে সে রু'স দেবার 


কথা । রথীবাবু বললেন আমাকে । আমি বললুম, -- আগে ও ডিগ্রী দেখাক, 
লগুন রয়েল কলেজেরু | ডিগ্রী দেখানোর কথ! বঙ্গাতে, সে বললে, -_£ডিগ্রী” ? 


৫২ 
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সে ইচ্ছে করে নিইনি আমি।' তার সে-কথা শুনে ঘোরতর সন্দেহ হলে! 
আমাদের। “'বোগাস্‌ লোক ও, _-বললুম রথীবাবুকে । স্থির করা হলো,__ 
হাতের কাজ দিয়ে ওকে যাচাই করা হোকৃ। 

“আচ্ছা, হাতের কাক্গ দিয়েই ওকে টেস্ট করা হবে। সে-সময়ে 'সপ্তপর্ণী 
বাড়িতে মাটির দেওয়ালের ওপর 998170019 করা হ্চ্ছে। মাটির ঘরে 
দেওয়ালের ওপর তখন নানা স্থানের মৃতি গড়া হচ্ছে। সশচীর মৃত্তি করতে 
বললুম তাকে । ফটো দিলুম। “ভালো লাগছে না গহনা-পর] মৃত সব' 
_-বগলে সে। আমি বল্মুম. _-“আমাদের ছবির অলংকরণ হচ্ছে সহজাত। 
কর্ণের কবচের মতন মৃতি আমাদের অলংকৃত হয়েই জন্মায় । আভরণ নিয়েই 
জন্মায় সে। আমাদের ছবির আবরণ চাই, আভরণ চাই ; নগ্র-করা চলবে 
না কিছুতেই। গ্রীক আর্টে তা ভালো দেখাতে পারে; কিন্তু ভারতশিল্পে নয় ; 
এখানে গহনা চাই । 

'পিরিস মৃতি তৈরি করতে লাগলো । কিন্তু চেষ্টা করলে কি হবে; 
মূলেই যে গলদ; শিক্ষা নাই। তাই কিছুতেই ৪0105 আর করতে পারে 
না। মৃুখটাতে নাকের অংশ বাক হয়। মহীশূরী ছাত্র ছিল আমাদের 
রুদ্র হাঁঞী। আমি বললুম --আমাদের ছাত্র রুদ্র [612 করবে তোমাকে । 
- কাজ চলতে লাগলো । আমি দেখি গিয়ে মাঝে মাঝে । পিরিসকে 
বললুম, শেখে আগে দ্ব-চার দিন ওদের কাছ থেকে । শেষে কিন্তু প্যানেলট। 
রুদ্রই সব হ715) করলে । সপ্তপর্ণী ঘরের দেওয়ালে পিরিসের শুরু-করা। 
আর রুদ্রের শেষ-করা মুতি আছে এখনও. দেখো । রুদ্র হাজী পিরিসের 
আরো মৃত্তি ঠিক্‌ করে দিয়েছিল | রুদ্র আছে এখন (১৯৫৫) গোয়ালিয়রে । 
পিরিস পরে চলে গেল । পিরিসের সবই 0০৪03 । 


॥ বোম্বে থেকে এলে! একজন ইটালীয়ান আর্টিস্ট: ॥ 


“অতি বাজে লোক । হাম্বাগ লোক বলে বোঝা গেল ক্রমশঃ। অথচ 
খুবই আদর পেয়েছিল এখানে । আমরা শিখতে লাগলুম তার কাছে। 
কথা বলতো খুব বড়ে। বড়ো; কিন্তু নিজে করতো না কিছু। 

“তখন কলাভবন আমাদের লাইব্রেরীর ওপর তলার়। শ্াত্রীমশায়ও 
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বসতেন পাশে । শান্ত্রীমশায়ের মৃত্ি তৈরি করতে আরম্ভ করলেন সেই 
ইটালীয়ান আটিস্ট । কাদার মুত্তি। নাম-করা আর্টিস্টং শুনে শান্দ্রীমশাই 
লাইব্রেরীর ওপর তলার বারাণ্ায় বসে বসে 5107৭ দিতেন ধীরভাবে। 
বসু লোক আনাগোনা করত শান্ত্রীমশায়ের কাছে। সেই মুত্তিটি দেখতো 
সবাই; কিন্তু বলত, - শান্ত্রীমশাই বলে চেন ধাচ্ছে না। ক্রমাগত এই মন্তব্য 
শুনে শুনে শান্ত্রীমশাই ভেতরে ভেতরে চটে গিয়েছিলেন। .একদ্দিন খুবই 
বিরক্ত হয়ে তিনি আর্টিস্টকে জিজ্ঞাসা করলেন; --আমার মুতি করছো, 
তো লোকে চিনতে পারছে না কেন? আটিম্ট্‌ উত্তর দিলে, --এ মুতির 
মধ্যে আপনি তো নাই, আপনার ০1712190661 আছে, আপনার 50111 আছে 
ওর মধ্যে; লোকে চিনতে না পারলে আর কি হবে; আর সাধারণ 
লোকে তে! বুঝবেও ন1।-_-আরটিস্ট্ের এই কথা শুনে শান্ত্রীমশায় তখন 
ভীষণ চটে গিয়ে ওপরের ছাদের বারান্দা থেকে মৃন্তিটাকে তুলে নিচে ফেলে 
দিলেন থম করে। 

'তখন আমাদের কলাভবনে ছবি আকবার জন্যে মডেল আনার কোনো 
ব্যবস্থা ছিল না। আর্টিস্ট বললে, মৃত্তি তৈরি করবার জন্তে আমাকে মডেল 
এনে দিতে হবে। ভালে! দেখে একটি সাওতাল ছেলে আনা হলে। পয়স! 
কবুল করে। সে বসে বসে 51018 দিতো আর তাকে আমরা তার 
দিনমজুরি দিতুম। কিছুদিন বাদে আটিস্ট বললে, আমার মেয়ে মডেল 
দরকার । কোথা পাবো, কোথা পাবো, ভাবনা হলো আমাদের। অনেক 
খোৌজাখুঁজির পরে, একটি সুরূপা সশাওতাল মেয়ে পাওয়া গেল। রাজিও 
হলে। সে 31011 দিতে । মেয়েটি বেশ ভালোই ছিল দেখতে শুনতে । তার 
দেহের গড়নও ভালো । যাই হোক্‌, সে 51018 দিতে।, আর ইটালীয়ান 
আর্টিস্ট তার মৃতি অশকতো । আমর। কলাভবনে গিয়ে পৌছবার আগেই 
ওর। সাত-তাড়াতাড়ি এসে* কাজে লেগে যেতো! | **.একদিন বোধ হয় কিছু 
দুর্মতি হয়েছে আরটিস্টের। সম্ভবতঃ হাত ধরে টেনেছে মেয়েটির। আর 
বলেছে, গায়ের কাপড় খোল। হয়তো আরও অসম্মানসুচক ব্যাপার কিছু 
ঘটে থাকবে । কাজের সময়ে কপাভবন খোলা হলে আমরা গিয়ে দেখি না, 
মেয়েটি কাদছে | আ্বামরা যেতেই সে বললে, সাহেব অপমান করেছে, হাত 
ধরে টানাটানি করেছে। 
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“গুক্তদেব তখন শান্তিনিকেতনে উপস্থিত। তাঁকে গিয়ে ঘটনাট1 বললুম। 
আর বললুম, ওকে ভাপো আরটিস্ট বলে এনেছেন, কিন্ত ও আর্টের তো 
কিছুই জানে না; উপরন্ত, ম্বভাবও ওর ভালো নয়। সব শুনে গুরুদেব 
বললেন, _-ছ-ঘণ্টার নোটিশ দিয়ে ওকে বিদেয় করে দাও।, 

“পরে খোজ নিয়ে জানা গেল, ও 9০9113007-তো মোটেই নয়; ও হচ্ছে 
ও-দেশের [০090-56077০-00/6611 তবে ইটালীর লোক বটে। সেই পিরিসের 
মতন যাচাই না-করেই গুরুদেব আর রথীবাবু লোক এনে মাঝে মাঝে 
এইরকম বিপদ ঘটাতেন। 


॥ বোহেমিয়ান আর্টিস্ট, ॥ 

“সে এখানে এদে 01-8170178 করতে। | কাচের ওপর আর সিল্কের 
রাপড়ের ওপর জমি তৈরি করে'অয়েল-পেন্টিং করতে লাগলো।। ক্যানভাসের 
মতন জমি করে ০-এ আকতো খুব য় করে ধরে ধরে। এহকে 17151 
করতে।?। ছিল এখানে মাস ছ-য়েক। সে যখন কাজ করতো, তার কাজ 
দেখতো ছেলেরা । এখানে থাকতো! সে পুরাতন গেস্ট, হাউসের ওপরে 
পশ্চিমের ঘরে। ওখাঁনে থাকতো, শুতো ওখানেই। খেতো৷ কলাভবনের 
কিচেনে । সে-কিচেন ছিল তখন পুরাতন হাসপাতালে । পাশ-দরজার ডান 
দ্রিকের ঘরে খাওয়। হতো, সে খেতো সেখানে । আর-একট। ঘরে ছিল 
]00011678, আর-একটি ঘর ছিল &০5-দের জন্যে । রান্নাঘর সবে একটি, 
হইেঁদেল থাকত ওখানেই । 

'বোহেমিয়ান আর্টিস্ট গেস্টহাউসের ওপর তলায় পশ্চিমের ঘরে শুয়ে 
থাকতো -_সারারাত আলো জ্বালিয়ে । একদিন হয়েছে কি, হ্যারিকেন ভ্বলছে 
আর সে শুয়েছে মশারি ফেলে। সহসা মাঝরাতে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। 
সে চেয়ে দেখে ফি, কে ষেন বাইরে দীড়িয়ে মশারির ভেতর চেয়ে চেয়ে 
দেখছে । গুরুদেবের দাড়ির মত দাড়ি, কিন্ত ছোট ছোট। সেই মুতিট 
মশারির চারদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর নিচু হয়ে হয়ে ওকে দেখছে। 
তখন সেই আর্টিস্ট কোনো রকমে মশারি তুলে দরজা খুলে এক"ছুটে 
আমাদের কাছে চলে এলো! ডরমিটরিতে। হীফাতে হাফাতে সে বললে, 
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ওখানে সে আর শোবে না। আমাকে থাকতে দাও এখানে - এই বলে 
ঘটনাট! আগাগোড়1 বলতে লাগলো কাপতে কাপতে । 

'বোহেমিয়ান আর্টিস্ট একখান ছবি জাকছিল কাচের ওপর । হঠাঁং 
কাচখানা ইজেলের ওপর থেকে পড়ে ভেঙ্গে গেল। তখন সেই আরটিস্ট- 
করলে কি, কীচগুলে! পুষ্টলিতে করে বেঁধে নিয়ে বোলপুরের পথে গিয়ে 
এযাণ্ু,জ-চার্টের ইয়ার্ডে পুতে দিয়ে এলো _মানে কবর দিয়ে এলো। 
আমর] জিজ্ঞাসা করাতে সে বললে, _ছবি সজীব কিনা, তাই মৃত্যুর পরে 
তার কবর দেওয়া হলো । __খানকট। পাগলামি ছিল বৈকি। 

“আর ছিল খুব গরীব। সে এখানে এলো যখন, এলে 5011৫ (১16- 
এর চটি পরে। জুতো প্যান্ট যা অল্পম্বল্প ছিল, সে-সব সে ষতু করে তুলে 
রেখেছিল । প্যাণ্ট ইন্তিরি করে তুলে রাখত বাক্সে । আর বোলপুর 
থেকে দশহাতি ধুতি কিনে এনে, দু-ট্ুকরো করে কেটে পরতে! গে লুজি 
করে। খোয়াইয়ে ঘুরে বেড়াতো সে 5০110 19091 (16-এর বাইকে 
করে। মাথার চুল কামিয়ে ফেলতো।। কোথাও কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে 
দেখা করতে গেলে, বিশেষ করে কোনো ০0761 561৩ করতে গেলে সে 
তার সেই যত করে তুলে-রাখা জামাতে! বের করতো । সে-জামাও 
কিন্ত আস্ত ছিল না-__-তার পিঠের দ্িকট] সেলাই-করা | সেই পিঠ-সেলাই 
জামা! পরেই বের হত সে। [11(67%19% কোথাও দ্রিতে গেলে, এ জামা 
পরার আমরা আপত্তি করলে সে বলতো,_ দেখবে তো সামনেটা, পিঠের 
দিকে সেলাই থাকলেই-বা। ফ্ীড়াই-তো তার সামনে ; আবার পিঠ ঘুরিয়ে 
নিই, সে যখন ফেরে । **'এইভাবে চলতো তার দিন। তার পরে, এখান 
থেকে চলে গেল সে কিছু দিন বাদে। গেল দক্ষিণে। [ইনি এসেছিলেন 
চেকোঙ্লোভাকিয়া থেকে । তার নাম ছিল নেভকভস্কি। ] 


॥ শিক্ষী ও কবির মুগ্াসাধনা ॥ 


১৯২৬ সাঁলে আচার্য নন্দলালের বৃহং চিত্রকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 
তার গুরু অবনীন্দ্রনাথের রঙ্গিন চিত্র টেম্পেরায় অশাকা - গুরু অবনীন্দ্রনাথ । 
এই ছবিটি তিন অশুকতে গুরু করেছিলেন আগেই । এখন ছবিটি তিনি 
ফিনিশ করলেন। এ-ছাড়! তার টেস্পেরায় এ-বছরের ছবি হলো! কুণাল ও 
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কাঞ্চনমালা% কাহিনী গ্রহণ কর৷ হয়েছিল বৌদ্ধ জাতক থেকে । টীক্‌ 
উডের ওপর মোরগের ছবি অশীকলেন বড়ো করে। টীক্‌ উডভে আর অখকলেন 
টেম্পেরায় সপ্তমাতৃকা। এর আই।উয়া নেওয়! হলো খখ্েদ থেকে । ওয়াশে 
অশখলেন উত্তরা -মহাভারতের ম্বপরিচত কাহিনীর ওপর । ওয়াশে 
রোমান্টিক ছবি আীকলেন স্বপ্নের তুল । আর অশকলেন তার প্রতিবেশী 
সাওতালদের জীবনচিত্র নিয়ে -_স্সাগতালী মা তার ছেলেকে তেল মাখাচ্ছে। 
লাইনের কাজে অশাকলেন গঙ্গ।-যমুনা, সিক্ষের ওপর অখকলেন সঙ্ঘমত্রা 
আর শ্রীচৈতন্তদেবের পু*থি-লিখন। এ-ছবিখানি মস্ত বড়ো । পেনসিল ড্য়িং- 
এ অখকলেন কুনাল ও কাঞ্চনমালার মৌলিক চিত্র। আর অখকলেন 
কেন্দ্বলির মেল! । অর্থাৎ তার এই চিত্রকর্জের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার 
সবত্রগামী মহৎ প্রতিভার উজ্স্বল স্বাক্ষর । 

১৯২৬ সালের জানুরারী মাসের মাঝামাঝি নন্দলাল, অবনীন্দ্রনাথ 
প্রমুখদের সঙ্গে নিয়ে রবীত্্রনাথ গেলেন শান্তিনিকেতন থেকে লখ নো 
সেখানে নিখিলভারত সঙ্গীতসন্মেলনে যোগ দেবার জন্তে । কবি সেখানে 
ভাষণ দেবেন | নন্দলাল সঙ্গীত-শিল্পের পরিবেশগত মর্সগ্রহণ করবেন। 
সে-সময়ে লখ্‌নো আর্টদ্কুলের অধ্যক্ষ হলেন নন্দলালের অনৃজকল্প শিঞ্জী 
অসিতকৃমার হালদার । ১৯২৫ সালের গোড়ার দিকে তিনি ওখানে অধ্যক্ষ 
হয়ে গিয়েছেন। এবং তিনি হলেন এই আটটদ্কুলের প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ 
সবলে কবির ওখানে থাকবার বাবস্থা! হলো ছত্রম্জিলে । ছত্রমঞ্জিল হলে। 
অযোধ)ার নবাবদের একটি প্রাসাদ । এই সময়ে এখানে আচার্য নন্দলাল 
যে-সব স্ষেচ্-কর্ম করলেন তার পরিচয় আমরা পূর্বে প্রসঙ্গক্রমে দিয়েছি। 
এই সময়ে আচার্য নন্দলালের ভালো চিত্রকর্ম হলো__চন্দন চোঁবের পোট্রেট-। 
চন্দন চৌবে ছিলেন দিলীপ রায়ের গুরু-__মার্গ-সঙ্গীতের প্রখ্যাত ওন্তাদ । 

সঙ্গীতসম্মেলন চলবার সময়ে কবি লখ্‌নো-এ খবর পেলেন, ১৮ই জানুয়ারি 
শাতিনিকেতনে বিড়দাদার মহাপ্রয়াণ ঘটেছে । 'তার, পাওয়ামাত্র তিনি 
দলবল নিয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। 

গুরুদেব শাস্তিনিকেতনের মন্দিরে মাঘোংপব. নিষ্পন্ন করলেন যথারীতি । 
পক্ষান্তরে, এই দিন আশ্রমের একজন বিশিষ্ট কর্মা তার বাড়িতে স্বতন্ত্র 
মাঘোংসবের ব্যবস্থা করেন। তিনি ছিলেন উগ্রপন্থী ব্রান্মা। কবি তার 
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বাড়িতে এই স্বতন্ত্র উৎসবে ভাষণ দিতে গিয়ে তার এইভাবের আয়োজনের 
মধ্যে সন্প্রদায়িকতা'র উগ্রগন্ধ পেয়ে তাকে তিরস্কার করেন (ত্র. র. জ. ৩, 
পু ২৩১)। | 

এর পরে নন্দলাল রইলেন শান্তিনিকেতন আগলে । কবি গেলেন ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যাপয়ে । সঙ্গে হদেশী-বিদেশী নিয়ে মস্ত দল। কবি ওখানকার 
ভাষণে বললেন, -_-ভারত চিরদিনই ডাক দিয়েছে সবাইকে, ভারতের বণী 
শান্তির বাণী। শান্তির মন্ত্র ভারত দেশ-বিদেশে প্রচার করেছে চিরকাল, 
করবে ভবিষাতেও। বিশ্বভারতী ভারতের একটি যজ্ঞশাল1। সেখানে দেশ- 
বিদেশ থেকে অতিথিরা এসেছেন; বিশ্বভারতী সর্বভারতের সামগ্রী, এর দায়িত 
সর্বসাধারণের । বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি ভাষণ দিলেন --আর্টের অর্থ সম্পর্কে। 
আর্ট সম্পর্কে তিনি বললেন, _মানুষ তার প্রাচ্যের প্রভাবে অভিব্যক্ত করে 
আপনাকে । যেটুকু তাঁর নিজের পক্ষে অত্যাবশ্যক, মাত্র স্টকতে মানুষের 
আত্মা কখনও তৃপ্ত থাকতে পারে না। সৃষ্টির মধ্যে আপনাকে অভিব্যক্ত 
করেই ব্রন্দ আনন্দ লাভ করে থাকেন। অথচ, সে-সৃষ্টি তার পক্ষে অনাবশ্যক। 
সৃতরাং এই সৃষ্টি হলো তার প্রাচুর্ষের প্রকাশ । মানুষও তেমনি আনন্দ 
উপভোগ করে থাকে সৃষ্টি-ক্রিয়ায় । এ-সৃষ্টি তার আতিশয্য বা অমিতব্যয়িতার 
প্রমাণ _কার্পণ্যের বা দৈহ্যের নয়। মানুষ আপনাকে মিলিত করতে চায় 
পুর্রূপে। সেই মিলনে আছে স্বাধীনতার অপুর্ব আনন্দ। তারই সন্ধানে 
ফেরে সে। আর্ট মানবজীবনের সম্পদকে অভিব্যক্ত করে। আর্টের এই 
সাধনা, নিজেই সেই সাধনা ফলরূপে প্রকাশ পায়। এই সাধনার ভেতরে 
রয়েছে সিদ্ধির আনন্দ । আনন্দই সৃষ্টির মূলে; আর্টিস্টের কাজে ব্যাখ্যাত 
হয়ে থাকে এই তত্ৃটি। 

কবি তার এই ভাষণে আর্ট ও বিজ্ঞানের মধ্যে কি প্রভেদ, তাও বলেন 
স্পষ্ট করে। যে-বস্ত বিদ্যমান, বিজ্ঞান তাঁকে গ্রহণ করে থাকে অপরিসীম 
আগ্রহের সঙ্গে, কোনো বাছ-বিচার করে না। কিন্তু শিল্পী বাছাই করে 
বোঝে । এই বাছাই-এর সময় পরিচয় পাওয়। যায় শিল্পীর অদ্তূত খেয়ালের। 
এবং তার সঙ্গে মিশে থাকে রুচির প্রশ্ন. শিক্ষার প্রশ্ন আর এতিহোর প্রশ্ন । 

এই ভাষণে কবি সঙ্গীত-সম্পর্কেও আলোচনা করেন। কারণ সঙ্গীতও 
আর্ট। তিনি বলেন. বিজ্ঞানে অঙ্কের যে স্থান, আর্টে সঙ্গীতের সেই স্থান । 
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এ হলে সম্পূর্ণ বস্তনিরপেক্ষ। সঙ্গীতের যে বঝঞ্চার সে মুক্ত অবাধ -- 
বন্তবিচারের বাধন, চিন্তার ধাধন সঙ্গীতকে বাধতে পারে না। সঙ্গীত আমাদের 
শিয়ে যায় সকল জিনিসের আত্মার মধ্যে। 

কবি ভারতীয় ভাঙ্কর্ষের সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা! করেন। তিনি 
বলেন, অপুর্ণতার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্যে অপৃর্ণের সংগ্রাম হচ্ছে পাশ্চাত্য 
আর্টের ধর্ম। পক্ষান্তরে, প্রাচ্য স্বভাবতই অন্তর্্ঘন্টিপরায়ণ। তার প্রেরণা 
অ।সে পূর্ণতার দিক থেকে । সেইজন্তে ভারতশিগ্গীরা বাইরে থেকে নানা 
বিচত্র উপকরণ গ্রহণ করেও আপনার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন। কবি 
বলেন, প্রতিভার অশ্ঠতম লক্ষণ হচ্ছে, গ্রহণ করবার অসাধারণ ক্ষমতা । তিনি 
স্পষ করে বললেন, _-কোনে। রকমে ভারতীয় আর্টের লেবেল-মারা জিনিস 
মেপে জবখে দেখে শুন তৈরী করলেই হলো -_এই যুক্তি আমাদের শিল্পীরা 
বেন কোনে ক্রমে মেনে না নেন।-_ আমরা স্পষ্ট বুধতে পারছি, কবির 
এই ভারতশিল্প চিন্তার প্রেক্ষাপটে পুরাপুরি সঞ্চরণ করছেন তার বিশ্বভারতীর 
আদর্শ ভারতশিল্পী আচার্য নন্দলাল !__ 

এই সময়ে কি আগরতশায় গমন করেন। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য 
ক'বর বন্ধু ছিপেন। কবি চার দিন ছিলেন আগরতলায়। কবিকে 
মণিপুরী নৃত্য দেখানোর বিশেষ ব্যবস্থা! করা হয়েছিল। কবি এই নৃত্য 
দেখে মুগ্ধ হন এবং এই ন্বত্য বিশ্বভাঁরতীতে প্রবর্তন করবার জন্যে নবকুমার 
সিংহ নামে একজন মণিপুরী ন্ৃত্য-শিক্ষককে শান্তিনিকেতনে নিযুক্ত করার 
বাবস্থা করে এলেন। নবকুমার সিংহের শান্তিনিকেতনে আগমন একটি 
বিশেষ ঘটনা। কারণ, নবঝুমার থেকেই (১৯২৬) শান্তিনিকেতনে নৃত্যকুল! 
নতুন রূপ পরিগ্রহ করলো। | 

কবি শান্তিনিকেতনে ফিরলেন চৈত্র মাসের শেষে । বর্ষশেষের আর 
নববর্ষের ( ১৩৩৩) উৎসব উদযাপিত হলো শান্তিনিকেতন-মন্দিরে। এর পর 
এলো ২৫-এ বৈশাখ । জন্মোত্মবের জন্তে কথা ও কাহিনী'র পুঙ্জারিণী 
কবিতাটির মুকাডিনয়ের আয়োঞ্জন চলছে। প্রযোজনা করছেন আচার্য 
ননলাল। দেধশুনে কব স্বয়ং সেটির নাট)রূপ দিতে লাগলেন। এই 
নাটকের নাম হলে। 'নটার পৃঙ্গ।' _'পুর্জারিপী'-কাহিনীর ক্ষীণ সৃত্র ধরে 
তৈরি । অহিংসাকে ধম হিসাবে গ্রহণ ও পালনের দুর্লভ উদাহরণ রয়েছে 
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এই নাটকটিতে। 

“নটীর পৃজা, কবির জল্মদিনে হন্ধ্যাবেলায় শান্তিনিকেতনে উত্তরায়ণে 
কোনার্কে প্রথম অভিনীত হলে। 'নটা'র ত্বমিকায় নামলেন আচার্য 
নন্দলালের জোর্ঠা কন্ঠ (জন্ম ১৯০৭) শ্রীমতী গোরী। তীর বৃত্যভঙ্গিমায় 
একটি অপরূপ অপািব পৌন্দর্য ফুটে উঠলো । শাস্তিনিকেতনের নৃত্যকলার 
ইতিহাসে এ হলে! একটি অধিশ্মরপীয় ঘটনা । এর আগে কলকাতার 
“অরূপরতনে"'ব মৃকাভিনয় হয়েছিল। কিন্তু তখনও সাহস করে ন্বত্যছন্দ 
দেখাবার মতো প্রস্ততি হয়নি । গৌরী দেবীর নৃত্য দেখবার পরে, কবি 
নিঃসন্দেহ হলেন, নৃত)কলায় শান্তিনিকেতনের দেবার মতে কিছু আছে। 
আচার্য নন্দলালের নির্দেশ ও সহযোগিতায় নবকৃমার ঠাকুর এই 'নটার 
পূর্জা'-র নৃত্যকে নবরূপ দান করেছিলেন। 

এই বছরে মাঘোংসবের পরে, কলকাতায় জোড়াসশাকোর বাড়িতে 
দ্বিতীয়বার “নটার পূজা, অভিনীত হয়েছিল। এবারের এই 'নটার পুজা, 
অ।ভনয় সম্পর্কে আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ১৩৪৮ সালে বলেছিলেন, --'রবিকাকা 
তার কিছুকাল আগে বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন ॥। আমাকে দাদাকে 
ফিরে এসে আরবী জোব্ব। দিলেন। *"'নটার পুজা অভিনয় হলো _ নন্দলালের 
মেয়ে গৌরী নটা সেজেছে । ও যখন নটী হয়ে নাচল সে এক অদ্ভুত নাচ। 
অমন আর দেখিনি । ড্রপ পড়তেই ভিতরে গেলুষ । গোরীকে বললুম, আজ 
ষে নাচ তুই দেখালি, এই নে বকশিশ। বলে রবিকাকার দেওয়৷ সেই 
জোবব! গা থেকে খুলে দিয়ে দিলুম। ওকে আর কিছু বললুম না --নন্দলালকে 
বললুম, তোমার মেয়ে আজ আগুন স্পর্শ করেছে, ওকে সাবধানে রেখো |, 

১৩৩৩ সালের ১৩ই মাঘের আনন্দবাজ্যর পত্রিকা মন্তব) করলেন,_ 
'নটার পৃজা'য় শ্রীমতীর ভূমিকায় বালিক! গোরীর “সংযত ভক্তির শুভ্র শুচিতা 
অভিনয়টিকে এমন মর্মস্পর্শী করিয়৷ তুলিয়াছিল যে অনেকেই ভাবাঙ্ঞ 

ংবরণ করিতে পারেন নাই ।, 

বাঙ্গাপ৷ দেশের নৃত্যকলার ইতিহাসে এই ঘটনাটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। 
কারণ. ভদ্রপোকের মেয়েদের পক্ষে সর্বসাধারণের সমক্ষে নৃত্য এই প্রথম । 
আধুনিক কালে ত্রাক্মমমাজের মাধ্যমে সঙ্গীত ভদ্রসমাজের নারীকণ্ঠে স্থানলাভ 


৫৩ 
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করেছিল । আর রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে সমাজজীবনে ন্বত্যকল! মর্ধাদা 
লাভ করলো তার শিল্পন্বরূপে। বাঙ্গালীর সমাজজীবনে এই ঘটনাটি 
সুদূরপ্রসারী । যাই হোকৃ, রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগ সফন হয়েছিল নবকুমারের 
নৃত্যছন্দ নৈপুণ্য আর আচার্য নন্দলালের আলঙ্কারিক শিল্প-প্রতিভার মণিকাঞ্চন 
যোগে এবং কবিগুরুর এই স্বপ্নসাফল্যের বপদায্িনী হলেন আচাধ নন্দলালেরই 
আত্মজ। গ্রতিভান্বিত। শ্রীমতী গৌরী দেবী। 


॥ দেশে-বিদেশে কবির কম্প্রবাহ ॥ 


১৯২৬ খুস্টার্দে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ২৫-এ বৈশাখ কবির ৬৫তম জন্মদিন। 
প্রভাতে আত্রকুঞ্জের উৎসবক্ষেত্রে দেশ বিদেশের বহু সত্রান্ত ব্যক্তি সমবেত। 
ভারতশিল্পসম্মত মাঙল্য অনুষ্ঠানের পরে বিদেশী অতিথিগণ একে একে 
কবিকে সংবর্ধিত করলেন। ফরাসী কন্সাল, ইতালীয় কন্সাল ভাষণ দিলেন। 
কাজিনস্‌ সাহেব এই সময়ে কিছুকালের জন্তে আশ্রমে এসেছেন সন্ত্রীক। 
আইরিশ জাতির পক্ষ থেকে তিনি কবির আম়ুবৃদ্ধি কামনা করলেন। 
বিশ্বভারতীর চীনা অধ্যাপক ডে! লিম্‌ চীনদেশের পক্ষ থেকে করিকে উপহার 
দিলেন। খ্যাণ্ডজ সাহেব শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন । কাঠিয়াবাড় পোরবন্দরের 
মহারাজা বিশ্বভারতীকে এই শুভদিনে কয়েক হাজার টাক! দান পাঠিয়েছিলেন । 
..শেঁয়ষটি বংসরের বৃদ্ধ কবির মনও অদ্ভুত সতেজ। কবির বক্তৃতার 
অনুলেখন করলেন সন্তোষচন্দ্র মজবমদার । কবি সংশোধন করে দিলেন। 
ছাপা হলো' প্রবাসীতে (১৩৩৩ আষাঢ় )। 

কবি শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত-অধ্যাপক ভীমরাও শান্ত্রীর 'রাগশ্রেণী' নামে 
বইয়ের ভমিকা লিখে দিলেন। এই সময়ে কবি নিজে গান লিখছেন। 
প্রবাসীতে সেগুলি প্রকাশিত হলো --নাম 'বৈকালী'। তারপরে লিখলেন 
প্রমথ চৌধুরীর“রায়তের কথা-পুস্তিকার সম্পর্কে তার মতামত । অসহযোগ- 
আন্দোলনে তখন ভাটার টান। স্বরাজ্যদলের কর্মীরা জেলে বা অন্তরীণে 
আবদ্ধ । গান্ধ'পন্থীরা তখনও চরক] চালাচ্ছেন । মুসলীম লীগ দেশের মধ্যে 
আপন প্রতিপত্তি কায়েম করছে। লীগের চেষ্টায় প্রজ্গাস্বত্ব-আইনের 
পরিবর্তনের আন্দোলন গুরু হয়েছে। কারণ, বাঙ্গালাদেশের প্রজ। বা রায়তদের 
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শির ভাগই মুসলমান ও হরিজন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের অনৃকরপর্রিয় 
ঘাজনীতির তীব্র সমালোচনা করলেন। রায়ত বা জোতদারের ও প্রজাদ্বত্ব- 
আইনের স্বরূপ-বিয্নষণ করে কবি ধললেন, --“পল্লীর মধ্যে সমগ্রভাখে 
প্রাপসঞ্চার হলে তবেই সে প্রাণের সম্পূর্ণতা নিজেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা 
করবার শক্তি নিজের ভিতর থেকেই উত্তীবন করতে পারবে |? 

শান্তিনিকেতনৈ জন্মোৎসবের দিন তিনেক পরেই কবি বোম্বাই হয়ে 
ইতালী রওনা হলেন। ১১২২ পালের ১৪ই মে বিশ্বভারতী শ্রতিষ্ঠানরপে 
গঠিত হবার পর থেকে ১৯২৬ সালের ১৪ই মে পর্যন্ত রখীগ্রমাথ ও প্রশাত্তচত্্ 
মহলানবিশ বিশ্বাভারতীর ঘৃগ্ম কর্মসচিব ছিলেন। কবির সঙ্গে এই উভয় সচিব 
ঘুরোপ যাত্রা করলেন। তখন বিশ্বভারতীর কর্মসচিব হলৈন ডক্টর দেবেকজ্্রমোহন 
বদ । কালেণ ফম্সিকি (08110 6০177101) বিশ্বভারতীতে অধ্যাপক থাকার 
সময়ে কখিঝ্প কাছে তিনি ইতালি-ভ্রমণের প্রস্তাব করায় এই যাত্রা; এবং এই 
যাত্রা ইতালীর মুসোৌপিনী-সন্কারের অতিথিক্নপে । পো” সৈয়দে কবির সঙ্গে 
দেখা করলেন শ্রীমন্তী ফ্লাউম। ইতিপুর্বে তিনি শান্তিনিকেতনে ছিলেন। নেপলসে 
কবির সঙ্গে দেখা করলেন এলমৃহাস্ট* সাহেব ও অখদ্রে কার্পেলেস। রোমে 
কবি 1115 106817108 ০01 4 সম্পর্কে বক্তৃতা দিলেন। ফ্লোরেন্দে কবি 
পিওনদ” দ্য ভিন্চির নামে গঠিত সোসাইটিতে সংবধন। গ্রহণ করলেন। 
ফ্রোরে্স বিশ্ববিদ্যালয়ে 7/ 5০০০] সম্পর্কে বক্তৃত দিলেন । চ10161)09 
শের অর্থ 'পুষ্পপুর'। কবি ফ্লোরেল্সের কলা-এম্বর্য উত্তমরূপে দেখলেন। 
তুরিনে মহিলা-সমিতির সংবর্ধনা বা “বরণ গ্রহণ করলেন। 0858 0০! 
৯০1৩ (সূর্ষঘর) নামে অনাথ-আশ্রমে গেলেন কবি। এ হলো অনেকটা 
শান্তিনিকেতনের আদিযুগের 'শিক্ষাসত্রের মতো । 

সুইডেনে তিজেনুভে-তে থাকতেন রম্য] রলশ্যা। কবি গেলেন সেখানে । 
রল'্যার সঙ্গে আলোচন। হলে সাহিত্য, শিল্প. সঙ্গীত আর গান্ধীজির অহিংস- 
আন্দোলন সম্পর্কে। এবারে ম্বরোপে ফম্সিকি ও মুসোলিনীর বিরোধিতা 
সত্বেও কবি রোমে দার্শনিকপ্রবর ক্রোচের সঙ্গে সাক্ষাং করেছিলেন। 
ক্রোচের সৌনর্যতত্ব সম্পর্কে বাঙ্গালা ভাষায় কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে ; 
রর্ধীজ্রনাথের ভাবধাঁরার সঙ্গে কতকগুলি বিষয়ে এর মিল আছে। কবির 
সঙ্গে পরে মুসোলিনীর মতান্তর হওয়ার ফলে, বিশ্বভারতী থেকে ফা্থিকির ছাত্র 
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তুচ্চিকে তক্কৃনি চন্বে যাবার আদেশ এলো৷ । 

তিলেনুভে থেকে ঘুরে ঘুরে এলেন ডিয়েনা। ভিয়েনা থেকে প্যারিস। 
প্যারিসে কন্-এর ওতুর-দ্য-ম 'দ-অতিথি । লেভি দম্পতি, জ্বল ব্লক কবির 
সঙ্গে দেখা করলেন। প্যারিস থেকে লগ্ডন। রোদেনস্টাইনদের সঙ্গে দেখা 
হলো! । লগুনে কবির সঙ্গে পরিচয় হলো শিল্পী এপংস্টাইনের । তিনি কবির 
81414 856 মৃতি তৈরি করলেন। এই মহাশিল্পীর কলারীতি কবিকে আকৃষ্ট 
করেছিল বিশেষভাবে । রবীন্দ্রজীবনীকার লিখেছেন, কয়েক বংসর পরে 
(১৯৩৫) তিনি কবিকে এপ.স্টাইন সম্পর্কে একখানি স্ৃবৃহৎ গ্রন্থ পাঠ করতে 
এবং গ্রন্থের বিষয় সম্পর্কে আচার্য নন্দলালের সঙ্গে আগোচনা করতে 
দেখেছিলেন (র. জ. ৩, পূ ২৫৭)। 

অস্লোতে অধ্যাপক স্টেন কোনো এবং ডক্টর ও মিসেস্‌ মর্গেন-স্টিয়েনন 
প্রমুখ বন্ধুদের অভ্যর্থনা পেলেন কবি। গত বংসর অধ্যাপক স্টেন কোনে! 
বিশ্বভারতীর অভ্যাগত অধ্যাপকরূপে এসেছিলেন। কবি একদিন নরওয়ের 
স্থপতি-ভাস্কর গুস্তাফ বিগেলান্ড-এর রচিত বিখ্যাত 170017091 01 116. 
ব। জীবন-উংস দেখতে গেলেন। অস্গোর শহরতলিতে বিশাল পার্কে তার 
ভাস্কর্য গত পঁচিশ বছর ধরে তৈরি হচ্ছিল। বালিনে অধ্যাপক আইনস্টাইনের 
সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হ্য়। বাপিনে রবীন্দ্রন্যথের অস্ত্রোপচার হয়েছিল। 
আইনস্টাইন চিকিংসাদির ব্যবস্থায় সাহায্য করেন। ড্রেদডেনে 'ডাকথর: 
অভিনয় হলে । বাপিন থেকে গেলেন প্রাগ। সেখানে উইনটারনিটংস আর 
লেস্নীর সঙ্গে যোগাযোগ হয়। প্রাগে জারমান ও চেকৃ ভাষায় 'ডাকঘর' 
অভিনীত হলো। ভিয়েনায় থাকার সময়ে কবি শান্তিনিকেতন থেকে 
তেজেশচন্দত্র সেনের লেখা গাছপালা সম্পর্কে কতকগুলি রচনা গেলেন। 
সেগুপি পড়ে কবি তেজেশচন্দ্রকে লিখলেন, _-তোমার লেখাগুলি শাস্তিনি- 
কেতনের গাছপালাগুলির মমরধ্বনি করে উঠেছে। তাতেই আমার মন পুলকিত 
করে দিল।' __এই পত্রখানিই পরে হলে! “বনবাণী'র ভূমিকা । বাঙাতনে 
নতুন ধরনে ছাপ হলো কধির 'লেখন' গ্রন্থ । 

প্রত্যাবর্তনের পথে কবি কায়রো ম্থুজিয়ামে প্রা্ীন মিশরের মৃতি, মমি, 
বিচিত্র শিল্পকলার সম্ভার প্রত্যক্ষ করলেন। সব দেখে কবি লিখলেন, --'এই 
সব কীতি দেখে মনে মনে ভাবি যে, বাইরে মানুষ সাড়ে তিন হাত কিন্ত 
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ভিতরে সে কত প্রকাণ্ড।, মিশরের রাজা ফুরাদ শাস্তিনিকেতন-গ্রন্থাগারে 
মূল্যবান আরবি গ্রন্থরাজি প্রেরণের ব্যবস্থা করলেন। 

সুয়েজ বন্দরে এসে কবি সংবাদ পেলেন, সম্তোষচন্দ্র মন্ত্্মদার়ের মৃত্যু 
হয়েছে। সন্তোষচত্ত্র ছিলেন কবি-স্ৃহং শ্রীশচন্ত্রের জোষ্ঠ পৃ; রথীন্রনাথের 
সঙ্গে এপ্টাস পাশ করে আমেরিকায় যান। ফিরে এসে ৬৯১০ সাল থেকে 
১৯২৬ সাল পর্যন্ত অনম্বমনা হয়ে কবির ও তার প্রতিষ্ঠানের সেবা করেছিলেন । 
স্বত্যুকাল পর্যন্ত তার বেতন ছিল মাসিক ২০০ টাক করে। অধ্যাপক, ছাত্র- 
পরিচালক, ক্রীড়া-ব্যবস্থাপক, অতিথি-পরিচর্য। সমস্ত কাজেই তিনি ছিলেন 
সকলের সঠযোগী ! ১৯২৩ সাল থেকে ১৯২৬ অক্টোবর পর্যন্ত তিনি যুক্ত 
ছিলেন শ্ীনিকেতনের সঙ্গে । শান্তিনিকেতনে তার বাড়ির নিকটে 'শিক্ষাসত্রে'র 
প্রথম পত্তন হয়। পরে তা স্থানান্তরিত হয় শ্রীনিকেতনে। 

ভারতবর্ষের যত কাছে আসছেন কবি, বিশ্বভারতীর বিচিত্র সমস্যার 
কথা মনে পড়ছে । কবি লিখছেন, _-শাস্তিনিকেতনের আকাশ ও অবকাশে 
পরিবেষ্টিত আমাদের যে জীবন তার মধ্যে সত্যই একটি সম্পূর্ণ-রূপ আছে, 
যা কলকাতার সৃত্রছিন্ন জীবনে নেই। শান্তিনিকেতনের ভিতর দিয়ে মোটের 
উপর আমি নিজেকে কী রকম করে প্রকাশ করেছি সেইটের দ্বারাই প্রমাণ 
হয় শান্তিনিকেতন আমার পক্ষে কী _মাঝে মাঝে কী রকম নালিশ করেছি, 
ছটফট করেছি তার দ্বারা নয়। শুধু আমি নই, শান্তিনিকেতনে অনেকেই 
আপন আপন সাধ্যমতো! একটি সুসংগতির মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করবার 
সুযোগ পেয়েছেন। এটা ষে হয়েছে সে কেবল আমার জন্তেই হয়েছে 
একথা যদি বলি তাহলে অধঙ্কারের মতে! শুনতে হবে, কিন্তু মিথ্যা! বলা 
হবে না। আমি নিজের ইচ্ছার দ্বারা বা কর্মপ্রণালীর দ্বারা কাউকে অতান্ত 
অখট করে বাধিনে ; তাতে করে কোনো! অসুবিধে হয় না বলিনে - আমি 
নিজেই তার জন্যে অনেক ছুঃখ পেয়েছি কিন্তু তরু আমি মোটের উপর 
এইটে নিয়ে গৌরব করি।***ম্বাধীনতা ও কর্মের সামঞ্জস্য-সংঘটিত এই যে 
ব্যবস্থা এটি আমার একটি সৃষ্টি -আমার নিজের স্বভাব থেকে এর উত্তব। 
আমি যখন বিদায় নেব, যখন থাকবে সংসদ, পরিষদ ও নিয়মাবলী, তখন 
এ জিনিসটিও থাকবে না। অনেক গ্রতিবাদ ও অভিযোগের সঙ্গে লড়াই 
করে এতদিন একে বাচিয়ে রেখেছি কিন্ত যার। বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ তার! 
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একে বিশ্বাস করে না। এর পরে ইস্কুল মাস্টারের ঝধক নিয়ে তারা অর্তি 

বিশুদ্ধ জ্যামিতিক নিয়মে চাক বাধবে --শান্তিনিকেতনের আকাশ ও প্রান্তর 

ও শালবীথিক! বিমর্ষ হয়ে তাই দেখবে ও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবে । তখন 

ঙাদের নালিশ কি কোনে। কবির কাছে পৌছবে ?--( ১৫ ডিয়েম্বর, ১৯২৬ )। 
ছে 


॥ নটীর পৃজ। ও নটরাজ ॥ 


সাত মাপ মুরোপ-সফর শেষ করে কবি দেশে ফিরে দেখেন, শান্তি 
নাই কোনো দিকে । ১৯২৬ সালের মে থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ভারতে 
বু ঘটনা ঘটে গেছে। হিন্দ্র-মুসলমানে এক্যের আভাস নাই । গোঁহাটতে 
ংগ্রেপ অধিবেশন হচ্ছে। সভাপতি শ্রীনিবাঁস, আয়াঙ্গর । নেতার! সবাই 
(সখানে । ঠিক সেই সময়ে দিল্লীতে স্বামী শ্রদ্ধান্দকে একজন মুসলমান 
স্ববক রিভলবার দিয়ে হত্যা করল। আর্যসমাজী পদ্ধতিতে "শুদ্ধি আন্দোলনের 
প্রবর্তক স্বামীর্জি নিহত হলেন। স্বামীজির হত্যা-সংবাগ ভারতের সর্বত্র রাস্ট্র 
ছলে।। 

শান্তিনিটকতনবাসীরা এই সংবাদে মর্মাহত। কারণ, কিছুকাল পূর্বে 
(১৯২০) স্বামীজি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন এবং সকলের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগ ঘটেছিল । তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন ১৩২৭ সালের ১৪ই 
তার্র সোমবারে। সঙ্গে গুরুকুলের কয়েকজন সম্রাতক ছাত্র ছিলেন। 
কলাভবনে তাকে সংবর্ধনা করা হয়েছিল । সেশ্বিবরণ আগে দেওয়! হয়েছে। 
বিচিত্র ভুর্জপত্রে দেবনাগরী অক্ষরে-লেখা একথানি অভিনপ্দন-পত্র সংবধনার 
পরে তাকে দেওয়। হয়। সেইদিন সন্ধ্যার সময়ে আশ্রমের বালক-বালিকার 
'বালীকি প্রতিভা নাটকের কিয়ণংশ অভিনয় করেছিল। স্বামীজি কেবল 
একদিন মাত্র আশ্রমে ছিলেন। 

রবীন্দ্রনাথ সবে মুরোপ থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছেন। স্বামী 
শ্রঙ্ধানন্দজীর হত্যার সংবাদ পেয়ে শাস্তিনিকেতনের আশপাশের গীযর়ের 
বুলোক সেদিন (২৫-১২-১৯২৬) আশ্রমে কবিগুরুর কাছে উপদেশ নেবার 
জন্তে উপন্থিত হয়ছিলেন। কবি হিন্ত্রমাজের আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে দৌর্বল্য 
পরিহার করতে উপদেশ দিলেন। এবং দেশবাসীকে বললেন, শীস্তভাবে 
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সমস্ঠা-সমাধান সম্বন্ধে চিত্ত করতে । 

ইংরেজের কৃট-রাজ্তনীতি প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে এই অশাত্তিতে ইন্ধন 
যোগাচ্ছে। দেশের শিক্ষিত যুব-মনের আশা আকাঙ্ষ। স্ফুরণের বা মনোবিকাশের 
সঙ্গে আনন্দের পথ অবরুদ্ধ | 01178106 বলে শত সহত্র নিরপরাধ মুবক 
বিনাবিচারে বন্দী। এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ নীরব থাকতে পারলেন না; 
একটি 'খোল। চিঠি" টনিক কাগজে ছাপতে পাঠালেন দমননীতির প্রতিবাদ 
করে। সরকারী রোষ থেকে সাহিতিক বা লেখকগোঠীও বাদ যাননি। 
সরকার থেকে নিষিদ্ধ পুস্তকের তালিকা! গ্রস্থাকারে ছেপে প্রতোক গ্রন্থাগারে 
পাঠানো হয়েছিল । আদেশ হলো,_-এই তালিকায় মৃদ্রিত বই যেন গ্রন্থাগারে 
রাখা না-হয় । এই সময়ে শরংচন্দ্রের “পথের দাবী" উপন্যাস বাঙ্গাল সরকার 
বাজেয়াপ্ত করেন । শিল্পীদের “ম্বদেশী কার্টুনের'ও ছিল এই হাল। 

রবীন্দ্রনাথ মহাকবি। তার মনের নানা কোঠায় নানা কাজ চলে। 
তার এক কোঠায় রাজনীতি, কিন্তু মনকোঠায় রসের উৎস। তারই প্রকাশ 
হলে দ্বিতীয়বার “নটার পৃজা'র অভিনয়ে। মাঘোংসবের পরে কলকাতায় 
জোড়ার্সাকোর বাড়িতে অভিনয় হলে ১৯২৭ সালের ২৮. ২৯ ও ৩১-এ জানুয়ারি । 
কবি স্বয়ং “উপালি'র ভুমিকায় অংশ গ্রহণ করলেন। এই একমাত্র পুরুষ- 
চরিত্র এই সময়ে এই নাটকে সংযুক্ত হলো; গত বছর শান্তিনিকেতনে 
জন্মোংসবের সময়ে 'উপালি'র ভূমিকা! ছিল না। 'নটার পৃজা”য় আচার্য 
নন্দলালের জোর্ঠা কন্া শ্রীমতী গৌরী দেবীর শ্রীমতীর ভূমিকায় নৃত্যের 
বিবরণ আমর] আগে দিয়েছি। 

নট-নটী সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীকারের গবেধণ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা গেল,_- 

প্রাচীন ভারতে নটনটীর৷ ছিল ধনিক ও বণিকের চিত্ববিনোদনের পাত্র- 
পাত্রী __সমাজে নিন্নস্তরের “পতিত তাহারা । সংস্কত নাটকে ইহাদের 
উল্লেখ আছে; কোষকার অমরপিংহ ইহাদের বলিয়াছেন -শৈলালী, শৈলুষ, 
জায়াজীব, কৃষাশ্বী ও ভরত । দক্ষিণ-ভারতে ভরতমূনি এই নটপধায় গড়েন, 
এবং নটদের ভরতপুত্রক বলা হয়। ভরতমুনির নাটাশান্ত্র বিখ্যাত। দক্ষিণ 
ভারতে শিবের নাম নটবাজ, নটেমশ্বর। হেমচন্দ্র তাদের আখ্যা দিয়েছেন__ 
সর্ববেশী ভরতপুত্রক ধাত্রীপৃত্র রঙ্গজীব রঙ্জাবতারক | ন্মৃতিকারর। নটনটাদের 
উংপতি সন্বন্ধে নানা মৃত দিয়েছেন ; মনু বলেন, ইহার ব্রাত্যায়! কত্রিয়াজ্জাত 
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পরাশর মুনিও ইহাদের নীচ বর্ণসঙ্কর পর্যায়ে শ্রেণীত করিয়াছেন । 
মুসলমান যুগে নটানটাদের বৃত্তি যায়, দারিগ্র্যদোষে তাহদের শতগুণও বিনফীঁ 
হয় ; নট লেটুয়া নামে তাহারা উপজাতি'ডুক্ত হয় । যাহারা মুসলমান 
হইল, 'তাহাদের মধ্যে লোটে। বানোটোর গান চলিত থাকিয়া গ্েেল। 
আমরা ভাষায় নটদের নিকট হইতে নাট্য, নাটক লইলাম __'নাট্যাচার্য' বলিয়। 
অভিনেতাদের সন্মমন দিলাম __কিন্ত নটনটারা রহিয়। গেঙ্গ অচ্ছৃত,অপাডক্তের । 
আজ রবন্দ্রনাথ সেই 'নটা'কে গোৌরবোজ্বলে সাহিত্য মধ্যে স্থান দিলেন। 
প্রসঙ্গত এইখানে একটি কথা বপি যে, গান্ধীজি প্রবতিত অসহযোগ- আন্দোলন 
দ্বার কর্সক্ষেত্রে ও রবীন্দত্রনাথ-প্রবতিত নৃত)কল1 দ্বারা আনন্দক্ষেত্ে নারীর 
স্বান সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনার একটি ক্ষেত্র আছে ।” _(র. জ. ৩,পৃ ২৭০)। 
শ্রীনিকেতনের বধিক উৎসব হলো ৬ই ফেব্রুয়ারী । কবি ভাষণ দিলেন 
গ্রাম-উদ্যোগের কথা বলে। এই সময় কবির দৈনন্দিন জীবন অর্থকৃচ্চ,তা, 
সাংসারিক দুঃখতাপ সহ্য করে মন তার উদ্দিগ্ন। জমিদারি বন্যায় ও অন্না- 
ভাবে পীড়িত, ধনাগমের পথ আপাততঃ রুদ্ধ । কনিষ্ভা কন্তার পারিবারিক 
জীবন অসুখী । কবি নিরুপায়, তবুও তার ভিতরের যে মানুষটা দুঃখ পায়, 
তাকে দরে বাইরে সরিয়ে রাখার অভ্যাস করছেন। তার এই সাধন বলে 
অন্তর্বেদন1! অন্তঠিত হলে!. মনের গহনে কাব্যের রসনিঝ'র উছলে উঠলো । 
“নটার পৃজা'র অভিনয় আর তার ন্বত্যলীল1 কবির চিত্তে নতুন ভাব- 
প্রেরণার উদয় ঘটালো । নটীর নৃত্যগীতের সাধনা কবির মনকে নৃতোর গভীর 
তত্বলোকে নিয়ে গেল। কবি-মানসে নটী তার লৌকিক সঙ্জ1 ত্যাগ করে 
মহীয়সী সাধিক1। কবির প্রশ্ন, নটার পুজার অর্থ্য কার উদ্দেশ্যে নিবেদিত, 
কিসের জন্যে তার সাধনা | 'নটীর পুজা' হলে৷ একটি অবিচ্ছিন্নতার ব1 
85010007-এর কাছে আত্মানুতি । নটীর সাধন! পরিপূর্ণ জীবনানন্দের সাধনা 
নয়। কিন্তু, এই নেতিবাদের শেষ কোথায় । জীবনশিল্পী কবি এই সাধনাকে 
আনন্দহীন সর্বহূন্ততার প্রতীকের নিকটে নিবেদন করতে পারেন না । পুর্ণ- 
স্বরূপের এন্বর্যকে সভ্ভোগের মহোংসবে সমর্পণ করে ধর্মে মুক্তি -_এই হলে। 
তার জীবনের সাধ্য ও সাধমা। বন্ধনকে স্বীকার করেই কবির মুক্তি। 
_'তাই কবির পৃঞ্জা গিয়া! পৌছিল নটের গুরু নটরাজের সৌন্দর্য-লীলা- 
নিকেতনের উৎসব বেদীতলে । নটীর পুঙ্গার পর নটরাজের ধ্যান আরস্ত'। ইহাই 
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হইল কবির নবচেতন1, নবতম সাধন | 

কবি এখন 'নটরাজ খতুরঙ্গশালা'র জন্তে নতুন স্তব রচনা করলেন-_ 

নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ, ঘৃচাও সকল বন্ধ হে। 
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও মুক্ত সবরের ছন্দ হে। 

নটরাজ হলেন দক্ষিপভারতের নৃত্যময় শিবকল্পনা। দক্ষিণ ভারতের 
শিল্পীরা নটরাঞজ বা নটেশ্বরের রূপ কল্পনা করেছেন অসংখ্যভাবে । শিবের 
তাগুবনৃত্যের বর্ণনা নানা লৌকিক কাব্যে সুপরিচিত। কিন্তু, নটরাজের 
কোনো ভাবময় ব্যাখ্যা বাঙ্গালা-সাহিত্যে আগে ছিল না। রবীক্্রনাথ 
নটরাজ সম্পর্কে যে বিরাট কল্পনাকে কাব্যরপ দান করলেন তার প্রেরণা 
দক্ষিণী নটরাজের মুততি আর দক্ষিণী ভরতনাট;ম্‌ নৃত্য দেখে উদ্ধ-্ধ হয়েছিল 
বলে রবীন্দ্রজীবনীকারের বিশ্বাস। 'নটার পৃজা'-নত্যে মণিপুরী পেলব 
নৃত্যুছন্দ ও নটরাজের মধ্যে ভরতনাট্যমের রুদ্র-শিবের পৌরুষ-নৃতা মৃতি পরি- 
গ্রহ করেছে । মাধুধে ও বীর্ষে উভয়ে সৃন্দর। বল] বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের 
নটরাজের এই মৃতিকল্পনায় এবং তার ভারতশিল্পসম্মত বাস্তব রূপদানের 
প্রেক্ষাপটে ইতিপূর্বে নটরাজ-অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত ভারতশিল্পী আচার্য নন্দলালের 
অবদান এবং কবির সঙ্গে তার একত্সত! ও সহযোগিত। অস্বীকার করবার 
উপায় নাই। 

এই সময় থেকে আচার্য নন্দলালের ও নৃত্যশিল্পী নবকুমারের প্রেরণায় 
রবীন্দ্রনাথের এক শ্রেণীর গান নৃত্যাশ্রয়ী হয় বিশেষভাবে । এবং এই 
নৃত্য হয় সঙ্গীতাশ্রয়ী। এই দিকৃ থেকে কবির নটরাজ রচনা! (১৯২৭) 
বাঙ্গালাদেশে ও সাহিত্যে একটি বিশেষ ঘটনা । কবির দৃষ্টিতে, সকল খত 
প্রবাহিত ও পুনরাবতিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত কবি প্রত্যেক খতু সম্পর্কে পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ রচনা প্রকাশ করেছেন। বর্ষামজল, শারদোতসব, বসন্তোৎসবে বিভিন্ন 
খতুর বন্দনা-গান করেছেন। নাটকেও তা রূপলাভ করেছে --শারদোতসব, 
অচলায়তন, রাঞ্জা, ফাল্ভবীর মধ্যে। কিন্তু, 'নটরাজ খতুরঙ্গশালা'র কবি 
সকল ধাতুকে একটি অবিচ্ছিন্ন স্থিতি গতি ও বন্ধন-মুক্তির পরম্পরায় এক 
করে মুক্তিতত্বরপে দেখেছেন। এইসব খাতু-উৎসবে পাত্র-পাত্রী বা নট-নটীর 
মধ্যে রয়েছে শিশুতরুর দল। 'ফাল্তনী'র সময় থেকে কবি গ্রান গেয়েছেন 
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নানা ফল ফুল নদী গিরির মাধ্যমে । বসন্তে" খত্ৃ-পুজার বিকাশি, এবং 
'নটরাজে' তার পুর্ণতা 

১৩৩৩ সালের ৪ঠ1 চৈত্র (১৮ই মার্চ, ১৯২৭) শান্তিনিকেতনে 'নটরাজ 
খতুরঙ্গশালা” অভিনীত হয় দোলপুণিমার পরের দিন। নটরাজের অভিনয়ের 
পরে কবির মন খতুরঙ্গশালার নট-নটী বা তরুলতাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। 
যারা ছিল সমন্টির মধ্যে নামহীন বৃক্ষ" তারা আপন আপন নামের মান পেল 
নতৃন নতুন কবিতায় । “বনবাণী'র 'বৃক্ষবন্দনা'য় কবি লিখলেন,_ 

“শ্যামলের সাধনাতে 
দীক্ষা ভিক্ষা করে মরু তব পায়ে--* 

অতঃপর, বিশেষ তরুর নামে অর্ঘ্য রচিত হতে লাগলে! । কুলীন-অকৃলীন 
পর্পদের কবি আপন কাবাডালিতে ভরে তুলতে লাগলেন। এবং তার 
এই সাধনায় অকুঠ্ঠ সহযোগী পেয়েছিলেন দিনেন্দ্রনাথ, নবক-মার ও 


আচার্য নন্দলালকে । 


॥ আচার্য নন্দলালের আলঙ্কারিক শিল্পচিস্তার ভুমিকা ॥ 


ভারতবর্ষের আলঙ্কারিক শিল্প পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ । ভারতীয় চিত্রে এর স্থান 
অতি গভীর ও সহজ । প্রাচীন ভারতের পরিচ্ছদের ওপর অশগকা জন্ত-জানোয়ার 
মিশে থাকে পরিচ্ছদের সঙ্গে । আস্তরণের ওপর বুনানি-বূপে মিশে থাকে তার 
সঙ্গে। ভারতবর্ষে যেখানে যে ধরনের পাথর মিলেছে শিল্পীর! তাই দিয়েই মুত 
গড়েছেন পাথরত্ব বজায় রেখে । বাঙ্গাল দেশের মঙ্গলচণ্তীর ঘটে গোধাসমন্বিত 
অরণ্য খোদাই-করা, মনসার ঘটে নাগ-নাগিনী রয়েছে আপন পরিবেশে । মঙ্গল- 
কর্মে গৃহের প্রবেশদ্বারে কলাগাছ, ঘট, আত্মপল্লব, ডাব আর চালগুড়ির 
সঙ্গে আলপনা দেওয়। হয়ে থাকে । এইসব উপকরণের ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে ধর্মীয় 
যোগ থাকলেও *শিল্পদ্বর্টিতে এতে বাঙ্গালীর আলকঙ্কারিক মনোবৃত্তির একটি বিশেষ 
পর্িচর পাওয়া যার । বিশেষতঃ এদেশে এ-সব অতি সহজলভ্য বস্ত ॥ সুতরাং, 
এদেশের সেকালের শিল্পীরা মঙ্গলঘট সাজাবার জন্বে এইসব জিনিস কাজে 
লাগিয়েছিলেন উপকরণ হিসাবে । আমাদের পৃজা-পার্বণের মধ্যে দিয়ে এই রকম 


আলঙ্কারিক শিল্পের নিদর্শন আমর যেমন পেয়ে থাকি, তেননি অন্য প্রদেশেও 
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সহজলভ্য উপকরণ দিয়েই উৎসবের আলঙ্কারিক শিল্প রচনা করা হয়ে থাকে। 
ব্যবহারিক শিল্পে আচাষ নন্দলাল এই একই পথ ধরেছিলেন শান্তিনিকেতনের 
অভিনয়-উংসবের বূপ-সজ্জায়। নন্দলালের দুষ্টিতে তার এ হলো একটি 
বড়ো রকমের শিল্পসাধনা। এবং তার এই সাধনার সৃঙ্পাত হলে শাক্তিনি- 
কেতনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই । অবশ্য তার আসার আগেও এই বিষয়ে এখানে 
ষে গ্রচেষ্ট। চলেছিল সে ক্ষীণকঙগেবর হলেও তাকে উপেক্ষা করা যায় না। 
তবে আচার্য নন্দলালের মাধ্যমে এই আলঙ্কীরিঞ্ ধার! পূর্ণপ্ূপে আত্মগ্রকাশ 
করেছিল শান্তিনিকেতনে । 

১৯২৬ সালে 'নটার পুজা" 'আর ১৯৩৬ সালে 'তপতী' নাটক অভিনয় 
হলে। । এতেও দেখা গেল, নন্দলাল একই আদর্শকে ভিত্তি করে রঙ্গমঞ্চ 
সাজিয়েছিলেন। অবশ্য, এখানে স্থাপত্যকলার যে ইঙ্গিত ফোটানো হয়েছিল 
তাতে শিল্পী সুরেন্দ্রনাথের পরিকল্পনা] ছিল অনেকখানি । কিন্তু তার সে 
পরিকল্পনা নন্দলালের মূপ-ধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল রেখে রচিত হয়েছিল। 

এই ধরনের নাটকের সঙ্গে স্বাভাবিক দৃশ্যসজ্জার কথা উঠতে পারে 
সহজেই, এই মনে করে রবীন্দ্রনাথ পূর্বেই সতর্ক হয়ে 'তপতী' নাটকের 
দৃশ্পঙ্জ।র সম্পর্কে ভূমিকায় সাধারণ দর্শক আর পাঠকদের আর একবার 
সাবধান করে দিয়েছিলেন। ১৯৪২ আর ১৯১৬ সালে এই বিষয়ে তিনি যে 
মন্তব্য করেন, এই ভূমিকা তারই পুনকুক্তি। কিন্তু এখানে কবির ভাষা 
আরও দৃঢ় ও স্পষ্ট ।-_ 

'এই উপলক্ষে নাট্যমঞ্চের আয়োজনের কথা সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলা 
আবশ্বক। আধুনিক মুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধন দৃশ্যপট একদা উপদ্রবরূপে 
প্রবেশ করেছে । ওট1 ছেলেমানুষী। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। 
সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত। অভিনয় 
ব্যাপারটা] বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল, দৃশ্যপটট] তার বিপরীত ; অনধিকার 
প্রবেশ করে সচলতার মধ্যে থাকে সে মৃক, মৃূঢ়, স্থান ; দর্শকের চিত্তদৃ্টিতে 
নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সঙ্কীর্ণ করে রাখে । মন যে জায়গায় আপন 
আসন নেবে, সেখানে পটকে বগিয়ে মনকে বিদায় দেবার নিয়ম যাত্রিক 
যুগে প্রচলিত হয়েছে, পর্বে ছিল না। আমাদের দেশে চির-প্রচপিত 
যাত্রার পালাগালে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে, কিন্তু পটের 
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ওদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে নাট্যাভিনয়ে আমার কোন 
হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো নামানোর ছেলেমানৃষীকে 
আমি গশ্রয় দিইনে। কারণ বাস্তব তাকেও এ বিজ্রপ করে, ভাব সত্যকেও 


বাধা দেয়।' 

এখন বিজলি বাতির যুগে রঙ্গমঞ্চের আলোকসজ্জার লানা উপায় 
আবিষ্কত হয়েছে । বিশেষ করে যুরোপে তার সদ্যবহারও হচ্ছে। শান্তিনি- 
কেতনও সেই পথের সাহায্য নিয়েছে বটে, কিন্ত আলোর বেশি কারিকুরি 
গ্রহণ করা হয়ণি। আগোর ভিতর দিয়ে এখানে মূল রং-গুলির ছন্দোময় 
বিকীরণই প্রাধান্য লাভ করেছে । আর সে-ব্যবহার কর হয়েছে নাটকীয় 
রূপের সঙ্গে সামগ্ুম্য রেখে । ঘন ঘন রঙ্গের পরিবর্তন ঘটিয়ে নিরর্থক রঙ্গের 
খেলা দেখানো এর আসল উদ্দেশ; নয়। এখানেও আলো-ফেলার রীতি 
সহজ ও সরল। সাধারণঠঃ আযাম্বার লাল ও নীল "এই ব-টি রঙ্গই অভিনয়ের 
সময়ে ব'বহার কণা হয়। মঞ্চের রঙ্গে আর অণভনেতাদের সাজের রঙ্গে 
ও আলোর রঙ্গে একটি বর্ণসাম্য ঘটানোই ছিল আচার্য নন্দলালের মনোগত 
ইচ্ছা । তার এই ইচ্ছাটি ভারতের শিল্পরুচি ও আদর্শজাত একটি খাটি 
ক্িনিস। এই মঞ্চসজ্জ! বিদেশী শিল্পদৃ্টির ব্যর্থ প্রকাশ বা) অনুকরণ -- এ- 
কথা আদে। ঠিক নয়। এ হলো! ভারতীয় দ্ৃষ্টি্গিপ্রসৃত ভারতশিল্পীর 
একটি বিশেষ সৃষ্টি । রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে আর আচার্য নন্দলালের চেষ্টায় 
আমাদের দেশে এ-যুগের রজমঞ্চসজ্জায় একটি নবমুগের প্রবতন ঘটেছে। 


॥ শান্তিনিকেতনে দেওয়ালশচিত্র (51650০) ॥ 


“বিচিত্রা'র শেষপর্বে আমি আর আমাদের স্ুরেন রইলুম কলকাতাতেই। 
আমি তখন প্রতিমা দেবীকে শেখাচ্ছি। তখনই জগদীশ বোসের বৈঠকখানায় 
ফে.স্কো করার্‌, কথা হলো। কথা কইগেন অবশীবাবু আর গুরুদেব । 
এ-গসব কথা আগে বলেছি । আমাদের হাতীবাগানের বাড়িতে ছিল সিছিদাত1 
গণেশের মৃতি, সে আমারই করা। 

শান্তিনিকেতনে প্রথম ফে্্কো করেছিলেন আমাদের স্বরেন। শাল- 
বীথিতে ছিল আদকুটার। সুরেন আদিকুটারে একটি ঘরের দেওয়ালে অজস্তার 
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পদ্ধতিতে মা ও ছেলে ভিক্ষা করছেন বৃদ্ধের কাছে, অখকলেন তিনি রং 
দিয়ে। ছবি করেছিলেন মাটির দেওয়ালের ওপর। এ হলো ১৯১৮।১৯ 
সালের কথা । সে ছবি ছিল অনেক দিন। 

শান্তিনিকেতনে প্রথম কলাভবন ছিল 'দ্বারিকে'। দ্বারিকের দোতলার 
সি'ড়িতে উঠতে পাশের দেওয়ালে কিছু ফেন্কে। করলুম আমি। লাইনে 
করা হলো লাল গেরিমাটি দিয়ে অজন্তার ডিজাইনে । থামে অজন্তার স্টাইলে 
৫6০01:201৬5 চিএও কিছু কর। হলো, এ গেরিমাট দিয়ে। কিন্ত, আমাদের 
সে-চেফ। 819065510] ইলো না। 

গঘ্বারিক' থেকে আমাদের কলাভৰন উঠে এলো! এখনকার (১৯৫৫) 
শিশুবিভাগে _সন্তোষালয়ে । এই শিশুবিভাগের দেওয়ালের ওপর নান! 
জন্ত-জানোয়ারের ছবি করা হলো --বিশেষ করে শিশুদের যা ভালে 
লাগবে । এই ছবির সবই করা হলো রং দিয়ে। তখনকার কলাভবনের 
ছাত্রছাত্রীরা মিলে এই সব ছবি করলেন। সাবিত্রী করলেন হাস-ওড়া। 
আমাদের গৌরী, যমুনা, সাবিত্রী, গীত] সবাই একসঙ্গে মিলে কাজ করেছে। 
এখানকার ছবির বেশির ভাগই হলে৷ অজন্তার কপি। 

“প্যাটিংক গেডিস এলেন শান্তিনিকেতনে । তাকে আমাদের অক্ষম 
ফে,স্কোর নমুন। দেখালুম। তিনি বললেন, --রং না-টেকে কয়ল। দিয়ে শাক । 
তোমার সেই ছবি যদি একদিন একজন লোকও দ্যাথে তা-হলেই তোমার 
অাকা সার্থক হলো! জানবে । 

1১৯২৪ সালে প্রতিমাদেবী গেলেন ফান্সে। তিনি সেখান থেকে 
হ(8110 ৬০ 10109965$ অর্থাং দেওয়ালে পলস্তারার বালি ভিজে থাকতে 
থাকতে তার ওপর ছবি অশকার পদ্ধতি শিখে এলেন। এই পদ্ধতির ওপর 
তার অনেক 10916 লেখা ছিপ। সেটা তিনি দিলেন আমাদের । সেইমত 
ফে।স্‌কো এখানেও করা হলো । 10911912926 10190953 ফেস্কোর ওপর 
তার লেখা 70966 আর এই বিষয়ে তারপর থেকে নান! বই পড়ে আমাদের 
শিক্ষা হতে লাগলো । অর্থাং কিনা, শেখা হলো! 65196117617 করতে করতে ॥, 

১৯২৭ সালে জয়পুর থেকে এলেন নরপসিংলাপ। বয়সে প্রবীণ। 
দেওয়াল-চিত্রের পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ কারুশিঞী। তখন জয়পুরে তার মতন এই 
পদ্ধতি কেউ জানতে] না। তিনি যখন শান্তিনিকেতনে এলেন, তার কাছ 
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থেকে এই পদ্ধতি শিখে নেবার জন্বে কলাভবনের শিক্ষক-ছাত্র এমন-কি, 
আচার্য নন্দলাল পর্যন্ত একান্ত উন্মুখ হয়ে উঠলেন। শান্তিনিকেতন-কলাভবন 
থেকে নরসিংলালকে কাজে নিয়োগ করা হলো । আচার্য নন্দলাণ আর 
তার কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরা কারুশিল্পী নরসিংলালকে তাঁর ফ্লাজে সাহায্য 
করবেন. কথা হলো। গ্রন্থামাক্জর ওপরতলার সামনের লম্বা দেওয়ালে ছবি 
অশাকার কাজ শুন হলো । দেওয়ালের মাপ যার ওপর ছবি হবে, সে হলো! 
* প্রায় ২৮০ বর্ণফুট। কাঞ্জ শেষ হলো' প্রায় চার মাসে। খরচ হলো প্রায় 
পাচ-শো টাকা। দ্ু-টি ছবি ছাড়া বাকিগুলে! হলো পুরাতন ছবির অনুঅহন। 
মৌলিক ছবি দু-টির একটির ৫6517 করেছিলেন আচার্য নন্দলাল আর অপরটি 
স্ুরেজ্রনাথ কর। গুরুদেবের লেখা কবিতার এই দেওয়ালে চিও্লিপি কর 
হয়েছে। 

রস্থাগারের ওপরের বারাগায় যে যে ছবি করা হলে! _পৃবদিকের 
দেওয়ালে শাল-বীঘিতে রাত্রে বৈতাপিক, উত্তর কাথে চীনে-আত্মা ড্রাগন, 
পাণগিয়ান রিক্ত-যৌবনরস, ইজিপশিয়ান বীণাবাদন ছবিগুলি করলেন 
শ্রীস্ুরেন্্রনাথ কর। এর পরে অজন্তা-পদ্ধতিতে আর নিজস্ব পদ্ধতিতে 
শান্তিনিকেতনে বসস্ত-উৎসবের ছবিগুলি করলেন আচার্য নন্দলাল। শান্তিনি- 
কেতনে সেকালের বসন্ত-উংসবে গুরুদেব, শাস্ত্রী মহাশয়, পিয়ার্সন, দিনুবাবু, 
গোসাঞীজী প্রমুখ যশরা অংশ গ্রহণ করতেন তাদের বিশিষ্ট ভূমিকা নন্দলালের 
স্বনিপুণ তুলিকাম্পর্শে রূপায়িত হয়ে রয়েছে প্রত্যেক দরওয়াজার শিরোভূষণ 
রূপে । বচন লিখে দিয়েছিলেন তখন স্বয়ং গুরুদেব । 

গুরুদেব বচন লিখে লিখে দিতেন, আর আমি সকালে কাজ শুরু করার 
আগে তার কাছে গিয়ে নিয়ে আসতুম ।'--এ খবর দিলেন স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ 
(৯-৫-১৯৬৭)। গুরুদেব তখন প্রথম এই বচনগুলি লিখলেন, এবং পরে 
এগুলি একটি কবিতার সূত্রে “ছুয়ার' এই নাম দিয়ে তার 'পরিশেষ' কাব্য গ্রন্থে 
সন্নিবি করলেন (১৩৩৪) কিছু কিছু পাঠান্তর জড়ে। তখন শাস্ত্রীমশায় 
বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ । বিদ্যাভবনের গবেষকরা বসতেন এখানে । এই বচনগুলি 
বিদ্যাভবনে বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গবেষণার ভূমিকান্বর্ূপে লেখা হয়েছিল । 
এবং প্রস্গতঃ চিত্রগুলিও কর] হলো! প্রাচ্য-শিল্পকলার সমন্বয় করে। এবং 
আরও দেখানো হলো, শাস্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীতে প্রাচ্যের এবং প্রতীচ্যের 
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বিদ্যা ও শিল্প একত্র সংহত হয়ে শাস্তিনিকেতনে তার 'এক নীড়'-রূপে মূর্ত 


হয়ে উঠেছে।? 


প্রথম দরজা ॥ 


হে দুয়ার, তুমি আছ যুক্ত অনুক্ষণ, 

রুদ্ধ শুধু অন্ধের নয়ন । 

অন্তরে কী আছে তাহ! বোঝে ন। সে, তাই 
প্রবৰেশিতে সংশয় সদাই । 


দ্বিতীয় দরজ। ॥ 


হে ছুননাঁর, নিতা জাগে রাত্রিদিনমান 
সুগভীর তোমার আহ্বান । 
সূর্যের উদয়-মাঝে খোল আপনারে, 
তারকার খোল অন্ধকারে । 


তৃতীয় দরজা ॥ 


হে দুয়ার, বীজ হতে অন্কুরের দলে 
খোল পথ ফুল হতে ফলে । 

যুগ হতে যুগান্তর কর' অবারিত, 
মৃত্যু হতে পরম অস্বত ॥ 


চতুর্ধ দরজা ॥ 


হে দ্বয়ার ১ জীবলোক তোরণে তোরণে 
করে যখত্রাথ মরণে মরণে । 

মুক্তিসাধনার পথে তোমার ইঙ্গিতে 
'মাভৈ£' বাজে বৈরাগ)নিশীথে 1 


পাদিয়ান ছবির পরিচয় ॥ 


€১) শেষ বসত্ত রাত্রে 


যৌবন-রস রিক্ত করিব 
বিত্রহ বেদন্ন পাত্রে ॥ 
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॥ ইজিপশিয়ান ছবির পরিচয় ॥ 

(২) আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে । 
তব অবগুষিত কৃ্ঠিত জীবনে 
কোরে! না বিড়স্বিত তা'রে।. 
আজি খুলিয়ে। হৃদয় দল খুলিয়ো, 
আজি ভূলিয়ো আপন পর ভুলিয়োঃ 
এই সঙ্গীত মুখরিত গগনে 

তরঙ্গ রঙ্গিয় তুলিয়ো। | 

এই বাহির ভুবনে দিশা হারায়ে 
দিয়ে! ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে ॥ 


ছবির কাজ সেরে নরসিংলাল চলে গেলেন। আবার তাকে ডাকা 
হলে। ১৯৩৩ সালে । এবারে ছবি অশীকার জন্যে গ্রন্থাগারের নিচের তলার 
সামনের দেওয়ালটি ঠিকৃ করা হলেো!। দেওয়ালে কি কি ছবি অখকা হবে, 
তার সমস্ত ৫6518 করলেন আচার্য নন্দলাল। ছবির ধ'রে ধারে অলঙ্করণের 
কতকগুলি ৫5318) করলেন শান্তিনিকেতনের পূর্ব-বিভাগের ছাত্রীরা । কলাভৰনের 
শিল্পীরা কাজে সাহায্য করলেন । কাজ চলল চার মাসের কিছু বেশি -_১৯৩৩ 
সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১২ই জন পর্যস্ত। রখচ হলো! প্রায় ৬৫০ টাক1। 
এর মধ্যে নরসিংলালকেই দেওয়! হলো ৪৫০ টাকা। বাকি ২০০ টাকা 
হলে সরঞ্জামি খরচ । ছবি-সংখ্যা হলো! ৮, আর করা হয়েছে ২৩০ বর্গফুট 
জায়গা জুড়ে। | 

্রস্থাগারের নিচের তলায় দেওয়ালের ছবি করা হলো জয়পুরী পদ্ধতিতে 
_-শ্রীচৈতন্ভের জন্ম. আদিকুটির ও ফেসুকোর কাজ, 'শাপমোচন' নাটক, 
সখওতাল মেয়ে, রাখাল ও ষশড়ের লড়াই, গরু-চরা, খোয়াই ও নদী, 
কৃমারীর প্রদীপ-জ্বালানো । প্রতে)কটি ছবিই প্রকাণ্ড মাপের (বিশদ পরিচয় 
পরে দেখুন)। |] 

জয়পুরী দেওয়াল-চিত্রের এই পুরাতন পদ্ধতি অল্প যে ক-জন লোক 
জানতেন তাদের বেশির ভাগেরই বাস ছিল জয়পুরে। রাজপৃতানা, পাঞ্জাব, 
যুক্তপ্রদেশ ও দক্ষিণ ভারতের রাজমিন্ত্রীরা এইরকমভাবে দেওয়ালে গলস্তার1 
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করার পদ্ধতি জানতেন ; কিন্তু, এর ওপর কিভাবে ছবি অশকতে হয়. তা 
জানতেন না। তারা রংকরা পলস্তারার কাজও জানতেন --সে রঙিন 
পলস্তার| আয়নার মতে উজ্জ্বল হতে বটে, কিন্তু তাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল 
এ পর্যন্তই । 

"৯৯২৭ সালের দিকে জয়পুরে এই পদ্ধতি-জান। কারুশিল্পী ছিলেন পঞ্চাশ- 
যাট জনের মতো । কিন্তু তাদের মধ্যে এক্সপার্ট ছিলেন জনা-পনেরোর 
মতন। ভারতবধে অন্যান্য কারুশিল্লের মতন এই দেওয়াল-চিত্র-অশকার পদ্ধতি- 
শিক্ষা কোনে বিশেষ জাতের মধ্যে একচেটে ছিলনা । এই শিঞ্ীদের মধ্যে 
অনেকে ছিলেন ব্রাঙ্গণ, আবার তেমনি নাপিত, চামার, কুমোর এবং অন্য জাতিও 
এই কাঙ্জ শিখে তাদের জীবিকা উপার্জন করতো । 

“বিশ্বভারভীতে এলেন জয়পুরী শিল্পী নরসিংলাল, জাতিতে তিনি ছিলেন 
ব্রান্মণ। জাতে অতি উচু হলেও কি করে তিনি শিল্পকলার 6৮ শুরু করলেন__ 
সে-এক মজার গল্প। তার বয়েস যখন চোদ্দ, তিনি একজন শিল্পীর কাছে কাজ 
করতেন ; সেই শিল্পী কাঞ্জ করতেন এই পদ্ধতিতে । বালক-ভৃত্য নরসিংলালের 
কাজ ছিল মাত্র তার মনিবের জন্তে সিদ্ধি-ঘেশটা। মনিবকে কাজ করতে 
দেখতে দেখতে ভূতের ইচ্ছা হলো, তার শিষ্য হবেন। শিষ্য যখন সার। রাত্রি 
কাজ করে সকালে বাড়ি ফিরতো, সে প্রতিদিনই খানিকট। করে চুন চুরি করে 
জানতো, আর সেই চুন দিয়ে সে ঘরে কাঞ্জ করতো! তার মনিবের মতো । এই 
করতে করতে তার গুরুর সেই পদ্ধতি সে সম্পূর্ণ অধিগত করে ফেললে । তারপর 
ঘরে সে তার রাবার সঙ্গে ঝগড়া করে ঘর থেকে পালিয়ে গেল । সে এলে রেল- 
স্টেশনে । একট? টিকিট কিনলে ঘর থেকে অনেক দূরের পথের । কিন্তু বালকের 
সে দুরত্ব ঘর থেকে বেশি দূরে নয়। বিশেষ করে বে'শিদুরে যাবার উপায়ও 
তার ছিল না। সেট্রেনন থেকে নেমে কি করবে ভেবে পেল না। শহরে 
ঘুরে বেড়াতে লাগল। বেড়াতে বেড়াতে সহস] সে দেখতে পেল, একট! ঞ্রকাণ্ড 
সৌধ তৈরি হচ্ছে । সেখানে গিয়ে সে নাম লেখালে কুলির খাতায় । একদিন 
একটি কাজে যখন সব স্রিস্ত্রী ফেল্‌ হয়ে গেল, সেই বাপক-কুলি অর্থাং 
নরসিংলাল তার কালোয়াতি আর বুদ্ধিমত্ত। দেখিয়ে দিলে । ইঙ্জিনীয়ার সাহেব 
খুবই খুশি হয়ে তাকে রাজমিস্ত্রী করে নিলেন। ফলে, কিছু পয়সা এলো এবং 
৫৫ 


8৩৪ ভারতশিল্ী নন্গলাল 


ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলো । কিন্তু, তখন তার মতি বদলে গেছে। এখন 
তিনি হলেন একজন ফটোগ্রাফার । জয়পুরে তিনি এই আলোক চিত্র-শিল্পের 
কাজ চালিয়েছিলেন ত্রিশ বছর ধরে। এর পরে তিনি ধরলেন দেওয়াল-চিত্র 
অথকতে । যখন তিনি শান্তিনিকেতনে দ্বিতীয়বার এলেন, শুখন তার বয়েস 
হয়েছিল প্রায় ৬২ বছর। কিন্তু সে-বয়সেও কাজে নিপুণতা ও উদ্যম ছিল 
ঠার যুবকের মতনই। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কার্জ করতে পারতেন কিচ্ছ-টি 
না! খেয়ে, জল পরস্ত না-ছু*য়ে। 

“বায়বহুল আর শ্রমসাধ) বলে এই শিল্প এখন ম্বৃতকল্প। রাজপুতানার বনেদী 
জমিদারগণ তাদের সৌধ অলঙ্কত করাতেন এই সব অভিজ্ঞ কারুশিজীদের দিয়ে । 
কিন্ত বর্তমানে দৃষ্টিভঙ্গির বদল হওয়ায় এই কাজের ওপর আকর্ষণ কমতে কমতে 
নিঃশেষ হয়ে এসেছে । এখন যার করান, সে-রকম ধনী ও ভাগ্যবান লোকের 
সংখা। আঙ্গুলে গোনা যায়। তবে, রাজপুতানা ছেড়ে এই সব আটস্ট যে 
বাইরে আসছেন, এটা শুভলক্ষণ। কিছুদিন আগে ক-জন আর্টিস্ট: বারাণসীতে 
এসেছিলেন রাজা যোতিচন্দের প্রাসাদে অলঙ্করণের কাজ করবার জন্যে। 
১১০৭৪ সালের দিকে এর! বাঙ্গালাদেশে এসেছিলেন প্রথম । সে-সময়ে 
হ্যাভেল সাহেব আর অবনণীক্দ্রনাথের নিদেশমতে। তারা সরকারী সৌধ, 
বিশেষ করে, আট'স্কুল তাদের পদ্ধতিতে ছবি একে সাজিয়েছিলেন। এর 
কয়েক বছর পরে তাদের পুনরার আনা হয়েছিল এই ধরনের কাজ আরও কিছু 
করবার জন্যে। কয়েক বছর আগে, তাদের একজন বোস্বাই-আট'দ্কলেও 
গিয়েছিলেন। অন্ত সব প্রতিষ্ঠান তাদের ডেকে কাজ করালে শিল্পজগতে তারা 
মহং অবদান রেখে যেতে পারেন । ফলে, সাধারণ জনমানসে চিজ্জবিদ্যা সম্পর্কে 
নতৃন প্রেরণা জেগে উঠবে। 

হ্যাভেল সাহেব তার [10181) 9০8101015 8170 7১210119 গ্রঙ্থে দেওয়াল- 
চিত্রের পদ্ধতি সম্পর্কে বিবরণ দিয়েছেন। কিন্ত, সে-বিবরণ যথেষ্ট নয়। তার 
বিবৃত পদ্ধতি ধরে কাজ করা যায় না। এট বিষয়ে ইটালীয়ান আর্টিস্ট 
(091110-0610111)-র পদ্ধতি বেশি কার্ষকর। প্রাচীন ইটালীর প্রখ্যাত শিল্পী 
ডাহা) --0610111181 তার & [6808৩ 01 ০৪111118-গ্রন্থে এই পদ্ধতির যে 
বর্ণনা দিয়েছেন সেই পদ্ধতিমতে তেরো ও চোদ্দ শতাবের ইটালীর শিল্পিগণ 
ফেস্‌কো এ*কেছিলেন। কিন্তু তার বর্ণনা আস্তরিক হলেও তা-থেকে কার্মকর 
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বিবরণ যথেষ্ট পাওয়া! যায় না। 

'765০০+ কথাটি এখন খুবই প্রচলিত হয়েছে । কিন্তু, যে-কোনে! দেওয়াল- 
চি্রকেই এখন সবাই 'ফ্,স্‌কো” বলে থাকে, সেটা তুল) ফে,সৃকোতে রঞ্জক 
বন্তটি মাত্র জলে মেশানো! হয়; কোনে বন্ধনী আস্তর ব্যবহার কর! হয ন। 
আর কর! হয় পলস্তারা ভিজে থাকতে থাকতে । জমির এই 4798)" থাকার 
অবস্থায় তার ওপর ছবি কর। হয় বলে. এই পদ্ধতিকে ইটালীক্লান প্রতিশকে বল 
হয় “৪ [9$০০+ বা 01) 08০ টি 5)1 এইভাবে বলতে বলতে এই নামট।ই 
স্থায়ী হয়ে গেছে । 715০০ আসলে হলে৷ একজন দেওয়াল-চিত্রীর অনুসৃত 
একটি পদ্ধতি ; কিন্তু, এখন ভূল করে 155০০ বলা হচ্ছে, যে-কোনে। পদ্ধতিতে 
দেওয়ালে ছবি অাকলেই। প্রসঙ্গতঃ ফেস্কো-কর্মের একটু সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 
বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 


॥ দেওয়াল-চিত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ॥ 


সবচেয়ে পূরাতন দেওয়াল-চিত্র আজ পর্যন্ত যা পাওয়া গেছে মে হলে! 
স্পেনের আলতামিরা-পর্তগুহায়। প্রাগৈতিহাসিক কালে আক। এই ছবি। 
বয়েস প্রায় পয়ত্রিশ হাজার বছর। ওতে বন্ধনী-বস্ত বা অন্তর ব্যবহার করা 
ইয়েছে চখি । প্রাচীন ইঞজিপ্টে, ব্যাবিলোনে, মাইশেপীয়ান গ্রীসে, ইজিন্টের 
সমস্ত মমিতে আর পপিরাসে ছবি অশকা হয়েছে টেন্পেরাতে। ইটালীয় 
সমাধি-স্তপ্ভে যে-সব চিত্রকর্ম রয়েছে সে-সমস্ত কর! হয়েছে টেম্পেরায়। 
খাস গ্রীসে দেওয়াল-চিত্র যখন প্রচলিত হলে! তখন পলিগ্নোটাস্‌ (7০019879185) 
আর তার সহশিল্পীরা যখন তাদের মাস্টার-পীন অশকতে লাগলেন. তারাও 
করলেন টেম্পেরায়। আগেকজাগারের কিছু আগে, আর-একটি পদ্ধতির 
প্রচলন হলে গালার অন্তর দিয়ে ছবি করা। 

রোমান স্থপতি বিক্রবিয়াস (৬1170%105) ষোল খুস্টপৃর্বান্ধে লেখা তার 
বইয়ে ফ্রেস্কো-পদ্ধতির বিবরণ দিয়েছেন। রোমান এঁতিহাসিক প্রিনীও 
ঢ15$০০ সম্পর্কে উল্লেখ করে গেছেন। এতে পরিষ্কার প্রমাণ হয়. ফ্রেস্কোয় 
ছবি অথকার পদ্ধতি রোমানরা নিশ্চয়ই জানতেন। মাউণ্ট এাথোস্রে 
(71987681105) 17500 ০০০%-এ প্রাচ্দেশের ফ্রেদকো-চিত্রপদ্ধতির 
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পরম্পরা সংকলিত হয়েছে। রোমের নিকটে মাটির তলায় সুড়ঙ্গ-পথের 
দ-দ্িকে কবরের গঠালারীতে ফ্রেস্কো? করা হয়েছিল। কিন্ত, পরবর্তী কালের 
খুস্টান দেওয়াল-চিত্রীরা আল্লস্‌ পাহাড়ের উত্তর-দক্ষিণে আদি-মধ্য-যুগের 
চার্চ অলঞ্জরণের সময়ে এই পদ্ধতি গ্রহণ করেননি । শক্ত বলেই বোধহয় 
এইট পদ্ধতি এরা নেননি । কিন্ত আবার গ্রহণ কর] হর তেরে-চোদ্দ শতাবে। 
য়েনেসা যুগের শিল্পীরা কিছু ঘুরিয়ে পুরাতন পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন । 
পার্ধকাটি দেখা যায়, বিক্রবিয়াস ( ৬1(£0৮105) আর সেন্নিনো-সেমন্নিনির 
( 061]18170-001017101) বইয়ে ধরা আছে। এই নিবন্ধে এ সময়কার 
শিল্পাদের অবলম্বিত একটি ফ্রেস্কো-পদ্ধাতির উল্লেখ রয়েছে । তফাতট। হলো, 
পন্পের ফ্রেস্কো। খুব সমতল আর মস্থণ। তার ওপরট। বা পিঠটা আয়নার 
মতে] উজ্্রল। আর তোরো-চোদ্দ শতাবের , ফ্রেস্কো।' হচ্ছে তুলনার 
অসমান, অমসণ। আর এতে যে-পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে সে সহজতর । 
এক-পৌচ পলস্তারা করার পরেই, ভিজে থাকতে থাকতে এ'র। অশকতেন 
তার ওপরে । 

টেম্পেরা-পদ্ধতি আদি-মধ্যযুগেও প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে ভেলের 
অন্তর দিয়ে ছবি অশাকাও প্রচলিত হলো । দেওয়াল-চিতেও তেল-ব্যবহারের 
প্রচলন হলো । কিন্তু, আঠারো শতাবের শেষদিক থেকে আবার দেওয়াল-চিত্র 
অশীকা চলতে লাগল । আধুনিক ম্বরোপে এটা একটা ফ্যাশান হয়ে দীাড়ালে।। 
লণগ্ডনের পালএামেন্ট-ভবনে যে-ফ্রেস্কে৷ করা হয়েছিল সেগুলি বেশি দিন 
টেকেনি। ম্ুরোপের বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীরা এখন বহু বছর ধরে এই পুরাতন 
পদ্ধতিকে উন্নত করার চেষ্টায় আছেন। এবং এখনু তার! ফ্রেস্কো-অশকার 
নতুন আর সহজতর পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এখন ফ্রেস্কো-ছাড়া 
দেওয়াল-চিত্র অশকার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। 

এবারে ভারতবর্ষের দেওয়াল-চিঝ্ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বল যাচ্ছে। 
এতিহাসিকরা আজ পর্যন্ত যখর11এই নিয়ে আলোচনা করেছেন --বিশেষ করে 
অজজ্তার, বাগের এবং সিগিরিয়া-গুহার দেওয়াল-চিত্র নিয়ে -_তার। সবাই একই 
ভগ করেছেন এই সব দেওয়াল-চিত্রকে 'ফ্রেস্কো।' বলে । ভারতশিল্পীরা যে- 
পদ্ধতিতে এই সব ছবি একেছিলেন, সে-পদ্ধতি প্রকৃত ফ্রেস্‌কো-চিত্র থেকে সম্পূর্ণ 
আলাদ1। এট! ঠিক যে, তারা ভিজে জমির ওপর ছবি অখকেননি ; ফলে 
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এই চিত্রকর্মকে কিছুতেই 'ফে,স্কো' বলা যায় না। তার। পলস্তার! তৈরি 
করবার জন্কে চুন ব্যবহার করে ছবি আকলে সেফেস্কো হয়না। তারা 
পলস্তারা তৈরি করবার জন্যে টুন ব্যবহার করেছিলেন; চুনের ব্যবহার করে 
ছবি আকলে সেফেস্কোহয় না। যোল শতাবের লেখা শিল্পরত-গ্রস্থে, আর 
৬২৫ থেকে ১০০০ খস্টাবে সঙ্কপিত বিশুধম্মোত্তরমূ-গ্রন্থে দেওয়াল-চিত্রের পদ্ধতি 
বিবৃত হয়েছে। এ থেকে আমরা দেখতে পাই, ভারতশিজীর! এই উভয় 
গ্রন্থের যেকোনো একটি পদ্ধতি, বা অনুরূপ কোনে পদ্ধতি অনুসরণ 
করেছিলেন । কারণ, বিঞ্চুধমে।তরম্‌ গ্রন্থ হচ্ছে বিভিন্ন গ্রন্থের সম্কলন। 
এবং সেই আকর গ্রস্থগুলি বর্তমানে অগ্রাপ্য। যে বইগুলি হারিয়েছে, 
তাতে নিশ্য়ই এই রকম প্রখ্যাত দেওয়াল-চিত্ের পদ্ধতি বিধৃত ছিল । এমন-কি, 
সেই সকল গ্রন্থের রচনাকালে ভারতবর্ষে গরচলিতও ছিল। --এই পদ্ধতিকে 
ফ্রেস্কৌ-পদ্ধতি বল যায় না ; স্বৃতরাং এই সব দেওয়াল-চিত্রকে ফে,স্‌কো- 
চিত্র বলা সঙ্গত নয়। দেওয়াল-চিত্র-অস্কনে .ভারতশিল্পীদের নিজন্ব পদ্ধতি 
ছিল. এবং যতদিন না তার বিশিষ্ট প্রতিশব আবিষ্কৃত হচ্ছে, ততদিন 
এগুলিকে টেম্পেরা-পদ্ধতি বলে বর্ণনা করাই সঙ্গত হবে। গ্রিফিথ সাহেবের 
মতও ঠিক জান ষায় না; কারণ, তিনি অজ্স্তা-পদ্ধতিকে আধুনিক জয়পুরী 
শিল্পীদের অনুসৃত পদ্ধতির সমতুল বলে বর্ণনা করে গেছেন। চিত্রগুলি ভিজে 
জমিতে করা হলে, এবং কমিক দিয়ে পালিশ কর] হলে, এ ছুই গ্রন্থের 
গরশ্থকার দ-জন এই রকম অত্যাবশ্যক বিষয়ে তাদের পুঁথিতে উল্লেখ করতে 
ভ্বলতেন না। 

ভারতবর্ষে দেওয়াল-চিজ্জের ইতিহাস বিশেষভাবে পর্যালোচনা করলে 
দেখা যায়, ওড়িষার সরগুজ। এস্টেটের রামগড় পাহাড়ের যোগিমারা গুহায় 
যে দেওয়াল চিত্র রয়েছে - সেই হলে! ভারতবর্ষের প্রাচীনতম দেওয়াল-চিজ । 
এবং সে প্রায় খুস্টপূর্ব প্রথম শতাবের শিল্পকর্্। এই চিত্রকর্মের পদ্ধতি 
বিশ্লেষণ কর! শক্ত হলেও, বল। যায়; এখানকার শিল্পীরা এই শিল্পকে আদিম 
জাতির কোন পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। তবে সে-পদ্ধতি যে ফে.স্ংকা- 
চিত্রের পদ্ধতি নয়, এও ঠিক । 

এর পরে যথাক্রমে বলতে গেলে আসে অজন্তার কথা। অজস্তার কথা 
ঢের নজ। হয়েছে; গ্রসঙ্গতঃ এইটুকু বল! দরকার ষে, সে-পদ্ধতি _টেস্পের। | 
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আর ভারতশিল্পীর! এর জন্যে জমি তৈরি করেছিলেন তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে । 
অজন্তা-চিত্রকর্মের সময়সীমা হচ্ছে ৫০ থেকে ৬৪২ খস্টান্দ। 

সিংহলের সিগিরিয়া ৰা শ্রীগিরির দেওয়াল-চিত্র কর! হয়েছিল পঞ্চম 
শতাবের শেষ দিকে । বেল (3০1) সাহেব বিশ্বাস করেছিলেন, শ্রীগিরিতে 
ছবি অশকা1 হয়েছিল শুকৃূনো জমির ওপর টেম্পেরা-পদ্ধতিতে । সে-পদ্ধতি 
অজন্তা-পদ্ধতি থেকে বিশেষ-কিছু তফাত নয়। এই কারণে আমাদের 
বিশ্বাস করতে হয় যে, অজভ্তার দেওয়াল-চিত্র ফে,স্কো-চিত্র নয়। সিঃহলের 
শ্রীগিরির এই চিত্র অজন্তার সমকালীন এবং সিংহল ভারতবর্ষের সঙ্গে 
সাংস্কতিক যোগাযোগে যুক্ত ছিল; সৃতরাং উভয় স্থানের চিজ্রকর্মের 
পদ্ধতিতেও মিল থাকা অস্বাভাবিক নয়। শ্রীগিরি ছাড়া অন্য পুরাজন 
দেওয়াল-চিত্রের নমুনা রয়েছে অনুরাধাপুরে। এবং সে করা হয়েছিল টেস্পেরা- 
পদ্ধতিতে । 

গোয়ালিয়রের বাগগুহার দেওয়াজ-চিত্র অজন্তার সর্বশেষ দেওয়াল- 
চিত্রের আগে করা হয়নি । এ-ও করা টেম্পেরার । তামানকাডুয়ার 
গুহাচিত্রের বয়েস হলো প্রায় সপ্তম শতাব, সে-ও করা টেস্পেরা-পদ্ধতিতে । 

ভিন্সেন্টং এ. ন্মিথ্‌ সাহেব বলেন, -এর পরে ভারতশিল্পের ইতিহাসে 
একটা অন্ধকার যুগ । কিন্তু, এ-কথা বোধহয় যথার্থ নয় । আমরা আগে 
ভারতীয় যে দু-টি মহাশিল্প-গ্রন্থের উল্লেখ করেছি তার পুঁথিগুলি লেখা হয়েছিল 
শ্মিথ্সাহেব যে-যুগকে ভারতশিল্পের অন্ধকারময় যুগ বলেছেন, সেই যুগে। 
সম্প্রতি মাদ্রাজের কাছে পুডুকোটা তালুকে সিতানভশালে যে চিত্রকর্ম 
আবিষ্কৃত হয়েছে, সে-হলো অজন্তা-পদ্ধতির প্রায় অনুবৃত্তি। এবং এ-ও কর! 
হয়েছিল টেম্পেরা পদ্ধতিতে । এগুলি হলে। কমপক্ষে ৮০০ বছরের পুরানে।। 
সুতরাং এই যুগকে ভারতশিল্পের স্ৃদীর্ঘ ইতিহাসে অন্ধকার মুগ বলে লেবেল 
মারা যার না । যাই হোক, এ-অনুমানও ঠিক হবে যে, এই পদ্ধতি সেই 
যুগেই উত্তত হয়নি । 

মধ্যবুগের অসংখ্য হিন্দ্-মন্দিরে দেওয়াল-চিত্র করা হয়েছিল । কিন্ত তার 
প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নাই। সে-সব ধ্বংস হয়েছিল বর্ধর, বিধর্মী বহিরাগতদের 
রাজ্যকালে। হিন্দুরুগে সবচেয়ে পৃরানো যে দেওয়াল-চিত্র পাওয়া গেছে, 
সে হলো রাজপুতাঁনার বিকানীরের পুরাতন প্রাসাদে । এই চিআএগুলি ১৭/১৮ 


ভারতশিল্পী নন্দলাল 8৬৯ 


শতাব্দের করা। প্রকৃত ফে,স্কো-চিত্র কিছু রয়েছে ফতেপৃরসিক্রীতে । এর 
মধ্যে একটি রয়েছে খুবই ভালো অবস্থায় । এর সময় হবে ষোল শতাবের 
শেষের দিকে । অর্থাং ফতেপুরসিক্রীর সময়ে । 

জে. এল্‌. কিপ্‌লিং সাহেব বলেন, লাহোরে ওয়াঞ্জির খানের মসজিদের 
দেওয়ালে ফেস্কো-চিত্র আসল 'ফেস্কো'। এ হলে। ইটালীয় 9০০০০ 
ফেস্কোর অনুসরণ 

রাজপুতানার অনেক স্থানে দেওয়াল-চিত্র রয়েছে । এর অনেকগুণল গ্রকৃত 
ফে,স্কো-চিন্র । কিন্তু এদের সময় জানা যার না। বর্তমান কালেও 
ওদেশে শিল্পী রয়েছেন, তারা ফে।স্কো-চিত্র করে থাকেন। তার] কিন্ত 
তাদের এই ফে.স্কো-চিত্রের অভিজ্ঞত! লাভ করেছেন পুরুষপরম্পরায়। 
কিন্তু তারা কত দিন ধরে এই কাজ করছেন সে-কথা নিশ্চিত জানবার 
কোনে উপায় আমাদের নাই । যে-সব শিল্পী ফ্রেদকো-চিত্রের কাজ করছেন, 
আমাদের মনে হয়, তাদের ভবের আসছে ষোল শতাবের আগে থেকে । 
কারণ ফতেপুরসিক্রীর ফ্রেসকো-চিত্র একই পদ্ধতিতে করা হয়েছে। 

উত্তরভারতে মন্দিরে প্রায় সমস্ত প্রাচীর-চিত্র এবং বাঙ্গালাদেশের বন্ধ 
গ্রামের চিত্রকর্ম টেম্পেরায় করা। দক্ষিণভারতের তিরুমালাই, কঞ্জিভেরমূ, 
ত্রিবান্কুর, অনেগুপ্ডি এবং অন্তত্র মন্দিরে দেওয়াল-চিত্র খুপ্টায় শতাবের প্রায় 
প্রারস্ত থেকেই করা হয়েছিল। খুব সম্ভব, এ-সব কাজই টেম্পেরায়। 
সিংহলের মহাডামল সরা, ডমবুল্লা, আলুবিহারি এবং রিদি-বিহারের দেওয়াল- 
চিত্র কর! টেন্পেরায়। কারণ ওখানকার শিল্প পুরুষপরম্পরায় চলে আসছে; 
শ্রীগিরির চিত্রকর্মও টেন্পেরায় কর]। 

তিববত এবং নেপালের দেওয়াল-চিত্রে খুব মিল আছে। এ বেশি 
পুরাতন নয়। করা টেম্পেরায়। ফ্রেস্কো-পদ্ধতি ওদেশে জানা ছিল না। 

জাপানের হোরিমুজি মন্দিরের দেওয়াল-চিত্র অজন্তা-পদ্ধতির অনুসরণে 
করা । সে-ও টেন্পেরার । খোটান, চীন, মধ্য-এশিয়ার বিখ্যাত দেওয়াল- 
চিত্র কর] হয়েছিল কাঠ আর পলস্তারার ওপর _-টেম্পেরার়। 

দেওয়াল-চিত্রের এই যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া! হলো, এ-থেকে দেখা 
যাবে, ফ্রেপ্কো-চিত্র-শিল্প-পঞ্ছতির প্রয়োগ কম ক্ষেত্রেই হয়েছে। মধ্য-স্থরোপের 
কিছু অংশ এবং উপ্তরভারতের কিছু অঞ্চল ছাড়! ফ্রেস্কো-পদ্ধতি ছিল 
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অজ্ঞাত। আশ্চর্য এই, রোমান শিল্পীদের আর ত্বয়পুরী শিল্পীদের অনুসৃত 
পদ্ধতিতে অন্তত মিল আছে। কিন্তু, বলা শক্ত. কি করে এই ঝিল হলো।। 
কারণ, এই উভয় দেশের সাংস্কতিক মিলনের কোনো নিদর্শন এযাবং বৈজ্ঞানিক 
প্রণাশীতে নির্ধত হয়নি । (৬15৮8008186 5৬3) 101 1933 সালে 
প্রকাশিত জয়ন্ত পারেখের বচন! থেকে অংশতঃ সঙ্কলিত)। 

এই বিষয়ে আচার্য নন্দলাল বলেন,_- 

'জয়পুরী মিশ্ত্রীদের আরায়েসের কাজ খুব পুরাতন। এ আমাদের 
দেশের অর্থাৎ বাঙ্গালাদেশের 'পংকে'র কাজের প্রায় অনুরূপ । দিল্লী-ফোর্টে 
আর আগ্বর-ফোর্টে এই ধরনের কাজ আছে। জয়পুরের এখনকার মিস্ত্রীদের 
পূর্বপুরুষের! পুক্যানুক্রমে এই কাজ করে এসেছেন। তার ধারা এখনও 
চলছে । ইটালীর পম্পেতে পাওয়া গেছে এই ধরনের কাজ । ওদেশের 
পণ্ডিতের! বলেন, ভারত থেকে বা পারস্য থেকে গেছে এ শিল্পকলা ওদেশে। 
আমাদের ভরতনাট/সৃত্রে এই কাজের মেটিরিয়েল-তৈরির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া 
আছে। এরকমভাবে জমি-তৈরি সিংহলে পিগিরিয়া-ফ্রেসকোতে কর 
হয়েছে । আর দেখনি, সিংহলে কলাপী-মন্দিরে এরকম গ্রাউণ্ডে ফ্রেস্‌কো। 
করা হয়েছে _অজন্তার মতে" টেম্পেরায়। কিন্ত, অজজ্তার গ্রাউণ্ড মাটি 
দিয়ে তৈরি । বাগগুহায় দ্বএক স্থানে বাপির ওপর অশকা. আছে বলে 
অনুমান হয়। ওখানকার ফ্রেস্কোর নির্মাণকাল হলো ১২/১৩ শতাব। 
কাজেই এ তৈরি ইটালীর পম্পের ঢের আগে -_তাতে সন্দেহ নেই। সেপ্টযাল- 
এশিয়া ও খোটানেও পাওয়৷ গেছে এই ধরনের মাটি-প্রস্ততি। 

'মাটি-প্রস্ততির নিদর্শন আরও পাওয়া! যায়, আমাদের দক্ষিণরাচে 
প্রতিমাদি তৈরি থেকে । তুমি দক্ষিণরাঢ়ে উলুটির যে বিবরণ লিখেছ, তাতে 
মাট-প্রস্তুতির পদ্ধতি পাওয়া যাওয়াতে আমাদের এই সব অনুমান ও পদ্ধতি 
সমধিত হয়ে গেল। এ জের এখনও এদেশে চলছে, এবং জীবিত আছে, 
জানতে পারলুম । (দ্র: শিল্পচর্চ1 (১৩৬৩) পু ১৮৪-১৯০ )। 

'উ রকম পাট-করা মাটির নিদর্শন আমি খানিক সংগ্রহ করে রেখেছি । 
রাখা আছে কল।ভবন-ম্যুজিয়ামে। সিংহলে কল্যাপী-মন্দিরের ষে ছুতার 
ছেলেটি আমার শিষ্য হলে (১৯৩৪), সে-ই সেখান থেকে খানিক নমুনা- 
মাটি আমাকে উপহার দিলে । সিংহলী মাটি, নেপালী মাটির বিভিন্ন নমুনা 
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আন হরেছে এখানে । এ সব নমুনা দেখে দেখে ছেলের! তখন সব এঝা- 
পার্ট হতে? যে-কোনো ছেলেমেয়ে এখানের কন্ট্যাক্টে আসে. তার। এ-সব 
শিখে যায়। সব কথা এই বিষয়ে আমি বলেছি আমার শিল্পচর্চ। বইয়ে। 
দিশী রং তৈরির হদিশও ওতে দেওয়া হয়েছে । একটা ছড়াও বানিয়ে দিয়েছি। 

'জয়পুরী মিন্ত্রী নরপিংলাল এলো দু-বার । লাইব্রেরীর ওপরে-নিচে 
আরায়েসের কাজের জন্যে জমি তৈরি করলে দেওয়ালে । তখনই এই বিদ্যে 
শিখেছিলুম আমরা । আমরা ছাত্র ও শিক্ষকেরা মিলে ভার সহকারীরূপে কাজ 
করেছি। প্রথম বার (১৯২৭) উপরে । আর দ্বিতীয় বারে (১৯১৩) নিচে 
কাজ তিনি করলেন __-জয়পুর আটিস্ট নরসিংলাল। 

১৯২৭ আর ১৯৩৩ সালে জয়পুরী ভিত্তিচিত্র বা আরায়েসের কাজে ওদের 
যে অভিজ্ঞত1 হলো সে-সম্পর্কে আচার্য নন্দলাল যে কড়চ৷ রেখেছিলেন, তা 
থেকে তিনি তার অবলর-গ্রহণের (১৯৫১) পরে ষা পিখলেন, সে হলে এই ।-- 

'জোগাড়-যন্ত্র হিসাবে চাই _-ওলন, নানা আকারের কনিক, জালের 
চাঁলুনি বা ছখকৃনি, জল ছিটোতে বড়ো কুশের কচি, “মশলা' বাটতে শিল 
নোড়া চুন রাখতে কয়েকটি মাটির হাড়ি, মশল! রাখতে কয়েকটি মাটির গামলা। 
রঙ রাখতে মাটর বা কলাই-করা ছোট ছোট বাটি, 'খড়ি' নারিকেল (শশাস 
যার শুকিয়ে মালাব ভেতরে নড়ে) ৰা নারিকেল তেল, কোণা মাটাম (সেট্‌ 
স্কোয়ার), 'কণামেল', ও “স্যাবল্‌ হেয়ার'-এর সরু মোট! তুলি, শণের অশাশের 
তুলি, কেয়া-ডশটি বা খেজুর-ডণাটি (ফলের থোক। ধরেছিল যাতে ) থেকে 
বানানে তুলি, খুদ-হেন শ্বেতপাথরের গুড়! ( কলিকাতার বাজারে, ঝড়বাজার- 
চিংপুর অঞ্চলে পাওয়া যায়) ও পাথুরে চুন। এর অনেকগুলি ইটালীয় 
ফ্রেন্কোতেও লাগে । 

'ম্বেপাথরের গুড়া সরু মোটা চালুনিতে চেলে, মোটা, মিহি, খুব মিহি 
- এই তিন ভাগ করে ফেলা দরকার। চুনের পাথরগুলি জল দিয়ে জরিয়ে, 
ফুটিয়ে, ছে'কে নিতে হবে মোটা স্বৃতোর জালি-কাপড় দিয়ে। দু-জন লোক 
প্রত্যেকে কাপড়ের ছুটি কোণ ধরে, হাত উদ্চুনিচু করে ঝাকুশি দিয়ে 
দিয়ে ছশকবে । হাত লাগালে হাত জরে যাবে, কাঠি লাগালে কাপড় 
ফেটে যাবে। এই ছশীক৷ চুন মাটির হশাড়িতে প্রহার জল ঢেলে এবং কিছু দই 


৫৬ 
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(দশ সের চুনে দেড় ছটাঁক পরিমাণ ) মিশিয়ে কাঠি দিয়ে ঘেটে রেখে দিতে 
হবে সাত-আট দিন। প্রতাহ পূর্বদিনের জল বদলে নতৃন পরিষ্কার জল 
দিয়ে ঘেটে রাখবে । কিছু বেশি দিন এইভাবে ভেজালে ভালে। হয়। 
সাত দিনের কম হলে চলবে না। দেখতে হবে, জল যেন শুণকয়ে না যায়। 

“ছবির জমির জন্যে মশল] তৈরির বিধি £_ উক্ত চুন এবং মোট! মার্ধেল- 
গুড়া সমানভাগে নিয়ে শিল-নোড়ায় বাটতে হবে। এ কাজটি বিরক্তিকর, 
একটু সময়ও লাগবে _মন্তুর দিয়ে করানোই ভালো! । ভালে! মরক ভালো 
পেষা হলে এতে আরও কিছু মিহি মার্বেপ-গুস্ড়া মেশাতে হবে এবং জল 
দিয়ে মেখে নিতে হবে। ধারে ধীরে আরও কিছু মিহি গুশ্ড়া মিশিয়ে 
সাধারণ বালি-কামের মশলায় মতো! অশট করে নিতে হবে। এই মশলার 
প্রথমেই যতট! মার্বেল-গু'ড়া মিশেছিল, পরে বারে বারে আরও ততটাই মিহি 
গুড় মেশানোর দরুন শেষ পর্যন্ত দাড়াবে একভাগ টন আর দু-ভাগ শ্বেত 
পাথরের গুড়া । 

“মণল লাগাঁব।র কার্যক্রম ও কৌশল । প্রথমে দেওগ্রাল থেকে ধুলো- 
বালি বা পুরাতন মশল। টেছে পরিষ্কার করে নিতে হবে । (দেওয়ালে 
পূর্বের মশলা! বেশ শক্ত থাকপে তার উপরেও কাজ করা যায়।) প্রচুর 
পরিমাণে জল দিয়ে দেওয়ালটি ভালোরূপে ভিজিয়ে নাও । বেশ ভিজে গেলে 
কিক দিয়ে মশল। লাগিয়ে গজ-পাটা! দিয়ে সমান করে নিতে হবে। 
অল্প জল ছিটিয়ে এমনগাবে গজ-পাট। চালাতে হবে যাতে কোথাও কিছু 
উঠচু-নিহ বা গর্ত থাকবে না ( দেওয়ালের নিপ্দিউ অংশ সবট! এক দিনে 
সারা না গেলে, পরদিন আবার বেশ করে ভিজিয়ে বাকি অংশে মশলা 
ধরানো চলবে) । আরায়েসের জমির এই হলো প্রথম পর্দা । দ্বিতীয় পর্দাটি 
অপেক্ষাকৃত পাতপা হবে এবং ভাতে বেশি চুন আর কম মার্বেল-গুড়া 
( মিহি ) মেশাতে হবে। এই মশল! চড়িয়ে জমিটি উত্তমরূপে সমান কর] হবে, 
পালিশ কর। হবে না। এর পর তৃতীয় এক পদণ মশলা ধরাতে হবে; 
তাতে চুনের ভাগ পূর্বের চেয়ে বেশি আর মার্ধেল-গু*ড়া (সবচেয়ে মিহি ) 
পূর্বের চেয়ে কম হিসাবে (0:99০9:090-এ ) মিশিয়ে পৃর্বের চেয়ে পাতলা 
করে লাগানো হবে । এই তৃতীয় পদ লাগানো হলে জমি-তৈরির প্রথম 
পর্যায়ের কাজ সারা হবে; ফুঁটোফাটাগুলো এক সপ্তাহ পরে মেরামত 
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করে নেওয়া যাবে। ৃ 

এখন দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজে চিত্রোপযোগী জমির সবশেষ স্তরট ধরানে। 
হবে আর সেটি সযাংসেতে থাকতে থাকতেই ছবি ছকা, রঙ লাগানো, ছৰি 
সারা, সব কাজ অবিচ্ছেদে করে যেতে হবে । তিন পদণা মশল। লাগাবার 
পর এক সপ্তাহে জমি শুকিয়ে এসেছে, ফুটো-ফাটাও সারা হয়েছে, 
এখন সেই শুকৃনে। জমির ওপর কচি করে অল্প অল্প জল ছিটিয়ে একটি 
(বাকড়া) বেলে পাথরের টুকৃরে। দিয়ে হাত ঘৃরিয়ে ঘুরিয়ে বৃত্তাকারে জমিটি 
মাজতে হবে। বেশি জল ছিটোতে নাই, তাতে মশলাটি নরম হয়ে উঠে 
আসতে পারে । (পৃর্বের মশলাটি পর্দায় পদ্শীয় ভালোভাবে ও সমানভাবে 
লাগানে হয়ে থাকলে, এ উঠে আশার সম্ভাবনা কম।) কিছুক্ষণ এই মাজ।- 
ঘষার পর জমিটি তৈরি হবে। কচিতে জল ছিটিয়ে ঘষলে যখন দেখাবে 
যে, সাদ। জল বের্চ্ছে না তখনই বোঝ! যাবে, জমি তৈরি হয়েছে । তখন 
মাখমের মতো! ভিজে ছাকা-ছুন (খুব মোলায়েম, আলাদা হিতে এই 
কাজের জন্তেই বন্থদিন ভেজানো থাকবে) আর খুব মিহি মার্বেল-গু'ড়া 
সমানভাগে মিশিয়ে নিতে হবে। এই মশলাট খেজুর বা কেয়া-ডগাটির 
নরম তুপি দিয়ে জমিতে লাগাতে হবে আর পুবের মতো বেলে পাথর 
ঘুরিয়ে ঘ্বরিয়ে ঘষে সমান করে নিতে হবে। (জমি বেশি ভেজাতে নাই।) 
জমির উপরকার জলটি এখন সাবধানে পুরু-করে ভশীজ-কর। কাপড় চেপে 
চেপে শুষে নিতে হবে। 

এর ওপর শণের তুলি দিয়ে কেবলমাত্র মোলায়েম ছণক। চুন পরতে 
পরতে লাগাতে হবে। একবারে পুরু করে প্রলেপ দিতে নাই। পাতল। 
করে তিন-চার, এমন-কি, পাঁচ বারে লাগালেই ভালো । যদি কোনো একটি 
রঙ্গের একটান! বিগ্তাসের প্রয়োজন থাকে, পটভূমিতে বা অন্তত্র, তা-হলে দেই 
রঙটি' এই চুনের প্রলেপের সঙ্গে মিশিয়েই জমির প্রয়োজনীয় অংশে লাগাতে 
হবে। রংটির পাতলা প্রলেপ চার-পাচবার লাগাবার পরে কনিক ধরে 
সমান চাপের উপর অশকা-বাকাণন্ভাবে (রাজমিস্ত্রিরা যেমন করে) পালিশ 
করতে হবে। এর পরে পালিশ-পাথর দিয়ে ঘষতে হবে। জমি বেশি 
পালিশ করে চকচকে করা উচিত নয়। 

“দেওয়ালে যে ছখি অশক1 হবে, ঠিক সেই ছবি সেই মাপে, মজরুত ও 
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জলসম় এই রকম কাগঞ্জে অশকা! এবং ফুটে? করে চর্বা তৈরি কর -_ফ্রেস্‌কো 
প্রসঙ্গে বলেছি । নিছক হ্নের বা রং-মেশনো চুনের প্রলেপগুলি কয়টি 
সাগনেো এবং জমি পালিশ-কর৷ সার হলে ছবির চর্বাটির কোণে কোণে 
এবং ধারে ধারে মোম লাগিয়ে দেওয়ালে (সরাসরি ভিজে জমিতে নয়, ধারের 
শুকনো দেওয়ালে আগে আঠা দিয়ে কাগজের টুকরা এ-টে) টাঙ্গিয়ে নিতে 
হবে; অন্ত গোকে ধরে রাখগে9 ভালে। হয়। এর পরে খুব মিহি কাঠ- 
করলার গুণড়েো বা খুব মিহি হাক্ষা গেরি রঙের গুড়ে মিহি ম্তাকড়ার 
টিলে পুটুপিতে বেঁধে চর্বার সছিপ্র রেখা ধরে আন্তে আস্তে থুপতে হবে। 
কসাটি থুপবার সময় চর্বা৷ কিছুমাত্র সরে না যায়। পঁ-টুলির রং ভিজে-ভিজে 
হয়ে এলে মাঝে মাঝে আগুনের অশচে একটু সে'কে নেওয়া যায় বা রোদে 
শুকোতে দিয়ে ততক্ষণ অন্য পঁট্ুলি ব্যবহার করা চুলে । মাঝে মাঝে চর্বার 
একটি কোণ ধরে তুলে দেখা দরকার, জমিতে নক্মার ছাপ পড়ছে কি না। 

'রেখাচিজ্জ কাগজের চর্বা থেকে দেওয়ালে উঠে এলে পর, ছবিতে রং 
লাগাবা« পালা । এই ক-টি রং ব্যবহার করা হয় - কালে রঙ্গের হিসাবে 
ভষো, সাদ]! হিসাবে ছণাকা চুন, উজ্জ্বল গেরি, কাল্চিটে বা] মেটুপি-রং 
গেরি, এলামাটির হলদে আর হরা-পাথরের সবুজ । প্রস্তুত রংগুলি আগে 
থেকেই বোয়েমের জলে ভিজানো থাক। ভালো । আকবার সময়ে রং মধুর 
মতে। গাঢ় হওয়া চাই । বাটিতে রং নিয়ে ছোটে গঁদের টুকরো! আঙ্কুল দিয়ে 
মেড়ে মেড়ে রঙ্গের সঙ্গে মেশাতে হবে। এখন নরম তুপি দিয়ে এই রং ছবিতে 
জাগাতে হবে। রংটি ঈষং গাঢ় হওয়ার ছবি আকার কালে পাশাপাশি 
লাগানো হলেও একটি রং আর একটি রঙ্গে মিশে যাবে না, আর নক্মাটিও 
কোনে অণশে গ্রা-ঢাকা দেবে না। রং লাগাবার জন্যে জমি বেশি পালিশ 
করে নেওয়৷ ন! হয়, পূর্বেই বল। হয়েছে, বেশি পালিশের ওপর রং ভালো 
ধরবে না। 

“কালো রঙ্গের লেপ দেওয়া সব থেকে কঠিন। ছবির পটভূমিতে বা 
কোনো বড়ো অংশে নিছক ভুষোর ব্যবহার না করাই ভালো। সহজে 
ব্যবহারোপযষোগী কালে রং 'তৈরি করতে হলে মিহি কাঠ-কয়লার গুড়ো 
অল্প পরিমাণে মিশিয়ে পিষে নিলে বড়ো জমিতে লাগাবার সৃবিধা হয়। 
কালো রঙ্গের পটি কশিক ধরে পালিশ করার সময় জমিট এক রকম রাখা 
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শক্ত হয়; খুব সাবধান না-হলে কালো রং অন্ব রঙ্গের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে। 

'রং লাগানো হলে ছোটে ছোটে রঙের পটি (91০০) আর রেখাগুলি 
ছোটো (ঘব-স্বুতো পুরু আর দেড় ইঞ্চি পেট-মোটা ) কমিক করে হান্কা হাতে 
পিটোতে হবে। চওড়া রঙ্গের পটিগুলি & কন্সিকেই পালিশ করা চলবে-_ 
এ সময়ে কনিকট জমির ওপর গোজাভাবে না রেখে, বরং যেদিকে কর্সিক 
যাচ্ছে সে-দিকে ওর ধারটি একটু আল্তোভাবে ধরা দরকার। বাম থেকে 
ডানে যেতে ডান ধার একটু আল্গাভাবে আর ডাইনে থেকে হারে 
আসতে বা দিক একট- আলগাভাবে ধরতে হবে। 

'কয়েকটি হৃ-শিয়ারির কথা। প্রথমতঃ দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করে 
অবিচ্ছেদে শেষ করতে হবে; সেজন্যে একবারে যতটুকু করা সম্ভব বলে মনে 
হবে, ততটুকু কাজই একদিনে হাতে নিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, অন্তরের শেষ 
স্তরটি যদি বেশি ভিজে বা বেশি শুকনো হয়, তার ওপরে রং ভালো ধরবে না; 
দেওয়াল কতট] ভিজে থাক। দরকার, সে আন্দাজ বছদিন কাজ করার অভিজ্ঞতা 
থেকে হয় এবং সেই জ্ঞানই জয়পূরী ভিত্তিচিত্রণ-পদ্ধতিতে কৃতকার্য হওয়ার 
বিশেষ উপায়। তৃতীয়তঃ, পালিশ করার আগে বা পেটার আগে বং বেশি 
ভিজে থাকলে পাশের রঙ্গের পটিতে ছড়িয়ে পড়বে, আর বেশি শুকিয়ে গেলে 
পাপড়ি হয়ে ঝরে যাবে। 

'বিপর্যয়ের ভয় থাকলেও জমিটি (যে জমিতে রং ধরানো হবে) বরং 
খিজের দিকেই থাকা ভালো । কম ভিজে হলে রং ঠিক ধরবে না, বেশি 
ভিজে থাকলে পালিশের সময়ে কনিকের সঙ্গে জায়গায় জায়গার খাবৃল। হয়ে 
উঠে এসে গর্ত হয়ে যেতে পারে। এমন হলে কনিকে করে সেই জায়গাটি 
পরিষ্কারভাবে তলে নিতে হবে এবং প্রাথমিক মশলাটি একটু শক্তভাবে তৈরি 
করে এখানে কমিক দিয়ে টিপে লাগিয়ে দিতে হবে : তারপর ঠিক পূর্বের 
ক্রম ধরে পর পর চুন, রং ইত্যাদি লাগিয়ে মেরামত করে নিতে হবে। 

ছবি পেটা ও পালিশ করা শেষ হলে একটু নরম ন্যাকড়া ব' তৃলো 
দিয়ে নারকেল-তেল সমস্ত ছবির ওপর লাগিয়ে দিতে হবে। ভ্বয়পুরের 
চিত্রকরদের গীতি কিন্তু অন্যরকম ; নারকেল তেল দেওয়ার বদলে খড়োল 
(শুকনো) নারকেল বেশ করে চিবিয়ে, 'দ্ধটি বেশির ভাগ গলাধঃকরণ করে, 
ছিবড়েগুপি ধঁ- দিয়ে"ছবিময় ছড়িয়ে দেওয়া হয়, আর নরম পরিস্কার কাপড় 
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দিয়ে ছিবড়েগুপি ফেলে, মুছে ফেলে, ইচ্ছা হলে পেট-মোটা কমিক বা 
পালিশ পাথরে আর-একবার ঝেড়ে পালিশ করে নেওয়। যায়। 

'জয়পুরী আরায়াসের কাজে একএক-রঙ্জ৷ পটি (191 ০০1০1 61901) 
আর রেখার কাজ করাই সৃবিধা, মিশরীয় পারসীক বা কাংড়া-রাজস্থানী 
ছবির মতো | অজন্তা বাগ বা বিলাতি ছবির অনুকরণে গড়ন (91611178) 
বা ছায়াসৃষমা (91১80178) দেখানে কঠিন ; সে চেষ্টা না করাই ভালো। 

“আমরা জয়পুরের শিল্পীর কাছে এই পদ্ধতি শিখেছি, জয়পুরেই এই 
পদ্ধতির বিশেষ শ্রীরৃদ্ধি _তাই একে জয়পুরী বল! হলো । আসলে উত্তর-পশ্চিম 
ভারতে, বিশেষ করে রাজস্থানেঃ বনুবিস্তত অঞ্চলে এই ভিত্তিচিত্রণ-পদ্ধতির 
চল আছে বাছিল। এর পরম্পরা সম্পর্কে আমার যতটুকু জানা আছে তা 
হলে! এই যে, আরায়াস বা! আরায়েস শব্দটি পারসিক, অর্থ 'আয়নার মতো?-_ 
হয়তে। মুসলমান আমলে প্রচলিত নাম-রূপে এর নতুন করে আমদানি 
হয়েছে । অতিপ্রাচীন নিদর্শন আছে অস্বর দুর্গে। দিল্লির লাল-কেল্লাতেও 
আছে। কিন্তু, ছবির জন্যে এরূপ 'জমি' তৈরি করা এ-দেশে নতুন নয়। 
ভরতনাট।শান্ত্রে নাকি এরূপ পদ্ধতির উল্লেখ ও আলোচনা আছে। ত্রিবান্কুর 
সংস্কৃত-গ্রন্থমালার 'শিল্পরত্রম্' গ্রন্থে ও অন্যত্র 'সৃধালে পবিধানম্‌' পুরঘিতে এরূপ 
পদ্ধতির বিশেষ প্রসঙ্গ আছে (0০017011606101) €0 ৪ 1310110819101)9 ০0৫ 
[10181 /৯10 200 48990155005 £ 17211093 11109) 1 সিংহলের সিগিরিয়ায় 
( অতি পুরাতন) আর কল্যাপী-মন্দিরেও এরূপ কাজ দেখেছি । অন্য দিকে, 
বাঙ্গালাদেশের লুপ্তপ্রায় 'পঞ্কের কাজ' দৃঢ়তা, মসূৃণতা৷ ও স্থায়িত্বের দিক দিয়ে 
আরায়েসের 'জমি'র সঙ্গে তুলনীয় ।' 

আচার্য নন্দলালের স্কেচ-বুকে (দ্বিতীয় পর্যায়, সংখ্যা ১, পূ৩) নরসিংলালের 
দুখানা পো্ট্রেটে করা আছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের ৪ সংখ্যক স্কেচৃ-বইয়ের ৮- 
এর পৃষ্ঠার নন্দলাল নরসিংগালের আর একটি পোট্রেট এঁকেছেন পাগড়ি- 
ছাড়া চেহারার 1 ' 

১৯৩২ সাপে শ্রীভবনের [২6৩621107 [২০০7)-এর দেওয়ালচিত্র অশাকা 
হয়েছিল। কাজ আরম্ভ হয়েছিল গরমের ছুটার আগে । কলাভবনের ছাত্রীরাই 
আচার্য নন্দলাপের নিদেশক্রমে এই চিত্রকর্মে মৃখ্য অংশগ্রহণ করেছিলেন । 
কল।ভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ছিলেন চিত্রনিভা চৌধুরী, অনুকণা দাসগুপ্তা, 
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সাবিত্রী গোবিন্দ, গীত] রায়, মণীন্র গুপ্ত, যমুনা বনু, রাণী দে ও নিবেদিতা 
ঘোষ অন্যতম । 

রস্থাগারের নিচের তলার সামনের দেওয়ালে ফেব্ক্কো-চিত্র শেষ হয়ে 
এসেছিল ১৯৩৩ সালের জুন মাসে । আবহাওয়া এই সময়ে ছিল জলো। 
ফলে, ফ্রেস্কোচিত্রের অগ্রগতি হয়েছিল চমংকার। চিত্রের বিষয় নেওয়! 
হয়েছিল শান্তিনিকেতন-পরিবেশ আর দৈনন্দিন জীবন থেকে । 

এই সময়ে আচার্য নন্দলাল বিশ্বভারতীর বাড়ি ছেড়ে নিজ-বাড়িতে 
যাবার উদ্যোগ করছেন। শ্রীনিকেতন-শাস্তিনিকেতন-সড়কের ওপর তার নিজস্ব 
বাড়ি তৈরি হচ্ছে । ১৯৩৩ সালের গরমের ছুটীর আগেই বাড়ি-তৈরি শেষ 
হয়ে যাবার আশা। 

১৯:৬-৩৭ সালে 'নন্দন'-বাড়ির মুযুজিয়মের পশ্চিমর্দিকের হলঘরের 
দেওয়ালে কলাভবনের ছাত্রছাত্রীর ফ্রেস্কো করেছিলেন বাগগুহার চিত্রকর্মের 
অনুকরণে । এই সময়ে গুরুদয়াল মল্লিকজী' কলাভবনে শিল্পা ও সাহিত্য 
সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে বক্তৃতা দিয়েছিলেন । এই সময়ে কলাওবনে ছাত্রছাত্রীর 
সংখ) ছিল ৫২ জন। 

১৯৩৯ সালে বরোদা-সরকার আচার্য নন্দলালকে আমন্ত্রণ করেছেন 
বরোদা-রাজপ্রাসাদে _কীতি-মন্দিরের দেওয়ালে ফেব্্কো করবার জদ্যে। 
অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি বরোদা গেলেন কলাভবনের উচ্চ 
ক্লাসের ছাত্রদের নিয়ে, আর অধ্যাপক শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়কে 
সঙ্গে নিয়ে। এরা তাকে কাজে সাহায্য করবেন। পুজার ছুটার পরে 
আশ্রম খুললে আচার্য নন্দলাল সদলবলে আশ্রমে ফিরবেন নভেম্বরের দিকে । 

১৯৪২ সালে কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরা চীনাভবনের দেওয়াল-চিআ করলেন। 
১৯৪৬ সালের পুজার ছুটার আগে আচাধ নন্দলাল বরোদ] গিয়েছিলেন 
কীতি-মন্দিরের ফ্রেস্‌কোর প্রসঙ্গে । কীতি-মন্দির স্থাপিত হয়েছিল পরলোকগত 
মহারাজা গেকোয়াডের স্মতিরক্ষার উদ্দেশ্যে । নন্দলাল দলবল নিয়ে আশ্রমে 
ফিরে এলেন ১লা নভেম্বর। 

১৯৪৭ সালে কলাভবনে মেয়েদের স্টডিওর দেওয়ালে ফ্রেস্কোর কাজ 
আরম্ভ করেছিলেন অমল বসু আর বাণী মুখার্জা। এরা উভয়েই ছিলেন 
কলাভব্নের প্রাক্তন 'ছাত্রী। কলাভবনের অধ্যাপিক শ্রীমতী গৌরী ভঙ্জ 
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চৌধুরীর তত্বাবধানে এই কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। 
কলাভননের অধ্যাপক শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ১৯৪৭ সালে হিন্দী- 
ভবনের হপওয়াদিয়া-হপে ফে।স্কো-চিত্র করছেন। তাকে তার কাজে সাহাষ্য 
করেছিলেন সভার কয়েকজন ছাত্র । অধ্যাপক বিনোদবিহ।রী* হিন্দীভবনে 
ফ্রেদসকো-চিত্র করে শান্তিনিকেতন-আশ্রমের দৈনন্দিন জীবনে শিল্পকলার 
তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক দেখালেন । ভবনের পূর্ব-দেওয়ালে ফ্রেস্কো করলেন 
কঙ্গাভবনের ছাত্র কৃপাল সিং _আচার্ধ নন্দলালের নির্দেশে । কৃপাল সিং-এর 
বিশ্বয় ছিল রামায়ণ থেকে নেওয়! -_ শরতের পাথকা-গ্রহণ । অন্য তিনটি 
দেওয়ালে বিনোদবিহারী ছবি করলেন ভারতীয় মধ্যযুগের সন্তদের জীবন- 
চিত্র নিয়ে। 
শান্তিনিকেতনে ফ্রেস্কো। অগাকার প্রথম প্রচেষ্টা হলো দ্বারিকে | 
তারপরে হলে? 'সন্তোষালয়ে' অর্থাং শিশু বিভাগের দেওয়ালে । শিশু বিভাগের 
দেওয়ালে যে-সব ছবি অগাকা হলো সে হচ্ছে এই £ | 
উত্তর বারান্দা (পূর্ব থেকে পশ্চিম )--(১) ন্টী নাচছে ওড়না উডিয়ে 
(২) শিকারী তীর-ধনুক দিয়ে লক্ষ্ভেদ করছে (৩) পদ্মফুল হাতে একটি 
মেয়ে (8) একটি মেয়ে ফুলগাছে জল দিচ্ছে (৫) একটি মেয়ে সামনের 
উনোন থেকে চিমটে দিয়ে অঙ্গার তুলছে তামাক সাজবার জন্যে। 
পাশে কল্কে নামানো । (৬) মোগল বাদশাহ (2?) (৭) দরজার মশাল 
হাতে দা়িয়ে একটি বধূ কি দেখছে সভয়ে (৮) একটি মেয়ে দরজায় 
ঈাড়িয়ে রয়েছে কার অপেক্ষায় (৯) আনমনা মহিলা (১০) একটি বুড়োর 
হাতে লাঠি। তার ওপর বসে রয়েছে একটি পাখী । পাশ থেকে 
একটি মেয়ে হাত তুলে চাইছে । (১৯) মা ছেলেকে কোলে বসিয়ে মাই 
দিচ্ছে। (১২) একটি মেয়ে গাছের গোড়ায় জল দিচ্ছে। (১৩) চার 
বধূ একঞ্জন হাত বাড়িয়ে কি যেন নিচ্ছে (১৪) একটি বধূ রাম্না করছে। 
ঘরের ভিতরের পূর্ব দেওয়াল (উত্তর থেকে দক্ষিণ )--(১) বক (২) কপোত 
(৩) পাখী (৪) নক্সার প্যানেল (৫) তিতির পাখী (৬) পাখী 
(৭) মাছরাঙ্গ। পাখী । ্‌ 
ঘরের ভিতরের উত্তর দেওয়াল ( পূর্ব থেকে পশ্চিম )--১) মহিষ ছুটছে, নাকে 
তার দড়ি বীঁধা, রাখাল ছুটছে তার সঙ্গে দড়ি ধরে। (২) চিতা বাঘের 
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-হরিণ-শিকার । (৩) বনশৃকরের দল, দাত রয়েছে লম্বা বাকা। (8) জোড়া 
গাধা । (৫) বানর জাতীয় জন্ত গাছে উঠছে। (৬) সারস । (৭) ছ-টি 
হরিণ ছুটছে ভ্রুতবেগে । (৮) তিনটি পাখী পাখা ঝাপটাচ্ছে। (৯) পদ্মপফুলের 
গোছণ, দ্ব-টি ছেলে (১০) মেঘের কোলে একটি মহিলা-আকুতি। বিকট 
চেহারা তার। (১১) পদ্ঘফুলের গোছা, ছু-টি ছেলে । (১২) উড়ন্ত চারটি 
পাখী । (১৩) ষাঁড় (১৪) হনুমান-দম্পতি কোলে বাচ্চা (১৫) গাভী, বাছুর 
দুধ খাচ্ছে । (১৬) খেকশিয়াল (১৭) হাতী (১৮) মার্দী মহিষ (১৯) সিংহ। 

এ এ পশ্চিম দেওয়াল (উত্তর, থেকে দক্ষিণ) --(১) পাখী (২) চিল (৩) মোরগ 
(8) নক্সা (৫) পাখী (৬) পাতিহাস (৭) শকুন। 

এ, এ দক্ষিণ দেওয়াল ( পূর্ব থেকে পশ্চিম )--(১) খেশড়া, (২) অদ্ভূত কুকুর, 
(৩) ভেড়া, (8) সিংহ, (৫) উদ২-বিড়ালের মাছ-খাওয়া, (৬) ভালুকের 
কোলে মানুষ, (৭) ৫ টি বিড়াল ঝগড়া করছে, (৮) জস্ত, (৯) হাসের দল, 
(১০) বানর জাতীয় জন্ত, (১১) জন্ত. (১২) রোগাপট-ক। বাঘ, (১৩) বিড়াল, 
(১৪) পাখী আর খরগোস, (১৫) ছোট হাতী, (১৬) খরগোস, (১৭) জস্ত। 

দক্ষিণ দিকের বারান্দার ছবিগুলি 'এখন ( ১৯৬৭ ) অস্পন্ট হয়ে গিয়েছে। 
প্রকৃত ফে।স্কে। করলুম মীরা দেবীর বাড়িতে । গুর 'মালঞ্চ' বাড়িতে 

ঢোকবার মুখে দরজার ওপরে ফে,স্কে! কর হয়েছে - হাসের পাল যাচ্ছে। 
ইজিপসিয়ান ছবি দেখে দেখে সব করলে আমাদের ছাত্র হরিহরণ। তার 
সহযোগিতা করেছিলেন আমাদের শ্রীরামকিস্কার বেজ। 

'তারপর দিনৃবাবুর “সুরপুরী'-বাড়ির বৈঠকখানা-ঘরের ওপর-তলায় 
ছবি করলুম আমি । করা হলো -সণাওতাল নাচ, শ্যামা'-বৃতানাট্যের প্যানেল 
আর কিছু অলঙ্করণ। ূ 

'পান্থ-নিবাসের দেওয়ালে ফ্রেসকো। করা হয়েছে অনেক। তখন স-তান 
নামে একজন ছাত্র এসেছিল কলাভবনে। সুৃমাত্রার লোক সে করলে সেই। 
কলাভবনের শিক্ষক আমাদের বিনোদবিহারী সু-তানকে সাহায্য করেছিলেন 
অনেক । এখানে ছবি হলে চারদিকে _ হাসের ড্রয়িং _রং-এ করা। ডুরিং 
কর! লাল রঙ্গে কালোও আছে। পান্থ-নিবাসের বাথরুমের দেওয়ালেও 
কিছু ছনি করা হলো। তার ড্রয়িং আছে কলাভবনে। 


চে 


৫৭ 
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“গেস্ট হাউসের [এখন (১৯৫৫) বিদ্যাভবন ] অর্থাৎ 'শাশ্তিশিকেতন'- 
বাড়ির শিঠেচলার প্রথম ফে.স্কে।র কাঞ্জ করলেন বিনোদ । আমাদের 
কাছেই বিনোদের শিক্ষা হয়েছিল । সেই শেখা বিদ্যে নিয়ে আর সীলিনো- 
সীন্নিনি-র বই দেখে বিনোদ ওখানে ফেস্কোর এক্সপেরিমেন্ট চালালেন। 

'লাইতব্রেরীর পশ্চিমদিকের কুঠরি, _নাম হলে! 'গুরুকুল"। তার দেওয়ালে 
ছবি আঞ্লুম আমি । প্রথম আাকলুম পল্মফুলের স্তোল্‌ -অজজ্তার মতন 
করে। -_শিচের প্যানেলে পদ্ম অশক্লুম আর আকা হলো, ছুটি লোক 
এক্স্বানে এসে 7768 করছে । নানা! খতুর ফুল-ফল করা হলো । -&ই 
ফেস্কোর ভালো .ফটো তুলে রেখেছি কলাভবনে। এ হলো হাঃ0৪] বা 
9/011-19111078 - ফেস্কো। শর । করেছিলুম গ্রীষ্মের ছুটির সময়ে । 

“পাশের রানার থেকে ফান আনাতৃম । কয়লা, খড়ি আর গেড়ি__ 
এই কটাঠ রং ) এর সঙ্গে এলা মিশিয়ে রং তৈরি করতুম । সন তাগিখ 
লেখা আছে ওতে । তখন আমাকে এই কাজে সাহায্য করেছিলেন বিনোদ, 
গৌত্ী _-এ+রা সব। আমি ছবি আকতুষ ভাড়া-বাধা তক্তার ওপর বসে 
বসে। ড্গিং করতৃম করলা দিয়ে । তাতে রং ৬পতি করার নিদেশ দিতুম 
শিখে লিখে । বুং তপতি করতেন পিনোদ। রং রতি করার পরে. আবার 
আম লাইন দিতুম, ১10৫9 দিতুম। কাজ শেষ করেছিপুম ১১১৪ দিনে। 

দেওয়ালের একধারে করা হয়েছে নানা রকমের মাছ, পানকোৌড়ি, 
ডান্ুক -এই ধরনের যত রকম জলচর জীব আছে তাদের ছবি। কৈমাছের 
ঝাকও আছে। 

'এই ছবি অখকার সময়ে রং ধসানোতে খানিক দোষ হয়ে গিয়েছিল। 
আঠা দেওয়া হয়নি শালো করে । ফপে দেখি কি,হাত দিলে রং উঠে যায়। 
আঠাটাও ভালে। ছিল না। তার বদলে ভালো ফান দেওয়ায় ভানিশের 
কাজ হয়ে গেল। _রং বসে গেল। বরাবর জলুস রইলো সে রং-এর। 
অনন্য প্যাস্টেলের মতন রং-এর বাহার ন1 থাকলেও তার জলুদ আছে এখনও 
( ১৯৫৫ )1। আর আমার মনে হয়, এই জেল্ল। থাকবেও বরাবর ।-_সাধারণ 
হা)018] 01150108-এর রং-এর চেয়েও এই রঙ্গের জেল্লা থাকবে। 

'চ96-70100৩18 করতেন হ্যারিংহাম। হাতে-নাতে কাজ করতে করতে 
অর্থাং রিদার্চ.করতে করতে তিনি বই লিখলেন তার ওপর । লিখে গেছেন 
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বিস্তততভাবে। এর করণ কৌশলের বিবরণ তার বই-থ সব লেখা আছে। 
সেই থেকে বালির দেওয়ালের ওপর এগৃ-টেম্পেরাতে আমি অনেক ছবি 
করেছি । চীনাভবনের হলে এগ্-টেম্পেরায় ছবি কর! হয়েছে । শিশু-বিভাগের 
ডঞ্সিটরিতে ছবি এগৃ-টেম্পেরায় করা হয়নি; ওখানে বাবহার করা হয়েছে 
সিরিশ (৫106) । শিশু-বিভাগে আছে নান! জন্ত-জানোয়ারদের ছবির কপি -- 
অজ্জন্তার ধরনে । 

কিলাভবনের প্রথম নন্দন*-বাড়িতে ম্যুজিয়মে ফেস্কো৷ করা৷ হয়েছে। 
কলাঁভবনের হস্টেল-ডশ্সিটরিতেও ফে,সুকো করা আছে। 

'হিন্দীভপনে ফে,।সুকো! করলেন বিনোদ --ইটালীয়ান পদ্ধতিতে সীন্লিনো- 
সীন্নিনির বই দেখে । তিনি আকলেন মধ্যযুগের সাধুসম্তদের জীবনের 
নান। চিত্র থেকে । কপাল সিং করলেন ভরতের পাদ্বকা-গ্রহণ । করলেন 
আমার নির্দেশ মতে। 

ণা-চক্রের 'দিনাপ্তিকা' ঘরে ওপরে ও নিচে সাঙ্গানে হয়েছে ফে,স্কো। 
করে। চা-চক্রের ওপবতলাম় চারধারের ফে,স্‌্কো। অজন্তার আর সেপ্টাাল 
এশিযার ছবি থেকে নকল করা হয়েছে । তারিখ দেওয়া! আছে ওতেই। 
আর নিচের তলায় ছবি করলুম বনকাঁটির রথেব গায়ে অশকা ছবির 
অনুকরণে । সে বদামেনে স্টাইলে বলতে পারো । কারণ, বর্ধমান জেলার 
বনপাশ থেকে মিন্ত্রীরা এসে এ পেতলের রথের সব ছবি খোদাই করেছিল। 

'চীনাভবনে 'নটীর পুজার প্যানেল করা আছে উপরের তলায়। 
নিচের তলায় কাজগুলো কিন্ত টেস্পেরা নয়, আর ফে,স্কোও নয়। খুব 
অল্প রং আর অল্প ডিম মিশিয়ে সাদা, গেরি আর এলা -_-এই তিনটি রং-এ 
সব ছবি কর! হয়েছে। নিচের মাঝের হলে অজন্তার অনুকরণে ছবি 
করেছি। বুদ্ধটি আমার অশীকা। বুদ্ধের পাশের ছবি সব একেছেন সে- 
সময়কার কলাভবনের প্রধান ছাত্রস্ঠাত্রীরা। বাইরে যে-ছবি উল্টোদিকে 
রয়েছে, সে-সব ছবির বিষয় নেওয়া হয়েছে পঞ্চতন্ত্র থেকে । একেছেন 
কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীরা । 

তখন কলাভবনে একজন বিদেশী ছাত্র ছিল থাইল]াণ্ডের। নাম 
তার ফু-আ। তিনি আীকলেন _ভালুক আর বন্ধুর ছবি। লোকট! পড়ে 
আছে, আর ভালুকট। তার কানে কানে কথা বলছে। এই ফু-আ আছেন 
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এখন (১৯৫$) ইটালীচে। সপ্তপর্ণা-বাড়ির বাইরের দেওয়ালে এক-মাথ' 
চার-হরিণের মৃতিটিও তার করা। 

“ভিত্তিচিত্রে মেয়েদের কাজের সঙ্গে ক্রযাপট.স ডিপার্টমেন্ট. ঢোকার 
পরে, পলস্তারার ওপর লাল রং দিয়ে, তার সঙ্গে সিরিশ-এর স্তর মিশিয়ে 
দেওয়াল-চিজ তৈরি কর] হলো । এ-ও [018] 77110108 ; এ-কাজে সাহায্য 
করেছিলেন যমৃনা। কিন্করবাবু করতে লাগলেন রিপিফ ওয়ার্ক । সপ্তপর্ণার 
বেলায় চলেছিল টীম্‌ ওয়ার্ক। 

শ্রীনিকেতনে ছবি কর! হলো কলাভবনের নন্দন'-বাড়িতে ছবি করার 
আগে --১৯২৮ সালে । হলকর্ষণের ছবি করলুম আমি । আমাকে সাহায্য 
করেছিলেন বিনোদ, মাসোজী, পেরুমাল, বিশ্বরূপ --এঁরা সব। 

'বরোদায় কীতি-মন্দিরে ফ্রেস্কো করলুম ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৬ 
সাল পযন্ত । আমি আর বিনোদ ফৈজপুর-কংগ্রেস থেকে জায়গা দেখতে গেলুম 
বরোদায় ১৯৩৮ সালে । ১৯৩৯ সালে আমাদের কাজ আরম্ভ হলো। 
১৯৩৯ সালে প্রথম প্যানেল তৈরি করলুম __গঙ্গাবতরণের। ১৯৪০-এ দ্বিতীয় 
পানেল করা হলো মীরাবাঈ-এর জাবনচিত্র। ১৯৪৩-এ হলে! তৃতীয় প্যানেল 
-নটীর পৃর্জা। আর ১৯৪৬ সালে শেষ প্যানেল করলুম _-উত্তরা-অভিমন্যু । 
তখন মাসোজী আমাদের কাজে মাঝে মাঝে আইমেদাবাদ থেকে এসে 
সাহায। করতেন। সৈয়দ তখন ছিলেন বরোদায়। আমর যখন কীতি- 
মন্দিরে কাজ করি তখন তার ওপর সৈয়দ কবিতা লিখেছিলেন। 

“জগন্নাথের পট, পুরাতন পু*খির কাঠের পাঁটার ওপর ছবি, তিব্বতী 
পচ্ধতিতে আকা টঙ্গা, ওয়াসলীর ওপর মিনিয্লেচার ছবি চাও কৃত পদ্ধতি, 
চিকন শিল্পের কাজ, রেশমী কাপড়ের ওপর ছবি -_চীনে জাপানী পদ্ধতিতে, 
পিংহলী ভিততিচিত্র, জয়পুরী আরায়েস, আমাদের পঙ্কের কাঞ্ আর অংশতঃ 
ইটালীয়ান ফ্রেদ্‌কো-পদ্ধতি মিলিয়ে মিশিয়ে আমর! শান্তিশিকেতনে আমাদের 
ফ্রেস্কে। পদ্ধতি গড়ে তৃলেছি। আমার 'শিল্পচ্চা”-গ্রন্থে এই সব পদ্ধতির কথা 
বিশদভাবে বলা আছে। 
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॥ ফে.স.কো। আকার পদ্ধতি _নন্দলালের অভিজ্ঞতা & . 


“দেওয়াল-চিত্র, বিশেষ করে 'ফ্রেস্কো। অগকার জন্ো যে যে সরঞ্জাম 
দরকার -_সে হলে", মোটা! সরু তিন-চার রকমের কমিক, গজ-পাটা, দু-তিন 
রকমের উসে1. কোণা-মাটাম, বোতল, তুলি রাখার তুপি-দান, নরম লোমের 
(08161 1791) তুপি -সরু মোটা কয়েক রকম, মাটির বা চীনেমাটির 
ছোট তল।-থাবড়া কয়েকটি বাটি, কুশের বা খড়ের কুচি, অয়েল পেন্টিং 
-এর জন্যে হাত-রাখার 5110, মিহি-জালের ছশাকনি, জলের গামল।, ভিজে 
তোয়ালে একখান', আর ছে'ড। কিছু মিহি ন্যাকৃড়া কাপড়। 

বালি আব চুনের পলস্তারা (0185661 ) ভিজে থাকতে থাকতে তার 
ওপর যে ছবি আকা হয় তার নাম ফ্রেসকো বা ইটালীয় ফ্রেস্কো। আমাদের 
মধ্যে শ্রীমতী প্রতিম! দেবী ফ্রান্স থেকে প্রথম শিখে এলেন এই পদ্ধতি 
- সে-কথা আগেই বলেছি । পরে, আমরাও অনেকবার হাতে-কলমে করে 
দেখেছি । ফ্রেস্কে। কথাটার অভিধানিক মানে হচ্ছে, 177911190০1 091776178 
1) %/81617-0010701 01 151) [9185001 তথব1 |) 58167001911 1810 078 
ড/]] 01 0911178 ০০০1০ 10129161 13 01, --আমাদের ছাত্র জয়ন্ত পারেখ 
এ কথাটার ব্যাখ্য। তার প্রবন্ধে করেছেন। 

'ফ্স্কো পদ্ধতিতে ছবি করতে গেলে প্রথমেই নিখুত রেখাচিত্র 
করে নেওয়া দরকার। আর একখানি কাগজে এই রেখাচিত্রের ছাপ বা! 
(৪০178 তুলে নিয়ে সম্পূর্ণ রঙ্গিন ছবি করতে হবে। তার পরে, মূল 
রেখাচিত্রের রেখা ধরে ধরে ছিদ্র করে *চর্বা তৈরি করে রাখতে হবে। 
('চর্বা' হলে। ঝিলি বা 1209770810৩ বা পাতল! চামড়ার ওপর সছিদ্র 
রেখাঙ্কন। আমরা মজবুত মোড়ক তৈরি করবার কাগজ ব্যবহার করি৷ 
সেকথা পরে বলবে ।) চর্বার ওপরে গুঁড়ো রঙ্গের পুটুলি থুপে থুপে 
দেওয়ালে ছাপ তুলে নেওয়া যাবে। আর রঙ্গিন আদর্শট চোখের বা মনের 
সামনে থাকলে এ অনু-অস্কিত বা 087150150 রেখাগুলিকে আশ্রয় করে 
মনের মতন ছবি খুব শীঘ্র অশীকা যাবে। অবশ্য প্রবীণ বড়ো শিল্পীর 
রূপকল্পনা করবার ক্ষমতা আর করণপ-কৌশলের দক্ষতা থাকে প্রভৃত। 
সেইজগ্ে ভার পক্ষে রেখাচিত্র বা রঙ্গিন ছবি, কিংবা 'চর্বা বা 'খাকা' 
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বিশেষ দরকা'র নয়। (খাকা' হলো নকশার নকল । কাংড়া, রাজপুত, 
মোগলশি্পী বা কাপীথাটের পোটোরা কালো, খয়েরি বা ছাই রঙ্গে যে- 
কোনে! নকশার নকল রাখতেন। সেই নকল পুরুষপরম্পরায় শিল্পী কারিগররা 
আদর্শ হিসাবে ববহার করতেন। এই আদর্শ নকলের নাম হলে! 'খাকা? )। 
তবে বড়ো শিল্পীও আকবার ছবির রূপ “অভ্যাস, করে রাখেন। কিংবা, 
তার $701:0-081)0 1066 নিয়ে রাখেন। এর ফলে, দেওয়ালে আকা হবার 
আগেই সে-ছবির ধ্যান বা ধারণ তার মনে দৃঢ় ও লংশয়মুক্ত হয়ে থাকে। 
-এই ধরনের কাজ খুব দ্রুত শেষ করতে হয়. আর এতে সংশোধন করবার 
ফাক পাওয়া যায় না। এইজছ্যে অল্প-অভিজ্ঞ শিল্পশর পক্ষে রেখাচিত্র আর 
রঙ্গিন আদর্শ ব1 কাটুন তৈরি করে কাজে হাত দেওয়াই নিরাপদ ও প্রশস্ত। 

'পলস্তারা তৈরি করবার জন্মে বিশেষপ্রকার চুন আর বালির দরকার । 
ফেদ্কোর কাজে নদীর বালি সব চেয়ে উপধোগী। এই বাপি কড়্‌ কড়্‌ শব্ধ 
করবে হাতে রেখে ঘষলে। সমুদ্রের গোল দানা বালি ফে,স্কো-কাজের 
উপযুক্ত নয়। সে বেশি মিহি । তা-ছাড়া, এই বালির সঙ্গে নুন থাকে বলে 
ছবির রঙ্গের পক্ষে ক্ষঠিকর। এখন, এই কাজের জন্যে নগার বালি, বিশেষ 
করে “মগরার বালি' সরু-ফীদির চালুনিতে করে চেলে নিতে হবে। কাকর- 
মাটি বা অন্য কিছু যেন এতে ন*-মশে থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 

“ফেস্কোর কাঞ্জে ঝিনুকের চুন, ঘটিং-চুন, পাথুরে চুন _এর যে-কোনো 
একটি বাবহার কর] যায়। ঝিনুকের চুন সব চেয়ে ভালো । ঘটিং-ছুন তৈরি 
হয় ঘটিং পুড়িয়ে । এই টুন জারির়ে বা 51810 করে নেওয়ার জন্যে হাড়িতে 
জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে । মাঝে মাঝে চুন ঘেটে নিতে হবে, আর 
থিতিয়ে গেলে জলট। বদলে দিতে হবে। চার-পাঁচ দিন বাদে মোটা-ফাদির 
খদ্দরে ছেঁকে নিয়ে মাটির গামলায় রাখতে হবে। সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে চু্ণ 
করে ছেকে নিতে হবে, আর মাটর জাল! বা কাঠের পিপেয় ভরে রাখতেং 
হবে। বাজারে ভালো চুন পাওয়া যায় । আমর] সেই চুনই ব্যবহার করেছি। 
পাথ-রে চুনও ঘটং-চুনের মতোই জারিয়ে, শুকিয়ে, গুড়িয়ে মাট বা কাঠের 
পাত্রে ভরে রাখতে হবে। 

এখন এ গুড়ে! চুন এক ভাগ, আর পরিষ্কার-কর। বালি ছৃ-ভাগ, এই 
হগো। 1001081 ব। 'মপলা”-র উপকরণ। কিএ শ্বেতপাথরের গুড়ে! এই 
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সঙ্গে দিতে পারলে ভালো হয়। কলকাতার বাঞ্জারে মেলে । এটা মেশাতে 
হবে বালির ভাগ কমিয়ে, ঢুনের ভগ কম করে নয়। 

'মশলা মাখবার সময় কৃশের কু।$তে করে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিতে 
হবে। বেশি মশলা হলে মিহি ঝাঝরিতে জল দিতে হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে 
বড়ো কনিক বা কোদাল দিয়ে ঠাসতে হবে। সাধারণ রাদমিস্ত্রী৷ দিয়েই 
এ কাজ করানো ভালো । তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, কাজ সংক্ষেপ করবার 
জন্যে একসঙ্গে বেশ গল ঢালা না হ্য়, তাংলে কাজ নষ্ট হবে। জল 
ছিটিয়ে মাখতে মাখতে যথাসময়ে মশলাট? হালুয়ার মতন আাট-অশাট হয়ে 
খাবে : মাখনেব মতন তলতলে হলে ইবে না। আট-অশট হলেই আর জ্ল 
দেবার দরকার নাই । তৈরি মশলা গরমের সময়ে সাত-আট দিন আর বর্সা- 
বদলে বালে বাতে!। চোপ দিনের নলেশি রাখা চলবে না। রোদ-হাওয়া 
লাগানো চলবে না। মশলার জগ্ডে তম তাগাড় বা! কৃণ্ড তৈরি করে তার 
ওপরে ছাউনি দিয়ে খাগলে মশলা ভালো থাকবে । সেই তাগাড থেকে 
মশল। নিয়ে কাঞ্জ করা যানে । একটা ফেক্কোর জমি করতে যতটা দরকার 
ততটা মশল! একেবারে তরি করে নেওয়। দবকার। 

'তৈরি মশলা দেওয়ালে সাপ বার সময়ে ৬ার জল দেওয়া চলবে না। 
রাজমিস্পরী দই দেওালে মশলা ধরানো যায়। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে, 
জলের ছিটে পিয়ে শিল্ত্রীরা ক!জ না-সারে । মশলা লাগাবার আগে দেওঠ1লট। 
যতটা পারা যায় ভিডিয়ে 72৮ হুবে। দেওয়ালে যখন আর জল খাবে না 
তখনই মশলা ধকানো শু বর? হকে। পুরাতন দেওয়াল হলে দেওয়াল ভেঞজা- 
বার পলস্তারা খসে, খড়া বা খাজ বের করে, নারকেল-কাতির মুড়ে 
দিয়ে ঝেডে পরিক্ষার করতে হলে । অর্থাৎ ফেস্কোর জন্তে বিশেষভাবে আগে 
প্রপ্তত মশলাটা ধর1ঠে হবে সঃ রি ইটের গপর। প্রথমে কিছু মশল; ধাররে, 
জল-্ছডা দিয়ে, ইহটের মর্ভে সো দিয়ে বেশ করে ঘষে, তারপরে যদি 
পলস্তার। ধরানো খায় তবে খুবত গালে হয়। প্রতিবারই পাত্র থেকে মশল। 
নেবার সময়ে কনিক দিয়ে তেসে নিতে হবে। নাড়া না পেলে জল সব 
তলায় জমে তলার মশলাকে বেশি ভিজে করে দেবে । মশ্ল1লগাঁনে। 
কাজটি দেওয়ালের তলায় শুর বরে. ওপরে শেষ করতে হবে। ওপর ছকে 
শুরু করলে নিচে পধর্ত হতে-না- হতে ওপরের চুন-বালি শুকিয়ে যায়, এইভাবে 
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একট জমিতে কোথাও ভিজে, কোথাও শুকনো হওয়াতে কাজ নষ্ট হয়। 
নিচে থেকে মশল। ধরালে এই অস্থুবিধে হয় না। ওপরে সদ্য-লাগানে। 
মশলার জল চুইয়ে শেষপধন্ত নিচের মশলাকেও ভিজে ভিজে রাখে । 

'নিচে-ওপরে পলন্তারা ধরানো হয়ে গেলে সমস্ত জমিটাঞ্চে একবার 
কাঠের গঞজ-পাটা দিয়ে সমান করে নিতে হবে। কাজটা রাজমিস্ত্রী দিয়ে 
করিয়ে নিতে হবে বা শিখে নিতে হবে । সমস্ত জমি সমান হয়ে গেলে, 
যখন কোথাও উন্চু নিচু থাকবে না, তখন ছোট একট গঙ্গ-পাটার এক প্রান্ত 
(170) ধরে, বাকি লম্বা অংশটা দিয়ে হাক্ষা-হাতে সমস্ত জমিট৷ বেশ কিছুক্ষণ 
পিটে যেতে হবে । খুব ভালে। করে পেটা চাই ; দেখতে হবে পেটার সময়ে 
যেন জমির কোনে অংশ বাদ না পড়ে । এই সময়ে জমি বেশ ভিজে-ভিগঞ্জে 
হয়ে উঠবে। বেশি ভিজে-ভাবটা একট কমে এলে, উসে। দিয়ে বা পাটা 
দিয়ে. হাক্ষা-হাতে ঠুকে ঠুকে জমিটা সমান করে নিতে হবে, যাতে ওপরে 
ঝুরঝুরে বালি না-থাকে, আর বেশ চৌরস হয়ে যায়। উসো ঘুরিয়ে 
চৌরস করা ভালো নয়; তাতে জমির ওপরে চুন জেসে উঠবে; বালি-বালি 
ভঁব নষ্ট হবে _সেরূপ বাঞ্ছনীয় নয়। এই সমস্ত কাজের মধ্যে একবারও 
জল লাগ! নো চলবে না। 

“দেওয়ালে রেখাচিত্র ছকে নেবার জন্যে মুল রেখাচিত্রের প্রত্যেকটি রেখা 
ধরে ধরে অজত্র ছিদ্র করে নিতে হবে। ফুটো করবার সময়ে কাগজের তলায় 
ভাজ কর। পুরু কাপড় বা তুলো-ভর। গদ্দি কিছু একটা রাখলে কাজ ভালো 
হবে আর তাড়াতাড়ি হবে। ছুচ বা পিন সর্বদা খান্ডাভাবে ধরে ফুটো 
করতে হবে; কাত করে ধরলে রং থ-পবার সময়ে ফুটে বন্ধ হয়ে যেতে 
পারে। কাল্চিটে রঙ্গের গুড়া দিয়ে থোপা চলবে না। হরা-পাথরের 
সবুজ বা! গেরি ও এলা-মেশানো হাক্ষা রঙ্গের গুড়ো ব্যবহার করাই ভালে! । 
রঙ্গটি খুব পাতলা ন্যাকডার পুঁটলিতে অল্প টিলে করে বাধতে হবে, আর প্রস্তুত 
জমিতে ছিদ্র কর! রৈখাচিত্র (চা) রেখে তার ওপর থপে যেতে হবে। 
এই চর্বা দেওয়াল থেকে সরিয়ে নেবার আগে এক পাশ «থকে উঠিয়ে দেখে 
নেওয়া উচিত দাগ ঠিকমতো পড়ল কিনা। জমি ঠিক-ঠিক কাজের উপযুক্ত 
কখন; আর কখন বা নয়, বলে বোঝানো ম্বশকিল। ব্লটিং বা শুষ-কাগজে 
রং দিলে যেমন সঙ্গে সঙ্গে শুষে নেয়, কাঞ্জের সময়ে ফেস্কোর জমির অবস্থ। 
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হবে ঠিক তেমনি _-রং লাগাঁলেই শুষে নেবে। পরে, একনময় হবে যখন 
সহজে আর রং নিতে চাইবে না, রং শুষে শিতে একটু দেরি লাগবে । 
তখন বুঝতে হবে, আর বেশিক্ষণ কাজ চলবে না, তাড়াতাড়ি সারতে হবে। 
জমি শুকিয়ে আসবার মুখে রং লাগালে রং ওপরেই থেকে যাবে ; স্থায়ী 
হবে না। জমি তেমনি ভিজে থাকতে রং লাগালে তুলির সঙ্গে বালি উঠে 
আমপবে। 

ফেস্কোতে জৈব উদ্ভিজ্জ ও রাসায়নিক রং ব্যবহার করা রীতি নয়; 
এলা-মাটি, গেরি-মাটি, হরা-পাথর ও অন্যান্য চিত্রোপযোগী মাটি-পাথর থেকে 
রং তৈরি করে অথব! সেই সব রং সংগ্রহ করে ব্যবহার করাই ভালো । 
প্রত্যেক গুড়া-রঙ্গের সঙ্গে সমপরিমাণ গু'ড়া-চুন (যা তৈরি করে রাখা গেছে) 
মিশিয়ে ভালোভাবে মেড়ে বা পিষে নিতে হয়। মেড়ে নেওয়ার পর রং 
কাপড়ে ছে'কে নিলে আরও ভালো । সাদ! রঙ্গের কাজ নিছক চুন দিয়েই 
হবে। কাট্রনে অর্থ'ং রঙ্গিন আদর্শে যেমনটি যে রং ব্যবহার করা হয়েছে, 
সেই অনুযায়ী চুন-মেশানো রং একে একে তৈরি করে, শিশিতে নম্বর লিখে 
লিখে, ভরে রাখতে হবে। যে-সব বাটিগুলিতে রং গুলে কাজ করা হবে, 
সেগুলিতে পান্ট। নম্বর লিখে রাখতে হবে। যেননম্বরের শিশি থেকে রং 
নেওয়! হবে, সেই নম্বরের বাটিতে গুলে রাখলেই কাজ করার সুবিধ]। 
নইলে, রং জলের মতো পাতল। করে গুলতে হয়, লাগাতেও হয় খুব পাতলা, 
অথচ, জলে দিলেই এক রঙ্গের সঙ্গে আর এক রঙ্গের তফাত থাকবে না, 
কাজেই চিনে নেওয়া! অসম্ভব হবে। 

“দেওয়ালের স্থায়িত্ব বিধান করতে পারলে ছবি বন্থকাল স্থায়ী হয়। যে 
দেওয়ালে ছবি হবে তার নিচে-ওপরে সিমেণ্টের দু-টি রক্ষাকবচ, তার পিছনে 
পৃষ্ঠপোষক আর-একটি দেওয়াল _-এ-সব ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন আছে। 

আচার্য নন্দলাল স্কেচ একে ( শিল্প, পৃ 89) দেখিয়েছেন, চিত্র 
অশকার উপযোগী দেওয়াল যেমন হবে : দু-টি দেওয়ালের মধ্যে ছয় ইঞ্চি 
ফাক থাকবে। ড্যাম্পপ্রুফ সিমেন্টের স্তর থাকবে দু-টি দেওয়ালেরই ওপরে 
ও নিচে । দুই দেওয়ালের দ্ু-টি জোড়, বাইরের দেওয়াল দেড় ইঞ্চি চওড়া 
ইবে, জোড়মুখ থাকবে। ছাদে তিনটি ফোকর থাকবে। পাতলা ফেরো 
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কংক্রিট দেওয়াল ঠার ইঞ্চি পুরু হবে । ফোকরগুলির ডিতর-বার দৃ-দিকই 
পিতলের ঘণ-্জালে বন্ধ থাকবে । তাতে পোকামাকড় তার ভেতর ঢুকতে 
পারবে না। 

হাত খুব পাকা হলে ফ্রেস্কো-জমিতে সরাসরি ছাপ-ছেপি (0০০) 
ও রেখার কাজ খুব ভালো করা যায় । চীনা কালি-তুলিতে যে জাতের 
কাঁজ হয় সেই রকম। খাকা বা রঙ্গিন কারটুন কিছুই লাগে না। 

“পূর্বে বলা হয়েছে, রং খুব পাতল! করে লাগাতে হবে। একই রং ষে 
জায়গায় দু-বার পড়বে, সেখানে ঘন দেখাবে । এইভাবে বারবার প্রয়োগ 
করেই রং ঘন করা, বা তার ছায়াসুষম! (5196) বার করা সম্ভব । একই 
সময়ে রঙ্গের ওপর রং চাঁপাবে না; একবার রং দিয়ে সে-টি একট্রু শুকোবার 
সময় দিতে হবে এবং ততক্ষণ ছবির অন্যত্ত কাজ করতে হবে। রং একবার 
গাঁড় হয়ে পড়লে আর তাকে ফিকে করা যাবে না, সুতরাং হুশিয়ার হয়ে, 
হাতে রেখে কাজ করতে হবে। একেবারে শির্খ-তভাবে আকা বা ফিনিশ- 
করা রঙ্গিন আদর্শের প্রয়োজন আর উপযোগিতাও এইখানেই । 

'ছবি জাঁকা শেষ হলে সমস্ত জমিটার ওপর দিয়ে একটা বোতল বার 
কয়েক গড়িয়ে নিলে জমি খুব মসৃণ মোলায়েম হবে। মোলায়েম না-করেই 
অনেক সময় ভালো দেখায় ; যদি সেইরকম রাখার ইচ্ছা! হয়, আলাদ! 
কথা । বোতলটি মসৃণ হবে, তার গায়ে উচু-কর1 অক্ষর বা নক্স! থাকবে না। 
জমি একটু ভিজে থাকতে থাকতেই বোতল গড়িয়ে নিতে হবে, তার ওপর 
হাতের চাপ সমান থাকবে। 

'ফেবস্কো সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু বলবার নেই। তবে কাজের সময়ে 
সচরাচর যে-সব অস্ৃবিধা ঘটে, সেগুলির উল্লেখ দরকার। প্রথমেই আন্দাজ 
থাকা দরকার, একদিনে আজকিয়ের পক্ষে ঠিক কতটা কাজ করা সম্ভব । 
আমাদের বিবেচনায় একদিনে ছুই বর্গফুটের বেশি হাতে নেওয়। ঠিক নয়। 
এই দুষ্ট বর্গফুট দৈওয়ালে প্লাঞ্টার ধরানো থেকে আরম্ভ করে, ছবি এ*কে 
শেষ করা পর্যন্ত, একজনের তিন চার ঘণ্ট1 সময় লাগবে । কাজ শুর করলে 
তার মধ্যে বিশ্রাম পাওয়া যাবে না। ফেস্কো-আকিয়ের এ-ও খেয়াল রাখা 
দরকার যে, প্লস্টার গ্রীষ্মে যত তাড়াতাড়ি শুকোবে, বাদলায় তেমন নয়। 
জানা দরকার, পাতলা প্লাস্টার যত তাড়াতড়ি শুকোঁবে ; পুরু প্লাস্টার তেমন 
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নয়। চর্বা থেকে ছবির ছকটি দেওয়ালে তোলবার সময়, আর আকবার 
সময়েও একজন আকিয়ে সঙ্গীর বিশেষ প্রয়োজন। এ-রকম একজন বিজ্ঞ 
লোকের সাহায্য পাওয়া গেলে নানাভাবে কাজের সৃবিধে হয়। 

'বড়ো কাজ হলে একদিনে হবার নয়, কাজেই পূর্বদিনের কাজের সঙ্গে 
নতুন দিনের কাজ জুড়ে নিতে হয়। এক দিনে যতট1 জমি তৈরি করা 
গেল, তার সীমানায় প্রায় আধ ইঞ্চি পোড়ে! জায়গা ( 018010) রেখে, 
আকার কাজ শেষ করলেই চলবে; পরদিন এ আধ ইঞ্চি কিনার কলম বাড়া 
করে চে+ছে, তার ওপর নতুন মশলা চাপিয়ে ( অর্থাং জোড় দিয়ে) নুতন 
কাজ শুরু করা হবে। কোনো বন্ত বা মৃতি ধরে সেইদিনেই তা শেষ করা 
ভালে; আর ৰস্ত বা মূত্তিটি কিনারে যদি পড়ে থাকে, তো, তারও পরে 
আধ ইঞ্চি ফালতু প্লাস্টার ধরিয়ে রাখতে হবে। 

“সব শেষে বক্তব্য, ফেবক্কো সৃঙ্ম কাজের উপযোগী মোটেই নয় ॥ ওস্তাদ 
শিল্পীর পাক হাতের ক।জেরই বিশেষ উপযোগী যেখানে আকা হয় কম, 
ব্যঞ্জনা থাকে বেশি । 

'বলাই বাহুল।, ফেস্কো ছবিতে চুন বালি মিলেই বাধনের কাজ করে; 
অন্য কোনে! আঠা লাগে না। তবে কেউ বা ফেবস্কো-কাজ শুকোবার পরে 
তার ওপর ডিম-মেশানো রঙ্গে সৃক্ম কাজ করে ছবি সমাধা করেন, অর্থাৎ 
“ফিনিশ' করেন । 

'মাটির দেওয়ালে ফে,স্‌্কো। আকা চলে এই পদ্ধতিতে । __মাটির দেওয়ালে 
দক্ষিপরাড়ে উলুটি করা হয়ে থাকে । মাটির সঙ্গে উলুখড়, তুষ, কংডো।, 
পাট ও তুলো মিশিয়ে সে-উলুটির বিবরণ বিশদভাবে লিখেছেন শ্রীপঞ্চানন 
মণ্ডল । তার প্রবন্ধ আমরা “শিল্পচ্, বই-এ (পৃ ১৮৪-৯০) সংকলন করে 
দিয়েছি । 


“সাধারণ মাটির দেওয়ালে বা উলুটির দেওয়ালে ইটালীর ফেস্কোর জন্যে 
তৈরি (বালি ও হন মেশানো ) মশলার সিকি ইঞ্চি পুরু একটি প্রলেপ চৌরস 
করে লাগাতে হবে কমিক বা উস দিয়ে । লাগাবার আগে দেওয়াল ভিজিয়ে 
নিতে হবে কুশের কুচি দিয়ে জল ছিটিয়ে । 

“এই প্রলেপ শুকোবার পরে রংমেশানেো। মশলা দিয়ে ছাব করা হয়ে 
থাকে, ছবি করার জন্যে জাগে তৈরি বালি-চ্ুনের মশলার সঙ্গেই পাথুরে বা 
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মেটে-রং দরকারমন্তো ভালোমতে মিশিয়ে কয়েকটি এনামেলের বাটিতে 
ভিজ্জে চট মুড়ে রাখতে হবে; প্রাথমিক চুন-বালির পলস্তার! শুকিয়ে 
যাবার পরে কুশের কুচি দিয়ে জল ছিটিয়ে ভালো করে ভেজাতে হবে। পরে 
ভেখত। কনিকের মাথায় রঙ্গের বাটি থেকে রং তৃলে তুলে" কমিক দিয়ে 
দেওয়ালে টিপ দিয়ে দিয়ে ইচ্ছামত ছবি তৈরি করতে হবে । এই রীঠিতে 
মন থেকে সরাসরি দেওয়ালে রচনা কর] হয়, পৃর্ব-প্রস্তত নক্সা বা সছিদ্র চর্বার 
ব্যবহার নেই । কমিক দিয়ে টিপে টিপে মাছের অশাশের মতো একটু একটু 
করে রঙ্গের গায়ে রং ধরাতে হবে ; কমিক ঘষে রং লাগানে। ঠিক হবে না। 
এই নির্দেশ অনুযায়ী রং লাগানো হলে রঙ্গের চমংকার জেল্লা হবে। মাটির 
দেওয়ালে এ-ভাবে ছবি করলে দেওয়ালে উই বা স'যাতা লেগে ছবি নষ্ট হবার ভয় 


থাকে না। নানা রজের টিপ নানাভাবে সাজিয়ে রঙের [বচিত্র সংগীতি 


(18177079) ও কমনীয়তা। ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে। 
শান্তিনিকেতনে কপাভবন-ছাত্রাবাদের এলাকায় মাটির দেওয়ালে 


এ-রকম কাজ ১১১২ বছর হলো করা হয়েছে; সে-ছবি আজও কিছুমাত্র 


নষ্ট হয়নি। 


& অজস্তার ভিত্িচিত্র ॥ 


*অজন্তার রীতিতে মাটির অন্তর লাগিয়ে ছবি-অশাকার জমি তৈরি কর! 
চলে ইটের দেওয়ালে, পাথরের দেওয়ালে, কাঠের জাফরি বা কঞ্চির 
ছিটেবেড়ার ওপরে । এই জমি-তৈরির পদ্ধতিটি কুমোরদের প্রতিমা-তৈরির 
লতি পর্যবেক্ষণ করে ও অজন্তা-ভিত্তিচিত্রের স্থিত অন্তর বিপ্লেষণ করে 
অনুমানের দ্বারা ও পরীক্ষার দ্বার উদ্ভাবিত হয়েছে । শান্তিনিকেতন-আশ্রমে 
এই রীতির মাধমে ছবি একে আমরা এর উপযোগিতা সম্পর্কে নিঃসংশয় 
হয়েছি । 

“ইটের দেওয়ালে অন্তর লাগাবার পূর্বে, প্লাস্টার খনিয়ে, ইটের জোড়- 
মৃুখ থেকে চুন-বালি ঠেঁছে খড়া বার করে নিতে হবে। এ খড়ার ম্বখে ও 
ইংটের ওপর শক্ত বুরুশে করে এক-পৌোছ আলকাতরা লাগিয়ে দেবে ; 
ফলে উই ও স+াতা (8000) লাগবার ভয় থাকবে না। আলকাতর৷ 
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শুকোলে বিশেষভাবে প্রস্তুত যশল! ব্যবহার করতে হবে । 

'প্রথম-মশলা তৈরির বিধি হচ্ছে এই।-__বিভিন্ন বস্তুর ভাগ মাপের 
হিসাবে, ওজন হিসাবে নয়। ওজনের উল্লেখ থাকলে আলাদ। কথা। 
উইটিপির মাটি তিন ভাগ, ঘাস-থেকে। গোরুর গোবর এক ভাগ (শুকনো 
গুঁড়া). চিনড়ের বা! ধানের তৃ্ষ এক ভাগ -__-এতে অল্প মেখির জঙগ মেশাতে 
হবে। মেথি রৌদ্রে শুকিয়ে বা শুকনো-খোলায় ভেজে নিয়ে, আধ-ভাঙ্গা 
করতে হইবে, চা-চামচের এক চামচ এট আধ-ভাঙ্গ। মেথি, ম্বাকড়ার 
পু'টুলি করে, অল্প-পরিমাণ গরম জলে এক রাত ভিজিয়ে রাখলে 'মেথির জল' 
তৈরি হবে। মশলায় মেশাবার জন্তে ছটাকখানেক আলকাতর। দরকার। 
(প্রথম মশলা মাখবার সময়ে পুরোনো চালের পচ] খড়-কুটি মেশালে উই, 
ইঁদুর, পোকা-মাকড় লাগবে না। আলকাতরার বদলে ব্যবহার করা চলবে। ) 
এই মশলার পরিমাণ ৬১৬১৮" ঘন অর্থাং আধ ঘনফুট এবং এ-ধিয়ে 
১১৫১ বা এক বর্গফুট জমি আৰৃত করা যাবে । ( ঙাগ ঠিক রেখে প্রয়োজন 
মতো। বেশি মশলা ও তৈরি কর' যায়; সে-ক্ষেত্রে মেথির জল বা আলকাতর। 
হিসাব মতো বাড়ালেই চলবে |) 

'উক্ত মশলায় জল মিশিয়ে কাদ! করে এক সপ্তাহ পচাতে হবে । পরে, 
কাদা-কাদা মশলা টিপে টিপে দেওয়ালে লাগাতে হবে । সমান না-করেই 
রেখে দিতে হবে। এই মশল। এক ইঞ্চি পুরু করে লাগাতে হবে। মশলা 
লাগাঝার দিন চার পরে, যদি ফাটল দেখ। যায়, সেই জায়গায় পূর্বের 
মশলাই আন্বুল দিয়ে টিপে টিপে বসিয়ে মেরামত করে নিতে হবে। এই 
অন্তর সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে, কচি দিয়ে অল্প জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে মশলাটি 
পুনর্বার কনিকে করে, বা হাতে করে লাগিয়ে, উসো দিয়ে সমান করে নিতে 
হবে। পুরের অন্তরের অর্ধেক, অর্থাং আধ ইঞ্চি পুরু হলেই চলবে । 

'দ্বিতীয় মশলা'। প্রথম মশলার সঙ্গে শণের মিহি-কুচি চট্‌্কে চট্‌কে 
ভালে'রূপ মেশালেই দ্বিতীয় মশলাটি তৈরি হবে; পূর্বতন অন্তরের ওপর 
কুচি করে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে, এই মশগাটি সিকি ইঞ্চি পুরু করে লাগাতে 
হবে । 

'দ্বিতীয় মশলায় একটু বেশি জল ঢেলে, ও ঘেটে দিয়ে একটু খিতোতে 
দিলে, একটি . পলি পড়বে ॥ এই 'পপ্সি' মোট। কেয়া-ডখাটির বা নারকেল- 
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ছোবডার তুলি দিয়ে, পূর্বপ্রস্তত জমির ওপর ( অর্থাং দ্বিতীয়-প্রকার মশলার 
অন্তরের ওপর ) লাগাতে হবে; আর প্রলেপটি অল্প ভিজে থাকতে থাকতে 
কনিক দিয়ে মেজে সমান করে নিতে হবে। 

শেষোক্ত জমির ওপর কাঠ-খড়ির সাদ! রঙ্গে তেতুল-বাঁজের আঠা বা 
ডিমের হলদে কুসুম, হিসাবমতে। মিশিয়ে উটের লোমের অপেক্ষাকৃত নরম 
তুপি দিয়ে, একটির পর আর-একটি পাতল। প্রলেপ দিতে হবে। একেবারেই 
পুরু করে রং লাগানো ভালো নয়; পর পর তিন-চারটি প্রলেপে প্রয়োজনমতো 
পৃরু করাই ভালো । এই সাদ] রঙ্গের অন্তরে রং লাগালে বা রেখা টানলে 
যদি ধেবড়ে যায় (রং নিজে থেকে ছড়িয়ে যায়), তবে এক কাপ জলে 
এক চামচ ফটকিরি-গুস্ডা মিলিয়ে তারই দু-এক পৌচ লাগিয়ে দিতে হবে। 
কোথাও 'মিতি-কাজ ব! রেখার বাহার দেখাবার আবশ্যক হলে প্রস্তুত জমির 
ওপর পাতলা তেলা-কাগজ রেখে, শাঁখে করে বা পালিশ-পাথরে অল্প মেজে 
নিতে হবে। 

“অজ্ন্তা-পদ্ধতির এই জমির ওপরে রং-এ যে কোনে! প্রকারের গঁদ মিশিয়ে 
বা অন্ত উপযুক্ত আট মিশিয়ে ছবি আকা চলবে । এ-কাজের স্থায়িত্ব 
অন্ত »ব-রকম ভিত্তিচিত্র থেকে, ফে্ক্ো থেকে বেশি ; পনেরো শো৷ বছরের 
পরানো কাজও ভালে অবস্থাতেই আছে। ঢাকা-বারান্দায় বা ঘরের 
দেওয়ালে (যে দেওয়াল মজবুত, যার বাহিরের দিকট! জল-বৃষ্টির আক্রমণ 
থেকে সুরক্ষিত ) কর! হলে অনেক দিন টিকবে । অবশ্য, বাঙ্গালার মতে! 
ঈযাংসেগতে বু্টি-বাদলার দেশে বিশেষভাবে তৈরি জোড়া-দেওয়াল আর 
সংাত। নিবারণের বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন --না-হলে কোন কালই স্থায়ী 
হতে পারে না। 


৪ সিংহলী ভিত্তিচিত্র ॥ 


এচৌরম কর পাথর বা ইস্ট বা সিমেন্টের দেওয়ালে, ছাদে, নারকেঞ্ 
ছোবড়ার তুলি করে প্রথমে একটি অস্তর লাগাতে হয়, তার উপকরণ একভাগ 
মাটি, আর দু-ভাগ বালি, আর বাধন বা আঠা ভাতের ফ্যান। এর ওপর 
অপেক্ষাকৃত পাতল। একটি স্তর “কিরিমেটিয়া, বর! কেওলিন মাটি, এই মাটির 
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সঙ্গেও দরকার মতো! ভাতের ফ্যান বা শ্রেতু্-বীর্জের আঠা মেশাতে হবে। 
তার ওপরে ম্যাগ্নেসাইট (110816516) ফুলখড়ি? এই সঙ পরিমাণ-মতো 
গদ বা ঠেতুল-বীজের আঠা মেশানো চাই) দিয়ে আরো পাতল। একটি 
প্রলেপ দিয়ে ঘষে মেজে নিলেই সুন্দর সাদ জমি তৈরি হয়ে যাবে। 

“অজন্তায়” বাগে যেমন, মিংহলের সিগিরিয়া গুহাতেও তেমনি ছবি আকা! 
হয়েছে পাথরের ওপর মাটর জমি তৈরি করে। আনন্দ কুমারস্বামী “মধ্য- 
যুগের সিংহলী আটগ্রন্থে (4.1 765 0000797955/010),  ?46019091 
31711091656 4৮০ 1998. 19, 178) অনুমান করেন যে, এ-ক্ষেত্রে প্রথমেই 
মাটির (উইমাটির?) একটি স্তর তার উপর তৃ'ষ এবং সম্ভবতঃ নারকেল- 
ছো'বড়ার অশীশ-মেশানো কেওপিনের আধ ইঞ্চি পুরু একটি স্তর, সব-শেষে 
মাখমের মতো মোলায়েম &নের একটি স্তর লাগানে। হয়ে গেলে, কশিকে মেজে 
মসৃণ করা হয়েছে । অতঃপর টেসম্পের৷ ছবির মতো, জগন্নাথের পটের মতো, 
গঁদ বা অন্য আঠা-মেশানো রং-এ ছবি অখাকা হয়েছে বা হতে পারে। 

“আঅন্তা-সি'গরিয়ার অনুরূপ মাটির জমির ছবিতে, ছবি শেষ হলে 
যে-কোনো রকম ভাণ্িশ করাচলে। তা ছাড়া, সিরিশের ব1] তিসির জলের 
খুব পাতল। দু-এক পৌঁচ দিয়ে রাখলে মন্দ হয় না। তিসির জল তৈরির 
বিষয় 'তিব্বতী টঙ্গা” প্রসঙ্গে বল! যাবে । 


॥ নেপালী ভিতিচিত্র ৪ 


'নেপালী-পদ্ধতি নেপালী-শিল্পী ভিখাঁজির কাছে জেনেছি । মশলার 
উপকরণ হলো এক ভাগ কালো এহ্টেল মাটি, হলদে মাটি এক ভাগ. ঘাস- 
খেকে। গোবর গোবর (মাশ বেশি ও হডহড়ানি ভাব কম) এক ভাগ, 
চিশ্ড়ের তু'ষ বা গমের 'ভুধষি, বা গাছের ছাল-ছে'চা (বট, নোন। বা তত 
গাছ থেকে, নেপালী কাগজ যে-গাছ থেকে হয়, সেই সব চেয়ে ভালো, 
কারণ, পোকা লাগে না) বা নেপালী কাগন্জ এক ভাগ, সামান্য মেথির 
জল _-'অজ্জন্তা ভিত্তিচিত্র'- প্রসঙ্গে প্রাথমিক মশলার বিবরণের মধ্যে পদ্ধতি ও 
পরিমাণের বিষয় বলা হয়েছে। উল্লিখিত দ্রব্যগুলি একসঙ্গে মিশিয়ে জল 
ডেলে কাদা-কাদ৷ করে; পা দিয়ে চটকে নিতে হবে, বা উদ্বখলে কুটে নিতে 
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হবে। ভালোরকম চটকানো হলে একটা ঠাণ্ডা জায়গায় জড়ো করে, একটা 
চিজে চট ঢাকা দিয়েঃ তিন-চারদিন রেখে দিতে হবে। যখন মাটি ফেপে 
উঠে একটু দুর্গন্ধ হবে, তখন কার্যোপযোগী হয়েছে বুঝতে হবে। 

'ই*টের দেওয়াল হলে, পুরোনো প্লাস্টার খপিয়ে খড়া' বার করে, আর 
পাথরের দেওয়াল হলে, অল্প বিস্তর ছেনি দিয়ে কেটে, এবড়ো-থেবড়ে! করে, 
দেওয়াল জল দিয়ে ভিজিয়ে, তার ওপর পূর্ব-প্রস্তত মশলা কনিকে করে 
লাগাতে হবে। সেটি সম্পূর্ণ না-শুকোতে আর-এক পর লাগাতে. হবে। 
এ-ভাবে যতগুলি পর্দা লাগাতে পার! যায়, ততই ভালে । সবশুদ্ধ আধ 
ইঞ্চি থেকে এক ইঞ্চি পর্যন্ত পুরু করা যেতে পারে। পরে, এটেল মাটি 
ও গোবরের খুব মিহি-গুশড়ো সমান-ভাগে মিশিয়েঃ জলে গুলে, কেয়া ব। 
খেজুর ডশটির তুপি দিয়ে পাতলা করে প্রলেপ দিতে হবে। (এ-সব মাটির 
পদ বা প্রলেপ সব সময় জমি একট. ভিজে ভিজে থাকতে লাগানো উচিত।) 
গোবর-মেশানে! অন্তর ধরানোর পরে, জমিটা! কনিকে বেশ করে মেজে নিতে 
হবে। পরে ভালো মোলায়েম চুন (আরায়েসের কাজের জন্তে যে-ভাবের 
পাথরে চুন তৈরি করে নেওয়। হয়, দশ সের চুনে দেড় ছটাক দই মেশে, 
আর প্রত্যহ জল বদলে এক মাস বা তারও বেশি রাখতে হয়, কোনে 
সময়ে জল শুকোতে দিতে নেই) কাপড়ে ছেকে নিয়ে, অল্প সিরিশ বা 
গঁদ মিশিয়ে, অথবা] কাঠখড়ির সাদা হিসাব মতো ঠ্েতুল-বীজের আঠা বা 
ভিমের কুসুম, বা সিরিশ মিশিয়ে. অন্তরের শেষ স্তর হিসাবে লাগিয়ে দিতে 
হবে। মাটির অন্তরের শেষ প্রলেপে কাঠখড়ির সাদা, আর ঠ্েতুল-বীজের 
আঠাই প্রশস্ত । এখন জমি অল্প ভিজে থাকতে থাকতেই একটি পালিশ- 
পাথরে পালিশ করে নাও। পাঁলিশ-পাথরের অভাবে, শশাখ দিয়ে, বা মসৃণ 
কখচের বোতল ' গড়িয়েও কাজ হতে পারে। এই সাদা জমিতে তিববতী- 
নেপালী উ্গা বা টেম্পেরা ছবি যেমন হয়, তেমনি করেই রঙ্গে গঁদ, সিরিশ 


ব। ডিম মিশিয়ে কাজ কর। যেতে পারে। 
॥ রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি ॥ 


শিল্পাচার্য নশলালের সঙ্গে গান্ধীজির যোগাযোগ শান্তিনিকেতন ও 
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রবীআনাথের মাধামে। রবীন্দ্রনাথ প্্রায়শ্চত' নাটকে অন্কিংস নীতি প্রচার 
করেছিলেন। কেন করলেন, তা জান দরকার । ১০১৫ সাঙগের বৈশাখ মাসে 
মক্ঃফরপুরে রাজনীতির জন্যে প্রথম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এর কিছুকাল 
পরেই কলকাতার মানিকতলাযর় বোমার কারখানা আর বিপ্লবের ফড়যন্ত্ 
আবিষ্কৃত হলো । এর পরেও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড কয়েকট1 ঘটে গিয়েছিল। 

বাঙ্গালাদেশে একদল যুবক যখন এইভাবে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে আত্মানছতি 
পিচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে দক্ষিণ আফিকায় মোহনদাস করমর্ঠাদ গান্ধী নাঙে 
একজন গুজরাটী যুবক বারিস্টার প্রবাসী ভারতীয়দের ওপর স্থানীয় 
গভনমেণ্টের জুলুম-নীতি প্রতিরোধ করবার জন্তে সতাগ্রহ বা 18381৩ 
7৩31২687105 আন্দোলন প্রচার করছিলেন। মধ্যযুগে এই নীতির সার্থক 
প্রয়োগ করেছিলেন গোড়দেশের শ্রীচৈতন্য মহাগুভ। আধুনিক কালে এউ 
নীতির আবিষ্কারক হলেন রাশিয়ার টপস্টয়, আর প্রথম প্রয়োগ করেন 
গান্থী'জি । টলস্টয় নীতিরূপে যা প্রচার করেছিলেন, গান্ধীর্জি জীবনে ডা 
বাস্তবরূপে গ্রহণ করেন (১৯০৬)। রবীন্দ্রনাথ সেই ভাবনাকে সাহিত্য-রূপ 
দিলেন _ধনঞ্জয় বৈরাগী ভার অঠিস নীতির প্রতীক। তিনি সবত্যাগী 
সন্লযাপী ফকির -_-আদর্শ নেত।। মহাত্সা গান্ধী সেই নীতিকে কেবল কথায় 
নর, জীবনে বরণ করে নিয়েছিলেন। ভার বাণী হলে। ধণঞর বৈরাগীর 
ৰাণী, _-'মারেন মরি বলো ভাই ধন্য হরি।' 

দক্ষিপআফি,কায় গান্ধীজি-প্রলতিত সত্যাগ্রঠ-আন্দোলনের অবন্থ' 
সরঙ্জমিনে দেখবার জন্মে ভারতীয় বাবস্থাপক সভার সদস্য ও কংগ্রেসের 
বিশিষ্ট কমি গোপালকৃঞ্চ গোঁখলে সেখানে গিয়েছিলেন । রবীন্দ্রনাথ এ-সময়ে 
ভারতের রাজনীতি বা সমাজনীতি সম্পর্কে কোনো মতামত গ্রকাশ করেননি । 
পরবংদর অর্থাং ১৯১৩ সালে এ্যাণ্ড,জ এবং পিয়া্সন সাহেব আক্রিকা- 
ষাত্রা করবার সংকল্প করলেন। গ্যাণ্ড,জ দিল্লি থেকে শান্তিনিকেতনে এসে 
কবির আশীবাদ নিয়ে, আর পিয়ানন সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে ১৯১৩ সালে 
৩০এ লভেম্বর বোলপুরে থেকে যাত্রা করলেন। যাত্রার পূর্বে শান্তিনিকেতন- 
মন্দিরে বিশেষ উপাসনার ব্যবস্থা ছিল! বুবীন্দ্রনাথ আশ্রম-মন্দিরে আচার্ষের 
কাজ করেছিলেন। বিদায়কঙ্ে ছাত্রসভাতে পিরার্পন বলেছিলেন, _শান্তি- 


পি 


৫০ 
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নিকেতন-আশ্রম থেকে খে-শান্তি আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি, তা দক্ষিণ- 
আফিকার কাজে আমাদের সাহাধা করবে । রবীন্দ্রনাথ এযাণু ,জকে 
লিখেছিলেন, --৮০ 1070৬ 0107 ০০১ 10৮০ 925 ৬/101 ৬০, ড/1116 ১০ 
/616 11101015001 08050 11) 90011) 4১01028. 510176 5101) 1৬11 0821101)1 
874 011)615. _গান্ধীজির সম্পর্কে এ হলো কবির প্রথম উন্ভি । ১৯১৩ সালের 
প্রথম দিকে এাগু,জ ও পিয়াসন দক্ষিণআফি,কায় গেলেন সতাগ্রহ- 
আন্দোলনের সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করবার গঙন্যে। ইৎরেজ-বুয়র শাসকশ্রেণী 
তারতীয়দের ওপর বর্-বৈষমোর জন্যে যে-সব আইন গ্রচার করেন, সে-সব 
অমান্য করবার যে-আন্দোপন গান্ধীর নেভৃতে চলেছিল তারই নাম ইতিহাঁস- 
খাত সত্যাগ্রহ বা 27১515০ 10515181809 1 সংগ্রামের শেষে ১৯১৪ সালের 
গোড়ায় গান্ধীজির সঙ্গে সেখাণকার নেতা জেনারেল স্মাটসের একট। রূফ। 
নিষ্পত্তি হয়। এর পরে শান্তিরক্ষার আলোচনার জন্তে গান্বীজি ইংরেশ্র 
ওপনিবেশিক দপ্তরের সাচবের সঙ্গে বোঝাপডা। করবার জগ়্ে বিলেত-যাঙ্া 
করলেন। আরফ,কা ছাঁড্বার আগে তিনি স্থির কধলেন যে ইংলগ্ড থেকে 
তিনি ভাত ঘুরে আফি,কায় ফিরবেন । তখন সমস্যা হলো ঠার [70৫771%- 
বিদ্ালয়ের হাত্রদের নিয়ে । তিন দেশে নাফেরা পর্প্ত এদের কোথায় 
রাখবেন । এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কোনো বিশেষ পরাক্ষার জন্যে প্রস্ত্রত 
করা হতো না। কঠিন কাঁয়ক পরিস্রমের সঙ্গে ধর্ম ও নাতিশিক্ষ। এবং 
সাধারণ পাঠাভ্যাস আব'শাক ছিল । গ্াগ্ধাজির পুজেবাও এর ছাত্র । 
[১706171% ।বদ্যাপয়ের ছাত্র ও অধ্যাপক 'মলে সখ্য প্রাপ্ত কুডি। ভারতে 
এসে প্রথমে তার। হরিদ্ার-গুরুকুলে মাশ্রযর পেলেন । তারপর এাঞ্জজের 
মধাস্ততায় ১৯১৪ সালে নঙেখর মাসের শেষে তাদের আনা হয় শান্তিনিকেতনে । 
গান্ধাঞজজির বিষ্/ালয়ের ছ্রাএঞ্দের পঠন পাঠন। শিক্ষ'-শাসন, আহার বিহার, 
ধরন-ধারন সবই রবান্দ্রনাথের ব্রন্গচয-গাশ্র:মর ছাত্রদের থেকে আলাদ।। 
এৰং তারা এখানে থাকেন তাদের বৈশিষ্ট। রক্ষা করেই । এতে রবীন্দ্রণাথ 
কোনো আপত্তি করেননি । গান্ধীজির ছাঙওদের মধ্যে বেশির ভাগ তাখিল ও 
গুজরাট । অধ্যাপকদের মধো মগনলাল গান্ধী গুজরাটা, কোটাল ছিলেন 
মারাঠী, অরে রাজঙগম ছিলেন তামিল । এই সময়ের কিছু আগে মারাঠী 
কাকা কালেলকর শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। ভারতের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান 
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সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবার জন্যে তিনি ঘৃূরছিলেন। শান্তিনিকেতনে ১৯১৪ 
সালের দিকে তিনি ছাত্রদের পভডাতেন। এই বছরে গান্ধীজি শান্তিনিকেতনে 
এলেন । কালেলকার 17100101% ছাত্রদের কাজের সঙ্গে জুডিয়ে পড়লেন। 
এই বিদ্যার্থীরা আর শিক্ষকগণ আশ্রমে নতুন প্রাণ সঞ্চার করলেন । রবীন্দ্রনাথ 
এ সম্পর্কে গান্ধীগিকে যে-পঞ্ দেন তা হলো এই । এটা গান্ধীজিকে লেখা 
রলীন্দ্রনাথের প্রথম পঞজ £-- 

[60717 1৮11. 0010171, 

7180 5008 00010 11111710 0 7779 50110901 0৩ 017৩ 11810 2170 0৩ 
11161 101806 ৮/11615 9০101 [17001 1% ০০৬5 ০০14 [8155 5161161 ৬/1161) 
[116 810 11 [17010 1823 81017 17168] 10109015780 01721 1916839007৩ 
785 0201) £19901/ 91011211060 ৬/1191) [| 50৮/ 01756 0671 0০995 111 (181 
71109. ৬০ 811 0661 1171 01011 11101101706 ৬/111 106 ০01 81621 ৬৪18৩ (0 
০৮11 095 71101 11000 11771 1176 1 01751110177 ৬111 28117 5017760171115 
৮/0101) 111 17710001911 5108 11 9109170011100710 01101, 1 90105 
1015 160661 10111181090 00 81109/11)0 5০] 0০9৬3 0 0200176 ০0 
7০55 95 %/911 4110 0185 0070] & 11৮11 1110 7 1116 98011018০01 
1১০11 91 ০091 11৬০5 

৬৫] ১1170৩17619 9০15 
19011701917910)788016, 

১৯১৫ সালের ৬ই মার্চ শান্তিনিকেতনে গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথের প্রথম 
সাক্ষাংকার হযেছিল । এর দুদিন আগে গান্ধীজি পুণা থেকে এখানে 
এসেছিপেন। ১৯১৪ সালের নন্দেম্বর মাসে গান্ধীজি 10171061715 বিদ্যালয়ের 
ছাত্র ও অধ্যাপকেরা শান্তিশিকেতনে এসেছিলেন । ইঈংঃলগু থেকে ফেরবার 
সময়ে বোন্বাইএ পৌছে তিনি জানতে পারলেন, ভার ছাত্রেরা আর পুত্রগণ 
শাকিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ে আশ্রয় পেয়েছে । ১৩২১ সালের ৫ই 
ফাল্তন গান্ধীজি ও কস্তরাবাঈ গোলপুর এসেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ তখন 
কলকাতায়। কবির শনিদেশে আশ্রমের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ এই শ্রদ্ের 
অতিথির যথোচিত সম্মান দেখিয়েছিলেন । বাঙ্গালাদেশের একটি নিভৃত 
গ্রামপ্রাস্তরে শালকীথিতন্ল গান্ধীজি যে অনাড়ম্বর সহদয় অভিনন্দন পেয়েছিলেন 
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তার কথা তিনি কোনোদিন ভোলেননি 2 “16 (59017650110 50010671105 
০৬৪11161116 116 9/111) ৪06০(101 ) 01) £6০06101 ৮185 2 0681101001 


০0৫11091179 0101] 01 31111011615, 211 ৪100 10৬6, 
॥ রবিত্বীর্ধে মহাকআআাজি _অসিতকুমার হালদারের বিরতি ॥ 


'বুবিদাদার সাদর আহ্বানে মহাম্মা গান্ধীত্বি [দ্বিতীয় বার] সপরিবারে 
দক্ষিণ-আক্রিকা থেকে এলেন শান্তিনিকেতনে ১৯১৫ সালে । আশ্রমে তখন 
্রীশ্সাবকাশ চলছে । সোংসাহে অধ্যাপক সন্তোষ মজুমদার সদলবলে গেলেন 
বোলপুর স্টেশনে গাড়ি নিয়ে তাদের আনতে । শালবীথ্কার পথের ওপর আমি 
কয়েকটি ছাত্র ণিয়ে তোরণ তৈরি করে আদপন] ও ফুল দিয়ে সাঙ্গিয়ে তুললুম 
উ্াদের অভার্থনার স্থান । রবিদাদার সঙ্গে বিধুশেখের শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন- 
শাস্ত্রী, জগদাননদ রায়, কালীমোহন ঘোষ, প্রভাতকুমার মৃখোপাধ্যায় প্রভৃতি 
এলেন গান্ধীভজিকে আহ্বান করতে । সময়োপযোগী সংস্কৃত শ্লোকে বিধুশেখর 
মহাত্মাকে স্বাগত সম্ভাষণ নিবেদন করলেন। বন্দ অপূর্ব স্বললিত ভাষণে 
মানপত্র লিখে ঠাকে অভর্থন1! করলেন _ প্রথমে জনে ৫-জনাকে আলিঙ্গন 
করার পরে মহাত্মা রবিদাকে “গুরুদেব' বলে পা ছু'তে গেলেন - তিনি দিলেন 
না ছু'তে। আমার ভাতে তখন তৈরি ছিল “বন্দিনী মাতা' ছবি একটি -_সে-টি 
মহাত্মার হাতে দিয়ে ্ঠাকে নমস্কার করলুম। জীবনে এই এক পরম সৌভাগ্য 
ঘটল আঁমার। ছবিখানি তংকালীন প্রবাসীতে শ্রীমতী কম্রব' গান্ধীর সৌজন্বে 
প্রকাশিত হয়েছিল । 

'আশ্রমের মধো তখন রবিদাদার বাসম্থান 'নতুন বাঙ্জালা, অতান্ত সাধাসিধে 
এবং মনোরম ছিল। অতিথিশাল।-গৃহে গান্ধীজি এসে সপরিবারে বাস 
করলেন । অধ্যাপক সন্তোষ মন্ত্রমদার এবং আমার ওপর ভার পড়ল অতিথি- 
গেবার। গ্ান্ধীছ্ির আশ্রমিকের। দক্ষিণ-আফ্ক্রিকায় থাকার কালে যেমনভাবে 
দৈনিক উপাসন', ক্ষেত-খামারের কাজ পড়াশুনা করতেন সেই নিয়মেই বজায় 
রাখলেন তাদের । প্রাতে উঠে নিমপাতা-বশটা চায়ের বদলে পান করতেন, 
হুপুরে বাস্জা ও আটা-মেশানো হাতে-গড়া রুটি, শাক; কল!, চিনাবাদাম ইতাদি 
খেতেন। আর রাতেও প্রায় উরূপ খাবায় ব্যবস্থা ছিল তাদের । তার গোটটির 
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কারু অন্বখ করলে রোদে শোয়ানোর বাবস্থা হতো! _ফেড়া বা গাত-প কেটে 


গেলে মাটির প্রলেপ দিয়ে রোদে বসাতেন। 1901৩ ০15 ছিল মহাত্মার 
চিকিংসা । রবদাকেও দেখি দিনকতক ঠাদের প্রথামতো পরাতে কাচা-নিমপাতার 


নির্যাস খেতে । 

খাদ্যের সংস্কার নিয়ে আশ্রমে তখন পড়ে গেল সাড়।। অধ্যাপক সন্তোষ 
মজুমদার আমাকেও টানলেন মহাআআজির খাদা-সৎস্কারে যোগ দিতে । দু-তিন 
দিন মাত্র মহাত্মাজিদের দলে ভোজনে যোগ দেবার পরে আমার এবং সম্তোষ 
মনত্মদারের যা অবস্থ1! হয়েছিল তা কথা ন!-বলাই ভালো।। 

'মহাআ্সাজি দক্ষিণ-অফি,ক1 থেকে এসে আশ্রমে বাস করার পরে রবিদাদ। 
গেলেন জাপান হয়ে আমেরিকায় ১৯১৬ সালে । মহ্াত্মাজির ওপর ভার দিয়ে 
গেলেন আশ্রমের । গান্ধীজির তখন এঁকাস্িক চিন্তা ছিল, কী উপায়ে দেশের 
স্বাধংনতা অর্জন করা যায়। তাই স্বাযততশাসনের জন্যে সবাইকে তৈরি করতে 
চাইতেন স্বাবলম্বী করে । শিক্ষে তিনি ঘর ঝট দেওয়া, কাপড় কাচা থেকে 
সব কাজ করতেন; এবং ঠার পুত্রণের ও ছাএদের দ্বারাও সেইরকম করাতেন। 
রবিদা বিদেশ যাঞা করার পরেই গান্ধাজি তাই উঠে-পড়ে লাগলেন আশ্রম- 
সংস্কারের কাঞ্জে। প্রথমেই একটি সভা আহবান করলেন অধ্যাপক, কতৃপক্ষদের 

স্কার-বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্যে । 

'আশ্রমে তখন চাকর কেবল রানাঘরের জন্বেই ছিল, ছাত্রাবাসে ছাদের 
ছিগ স্বাবলম্বী হয়ে নিক্গের কাজ নিজে করার নিয়ম । প্রতি ছাত্রাবাসে পঞ্চায়েতীর 
“ইলেকশন; হতো! এবং তাতে যিনি 'কাপ্ডান' নিবাচিত হতেন, তার কথা ছাঙদের 
সবাউকে শুনতে হতো; নইলে, ছাত্রাবাসের অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে কথা বন্ধ 
করিয়ে _কিংবা এক পঙক্তিতে খাবার খরে বসতে না-দিয়ে বা অন্য কোনো 
প্রকারে অপদস্য করে তিনি সাক্ঞা দিতেন। 

'মঠাগ্জাঞজজির স্কারে রান্নাঘরের চাকরদের ছাড়ানো হলো খাদ্য-বিভাগ 
থেকে । খাদ্যবিভাগ, স্বাস্থাবিভাগ এবং পৃতবিভাগের কাজের বিশেষ বিশেষ 
অধাপকের অধানে ছাত্রদের ওপর ভার দিয়ে ভাগ করা হলো। 

আমার ওপর ভার পড়ল রান্নাঘরের তরকারি-কোটার তদারকের। 
অধ্যাপক সৃধাকান্ত রায়চৌধুরী হলেন রান্নার ব্যাপারে হর্তাকতা ৷ তীর একটু 
ভোঞজনবিলাসী বলে জাক ছিল, ভা তিনি রাধবার ভার নিলেন। ছেলেদের 
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নিয়ে ধটতে স্তরকারি কুটতুম _আমার মামী (প্রতিমা দেবী) মাসী (মীর! 
দেবী ) বড়মামী ( হেমলত] দেবী ) বোঠান ( কমল: দেবী) এসে যোগ দিতেন। 
ঝোলের আলু ঝালের আলু আর চচ্চডির আলু কোটার তফাৎ কী? 
_শাকের সঙ্গে পটল চলে কিনা ইঠ্যাদি _সুপকারা-বিদ্যার অনেক তথ্য 
রান্নাথরের আওতায় এপে প্রথম জানতে পারনুম। যদিও আজ পরধন্ত 
রানা করা আমার দ্বারা আর হলো না। 

'তারপর অন্যদিকে স্বাস্থা-বিভাগে বন্ধুবর উঠলি পিখাসন ব্যস্ত 
রঃলেন নোংরা নাল ছাত্রদের দিয়ে এনং নিজের হাতেও পরিষ্কার করা 
নিয়ে ;ল্যাটিন ভেঙ্গে ফেলার অপ্রিয় কা্গও ঠাকে করতে হলো । গান্ধ'গির 
নিয়মে শ্বেতখানার কোনো প্রয়োজন নেই। বেডালেরা যেমন বিষ্তা মাটি 
চাপ দেয়, সেইট ছিল তার আদর্শ, তিন আমদের বুঝিয়ে বলেছিলেন। 
দমিহে 1810. 5০11 পড়লে জমি উর্বরা হয়, এই"ছিল তার বিচার । ষ্ঠার 
প্রবর্তিত প্রথামতো মাঠে প্রথমে গভীর নাল। কাটতে হতো এবং প্রতোককে 
প্রত্ভোক দিন গ্রাতে বা সন্ধা ব্যবহারের পরে মাটি পায়ে করে নালায় 
ফেলে ভরিয়ে দিতে হতো! । মাসের পর মাস ধরে এই নালা ভরে গেলে 
অন্ত জমিতে আবার অনুরূপ নালা কেটে. শ্বেতখানার কাজ চালাতে হতো? । 
সমস্ত মাঠ নালায় ভরে গেলে. কিছুকাল ফেলে বেখে, তার ওপর লাঙ্গল 
চালিয়ে চিনাবাদাম. কপি ইত্চাদি তরিতরকারি লাগাতে হবে। তাতে জমি 
উর্বরা হওয়ায় ভালে! ফল হবে। সর্বাধ্যক্ষ তখন ছিলেন অধ্যাপক 
জগদানন্দ রায় মহাশয় | এই বিপয়টি নিয়ে মন্ডেদ খটল তার গান্ধীজির 
সঙ্গে । তিনি তখন রলিদাদার ফেরার প্রতীক্ষায় উদগ্রাব হয়ে রইলেন। 

“আশ্রমে গান্ধীফ্তির সংস্কার ক্ষণস্তায়ী হলো । মোট কথা. মহাত্মাজির 
চরকাকাটা, অত্যন্ত আদিমগ্াবে জীবনযাথা্ আদর্শ রবিদাদার আশ্রমে 
কেউই গ্রহণ করতে পারলেন না। রবান্দ্রনাথের ছিল জগ্মগত সাধনা সাঁ ত্বক 
সৌকুমার্যের, স্রেখাোনে আদিম-ভাবের কোনো স্থান ছিল না _-ছিল 
গ্রগতি-পন্থ। | 
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॥ অন্থরতি ॥ 

প্রথমবার আশ্রমে দুদিন থাকতে থাকতেই গান্থীজি সংবাদ পেলেন, 
গোখলের ম্বত্বা হয়েছে (ফেরুর়ারি ১৯. ১৯১৪) গোখলেকে গান্ধি ডক্তি 
করতেন গুঞ্ুর মঠেো। শান্তিনিকেতনে আসবার আগে গান্ধাঞ্ি ঠাও সঙ্গে 
শেষ দেখ! কবে এসেহিলেন । ১৯১৫ সালের ৬ই মার্চ গান্ধীজি আবার 
বোপপুরে এলেন । আশ্রম ঘরে দেখে চার'দকের অপরিচ্ছণত। তার চোখে 
পড়লো । পাচক ভূতোব সেব। পেয়ে ছাদের আত্শক্তি-প্রয়োগ-চেষ্টার অভাব 
ঘটছে দেখে গান্ধার্জি বাথিত হলেন। গান্ধীনছ্ি ভার আত্তজীবনীতে 
লিখেছেন £ 'আমার স্বভাব অনুধায়া আমি বিপ্যার্থী ও শিক্ষকদের সহিত 
মিলিয়া গিয়াছিলাম। আমি ঠাহাদের সঠিত আগ্মশিভরঠ সম্থন্ধে আলোচন। 
করতে আরম্ভ করিলাম | পেতনতোগা পাটকেধ পরিবর্তে যদি নিদ্যার্থী ও 
শিক্ষকেরা নিজেরাই রান। করেন তবে ভালে হয় । উচাতে পাকশাপার স্বাস্থ 
ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষকদিগের হাতে আসে, বিদ্যাথ্থীরা স্বাবলম্বী হয় এবং 
লিজ্ভাতে পাক করিবার বাবহারিক শিক্ষা ল।ভ করে । এই সকল কথা 
আমি শিক্ষকপিগকে গ্রানাইলাম। এই একগন শিক্ষক নাথা নাডিলেন। 
কাহার কাহাবও এই পরীক্ষ' ভালো মনে হইল ॥ এই বিষয়ে রবীন্ত্রনাথকে 
নাইলে হিনি বলিলেন শিক্ষকেরা মপি অনুকূল হন তবে এ পরাক্ষা 
ঠাহাঁর শিঙ্গের খুন ভালো লাগিবে । তিনি বিদযার্থীদিগকে বলিলেন, হাতেই 
স্বরাজের চাবি রহিয়াছে।' --(গান্ধীজিব আত্মকথা. দ্বিতীয় ভাগ, পূ ২১২)। 

গান্ধীজির কথ ও কাজ ধুঝঠে এবং গ্রহণ কখতে শাশ্রমবাগীদের বেশির 
শভাগেরই এক মুহূর্ত বিলম্ব হয়নি । অথচ, এই স্বাবপন্বন-শক্তি অধ্যাপকগণের 
মধ্যে উদ্বদ্ঈ করবার জন্যে কবি এতাপণংকাল চেষ্টা! করেছিপেন। কিন্তু, 
কোনে ফল হয়নি । এই চেষ্টাকে আশ্রমনাসারা কোনে দিন প্রসন্নচিত্তে 
গ্রহণ করে জীবনধর্ের অন্বর্রস্ত করতে পারেননি । অথচ তা আজ 
উত্তেক্গনাব মৃহূর্তে নতুনত্রের মোহে অভাবিতের শঠাাশায় সহসা সকলে 
অনুমোদন ও গ্রহণ করে ফেললেন। এব হেতু হলে! এই কর্মাদর্ণ কবির চিল 
বাপামাত্র। কিন্ত গান্গীজির জীবনে কারা দেখতে পেলেন এই কম্নরূপের বাস্তব 
মুর্তি । তাই এই দুর্বার আকর্ষণ। কিন্তু এই স্বাবলম্বন-নীন্ি আধুনিক সভ্য 
্পীবনে অনুসরণ করা সম্ভব কিনা সে-চিন্তার সময় তখন কারো ছিল না। 
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রনীজ্রনাথ তখন আছেন 'সূরূলের কৃঠিতে | তার সঙ্গে 'আশ্রম-সংন্কার সম্পর্কে 
আলোচন" করে এবং তার অনুমোদন পেয়ে তবে গান্ধীজি আগ্ীঅবাসীদের 
এই কাজে লাগিয়ে দিলেন। 

শান্তিনিকেতনের রান্নাঘরে ও খাবার ঘরে তখন জাতি-বিচার মেনে চলা 
হতে! । কবির সঙ্গে আলোচনায় এ-কথা ওঠে । গান্ধীজি বললেন, তার মতে 
আশ্রমে সবাই থাকবেন *মানশাবে । আহারে-বিহারে অশনে-ব্যসনে কোনোরকম 
পার্থক্য থাকা উচিত নয়। তখন ব্রাপ্দণ ছাঠুর ব' পৃথক পশ্ৃক্তিত্তে খেতে 
বসতে! । বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এ-বিষয়ে ছাত্রদের কিছু বলতেন ন!। 
ছাত্রেরা নিজেদেখ অভিভাবকদের নিরেেশমতে জাতি-পাতি মেনে চলতো । 
গান্ধীজি বললেন, এ-ভাবে পৃথক পঙ।ভুতে তোঞ্জন আশ্রমধর্বিরুদ্ধ । উত্তরে 
রবীআনাথ বললেন, তিনি কোনোদিন ছাএদের ধর্ম, বা সমা৬্-সংস্কার সম্পর্কে 
ৰগ প্রয়োগ করেননি । জোর করে এটা মানাতে চাইলে আপাতদৃষ্টিতে তার। 
শিয়মপালন করবে নিশ্চয়ই কিন্ত, তাদের অন্তরে এটা গাথা যাবে না। যে- 
জিনিস অন্তর থেকে গৃহীত না হয়, দেট। বাইরের চাপে স্থায়ী ফলপ্রদ হয় 
ন.। সেইজগ্ে তিনি বার “থকে শৈতিক চাপ দিতে চাননা। বল! বাস্তুপ) 
গান্কীজি কবির এই অভিমত গ্রহণ বরেননি । পরে গান্ধীঙ্জি প্রতিষ্ঠিত সত্যাগ্রহ- 
জাঁরতদে এই নৈর্টিকতা কি চেহারা শিয়েছিপ, সে-কথা আমাদের আলোচনার 
বাইরের |, 

মাই হোক, রবীক্্রনাথের অনুমোদন পেয়ে, ছাতেরা! ১৯১৫ সালের ১০ই 
মার্চ ( ২৬-এ ফাস্ভন, ১০২১) স্বেচ্ছাত্রতা হয়ে আশ্বমের সব রকম কাজ করবার 
দায় গ্রহণ করলে। __খান্না কর, জল তোলা, বাসন মাজা, ঝট দেওয়।, 
এজল-কি, মেথরের কাজ পর্যন্ত । অধ্যাপকদের মধ্যে সম্তোষচন্দর মভুম দর, 
এযাগু,জ, পিয়াসন, নেপালচত্ত্র রাষ, অসিতকুমার হালদার অক্ষরকুমার রায়, 
প্রমদারঞ্জন ঘোষ্‌ং প্রগাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকেই সেপ্দন এই কাজে 
সহযোগিতা করেছিলেন । সহযষোশিতা করেননি এমন লোকেও ছিলেন & ১০ই 
সার্চ তারিখটি £সই থেকে এখনও শান্তিনকেতনে “গান্ধীদিবস' বলে পালন 
করা হয় এখানে আসার পর থেকে আচার্য নন্দলাল এই দিবসের; মৃখ্য 
পরিচালকর়পে নেতৃত্ব করতে" থাকেন। ১০ই যার্চ সকাল থেকে পাচক, চাকর, 

দের টি দিযে চাত্র ও আগ্রাপাজির। সকল জকম কাজ নিজেদের মধ্যে 
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ভাগাভাগি করে নিয়ে মহোৎসব করেন।. শান্তিনিকেতনে স্বাবলম্বন-নীতি 
প্রবর্তনের পরদিন ( ১১ই মার্চ, ১৯১৫) গান্ধীজি রেঙ্কুনে গেলেন। কুড়ি গ্রিন 
পঞ্সে. ফিরে এসে তার [)0801% বিদ্যালয়ের ছা ও কর্মীদের নিয়ে ছরিগ্থারে 
কুক্তমেল! দেখতে গেজেন। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে গান্ধীজির বিদ্যালয়ের 
ছাত্রদের সম্বন্ধ ছিল প্রায় চার মাস। ৃ ্‌ 

প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখা দরকাব. ১৯১৪ সালের ১লা মে তারিখে শান্তিনিকেতনে 
নন্দলালের সংবর্ধনা হয়। নভেম্বর মাসে গান্ধীজির [/)0611১ বিদ্যালয়ের 
ছাত্রের শান্তিনিকেতনে আসেন । ১৯১৪ সালের ২০ এ মার্চ শান্তিনিকেতন 
দেখতে, আসেন লর্ড কারমাইকেল ও তীর স্ত্রী। লর্ড কারমাইকেল বঙজজদেশের 
প্রথম গভনর। ১৯১২ সালের এপ্রিল মাসে বঙ্গচ্ছেদ রদ হয়ে গেলে পূর্ধ 
ও পশ্চিমবঙ্গ জোড়া লাগে। তবে বিহার ও ওড়িস্কাকে পৃথক করে একট৷ 
নতুন প্রদেশ গড়া হয়। এই নতুন প্রদেশের প্রথম গভর্নর হলেন বীরভৃম- 
-রাইপুরের লর্ড সতোন্দ্রপ্রস্ম সিংহ । আর বজদেশের গভন“র হন লর্ড 
কারমাইকেল। ১৯১৪ সালের জানুরারি মাসে কলকাতার লাটগ্রাসাদের 
দরবারে রবীন্দ্রনাথ এর হাত দিয়েই নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। কারমাইকেল 
ভারতীয় আর্ট ও শিল্পের একজন বড়ো পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । ্‌ 

১৯১৭ সালে কলকাতায় জোড়াসাকার “বিচিত্রা হলে “ডাকঘর' নাটিকার 
অভিনয়ের আয়োজন হয়। অভিনয়ের ব্যবস্থায় নাটকের মহড়ায় রঙ্গমঞ্চ 
সম্পর্কে আলোচনায় নানা পরিকল্পন! গড়তে ও ভাঙ্গতে কবির মহা আবন্দ। 
তার এই কাজে প্রধান সহায়ক হলেন অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও অসিতকৃমার | 
বিচিঞআ্ার দোতলায় অভিনয় হয় দ্-দিন ধরে। একদিন বিচিত্রার সদস্যদের 
জন্যে আর একদিন বিশিষ্ট অতিথিদের জন্যে । শেষদিন দর্শকদের মধে। 
ছিলেন গ্যানি বেশান্ত, লোকমান্য তিলক, মদনমোহন মালব্য আর গান্কীছ্ি। 

রবীন্দ্রনাথের নির্েশে অভিনয়ের সময়ে দ্বিজেত্্রনাথ মৈত্রেয় মহাশয়ের 
ওপর ভার ছিল গান্ধীজি ও মিসেস বেশাস্ত কিছু প্রশ্ন করলে তার উত্তর 
দেওয়া । মালব্যজা অঙিনয় দেখতে দেখতে ভাববিগলিত হয়েষ্িলেন। 
তার চক্ষু সজল হয়েছিল। তিলক নিবাতনিঞ্চম্প প্রদীপের অতন _-দৃষ্ি 
অধ্ভিনর়মঞ্জের ওপর স্থিরনিবন্ধ। মিসেস বেশাত্ত অভিনয় দেখেছিলেন জীব 
৬৪ 
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আগ্রহের সঙ্গে। আর গান্ধীজি অভিনয় দেখেছিলেন মনোযোগসহকারে । 
-তিনি কোনে! কখা বলেননি । 

গুরুদেব আশ্রমের ছাদের শিক্ষাদানে ব্স্ত। কবির পক্ষে বিদ্যালয়ে 
একটান। কাজে লেগে থাকা তখন খুব কষ্টকর হয়ে উঠেছে। এ-কাঁজ থেকে 
মৃক্তি পানার আশায় কবির মন উদগগ্রীব। ঠিক এই সময়ে গান্ধীক্ষি কবিকে 
আহমেদাবাদে গুজরাট-সাহিতা-সম্মেপনে আমন্ত্রণ জানালেন। ১৯২০ সালের 
ইন্ট৷রের ছুটিতে গুজরাটি-সাহিত্য-সন্মেলনে কবি সঙাপতিত্ব করলেন। 

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে গাপ্ধীঞ্জি কলকাতায় কংগ্রেস-অধিবেশনের পরে 
শাস্তিনিকেতনে বিশ্রাম করতে আসেন । কবি তখন বিদেশে বিশ্বমৈত্রী গ্রচারে 
ব্যস্ত । গান্ধীজি আশ্রমে এসেছেন শুনে মৌলানা সৌকত আলী শান্তিনিকেতনে 


তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। বিধুশেখর শট্রাচার্য সৌকত আলীকে সঙ্গে 
নিয়ে গিয়ে রান্নাঘরে খাবারের ব্যবস্থা করপেন। এ-ঘটনা আশ্রমে এই প্রথম। 


এর আগে পধন্ত সবাই জাতি-রক্ষার ভয়ে আলাদা আলাদ। সারিতে বসে 
খাবার খেতো।। এমন-কি জনৈক মুসলিম ছাত্রকে আশ্রমে ভরতি করলে, তার 
থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা কোথায় হবে, এই নিয়ে বেশ হৈ চৈ চলেছিল। 

গুরুদেব দীঘ পাচ মাস ধরে শান্তিনিকেতনে অনুপস্থিত ছিলেন । এ 
সময়ে তিনি ব্যস্ত ছিলেন বুয়েনাস এয়ারিসে, ফ্রান্স আর ইতালি সফরে (২৫- 
এ সেন্টেম্বর ১৯২৪ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫) । সার দেশে তখন গান্ধীতি 
মতিলাল নেহরু আর চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ কংগ্রেসকর্মীর। চরকা-কাটা৷ আর 
খদ্দর-পরা নীতি চালু করেছেন। ১৩৩১ সালের ৫ই ফাস্ভন কবি ফিরে এলেন 
শাস্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ দেখলেন, ৯০খানা চরকা তকলি। বিধুশেখর 
শান্ত্রী, নন্দলাল বসু প্রমুখ আশ্রমকর্মীর! স্বদেশী পোশাক প্রস্তুত করতে ব্যন্ত। 
কবি কিন্ত কোনো মন্তব্য করেননি । 

অসহযোগ-আন্দোলনের সময়ে দ্বিজেন্্রনাথ গান্ধীজিকে দেশের মুক্তিদাতা 
বলে অভিনন্দিত করেন। গান্ধী্জি দ্বিজেন্দ্রনাথকে 'বড়োদাদা, বলে ডাকতেন 
কবির সূত্র ধরে। 
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॥ জ্যেষ্ঠ। কঠা গৌরীদেবীর বিবাহ, ১৯২৭ ॥ 


বাণীপুরের বসু-পরিবার বনেদী কুলীন কায়স্থ। ব্রান্গ-পরিবেশে ননগলালের 
প্রতিভার ধিকাশ। কিন্তু ধনে তিনি হিন্্ব। মেয়ের বয়স হয়েছে কুড়ি। 
প্রতিভাশালিনী কন্তা । রবীন্দ্রনাথের ও পিতা নন্দলালের মণিকাঞ্চন যোগে 
শান্তিনিকেতনে “নটার, পৃঙ্জা" অভিনয়ে, নৃত্যপটীয়সী 'নটা'র নাচ দেখিক়ে, 
কল।রপিক-সমার্জে তথ। বাঞ্গাপীপমাঞ্ষে যুগান্তর আনার তিনি সুত্রপাত 
করেছেন । তার খ্যাতি তখন বিদগ্ধ মহলে মুখে মুখে ফিরছে । সংবাদপত্রগুলিও 
মুখরিত 

নন্দলালের জেঠতুতো৷ ভাই হলেন বাণীপুর-নিবাসী জীবনকৃষ্ণ বস্ব। তিনি 

এক উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান আনলেন। পাত্রের তিনি খুঙতৃতো ভগ্নীপতি। 
পাত্রের কাকা হলেন বাগবাজারের আশুতোষ ভঙ্জচৌধুরী। হোমিওপঢাথি 
চিকিংসাতে নাম করেছিলেন সেকালে । তীর স্ত্রী অর্থাং পাত্রের কাকীম। 
জীবনকুঞ্ণ বাবুকে উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান করতে বললেন। জীবনবাবু তার 
'নতুনদ]' নন্দলালের বড়ো মেরেটির সন্ধান দিলেন। মেয়ে থাকে শান্তিনি- 
কেনে । ছবি আকায় হাত ভালো । নাচেও নাম করেছে। 

আশুতোষ ভঞ্জচৌবুরীর বাগবাঞ্জারের বাড়িতে থেকে পাত্র কলকাতায় 
পড়ান্ডনা করেন। জন্ম হলো নলতা গ্রামে ১৯০৫ সালে। গ্রামের দ্ধুলে 
পড়াশুনা করে ১৯২১ সালে ম্যাটি,কুুলেশন পাশ করেছেন। আই. এস্‌-সি, 
বি. এস্‌-সি পঙ্চেছেন স্কটীশচার্ঠ কলেজে । ১৯২৫ সালে ৰি. এস্-সি পাশ করে 
কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কশান্ত্র নিয়ে এম্‌.-এ ক্লাসে ভরতি হয়েছেন। 
সঙ্গে ল-কোর্সও নেওয়া হয়েছে । ১৯২৮ সালে ল-ফাইন্তাল দিলেন তিনি 
১৯২৭ সালে বিবাহের পরে। 

পাত্রের পিতা হলেন কিশোরীমোহন ভঞ্জচৌধুরী। জমিদার লোক -- 
প্রতাপাদিত্যের বংশধর । খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার বধিফ নলত। 
গ্রামে বাড়ি। জমিদারবংশের সন্তান হলেও মেজাজে তিনি জমিদার ছিলেন 
না। কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্টদ্কুলে হ্যাভেল সাহেবের ছাত্র ছিলেন .তিনি। 
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নন্দলালের সতীর্থ । 

গোরীদেবীর বিবাহের কথাবার্তা চলছে । গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা 
প্রকাশ করলেন কলকাতার 'নটীর পুঁজা' অভিনয়ের পরে বিবাহ হবে। 
ওদের অপেক্ষা করতে হলো! সেজ্ন্ধে । এর মধ্যে গুরুদেব গৌরীদেবীর মাকে 
ডেকে বললেন, --মের়েটাকে ছাড়তে চাই না। ছেলেটিকে দেখবো আমি, 
“নটীর পূজা” অভিনয়ের পরে। মেয়েটিকে আমাদের এখানেই বিয়ে দিয়ে 
রাখতে চাই ।' তখন কিন্তু বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে । কলকাতায় 'নটার 
পূজা” অভিণয় হলে। ওদের পাকা-দেখার পরে। 

নন্দলাল একদিন প্রথম গেলেন পাত্র দেখতে বাগবাজারের আশুতোষবাবুর 
বাড়ি) যথারীতি কথাবার্ার পরে তিনি বললেন, --'আমি কন্থাদায়গ্রস্ত, 
আপনার দয়! করে মেয়েটিকে নিন। আমি প্দরিদ্র মাস্টার লোক, দেনা- 
পাওনা দয়] করে কম করতে হবে ॥ পাত্র দেখলেন; পাত্রের নাম 
শ্রীসত্তোষকুমার ভঞ্জচৌধুরী । এর পরে কিছুদিনের মধোই পাত্র গেলেন 
মেয়ে দেখতে নন্দলাপদের রাজাবাগানের বাড়িতে । কথা কইলেন পাত্রের 
ভাবী দিপিশাশুড়ী। ভাবা শ্বশুরের সঙ্গেও পাত্রের চাক্ষুব পরিচয় হলে এ 
সময়ে । এর আগে মাসিক পত্রে প্রকাশিত তার ছবির সংগ্রহে সম্তোষচন্দ্রের 
এ]াপবাম ভরে গেছে। 

'নটীর পৃর্জা' কলকাতায় অভিনীত হবে। গুরুদেব নন্দলালকে জিজ্ঞেস 
করলেন, --'কি, তোমার মেয়ে কলকাতায় স্টেজে যাবে, তোমার আপত্তি 
আছে কি?' নন্দলাল উত্তর দিলেন, --'মেয়ের বাাপার তো, তার মাকে 
জিজ্ঞাসা করুন।' মাকে ডাঁকলেন। মা বললেন, --'আপনি যখন নাচাবেন 
তখন আমার অমত থাকতে পারে না । উত্তর শুনে গুরুদেব বললেন,-_- 
“বেশ তো, তোমার সব দায়িত্ব আমার উপর দিচ্ছে! । আচ্ছা, আমি দেখবো 
আমি নিজে ৬উপাপি' সেজে স্টেজে ঢকবো। তাহলে আর কেউ কিছু 
বলতে পারবে না।'--তার উপরে কলকাতায় স্টেজে পালির ভূমিকায় কবিকে 
দেখ! গেল। শান্তিনিকেতনে প্রথম অভিনয়ে এ ভূমিক! ছিল না । 

জোড়াসা কোর বাড়িতে ' 'নটীর পুজা” অভিনয় হলো ১৩৩৩ সালের 
১৪ই, ১৫ই ও ১৭ই মাঘ। কৰি তার, 'নটার পৃজা' নাটকের প্রথম ছাপা 
গ্রন্থখানি গোরীদেবীকে উপহার দিলেন ২৩-এ মাধ ওদের বিবাহ-বাঁসরে । 
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বইখানি নন্দলালের চিত্রশোভিত আর শ্রীমতী প্রতিমা দেবী বেনারসী চেলি 
দিয়ে বইথানি বাধিয়ে দিলেন। কবি স্বহস্তে এই গ্রন্তখানিতে আশীবাদ 
লিখে দিলেন-_ 
কবির আশীর্বাদ 
নটরাজ নৃত্য করে নিতা নব সৌন্দর্যের নাটে, 
বসন্তে পুস্পের রঙ্গে, শস্যের তরঙে মাতে মাঠে। 
তাহাবি অস্বৃত নৃত্য, হে গৌরী, তোমার অঙ্গে মনে, 
চিত্তের মাধুর্য তব, ধানে তব, তোমার পিখশে ॥ 
২৭ শে মাঘ শ্রীরবান্দ্রনাথ ঠাকুর 
১৩৩৩ 
_এ-ছাডা দিলেন “পটার পুজা নাটকের মূল হস্তলিপিখানি। কিন্তু কৰি 
গোরাদেবীর কাছে হস্তলিশিখানি পুনরায় ফেরত চাইলেন। তখন গোীদে বীর 
ভয় করছে, “মন ধুকৃতুকু ছে? যদি কবি ওটি শিয়ে আর না দেন। 
শেবে, মায়ের সাহস পেয়ে ঠনি গেলেন কবির কাছে। কবি ওঁকে দেখে 
বললেন, _-'ঙই তে] ভাপ্ী বোকা মেয়ে । দে বইটা আমাকে । বিছু লিখে 
দি। নইলে দেওয়ার সাক্ষী কে থাকবে। লোকে বলবে, অপরের দ্রব্য 
তুমি অপহরণ করেছ।” 
সকৌতৃকে কবি এই কথাগুলি বলে খাতাখানি নিয়ে তামার থালায় যে 
কবিতাটি লিখে খোদ।ই করে দিয়েছিলেন, সেইটিই আবার লিখে দিলেন। 
কবির 'নটার পৃজা'র এই মুল হস্তলিপিখানি হলে ৩৫ পৃষ্ঠার, সাইজ হলো 
১১১৫৯? কুল টানা! আলগ কাগজের পৃষ্ঠা । কাটাকৃটিতে চিত্রও করা রয়েছে 
অনেক । তামার থালায় যে উপহারটি দিপেন সেটি অপুব। তাত্রপাত্রে রুপোর 
পদ্মের ওপরে আশীর্চন খোদাই করিয়ে দিলেন। এই উপহার দেওয়ার 
তারিখণ হলো ওদের বিয়ের দিন, -২৩ মাঘ ১৩৩৩। পাঠান্তর-সমেত রচনাটি 
এই; 
ঙ 


কলা পীয়। গোৌরীকে 
রবীন্দ্রনাথের আশীবাদ-_ 
নটরাঁজ মৃত্য করে নিত্য নব সৃন্দরের নাটে, 
বসন্তের পৃষ্পরজে, শস্যের তরঙ্গে মাঠে মাঠে। 
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তাহারি অম্বত নৃত্য, হে গৌরী, তোমার অঙ্গে মনে, 
চিত্তের মাধুর্য তব, ধ্যানে তব, তোমার লিখনে ॥ 

শুভবিবাহ উপলক্ষে নন্দলালের কন্থাকে অবনীবারু “দামী উপহার 
দিলেন। তিনি দিলেন ভারী একগাছ! সোনার হার! আর নিজের অখাকা 
হবি দিলেন -_'বার্ধক্ের ভাবনা" । বিবাহের পরে লবদম্পতি আচার 
অবনীন্দ্রনাথকে প্রণাম করতে গেলেন -জোড়ামশকোর বাড়িতে । গর! 
প্রণাম করার পরে, অবনীবাবু ঘরের দেওয়ালে খাটানো৷ একটি ছবির দিকে 
দেখিয়ে বললেন, --'কে; চিনতে পার ? তোমাদের জন্তেই অপেক্ষা করছিলেম।? 
-এই বগে তিনি দেওয়াল থেকে ছবিখানি নামিয়ে এনে শ্রীমতী গোৌরীর 
হাতে দিলেন। ওরা অবাক হয়ে দেখলেন, সে হলে! গৌরীদেবীরই পোট্রেট্‌। 
॥ গুদের বিবাহের সময়ে নন্দলাল তন্ময় হয়ে ছবি অশকছেন। সে গ্রকাণ্ড 
ছবি এবং পরে হলো বহুবিখ্যাত ছবি -__ প্রতীক্ষা”। পেন্সিল-স্ষেচের ছবি 
যে এত সুন্দর হতে পারে তা আগে কল্পনা করা যায়নি। বিয়ের সময়ে 
উপহার দিলেন --"ঝড়”। এ ছবির বিবরণ আমরা আগে ধিরেছি। 
সুরেন্ত্রনাথ এ সময়ে ছবি উপহার দেননি; আত্মীয়-ব্যবহার করেছিলেন। 
নন্দলালের সতীর্থ-গোঠী সমরেক্রনাথ গুপ্ত, শৈলেন দে, ক্ষিতীন মজুমদার 
প্রমুখ সকলে এক-একখানি নিজেদের অশাকা ছবি দিয়েছিলেন। মুকুল দে-ও 
তার অণক। ছবি দিয়েছিলেন। আচার্য নন্দলালের জোষ্ঠা কন্যা গোৌরীদে বীর 
বিবাহ নন্দলালের কলকাতায় রাজাবাগানের বাড়িতে নিধিদ্ে সৃসম্পন্ন হয়ে 
গেল ১৯২৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি শ্রীপঞ্চমী _-সরস্বতী পুঙ্জার দিনে । 

গোৌরী-মার স্কৃলে আর মিস্টার নিবেদিতার স্কুলে পড়েছিলেন তিনি। বাব 
যখন দ্বিতীয়বার শান্তিনিকেতনে এলেন, তার সঙ্গে প্রথম এসেছিলেন এখানে । 
উত্তর-বিভাগে সিকৃসথ- ক্লাসে ভরতি হলেন । থার্ড ক্লাসে উঠে কলাভবনে যোগ 
দিলেন। পড়ান জগদানন্দবারৃ, তেক্কববাবু. ধীমুদ্া, নরেন নন্দী, গ্রমথ বিশী, 
শশধরবাবু, নেপালবাবু, প্রমদাবাবু, হরিচরণবাবু এর! সব। ভীমরাও শান্ী 
সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি শেখাতেন। দিনুবাঁবু শেখাতেন গান। নাচ শেখ শুরু 
হলো নবকৃমারের ক্লাসে । বৈকালে র্লাস হতো খেলার সময়ে। 

১৯২২ সালের শেষ দিকে কলাভবনে ভরতি হলেন তিনি পনেরো বছর 
বয়সে। ধনকাটি, লাউমেন-গড় থেকে গুরু করে বাধার সঙ্গে কলাভবনের দলে 
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বীর্মের *ব জায়গায় শিক্ষা-ভ্রমণে গিয়েছিলেন তিনি । ফ্রেস্কোয় পিতাকে 
সাহায্য করেছেন 'দ্বারিকে?, পিস্তোষালয়ে' আর গুবকুলো | 


॥ শান্তিনিকেতনের কথা ॥ 


১৯২৭ সালের শু শ্রীপঞ্চমীর দিনে আচার্য নন্দলালের জোষ্ঠ কন শ্রীমতী 
গোৌরীদেবীর শুঙবিবাহ নিষ্পন্ন হলে? কলকাতায় হাতিবাগানের বাডিতে। এই 
বিষয়ে বিশদ বিবরণ পূর্ব পরিচ্ছেদে দে ওয়া হয়েছে । এই সময়ে শাস্তিনিকেতনের 
শান্তিময় অবিচ্ছিন্ন জীবণ-প্রবাহ সহসা থেমে যাবার যো হলো । অর্থাভাবে 
কবির আশ্রমে প্রায় অচলাবশ্বা। বলা বান্ৃপা, কবির মন অতান্ত উদ্দিগ্ন। 
এই সময়ে রাজপুতানার দেশীয় রাজ। ভরতপুরের মহারাজ কিষণ সিংহ কবিকে 
অনুরোধ জানালেন হিন্দী-সাহিতা-সন্মিলনের সশাপঠি হবার জন্যে । দাক্ণ 
গ্রীষ্মে কবি বওন। হলেন । এই সময়কার বিশ্বভারতী সম্পর্কে কবির মনের 
বথা ঠাব একখানি পঞ্জে প্রকাশ পেয়েছে: 'আজ (১৪ চেত্র ১৩৩৩) ব্রাত্রে 
এগারোটা গাডীতে আমি ভরতপুর রওনা হচ্ছি।-- বিশ্বতারতীর দাবী, দয়ামায়া 
নেই । অথচ বিশ্বভারতী জিনিসটা যে কোন্‌ শুন্ে আছে তার চিহ্ুও দেখতে 
পাচ্ছিনে। যে মানুষদের নিয়ে কাজ করছি তাদের নিষ্ঠার মধ্যে নেই _তাদের 
স্বপ্লেব মধ্যেও আছে কিনা সন্দেহ । বস্তত বিশ্বারতীর মর্নকথাটা কোনো একটা 
প্রতিষ্ঠানের মধে। দানা ধাধবার মতে] পদার্থ নয় -এখন ওট। নান! দেশে নানা 
লোকের হৃদয়ের মধ্যে কাজ করছে । লোকে যে সহায়তা করছে না তার কারণ 
এর মধ্যে তারা সত্যের মুঠি দেখতে পাচ্ছে না ।***এখন সত্য উপলঘ্ধির আনন্দ 
আমাদের কা থেকে দুরে, অথচ তার উপকরণের দীনত। প্রতিদিশই আমাদের 
পীডন করছে। দুঃখের ভার প্রায় একলা আমারই মাথায়? । 

ভরতপুরে বিশ্বভারতী প্রসঙ্গে কবির অর্থকৃচ্ভুতার সুরাহা হলো না । ভরতপুর 
থেকে কবি এলেন আগ্রা । সেখানে আওয়াগড়ের মহারাজার অতিথি হলেন। 
আওয়াগডের মহারাজা ছিলেন কবির অকৃত্রিম সৃহং । বিশ্বঙারতীতে তিনি 
বনু হাজার টাক দান করেন নিঃশতভাবে । শান্তিনিকেতনে তার তৈরি অট্রালি- 
কাটিও তিনি বিশ্বভারতীকে দান করেছিলেন। এই আওয়াগড়-পযালেসে এখন 
থাকেন বিশ্বভারতীর উপাচার্ষগণ । আগ্রা থেকে কবি গেলেনজয়পুর। জয়পুর 
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থেকে আহমেদাবাদ । আহমেদাবাদে কবি উঠলেন গিয়ে ভার গুণগ্রাহী ও 
সুগ্ধং অস্বালাল সরাভাইয়ের বাডি। অস্বালালের গৃহিণী সরলা সরাভাই 
শান্তিনিকেতনের আদর্শে তার নিজের বাড়িতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে বাড়ির 
গ্েলেমেয়েদের সেখানে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। আমেদাবাদ থেকে 
কবি বোলপুরে ফিরলেন চৈত্রমাসের শেষ দিকে । 

শান্তিনিকেতন আশ্রমে যথাসময়ে বর্ষশেষ ও নববর্ষ (১৩৪) উদযাপন 
করঙলেন। কিন্ত আথিক অনটন কবিকে পাড় দিয়েই চলেছে । এই সময়ে 
“বিচিত্রা” নামে একটি মাসিকপত্র বের করবার উদ.যোগ চলছিল। 'অভাবের' 
এবং 'লোভের' তাডনায় কবি ঈদের “ফশাদে' ধরা দিলেন । এই সময়ে 
কবির যেমন অর্থকষ্ট বিশ্বভারতীবও 'তদবস্তা' । এষ সময়ে বিশ্বডারতীর 
অধ্যাপক ও কর্মীর! স্বেচ্ছায় তাদের সে-মৃগে স্বল্পতম বেতনেরও শতকরা দশ টাকা 
কষিয়ে নিলেন। শান্তিনিকেতনে পুরাতন বিদ্যালয় বা পাঠভবন চলছিল । 
নতুন কলেজ বা শিক্ষাভবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৬ সালে। খরচ কমাবার 
জন্যে আর কর্স-পরিচালনার সৃবিধার আশ করে পাঠভবন আর শিক্ষাভবন 
এফ করে শিক্ষ।-বিভাগ রূপে গড়া হলো 1--€( /00081 2₹60০91 1927, 
7.21) । গরমের ছুটীর সময়ে বিদ্যালয় বন্ধ হলে কবি গেলেন কলকাতা । 


॥ আচার্ধ নন্দলালের ভারকেখর-ভ্রমণ, ১৯২৭ ॥ 


কঙ্গকাতায় জোনষ্ঠা কন্যার শুভবিবাহ সম্পন্ন কবে নন্দলাল এলেন 
শান্তিনিকেতনে । এই সময়ে শিল্পীর মনে নটর পুঞ্জার সফলতার রেশ। 
শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে তিনি নটীর পুজার প্রমাণ ছবি ( ৬৮১৩৪% ) 
অশকতে শুরু করলেন। আশাকলেন ওয়শ টেন্পেরায়। এ ছাড়া, ১৯২৭ সালে 
তার প্রধান চিত্রকর হলো টেম্পেরায় অশকা সবুজ তারা । কাজিতে টাচের কাজ 
হলে পান গান আর রূপালী কাগজে একটু রং দিয়ে জআাকলেন বুহ্ধ-- 
শালগাছের আডালে। লাইনে অশকলেন শ্রীচৈতন্ত : পেনসিলে অশকলেন তার 
বিখাত ছবি প্রত্যাবর্তন _-সশাওতাল দল্পতির | এ-ছবিটি নটীর পুজ্জার চেয়েও 
বড়। সাইজ হলো ৮১১৪৭২ | সশওতাল-দম্পতির প্রত্যাবর্তনের এই 
আলেখ্যাট আচার্য নন্দলাল উপহার দিয়েছিলেন ভার জোষ্ঠা কল্তা শ্রীমতী 
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গৌরীদেবীর শুভবিবাহ উপলক্ষে । সে-কথা আমরা আগে বলেছি। 

বাণীপুরে থাকতে নন্দলালের একবার কঠিন আমাশয় হয়েছিল । রোগের 
প্রকোপে তিনি কঙ্কালপার হয়ে প্রায় মরণাপন্ন। ডাক্তার বদ্মিতে উপশম হলো 
না। পিনিম। মানত করলেন তারকেস্বরের তারকনাথকে । কাশীতে তার পিসিম। 
তখনও জীবিত। তিশি পন্দলালকে ম্মরণ করিয়ে দিলেন তার মানতের কথা | 
সেট। শোধ করা উচিত। নন্দলাল মনস্থ করলেন, এই (১৯২৭) গরমের বন্ধে 
তারকেস্থর ঘুরে আসা যাক । তাতে ছু-টো কাজ হবে। হঞিপাল-জেজুরে গিয়ে 
তার পৃরপুরুষের ভিটে দেখা যাবে আর তারকেস্থরে বাব! তারকনাথের মানত 
শোধও করা হবে। নতুন দেশ দেখা তো উপরি লাভ। তিনি বেরিয়ে পড়লেন 
শান্তিনিকেতন থেকে সপরিবারে শেওড়াফুলি হয়ে তারকেশ্বরের পথে । তারকেশ্বর 
দেখার সময়ে শিল্পী নন্দলালের তার পিতৃপুরুষের জন্মভমির আশপাশের দ্রষ্টব্য 
গ্রামগাশিও ঘুরে ঘুরে দেখে নেবার ইচ্ছে হলো । 

বসব রামানন্দ ঠাকুরের পাট কুলীনগ্রামে গেলেন নন্দলাল । কুলীনগ্রাম 
একটি বিখ্যাত বৈষ্ণব শ্রীপাট। কুলীনগ্রামের পরম বৈষ্ণব বসবংশের খ্যাতি 
বৈষ্ণব সাহিত্যে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। কূলীনগ্রামের বসুব শ আচার্য নন্দলালদের 
সঘর । এরাও দশরথ বসুর বংশ । দশরথ বনু থেকে তেরে পুরুষ নিচে কুলীন- 
গ্রামের মালাধর বনু । ইনি ভাগবতের দশম-একাদশ স্কন্ধ অবলম্বন করে কাব্য 
রচন] করেছিলেন --শ্রীকৃষ্ণবিজয় | শ্রীকৃষ্ণবিজয় হলে? প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার 
আদিকাবা। ১৪৭ থেকে ১৪৮০ খুস্টাব্ধের মধ্যে এই কাব্য লেখা ইয়েছিল। 
কবি মালাধর গোঁড়েশ্বর সামস্-উদ২-দীন ইউসুফ শাহের কাছ থেকে উপাধি 
পেয়েছিলেন 'গুপরাজ খা” । কৃলীনগ্রামের এই বসুবংশকে শ্রীচৈতন্তদেব অত্যন্ত 
শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন আর প্রাণের সমান ভালবাসতেন । গুণরাজ থায়ের ছেলে 
লক্ষ্মীকান্ত, সত্যরাজ খা। তার ছেলে বসু রামানন্দ ছিলেন শ্্রীচৈতন্যদেবের 
অন্তরঙ্গ সহচর । কুলীনগ্রামবাসীদের সংকীর্তনের দল ছিল একটি । পুরীতে 
জগম্াথদেবের রথের আগে আগে শ্রীচৈতন্বদেব যখন নৃত্য করেন সেই সময়ে এই 
কুলীনগ্রামের কীর্ঠনসমাজও সেই নৃত্যগীতে অংশ নিয়েছিলেন । একবার জগন্নাথ 
দেবের উল্টোরখের সময়ে একটি পট্টডোরী ব রজ্জ: ছিড়ে যায় । শ্রীচৈতন্যদেব এ 
পটডোরীর টুকরোটি নিয়ে রামানন্দ বসুর হাতে দিয়ে তাকে সেই পট্টভোরীর 
৬৯ 
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'যজম।ন' হতে আদেশ দিয়ে বলেছিলেন, প্রতি বংসর তাকে 'ডোরী' তৈরি করে 
আনতে হবে। সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত কুপীনগ্রামের বসুবংশ রথের সময়ে 
জগল্লাথদেবের পট্টডোরী জুগিয়ে আদছেন। আজও কুলীনগ্রাম থেকে পট্টডোরী 
না৷ পৌঁছলে পুরীতে জগন্নাথদেবের রথ টান! হয় না। 

যবন হরিদাস বা পরমওক্ বর্ম হরিদাস ঠাকুর কুলীনগ্রামে বাস করেছিলেন 
বহুদিন । কুলীনগ্রামের দক্ষিণদিকে একটি নির্জনস্থানে হরিদাস ঠাকুর সাধন- 
ভজন করেছিলেন। এখন এর নাম হয়ে আছে হরিদাস ঠাকুরের পাটবাড়ি। 
এই পাটরাড়িয় মন্দিরে মৃতি প্রতিষ্ঠা কর! হয়েছে গৌরাঙ্গদেবের আর হরিদাস 
ঠাকুরের । যে কেলিকদস্বতলায় হরিদাস ঠাকুর বসতেন সে-গ্রাছ আজও রয়েছে। 
শ্রীচৈতন্থদেব পুরী যাবার পথে কুলীনগ্রাম এসেছিলেন। প্রতি বছর অগ্রহায়ণ 
মাসের শুরু ত্রয়োদশী তিথিতে গৌরাঙ্গদেবের আগ্রমন ম্মরণ করে আর মাঘ 
মাসের শুরু] চতুর্দশীতে হরিদাস ঠাকুরের ভিরোভাব উপলক্ষ করে এখানে মেলা 
আর মহোংসব হয়। 

শিল্পী, নন্দলাল কুলীনগ্রামের প্রাচীন কীতিগুলি মনোযোগসহকারে দেখে 
নিলেন। এখানে রয়েছে শৃগালমুখী শিবানী দেবীর, গোপেশ্বর মহাদেবের, মদন- 
গোপালজীউ আর গোপীনাথের মন্দির ৷ এটি সমধিক প্রসিদ্ধ । আদ্যাঁশক্তি শিবানী 
দেবীর মৃতিট পাথরের। মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল ১০৪১ খৃস্টাবে। শিবানী মন্দিরের 
পাঁশ দিয়ে একটি মর নদীর সোতা রয়েছে _নাম ছিল জুলকুলা বা কংস নদী। 
গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দিরট কৃলীনগ্রথমের বিখ্যাত গোপাগদীঘির নৈখতে। 
মন্দিরটি ১৬৬৬ শকাব্দ চৈতন্যপুর গ্রামের নারায়ণ দস সংস্কার করিয়ে দিয়ে- 
ছিলেন । 

চৈতন্তপুরে কুলীনগ্রামের বনুবংশের বাড়ি ছিল। চৈতন্তদেবের নাম থেকেই 
এই নাম হয়ে থাকবে । এই গায়ের চারদিকে গড় ছিল। লোকে বলে 
রামানন্দ, ঠাকুরের গড়বাড়ি'। গোপেশ্মর মহাদেবের মন্দিরের অজিন্দে 
কিপাথরের একটি বৃষ আছে। বৃষট প্রায় দেড় হাত লম্বা আর এক হাত 
উত্দু। সত্যরাজ খশ নিজ শিলাৃত্ি আর এই বৃধটি প্রতিষ্ঠা করেছিজেন। 
রৃষটির কারুকার্য অতি দর । শিবচহ্র্দশীতে গোপেন্থর মহাদেবের 
মন্দিরের কাছে একটি বিরাট মেগা বসে। 

 কুলীনগ্রাম পূর্বে শক্তি-উপাসনার কেন ছিল। শিবানীদেবীর মগ্দির 
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দেখে এ-কথা মনে কর! স্বাভাবিক। মালাধর, লক্ষ্মীকান্ত, রামানন্দ _-. 
কুপীনগ্রামের গৌরব। এ+দেরই কৃতিত্ব কুলীনগ্রাম তীর্থস্থল। বসু রামানন্দকে 
শ্রীচৈতন্তদেব ডাকতেন 'সখা» বলে। 

মদনগোপাল, রঘূনাথ কুষ্রার, গোপীনাথ, গোবিন্দ, জগন্নাথ, 
তুববনেশ্বরী দেবদেবীর মন্দির ব্সৃব'শের কীতি। রথ ও দোলধাত্রা উপলক্ষে 
মদনগে।পাল গোপাীনাথ মার জগনাথমন্দিরে সমারোহ আর যাত্রীসমাগম 
হয়ে থাকে । কাছেই জোগ্র'মে একটি খুব উ“চু শিধরযৃক্ত শিবমন্দির আছে। 
শিবের না জলেশ্বর । একটি বিশাল ভগ্রস্তুপের উপরে জৈনপদ্ধতিতে নিশ্মিত 
এই মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল সম্ভবতঃ দশম শতান্দ। জৌগ্রামে বর্ধমান মহাবীরের 
আহৎপাভের স্মতি রয়েছে বলে এখনকার পণ্ডিতের মনে করেন। 
শিল্পী নন্দলাল কুলীনগ্রামের কীতিসমূহের প্রত্তাবশেষ পর্যবেক্ষণ করে 
তারকেশ্বরেব পথে রওনা হলেন। 

পথে পড়লো সিঙ্ুব আর হরিপাল। এই অঞ্চলেই তার পিসিমায়েদের 
বাউ ছিপ। সিঙ্গুর হলে তারকেশ্বর শাখা লাইনের শেওড়াফুলি আর কামারকুণু 
জণ্শন ছাড়িয়ে নালিকুল স্টেশনের পরে। সিঙ্গুর হাওড়] থেকে ২১ মাইল । 
পিঙ্গৃধের প্রাচীন নাম সিংহপুর । 

মনেকেব ধারণা, এই হলে! সিংহবাহর বাঞ্গধাণী। সিঙ্গুরের কাছাকাছি 
অনেকগুপি উত্ু ঢপি আর জাঙ্গাল রয়েছে । এ-সব খুডে দেখলে এখাশকার 
বর্বাজগপের ইতিহাস পাওয়া যাবে; সিঙ্গুরের বসুমল্লিকদের সঙ্গে জেজুরের 
বসুপরিবারের দুরসম্পর্কের আত্মীয়তা ছিল। 

হরিপাল॥ তারকেম্বর শাখা-লাইনে কামারকৃ্ড আর তারকেশ্বরের 
মাঝামাঝি স্টেশন হলে হরিপাল । হাওডা থেকে ২৮ মাইল দুরে । হরিপাল 
একটি প্রাচীন স্থান। এর পুবানো নাম হলো _ সিম্পল । 'দিগ্থিজয় প্রকাশ, 
নামে পুরানো সংস্কৃত গ্রন্থে এই স্থানের বর্ণনা রয়েছে । রাজা কুল-পালের 
দুই ছেলে -হরিপাল আর অহিপাল | হরিপাল সিংহপুর বা সিঙ্কুরের 
পশ্চিমদিকে হাটবাজার পত্তন করিয়ে আর দীঘি সরোবর কাটিয়ে একটি 
মহাগ্রাম স্থাপন করেন। এবং গ্রামটির নিজের নামে নাম রাখেন _হরিপাল। 
রাজা হরিপালের কন্তা কানড়ার বীরত্বকাছিনী ধর্সমঙগল-কাহিনীর মধ্যে স্থান 
পেয়েছে। তার বিবরণ আমরা আগে দিয়েছি। 
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ভারকেখ্বর ॥ তারকেস্থর হলো হাওড়। থেকে ৩৬মাইল দুরে _-বাড়কোণে। 
বাজ ।লাদেশের একমাত্র চত্ট্রনাথ ছাড়া তারকেশ্বরের মতন বিখ্যাত শৈবতীর্থ' 
আর নাই। তারকেস্রের পুরাতন নাম হলে -- “তাড়েশ্বর'। ওড়িয়৷ ভাষায় 
“তাড়'শবের মানে হলো তাল। অর্থংৎ তালগাছগ্রমাণ প্রোথিত স্বয়সঞ্জি 
_-তাড়েম্বর। শুদ্ধ সংস্কৃতে -_তারকেস্থর। তারকেশ্বরের তারকনাথ শিব 
স়্স্তুপিঙ্গ বলে প্রসিদ্ধ । এখন যেখাণে মন্দির করা হয়েছে, আগে ওখানটা 
ছিল জঙ্গলে ঢাকা আর তার চারদেকে ছিল ন্ট জলার জঙ্গল। বেশির 
ভাগ ছিল নল আর থাগড়ায় ভরতি। তার মধ্যে উত্চু ডাঙ্গাটির নাম ছিল 
_সিংহল দ্বীপ । এই দ্বীপেরই জঙ্গলে বিরাজ করছিলেন পাথরের স্বয়স্তুলিঙ্গ 
তারকনাথ বা আদ্যিকালের --'তাড়পিশাচ'। গীয়ের রাখাল ছেলেরা এই 
শিবলিঙ্গটিকে সাধারণ পাথর ভেবে তার ওপর ধানু কুটতো৷ মনের আনন্দে। 
ফলে, শিবলিঙের মাথায় উদৃখলের গড়ের খোপর [ ছিয়াগ।ড়ি, ] হয়ে গেল। 
সে-গর্ত বাবা তারকনাথের মাথায় দেখা যায় আজও । 

স্বামীয় বথিসুঃ গোয়াল। ছিলেন মুকুন্দ ঘোষ । একদিন তিনি অবাক 
হয়ে দেখলেন, তার একটি দুধাপো গাই বনের ভেতরে একটা পাথরের ওপর 
দুধ ঢালছে। সেদিন রাত্রে বাব! তারকনাথ স্বপ্পে দেখ! দিয়ে মুকুন্দ ঘোষের 
কাছে আত্মপরিচয় দিলেন। আর আদেশ করলেন মুকুন্দ ঘোষ যেন 
সন্ন্যাসী হয়ে তার সেবায় নিযুক্ত হন। সেই মুকুন্দ ঘোষ থেকেই বাব! 
তারকনাথের প্রথম প্রকাশ আর মুকুন্দ ঘোষই হলেন তার প্রথম সেবক। 
তারকনাথের মন্দিরের পাশে মুকুদ্দ ঘোষের সমাধি রয়েছে আজও। 
তীর্থবাত্রীর1 বাবা তারকনাথের পূজো দিয়ে মৃকুদ্দ ঘোষের সমাধিতেও 
পূজো দিয়ে থাকেন। 

হুগলী জেলার বাহিরগড়ের ক্ষত্রিয় রাজা ভারামল্প বা বরাহমজ মৃকুষ্দ 
ঘোষের আবিষ্কার-কর! তারকনাথের মস্দির তৈরি করিয়ে দেন। জৈন রাজ] ভারা 
“মল্ল সংসার ত্যাগ করে তারকনাথের সেবায় আমনিয়োগ করেছিলেন। আর 
তার পুঙ্জোর জন্তে নিযুক্ত করেছিলেন সন্নযাসী মোহাত্তকে। তারকেস্বরের 
কাছাকাছি ভারামলপুর গা আজও এই রাজার নামের স্থতি বহন করছে। 
ভারামল্লের পরে, বর্ধমানের রাজাও স্বপ্পে আদেশ পেয়ে বাবা ভারকনাথের 
জন্তে একটি মন্দির তৈরি করিয়ে দেন। আর দেব-সেবার জন্যে বহু ভৃসম্পতি 
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দান করেন। এই রকম দানের ফগেবাব। তারকনাথের ভূুদম্পত্তি হয় অনেক। 
মুকুন্দ ঘোষের পরে, দশনামী-সম্প্রদায়ের 'গিরি, উপাধিধারী সন্গ্যাসীর। 
তারকেশ্বরের মোহান্তের পদ পেরেছিলেন। নান! অনাচারের জন্যে পরে 
পশ্চিম এই মোহ্ান্তদন্প্রণারকে অপসারিত কর হয়। ১১6০ সালের দিকে 
দণ্তীস্বামী জমন্নাথ আশ্রম মহারাঞ্জ নামে একজন বাঙ্গালী সন্গ্যাসীকে মোহান্তের 
পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। 

তারকনাথের মন্দিরের পাশে “দুধ পুকুর” নামে একটি পুকুর আছে। 
[সম্প্রত (১৯৮৩) এই পুকুর থেকে বেলে পাথরে তৈরি অনেকগুলি দেবদেবীর 
মুতি আ'বঞ্কৃত হয়েছে । সেগুলি পালমুগের নির্জাণ বলে মনে হয় ।] এই 
পুকুরে মান করে যাত্রীরা তারকনাথকে দর্শন ও পৃর্জা করে থাকেন। 
কাছেই আর-একটি মন্দিরে রয়েছেন দেবী দশভুজজা। মন্দিরের সামনে নাট- 
মন্দির। ন!ট-মন্দিরে মনস্কামনা পূর্ণ আর রোগমুক্তির আশ! করে বন 
নরনারী ধর্ণা দিয়ে থাকেন। তারকেশ্বরে প্রতিদিন বনু যাত্রীর সমাগম 
হয়ে থাকে । তবে সবচেয়ে বেশি জনসমাগম হয় শিবরাত্রি আর চৈত্রসংক্রান্তির 
সময়ে । তাঞকেশ্বর একটি জংশন স্টেশন । এখান থেকে সে-সময়ে বজীয় 
প্রাদে'শক রেলপথের ছোট গাড়িতে করে ছুগলী জেলার দশঘরা, 
ধনেখালি, মগর] হয়ে গঙ্গাতীরে ত্রিবেণী পর্যস্ত যাওয়া ষেত। দশঘরা থেকে 
আর একটি শাখা-লাইন বর্ধমান জেলার চকদীঘি ও জামালপুর পর্যস্ত প্রসারিত 
ছিল । 

তারকেশ্খর -তীর্থে অনেক অনাচার ছিল, এখন সে-সব নাই বললেই 
হয়। এখন এ-টি একটি আদর্শ তীর্থস্থান । বীধানে। রাস্তা, নলকৃপের জল, 
বিজলী আলো ইত্যাদির ব্যবস্ত! থাকায় যাত্রীদের আর কোন-রকম অসুবিধ! 
ভোগ করতে হয় না । এখনে একটি ধর্শালা আর পাগাদের পরিচালিত 
বনু যাত্রীনিবাস আছে। 

নন্দলাল তারকেশ্বরে গিয়ে উঠেছিলেন ধ্মশালায় । ওখানে কাজ ছিল 
মানত শোধের ব্যাপারে । দুধ পুকুরে ম্লান করে মানত-শে!ধের উপচার 
নিয়ে ঢুকতে যাচ্ছেন মন্দিরে, গায়ে ছিল ফতুয়া জামা । পাণ্ডার গায়ে 
জাম! দেখে হা হ! করে এলেন । পাণ্ডার বললেন, দেবতার কাছে দো-ছুট 
চলবে না, আসতে হবে এক-ছুটে । অর্ধাং জাম! খুলে শ্রেফ ধুতি পরে 


৪৮৬ ভারতশিল্লী নন্দলাল 


আসতে হবে । পাগুদের এই কথা শুনে নন্গলালের গ্রেদে চেপে গেল। 
তিনি বললেন, -- জামা খুলতে হয় তো, কাপড়ও ধুলে ফেলবো' । তখন 
পাণ্ডারা বেগতিক দেখে জামা-সমেত নন্দলালকে মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি 
দিলেন । তার মানত-শোধ সমাণ্ড হলো । | 

পৃঙ্জার কাজ সেরে শিল্পী নপ্দপাল শৈবতীর্থের আশপাশ দেখতে 
লাগলেন ঘরে ঘুরে । স্কেচ করলেন অনেক । তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 
- খড়ের ঘরের দাওয়ায় ধাশের সিড়ি । এ ঘরে গাঞজজন-চড়কে সন্যাসীদের 
ভরের সময়ে বাণর্ফোড়া হয়ে থাকে । তিনি স্কেচ করলেন বাশের সিড়ি ব। 
সট আর ভরের অবস্থায় বাণফৌড়ার দৃশ্য । নন্দলাল তারকেশ্বর গিয়েছিলেন 
১৯২৭ সালের (১৩৩৩) চৈত্রসংক্রান্তির সময়ে । (দ্রষ্টব্য স্কেচবুক, প্রথম পর্যায়, 


সংখ্যা ৬, স্কেচ-সংখ্যা 8৫) । 


॥ কৰির কর্মপ্রবাহ) ১৯২৭ ॥ 


চন্দননগরে মতিলাল রায় প্রবর্তক-সংঘের প্রতিষ্ঠা করেছেন। অক্ষয়তৃতীয়ার 
দিনে প্রতি বংদর সেখানে উৎসব হয়। এ বছর এ উৎসবে সভাপতিত্ব করবার 
জন্যে, আর ১৩৩০ সাল থেকে প্রবতিত জাতীয় মেল! ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন 
করবার জন্মে কবি চন্দননগরে শিয়েছিলেন। কবি সেখানে সংঘের মন্দির 
দেখলেন । মন্দিরে প্রতিষতিত কেবল গুঁ-কার । এ-ছাড়া, চন্দননগরে কবি 
দানবীর হরিহর শেঠের প্রতিষ্ঠিত 'কৃঙ্জভামিনী বালিক] বিদ্যার পরিদর্শন 
করেন । নিত্যগোপাল-স্মৃতিমন্দির নামে পাবলিক হলে মার গ্রন্থাগারে 
জনসাধারণের পক্ষ থেকে কবির সংবর্ধনা হলো । মেয়র নারায়ণচজ্ম দে 
বিশ্বডারতীর জন্যে কবিকে এক হাঞ্জার টাকা দান করলেন । 
চন্দননগর থেকে কধি কল্কাতায় ফিরে, গেলেন শিলঙ-এ। অন্থালাল সরাভাই 
এবারে শিলঙ-এ,কবির বসবাদমের জন্যে ব্যবস্থা করেছিলেন । শান্তিনিকেতন থেকে 
দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর,জাহাঙ্গীর ভকিল: প্রমুখ কেউ কেউ শিলঙ পাহাড়ে গিয়েছিলেন । 
শিলঙ-এ বসে কবি 'যোগাযোগ' উপন্যাস লেখা শুর করলেন। উপন্যাস ছাড়া 
গুটকয়েক কবিতাও লিখসেন নূতন", “শুকপারী,' “সমন আর 'দেবদার | 
এই সমর়ে আচার্য নন্দপাগ কবিকে চিত্রলিপি পাইরেছিলেন। আচার্য 
নগলাঁলের 'শুকপারী' আর «দেবদার' অশীক। পত্র পেয়ে কবি ভার উত্তরে 
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এই কাব্লিপি দ্ব-টি রচনা করলেন । নন্দলালের উদোশে লেখ! কবিতার 
ভুমিকায় একস্থানে কবি লিখলেন, _মহাকালের চরণপাতে হিমালয়ের 
প্রতিদিন ক্ষয় হচ্ছে, কিন্তু দেবদারুর মধ্যে যে প্রাণ, নব নব তরুদেহের 
মধ্য দিয়ে যুগে যুগে এগিয়ে চলগ্েটি' 'দেবদারু' কবিতাটি “বনবাপী। কাব্যগ্রন্থ 
সঙ্কলিত হয়েছে। 

শিলঙ এ থাকার সময়ে কবির ইচ্ছা হলো) দ্বীপমযর় ভারত --যবদ্বীপ, 
মালয়, বালী, পিয়াম ইত্যাদি দেখতে যাবার। ১৯২৬ সালে মুরোপ-ভ্রমণের 
সময়ে বিশিষ্ট ওলন্দাঞজজ ও জাভানীরা কবিকে এই সবদ্বীপের প্রাকৃত শোভা 
আর এঁতিহাসিক স্থাপত্যকীতি দেখে আসবার অন্রোধ জানিয়েছিলেন । 
মুরোপ থেকে ফিরে মালয় উপদ্বীপ থেকেও কবি আমন্ত্র-পত্র পান। 
পাথেয় জোগালেন ঘনশ্যামদান বিড়লা আর নারায়ণদাম বিজোরিয়। | 
্বীপময় ভারতে যাবার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কবি পিখছেন, --'সেখান থেকে 
ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ এবং এ-সম্বন্ধে গবেষণার স্থাকী ব্যবস্থ্ণ 
করা ছাড়! আমার অন্ত কোনে। উদ্দেশ্যই নেই । আমি নিজে বোধ করি 
অতি অল্প দিনই থাকব এবং যদি সাধ্যে কুলোয়' তবে কোনে উপযুক্ত 
ব্যক্তিকে এতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্যে রেখে দিয়ে আসব। কাজটাকে 
আমি গুরুতর প্রয়োজনীয় বলে মনে করি, এবং এ-ও জানি আমার ছার! 
কাজটা সহজপাধ্যও হতে পারে। জাভ! গভরননমেপ্ট আমাকে নিমন্ত্রণ করেন 
নি। সেখান থেকে ধাদের উৎসাহ পেয়েছি তারা পুরাতত্ববিং _-আমাদের 
দেশের পণ্ডিতদের সহযোগিতা পেয়ে তাদের সন্ধানকার্ধের সুবিধা হতে 
পারবে । --এ-চিডি কবি লিখেছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে 
১৯২৭ সালের ২৮-এ মে। ঘনশ্য'মদাস বিড়লা কবির পাথেয় বাবদ অর্থ 
সাহাষ্য করলেন বালীদ্বীপে হিন্দুধর্ম এবং জাভান্বীপে বোদ্ধ-স্থাপত্যভাস্কর্ষের 
সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক পুনঃগ্রতিষ্ঠার উদ্দেস্তে। চীন থেকে ফেরার 
পরে কবির সহ্ধাত্রী ডক্টর কালিদাস নাগ কলকাতায় 0298161 [0018 
9০০16 স্থাপন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই 'বৃহ্ত্বর ভারত 
পরিষদেক্' প্রথম সভাপতি । 

দ্বীপময় ভায়তে ষাজার আগে বৃহ্তর-তারত-পরিষদ থেকে কবিকে 
বিশ্গায়ন্সংবর্ধনা জানানো হয়। আচার্য যহুনাথ সরকার ছিলেন এই সঙার 
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সভাপতি । কবি এই সময়ে লেখা তার একথানি পত্রে বলছেন, -_'ভাঁরত- 
বর্ষের বিন্যা একদিন ভারতবর্ষের বাইরে গিয়েছিল।."বাইরের লোক তাকে 
স্বীকার করেছে । তিব্বত, মঙ্গোলিয়া। দ্বীপ সকলে ভারতবর্ষ জ্ঞানধর্্ 
নিস্তার করেছিল মানুষের সঙ্গে মানুষের আন্তরিক সতাসম্বন্ধের পথ দিয়ে। 
ভারতবর্ষের সেই সর্তত্র প্রবেশের ইতিহাসের চিহ্ন দেখবার জন্যে আজ 
আমরা তীর্থযাত্রা করেছি । সেদিনকার ভারতবর্ষের বাণী শুষ্কতা গ্রচার 
করেনি । মানুষের ভিতরকার এশ্বর্ধকে নকল দিকে উদ-বোধিত করেছিল, 
স্বাপত্যে ভাঙ্কর্ষে চিত্রে সংগীতে সাহইত্যে; তারই চিহ্ন মরুভূমি অরণ্যে পর্বতে 
দ্বীপে দ্বীপান্তরের দুর্গম স্থানে দুঃসাধ্য কল্পনায় । ...এ জরাজীর্ণ কুশপ্রাণ 
বৃদ্ধের বাপী নয়, এর মধ্যে পরিপূর্ণ প্রাণ বীর্যবান যৌবনের প্রভাব ।, 
কলকাতা থেকে কবি রেলপথে মাদ্রাজ যাত্রা করলেন ১২ই জুলাই। 
এবারে কৰিব দল বেশ ভারী। শান্তিনিকেতনের কলাভবনের সহকারী অধাক্ষ 
শ্রীসু্বন্দ্রনাথ কর, তরুণশিল্পী অধাপক শ্রীধীরেন্দ্রকুষ্ণ দেববর্মশ আর কলকাত। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের" প্রতিনিধি শ্রীসুনাতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ শান্তিনিকেতনের 
অধ্যাপক আর্যনায়কম এর আগেই মালয় গেছেন। কবি যাবেন জাভা, 
বালী সেইজন্ে আগে গেছেন বাকে সাহেব সন্ত্রীক। বাকে ছিলেন ভাচ-। 
ভারতীয় সঙ্গীত নিয়ে গবেষণা করবার জন্তে তিনি শান্তিনিকেতনে এসেছেন। 
কবির এই ভ্রমণবৃত্তাস্ত বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন আচার্ষয সনীতিকুমার 
তার 'দ্বীপময় ভারত? গ্রন্থে । কবির 'যাত্রী' গ্রন্থেও অনেক খবর আছে । 
১৪ই জুলাই মাদ্রাজ থেকে জলপথে গুরা রওন। হলেন সিঙ্গাপুর । সিঙ্গাপুর 
পৌছলেন ২০-এ জুলাই । সিঙ্গাপুরে সাতদিন কাটলো । ২৬-এ জুলাই সদলে 
কবি যাত্রা করলেন মালাক্ষা । মালাক্ষা থেকে কুআলা-লুম্পুর । এখান থেকে 
গেলেন ইপোঃ। তারপর.তাইপিন ; সেখান থেকে পিনাঙ- ' সেখান থেকে আট 
মাইল দরে তাঞ্জঙ-বৃঙাঃতে রইলেন কবির সঙ্গীর! । মালয় ভ্রমণ শেষ হলো ১৬ই 
অগান্ট। মালয় থেকে রা চললেন ইন্দোনেশিয়ায় --বালী ও জাভা দ্বীপে । 
ভারতের সঙ্গে এদেশের সংস্কৃতির স্বিন্ন যোগসৃত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় 
কবির মন কল্পনায় রজিন। নৃমাত্রা জাভ। দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে একদা একটি বিরাট 
হিন্ুরাজ্য ছিল -নাম ছিল -_-ব্রীবিজয়'। ফেই পুরানো ইতিহাস শুনে কবির 
মনে যে ভাবোদয় হলে! তা তিনি কবিতায় প্রকাশ করলেন। জাভা দ্বীপের বন্দরে 
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নেমে কবি ও তার সঙ্গীরা গেলেন বাতাবিয়] বা বর্তমান জাকাায়। কবি ও তার 
সঙ্গীর উঠগেন একটি হোটেলে । বাতাবিয্ন। থেকে গুরা বন্দরে ফিরে বালীত্বীপ- 
গামী জাহাজে উঠলেন। পূর্ব-জাভার বিশিউ শিল্পকেন্্র ও বন্দর সূরবায়ায় 
এলেন । ২৬-এ অগাস্ট তার! বাগীদ্বীপের বদর বুলেলগ-এ এলেন । বালী হচ্ছে 
ভারতের বাইরে একমাত্র দেশ যেখানে হিন্দুধর্ম এখনে! জীবস্ত। অধিবাসীদের 
শতকরা নব্বই জন হিন্দ্বু। বালীদ্বীপে কবির গন্তব) হলে! বাঙ্‌পি নামে একটি 
স্থান। (রবীন্দ্রঙ্জীবনীকার অনুমান করেন, পূর্বদ্বীপাবলীর বাঙূলি বা বঙূগ 
শকের সঙ্গে আমাদের বঙ্গদেশের নামের যোগ আছে। বঙ্গ শবের একটি মানে 
হলো রাঁং বা 7 1) কবি বাঙ্‌লিতে গিয়ে সেখানকার রাঁজবাড়িতে একট 
শ্রান্গোংসব দেখলেন । শ্াদ্ধোংসবের যাত্রাভিনয় দেখলেন । সে-যাত্রাভিনয় 
ব।ঙ্গালাদেশের যাত্রাঙিণয়ের মতন। বালীদ্বীপের রাজার [কারেম আসেম] 
প্রাসাদে গেলেন। কারেম আসেমের রাজা গুদের জন্যে বালীদ্বীপের নৃত্য 
প্রদর্মনের বাবস্থা করেছিলেন। বালী ও জাভার নৃত্যকল! কবি দেখলেন খুব 
আগ্রহের সঙ্গে । নৃত্যপহযে!গে অভিনয় বালী-নৃত্যের বৈশিষ্ট্য । কৰি 
পিখেছেন, -'এ দেশে উৎসবের প্রধান অংশ নাচ ।***এক একটি জাতির 
আত্মপ্রকাশের এক একটি বিশেষ পথ থাকে ।'*এখানে এদের প্রাণ যখন কথা 
কইতে চার তখন সে নাচিয়ে তোলে । মেয়ে নাচে, পুরুষ নাচে। এখানকার 
যাঞা অভিনয় দেখেছি, ভার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চগায়-ফেরায়, যুদ্ধ-বিগ্রহে, 
ভালোবাসার প্রকাশে, এমন-কি ভাড়ামিতে, সমস্তুটাই নাচ । সেই নাচের 
ভাষা যারা ঠিকমতে৷ জানে তারা বোধ হয় গল্পের ধারাটা ঠিকমতো অনুসরণ 
করতে পারে ।” রাজবাড়িতে আমরা নাচ দেখছিলুম | ** এই নাচ-অভিনয়ের 
বিবঃটা হচ্চে শান্ব-সতাবতীর আথ্ণান। এর থেকে বোঝা যায়, কেবল ভাবের 
আবেগ নয়, ঘটন'-বর্মনাকেও এর] নাচের আবারে গড়ে ভোলে ।...এদের নাচের 
মধ্যে শুর ছন্দ থাকলে তাতে আখ্যান বর্ণনী চলে না, সংকেতও আছে, এই থুইয়ের 
যে'গে এদের নাচ। এই লাচে রসনা বন্ধ করে এরা সমস্ত দেহ দিয়ে কথা 
কইছে ইঙ্গিতে এবং ভঙ্গী সংগীতে ।' 

কারে আসেম থেকে ওর] এলেন গিয়াঙ।। রাগুবাডির অতিথি। রাস 
কবির জন্মে রাজ। মুখোশ-পর' অিনয় দেখানোর ব্যবস্থা করেন। মুখোশ-নৃত্য 


৬২ 
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॥ও অভিনয়ের রীতি আসামে, ওড়িষ্যার সরাইখেলে;*, রাঙালাগ্েস্চের পুরুলিয়া 
অঞ্চলে আছে । আবার চীন-জাপানেও আছে। ছাভা-বালী দ্বীপে ও. রয়েছে ।*"" 
এখান থেকে ওর গেলেন বাছুন । বাদুঙের কাছে উরুদ'নামে একস্থানে আর- 
, একটি শ্রাদ্ধোংসব দেখলেন এখ্রা। এখানকার “্ৃতারতা, মেয়েদের শোভাযাত। 
দেখে শিল্পী শ্রীসুরেন্্রনাথ. মৃদ্ধ হলেন । ,কবিও এই শোভায়াব্রা, দেখলেন । 
বালীদ্বীপের ন্বতানাটা ও নৃত্যপর! মেয়েদের শোভাযাত্তা পররর্তা কালে 
শান্তিনিকেতনের নৃত্য উৎসবাদিতে বন্থুলাংশে প্রভাবিত করেছিল । 
বাদুঙ থেকে এলেন ,ও*রা মুগ্ডক । ওখান থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর ফিরলেন 
, বুলেলঙ রন্দরে ৷ ওখান, থেকে জাহাজে করে যাত্রা করলেন জাভ।.। ৯ই সেপ্টেম্বর 
. জাভার বন্দর সুরপায়। পৌঁছলেন! থাকবার ব্যবস্থা হলে! 'মংকুগসরো।' উপাধিধারী 
, এক. রাঞার বাড়িতে.। এই সময়ে এখানকার চিনি ভারতবর্ষের নিত্যব্যবহার্ষ 
দ্রব্য ছিল । কবি তিন,দিন এখানে ছিলেন । . ওখান থেকে আর সঙ্গীর! 
গেলেন কাছেই মজপাহত.নায়ে একটি পুরানো! স্থান দেখতে,। রাত্রে কবি স্থানীয় 
কলাভবনে আর্ট সম্পর্কে ভাষণ দিলেন । .১২ই সেপ্টেম্বর সুরবায়া ছেড়ে 
ওর গেলেন শুররুতা,। রাজবাড়ির অতিথি হলেন । রাজাদের উপাধি-_ 
, মংকুনগরো]। £খানে.কবি রিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন জাঁভানী নৃত্য আর 
, ছায়া-অভিনয় দেখে । অধিক রাত্রি পর্মস্ত কবি এই নৃত্য দেখলেন॥ জাভানী 
মেয়েদের নাঁচ দেখে কবি লিখুলেন,__-“এমনূতরে। বানুল্যবঞ্জিত সুপরিচ্ছম্তার 
,লীমঞ্জস্থ আমি কখনও দেপ্নিনি ।'*:জাপানে ও জবাভাতে যে নাচ দেখলুম তার 
সৌন্দর্য যেমন. তার ,শালীনতাও তেমনি নিরখ;ত।* শৃরকর্তার রাজপ্রাসাদে কবি- 
সংবধ“ন। উপলক্ষে যে নৃত্য হলো, তাতে রাজকন্যারাও যোগদান করেন। একদিন 
“রাজার ,ভাট একল। নাচলেন । তিনি. ঘটোতকচের ভমিকার নাচলেন নাচের 
বিষয় হবো! প্রি্লত্য। ভূর্গবীকে স্মরণ .করে -বিরহ্বীর ওংসুক্য । 
,৯৮৯ সেপ্টেম্বর ওরা শুরুকঠা ছেড়ে চললেন --যোগরুতা,। পথে প্রান্থারাজ। 
. বোঝোরুছরের-ম্তন এএই স্থানটি বিন্বসচ্যতার এক, উৎকৃষ্ট সৃষ্টি । .এখানকার 
ভাঙ্গা মন্িরগুলি দেখবার .জস্কে ওঁরা .নামলেন ॥ কবি বলছেন, -“জাপগাটা 
ভুবনেম্বরের মন্ো মন্দিরের ভগ্রন্ীপে, পরিকীর্ণ। ভাঙা পাথরগুলি জোড় দিয়ে 
দ্রিয়ে ওলন্দাজ গরন“মেন্ট মন্দিদিরগুলিকে তার ।সারেক, মু্তিতে . গড়ে তুলছেন, 
যোগকর্তায়। গ্াকু আলম। উপাবিধারী রাক্ম্বড়ির, অভিথি। ধানে, প্রধান 
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ব্যক্তি সুঙ্গতান। সুলতানের মন্ত্রী তার নিজের বাড়ির আর সুলতানের বাড়ির 
ছেলেমেয়েদের নিয়ে রামায়ণের জটায়ুবধের অগিনয় দেখলেন। এখানে 
শাস্তিনিকেতনের আদর্শে গৃধলিঙের বিদ্যালয় দেখলেন ওর] | 


যোগকতায় তিন দিন থেকে ওরা গেলেন বোরোবুছুর স্তূপ দেখতে । 
দ্-জন ওলন্দাজ পণ্ডিত ভালে করে ব্যাখ্যা করবার জন্যে সঙ্গে ছিলেন। 
বোরোবুদুর দেখে ফেরবার পথে চললেন বাতাবিয়া বা জাকারা । পথে বাণ্ড-ঙ। 
এখানে তিন দিন কাটলো । এখান থেকে বাতাবিয়া ফিরে ০০-এ সেপ্টেম্বর 
জাভাদ্বীপ ছেড়ে সিঙ্গাপুর হয়ে সিয়াম চললেন । 


সিঙ্গাপুর থেকে পিনাঙ যাত্রা করলেন। ৫ই অক্টোবর পিনাঙ্‌ পৌছলেন। 
পিনাঙ্‌ থেকে সমুদ্রের খাড়ি পার হয়ে ওয়েলেসলি শহরের স্টেশন থেকে সিয়াম 
রাঞ্জকীয় রেলপথে ওরা ৮ই অক্টোবর সিয়ামের রাজধানী ব্যাংকক পৌছলেন। 
এখানে প্রিন্স দামনোগ রাজানুভবের বাড়িতে তার বিখাত আটসংগ্রহ দেখলেন। 
১৫ই অক্টোবর ব্যাংকক ত্যাগ করে ওরা ভারত অভিমৃখে যাত্রা করলেন । ২৭-এ 
কলকাতায় ফিরে এলেন। আচার্য নন্দলাল তখন শান্তিনিকেতনে । এদেশে তখন 
সাহিত্যে শিলে দর্শনে সর্বত্রই কালবদলের মাতাল হাওয়! উদ্বেলিত হচ্ছে। 


রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বালীদ্বীপ ও শ্যামদেশে 
( থাই-ভূমি ) ভ্রমণ করে এসে আচার্য শ্রীস্ুনীতিকুমার 'ভ্রমণের বিবরণ” প্রবাসী, 
পত্রিকায় ১৩৩৪ সালের ভাদ্র মাস থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ 
করেন ১৩৩৮ সালের আশ্বিন মাস পধন্ত । পরে, সুনীতিকুমার ১৩৪৭সালে এই 
রচনাগুলি গ্রস্থাকারে 'দ্বীপময় ভারত' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। এই 
গ্রন্থে সুরেন্্রনাথের কৃত একাধিক স্কেচ এবং অসংখ্য আলোকচিত্র রয়েছে । 
গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেছেন তিনি আচার্য নন্দলালকে | তার উৎসর্গপত্রের পাঠে 
শিল্পাচার্যের রেখা-সম্প।তে ভাষাচার্যের শিল্প-মুলযায়নের স্বাক্ষর রয়েছে ।_- 
॥ ও নমঃ শিবায় নম উমায়ে ॥ 
| গত নমে। বিবে নমঃ ত্রিয়ৈ ॥ ূ 
ভারতের জীবনের ও ভারতের দেব-কল্পনার অস্তনিহিত 
সত্যশিব ও সুন্দরের অভিনব শিল্পের প্রকাশ 
* রূপে রেখবয় বর্ণে যিনি করিগ্লাছেন, 
নিজ গুরু শ্রীয়ু অবশীজ্গনাথের প্রতধিত পথে 
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স্বীয় এবং শিষ্যগণের কৃতির দ্বারা 

ভারতের লুপ্তপ্রার শিল্পধারার পুনরুজ্জীবন করিয় 

বিশ্বমানব-সভায় ভারতের পংস্কতির আসন 

ঘিনি পুনরায় সৃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, 

সাহিত্যে 'বাকৃ-পতি' কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের অনুবূপ 

শিল্পে যাহার স্থান, 

মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসে অন্যতম প্রধান শিল্পনেত। 

সেই বিশ্বন্ধর ও যুগন্ধর সিদ্ধশিল্পী 

“রূপ-পতি' শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু 

মহাশয়ের করকত্বলে 

এই গ্রন্থ * 

্বীর শ্রদ্ধা প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার ক্ষুদ্র নিদর্শন স্বরূপ 

গ্রন্থকার কর্তৃক সাদরে সমপিত হইল । 

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় । 

'সুধর্মা ; বাপিগঞ্জ, কলকাতা, ভাদ্র সংক্রান্তি, পৃথিমা ১৩৪৭1 

১৩৪৪ সালের ১০ই কান্তিক কবি সদলে দেশে ফিরলেন। সামনে বিশ্ব- 

ভারতীর সমস্যা । অর্থসমস্য! আর আভ্যন্তরীণ পরিচালন-সমস্য। । কবি দেশে 
ফিরলেন ১৯২৭ সালের অক্টোবর মামে। গত বংসর বসন্তোংসবের দিনে 
শান্তিনিকেতনে নটরাক্জের আহ্বান-গীতিক নৃত্যচ্ছন্দে অভিনীত হয়েছিল । 
স্বীপময় ভারত ঘরে এদে কবি দেটকে বদলিয়ে, কেটে ছে'টে, নতুন গান সংযোগ 
করে 'খতুরঙ্গ' নাম দিয়ে কলকাতার স্টেজে অভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন । 
অভিনয় হলে] ১৯২৭ সালের ৮ই ডিসেম্বর । খাতুরঙ্গের অভিনয়ে নৃত্যুকগার 
বৈশিষ্ট্য ছিল। বালী ও জাভা থ্বীপের নৃত্যকল। কবি খুঁটিয়ে দেখে এসে- 
ছিলেন, এই*-অভিনয়ে তার প্রভাব সৃম্প্ট। পূর্বস্বীপের নৃত্য দেখে কবি 
শ্রীমতী প্রতিমা! দেবীকে বিশদ বিবরণ দিয়ে ও আলোচনা করে চিঠি গিখতেন। 
শান্তিনিকেতনে মেয়েদের নৃত।শিক্ষ। দেবার জন্তে মণিপূরী ও দক্ষিণী নৃত্যশিক্ষক 
নিযুক্ত থাকলেও কবিগুক্তর গানের ভাব ভাষা ও সবরের সঙ্গে সন্ধতি রেখে 
বৃচযু-ভঙ্গিকে নূপদানের শক্তি তাদের তেমন ছিলনা । এই ব্যাপারে 
পরিচাঙ্গনা করতেন প্রতিষ! দেবী। শ্রীদতী প্রতিমা দেবী এই বিষয়ে বলেন, -_ 
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'ধাতুরঙ্জের কিছু পূর্বে গুরুদেব জাভা যাত্রা করেছিলেন। জাভানী নৃত্যের 
নানাবিধ ছবি এবং নৃত্যসাহিত্য তার সঙ্গে দেশে এসেছিল, আর এসেছিল 
সেখানকার কলানৈপুপ্যের প্ররোচনা । সেই সূত্রে আমাদের ছেলেমেয়েদের 
জাভানী নৃত্যপদ্ধতি আয়ত্ত করবার সুযোগ হয়েছিল । সেইজন্যে খাতুরজের 
নাট্যসংযোজনা এবং সাজসজ্জার মধ্যে জাভানী আভাস বর্তমান হিল 
এবং সৃরেনবাবুর রচিত স্টেজের মধ্যেও জাভানী স্থাপত্যের প্রভাব সুস্প্ট 
ইয়ে উঠেছিল ।' 

এই অভিনয়ে নটরাক্ষের ভূমিকায় নেমেছিলেন শাস্তিনিকেতন-কলাভবনের 
প্রাজন ছাত্র বাদ্দেব মেনন। বাদুদেব গত বছর .দোলপ,পিমীর উৎসবে 
নটরাঙ্দের ভূমিকা নিয়েছিলেন । তার নাচ দেখে অবনীবারু বললেন, -_ 
বাসুদেব ব্রোঞ্জের মৃত্তিটি যেন, ব্রোঞ্জের নটরাজ জীবন্ত হয়ে স্টেজে নেচে গেল। 

শান্তিনিকেতনে পৌষ-উংপব সমাপ্ত হলে! । কলাভবনের অধ্যক্ষ আচার্য 
নন্দপালের এবার পরিকপ্পন! পাহাড়পুর ঘুরে আদার । এই বিষয়ে শ্রীহরিদাস 
মিত্রের সঙ্গে ঠার আলোচন। হয়েছিল। ওখানকার টপোগ্রাফি জেনেছিলেন। 
হরিদাপবারু পাহাড়পুরে খননকার্ধের অধ্যক্ষ কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত 
মহাশয়ের মাধ্যমে এদের দেখাবার সমস্ত ব্বস্থা করেন। উওয়ের কথা 
উভয়ের কাছেই তিনি অনেক বলেছিলেন। নন্দলাল, সুরেন্দ্রনাথ এবং 
কলাগবনের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পাহাড়পুর রওনা হলেন। 


॥ পাহাড়পুরশ্ভ্রমণ» ১৯২৭ ২৮ ॥ 


কলকাতা-শিলিগুড়ি লাইনে কলকাতা থেকে ১৯০ মাইল দুরে বগুড়া 
জেপার জামালগঞ্জ স্টেশন। জামালগঞ্জ থেকে তিন মাইল পশ্চিমে রাজসাহী 
জেলার পাহাড়সুর। পাহাড়পুর বাঙ্গালাদেশের অভীত গৌরবের একটি 
প্রধান নিদর্শন । স্টেশন থেকে লোকালবোর্ডের কাচা রাস্তা । যেতে হয় 
গরুর গাড়িতে কিংবা হেটে । নন্দলাপ হেটে যাওয়ারই পক্ষপাতী, গেলেন 
হেঁটেই । গরা যখন ওখানে যান তখন সেই সবে ভারতসরকারের গ্রতুতত্ব- 
বিভাগের পূ্বচক্রের অধাক্ষ দীক্ষিতসাহেব বরেন্ত্র-সমিতির আর কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় এখানে আশি ফুট উচু প্রকাণ্ড একটি ইটের 
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স্তপের আশেপাশে খননকার্ধয চালাচ্ছেন । এটি একটি বোৌদ্ধবিহার । 
পাহাড়পুর নামটি হাপফিলের । খনন করবার আগে এখানকাঁর জঙ্গলে- ঢাক! 
বিরাট স্তূপটি পাহাড়ের মতে! দেখাতে বলে জায়গাটির নাম হয় পাহাড়পুর । 
এখানকার পুরানো নাম হলো _সোমপুর। এখানকার ভগ্রস্তুপের মধ্যে 
থেকে একটি মৃদ্রা “5621, পাওয়া গেছে । তাতে লেখা আছে _সোমপুর 
ধর্মশালা বিহার” । পাঁহাড়পুরের কাছাকাছি একটি গীয়ের নাম রয়েছে _- 
'ওমপুর+ ॥ মহাস্থানগড় বা প্রাচীন পৌপু,বর্ধন থেকে বামুকোণে ৩০মাইল 
দূরে ছিল এই বিরাট বিহার বা সঙ্ঘারাম। প্রাচীন কোটিবর্ষ থেকে অগ্নিকোণে 
এর দৃরতু হলো ৩০মাইল। পণ্ডিতের অনুমান করে থাকেন, নগরের 
কোলাহল থেকে অনেক দুরে শাস্তি ও নির্জনতার মধ্যে ভিক্ষগণ যাতে ধর্ম- 
সাধনায় মগ্ন থাকতে পারেন সেইজন্তে এই জায়গায় এই মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল। পালবংশের রাজ] ধর্সপাল এই মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 
পাহাড়পুরের প্রধান স্তৃপটির মন্দির বা মহাবিহারটির গঠনরীতি খুবই 
আশ্চর্য । ভারতের স্থাপত্যশিল্পে এই নিদর্শন নতুন । ভারতে এই রকম 
পদ্ধতি অন্স্থানে দেখা যায় না। কিন্ত, ব্রঙ্গদেশে, কাম্বোভিয়াতে, জাভাত্বীপে 
যে-সব বিরাট মন্দির রয়েছে, তাতে কিন্ত এই পাহাড়পুরের আদর্শই গ্রহণ 
কর। হয়েছে বলে স্থির বিশ্বাস হয় । জাভাদ্বীপের বোরোবৃছুর, প্রাঙবান্থ, 
কিংব। কাস্োডিয়ার অঙ্কুরভাট ইত্যাদি পৃথিবীবিখ্যাত মন্দিরগুলির গঠন- 
রীতির সঙ্গে পাহাড়পুরের সোমপুর-মহাবিহারের গ$ঠনরীতির সাদৃশ্য থেকে 
স্পষ্টই প্রমাণ হয়, পূর্বএশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা বিস্তারে বাঙ্গালাদেশের 
দান অনেকখানি । আচার্য নন্দলাল এবং সুরেন্দ্রনাথ পাহাড়পুরের স্তুপ 
দেখে তুলনামূলক আলোচনা করতে লাগলেন। স্ুরেন্্রনাথ সবে দ্বীপময় 
ভারত থেকে ঘুরে এসেছেন। 
পালরাজত্বের প্রথম যুগে ছ্বীপময় ভারতের সঙ্গে পূর্বভারতের ঘনিষ্ঠতার 
কথা একটি তাত্রণ।সন থেকে জানা গেছে। তাম্রশাসনটি পাওয়া! গেছে নালন্দায়। 
কেউ কেউ অনুমান করেন, পাহাড়পুরে মহাবিহার প্রতিষ্ঠার আগে ওখানে বা 
ধারে কাছে চতুর্বখ জৈনমন্দির ছিল এবং অংশতঃ তারই আদর্শে এখানে পরে 
বৌদ্ধ বিহার তৈরি হয়েছিল। পাহাড়পুরের সঙ্গে জৈনদের সম্পর্ক ছিল, তার 
প্রমাণ এই স্তৃপ খোড়বার সময়ে ভালভাবেই পাওয়া! গেছে। যাই হোক 
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চতুর্ধখ জৈল-মব্দিরের সঙ্গে এই বিহারটির প্রাথদিক' আকৃতিগত কিছু 
সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু, "এর তিনটি তল. আরু প্রতি তলে গ্রদক্ষিণ-পথ 
ইতযাদি 'নানা. বিষয় এর মৌলিকত্ব: ও 'বিক্েষত্ত রয়েছে । 

প্রধান মন্দির ব বিহারটি.খিংে পাহাড়পুরের বিয্াট সমগতুর্ভজ সঙ্ঘারাম। 
এর গ্রত্যেকটি 'ভ্্দঘ বাইরে ৮২২ফুট করে, লঙ্কা । . (বীন্ধম্ডিক্ষুরণের জন্যে এত 
বড়ো সঙ্ঘারাম. ভারতবর্ষে আর কোথাও তৈরি হয়নি ।' এতে সারি সারি 
চারটি 'ভুজে- ১৮৯টি. কুঠুরিং আর ঢোকবার মুখে একটি বড়ো দাঁলান। 
'কুঠুরিগুলির সামনে ৮৯ ফুট লম্বা একট] বারা দ্বুরে গেছে । - এই কুঠুরি- 
 গুপির মধ্যে ৯২টিতে উচু 'পুজার বেদী রয়েছে। একটি মহাবিহারের কাছে 
সঙ্ঘারায়ের. মধ্যে আলাদা আলাদা এতোগুলি পৃজাস্থান থাকবার উদ্দে্ 
কি জানাযায় না। 

সঙ্ঘারামের পূর্বদিকে এবং এর বাইরের প্রাচীর থেকে প্রায় ১০০ফলুট 
দ্বরে ছোট একটি স্তুপ ছিল। নাম ছিল তার সত?পীরের ভিটা । সেই 
স্তুপটি খড়ে একটি মন্দির পাওয়া] .গেছে। সে-মন্দিরে ছিল তারামৃতি। 
এর সঙ্গে পরে একটি লোককথা জুড়ে যাওয়ায় এর নাম হয়েছিল সত্য- 
পীরের পীঠ। গল্পটি হলো. এই, এখানকার রাজা ছিলেন মহীদলন। তার 
কন্তা সন্ধ্যাবভীর পুত্র হলেন সতাপীর। সত্যপীর.ছিলেন একজন বিশিষ্ট ধা্রিক 
আর সাধু ব্যক্তি । একবার এখানে ভীষণ বন্য! হয়েছিল। তাতে নাকি 
সত্যপীর ভেসে গিয়েছিলেন । সঙ্ঘারামের বাইরের প্রাচীর থেকে ১৬০ফুট 
পঅগ্রিকোণে একটি পুরাতন ল্লানঘাট পাওয়া গিয়েছে । ' লোকে বলে, রাজ- 
ক্কন্া সন্ধণাবতী এই ঘাটে প্রাতিদিন সান করতেন ৭. লোকবিশ্বাসে, সত্য" 
পশিরকে কন যে ভাপিয়ে দেওয় হয়েছে, মে অন্য কথা। 

' পাহাড়পুরে পালযুগের. আগ্নেকার কিছু 'কিছু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। 
যাইহোক, পঞ্িতেরা! রলেন, এই মহাবিহার সভ্ঘারাম ইত্যাদি পালযুগ্গে 
প্রতিটিত হয়েছিল -_অস্টম' শতাবে | পাহাড়পুর মহাবিহারের পাদমুলে 
চারদিকে পাথরের গায়ে ৬৩ট মূত্তি- উৎকীর্ণ, করা রয়েছে । মুরিগুলি অপূূর্ব। 
পূর্বভারতে এর তুলনা! নেই । পালন্ৃগের বিস্ময়কর 'ভাকম্কর্ষশিজের সৃত্পাত 
লক্ষ্য করা যায়৷ এই সব মুৃতিতে | পালমুগের প্রসিদ্ধ 'ভান্কর ধীমান ও 
বীতপাল এর "পরে নধম শতাবের লোঁক ॥ রিংশ: শতাবে আচার্য লব্দলাল 
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ও সুরেজ্্রনাথ সবিদ্ময়ে এই প্রাচীন শিল্পকল] প্রত্যক্ষ করে আত্মস্থ করে 
নিলেন । শান্তিনিকেতনে ফেরার পরে পাহাড়পুরের এই সকল্ধমুতির প্রেরণায় 
ভারা যে টেরাকোটা কাস্ট: তৈরি করলেন, তার নিদর্শন তাদের প্রিয় 
কলাভবনে, সম্তোষালয়ের স্লানের কুয়ার তিন পাশে ভিতিচিত্রে শোভা পাচ্ছে। 

পাহাড়পুরে কয়েকটি খোদ।ই-করা পাথরের থাম পাওয়া! গেছে। তার 
মধ্যে একটি হলো রাজা মহেন্রপালের সময়কার। তিব্বতী সাহিত্য থেকে 
জান! যায়, নয় থেকে বারে। শতাবদ পর্মন্ত এই সোমপুর মহাবিহার তিব্বতীদের 
একটি বিশিষ্ট তীর্থস্থান ছিল । অতীশ দীপস্করের তিব্বতী জীবনচরিতে লেখা 
আছে, তিনি বন বছর সোমপুরবিহারে বাস করেছিলেন । অতীশ 
দীপন্করের গুরু ছিলেন সোমপুর-বিহারের মহাস্থবির রডাকর শান্তি 
সোমপুর-বিহারে কয়েকজন তিক্ষু দান করেছিলেন । সে-কথা নালন্দা ও 
বুদ্ধগয়া থেকে পাওয়া খোদাই-করা লিপি থেকে জান। গেছে । 

সেকালে এই বিহারের পাশ দিয়ে একটি নদী বয়ে যেতো । এখনে! 
নদী-তীরের ঘাট আর ঘাটের লাগাও ভাঙ্গ।-মন্দিরের অধশেষ দেখা গেল। 
নদীর পশ্চিমতীরে চারদিকে উচু দেওয়াল-দেওয়া গড়ের মাঝখানে মূল 
অধিষ্ঠানটি রয়েছে । উত্তরের দেওয়ালের মাঝখানে রয়েছে প্রধান প্রবেশদ্বার | 
এই প্রবেশ-পথের ঠিক সামনে গড়ের মাঝখানে প্রধান অধিষ্ঠানের প্রকাণ্ড সি২ডি। 
& দিশড়ি বেয়ে উঠতে হয় দোতলায় । এই তলায় একটি প্রদক্ষিণ-পথ রয়েছে। 
পথের চ্ীরপারে নকাকরা টালিতে (11400059) মানুষ, নানা রকম জীব- 
জন্তর ছবি, পঞ্চতম্ আর হিতোপদেশের গল্প উৎকীর্ণ করা হয়েছে। 
এর মধ্যে বানর-কীীলক-কথা, সিংহ-শশক-কথা, শবর-শবরী নৃত্য, সঙ্গীতা- 
পঞ্ধতচিত্ত মাতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এর কিছু উপরে একটি থামে শিলা- 
লিপি পাওয়া গেছে । তা থেকে জানা যাচ্ছে। কনোৌগের গুর্এর- 
গ্রতীহার-বংশের রার্জা মহেন্দ্রপালদেবের সময়ে এই মন্দিরের কিছু 
অংশের সংস্কীর কর হয় । পাহাড়পুরে আর একখানি তাভ্রশাসন 
পাওয়! গেছে । তাতে লেখা আছে, ১৫৯ গোগ্ডাবে অর্থাং গুপ্তবংশের 
১আট বুধঙুণ্তের সময়ে এখানে একটি জৈন মন্দির ছিল। পাহাডপুরের মন্দিরের 
ভিত খোঁড়বার সময়ে পাথর তৈরি হিন্ত্ব দেবদেবীর মৃতি পাঁওয়। গেছে 
অগেক। তা মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ঘমগান্ত্ুনভঙ্গ। ধেনুকানৃরবধ, রাধাকৃফের মতি, 


ভারতশিল্পী নব্দলাল ৫০৫ 


আবার ছেলে হবে। আমার ছেলে আছে । ছেলের বিয়ে দেব কিনা। 
আপনি বিয়ে করেছেন, কত ছেলে হয়েছে আপনার? সে সব যদি 
অঙ্গীল না-হয়ে থাকে, ও-সকল মৃতিও অল্লীল নয় । আর আপনারও ছেলে 
আছে, আমারও ছেলে আছে, - বললেন গফফর খশা। 

“এই সময়ে শিবনাথ শান্ত্রীর কথা আমার মনে পড়ল কার যেন 
ছেলের বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে, তিনি বিয়ের বিরুদ্ধে সার দিচ্ছিলেন। 
তখন কে একজন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, --আপনি মশায় * র সহবাস 
করেছেন? কটি ছেলে হয়েছে ? "কতবার অশ্লীলতা করেছে আপনি, 
ইত্যাদি। আর তা যদি করে থাকেন, তবে অপরের ছেলের 7 দিতে 
আপত্তি কেন? 

“ওয়ার্ধা থেকে কিছু দূরে যমুনালাল বাড়ি করেছেন | ত; 
বপলেন। -আমি ধাড়ি করেছি - আপনাদের যখন ইচ্ছা, এসে থ +.ত 
পারেন | স্যানিটোরিয়ামের মতো সে বাড়ি । আমি বললুম, দর র 
হলে জানাব। 


দস 


॥ মহাদেব দেশাই ॥ 


'মহাত্সার কাছেই ওকে আমি প্রথম দেখি, সে কথা বলেছি। হরিপুরা 
কংগ্রেসে মহাত্মার কাছে যখন আমি টিথলে ছিলুমঃ তখন মহাদেব দেশাই- 
য়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয় । মহাত্মার বাণী সব লিখতেন তিনি। 
মহাত। যা! বলতেন, মহাদেব তাই রেকর্ড করতেন। আমাদের এখানে 
সভ্ভোষ মজুমদার এমনিভাবেই এই কঝুীঁজ করেছিলেন -গুরুদেবের বচন- 
স*্গ্রহ। সে-সব নষ্ট হয়ে গেছে । 

“মহাদেবের সঙ্গে টিথলেই বিশেষ আলাপ হলো আমার | সহসা] তার 
ইচ্ছা হলো, ছবি জশাক1! শিখবেন। আমি শেখাতে আরম্ভ করলুম । 
শেখাতে গিয়ে দেখিনা, তিনি কেবল পোর্টেট অশীকতে চান । আমি বলি, 
আগে আটের মর্সটা বুঝ:ন খালি তে। পোট্রেট করলে চলবেনা । আট- 
দশ দিন চেষ্টা করার পরে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। ছেড়ে দিলেন। 

'ভখন টিথলে মহাত্মার সেক্রেটারী ছিলেন দুজন । --প্যারেলাল আর 


৬৪ নর 
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মহাদেব। প্যারেলাল মহাতআর খাওয়া-দাওয়া _-এই সৰ ঃপ্রাইডেট বিষয়ের 
তদবির করতেন । আর মহাদেব থাকতেন মহাআর কাগজপত্র --লোখা- 
গড়ার ব্যাপার নিয়ে । 

'মহাদেব অণ্ভযোগ করতেন আমার কাছে মহাত্মার বিরুদ্ধে । একদিন 
বললেন, - আমার ছেলের এডুকেশন হলো না। মহাত্া! দিতে চান না 
ইংলিশ এডুকেশন । আমার ছেলেটার হলো না কিছু মহাত্মার হুইমৃসের 
জন্তে । এ এক ধরনের বিগট্রি। ফলে, মহদেব খুশি ছিলেন ন। মহাত্মার 
ওপর । ভালো লেখাপড়াই শিখলে না মহাদেবের ছেলে মহাতআ্মার জন্বে। 

তখন সেবাগ্রামে থাকতে। মহাদেবের ছেলে । সেখানে আমাদের 
মালতীর মেয়েও থাকতে। ভাব হয়ে বিয়ে হলে দু-জনের । এতে ওরা 
ভয় পেয়ে সহশিক্ষা ভেঙ্গে দিলেন। শান্তিনিকেতনে আমরা কিন্তু ভাজিনি। 
যাইহোক্‌, শান্তিনিকেতনে এসে ওরা আমার সঙ্গে দেখা করেছিল -__মহাদেবের 
ছেলে আর পুজবধু। 

“আমেরিকান ভ্রমণকারী একজন এ সময়ে এসে উঠলেন মহাদেবের 
ওখানে । যমুনালাল বাজাজের মন্দির দেখতে গিয়ে আমি তখন ওয়ার্ধার 
আশ্রমে আছি। পাদরী ভ্রমণকারী এসে মহাদেবকে ধরলেন, মহাত্ার সঙ্গে 
দেখা করতে যাবেন। একসঙ্গে আমি, মহাদেব আর সেই পাদরী সাহেব 
গেলুম টুমটমে চড়ে । -- 

এ] 980 0 56810) ০96 507765/1)675 00? নু, বললেন পাদরী 
মহাত্মাকে। মহাত্মার রিলিজন কি) ভারতীর রিলিজনের রূপ কেমন হবে 
-এই সব আলোচনা হলো ওদের |" মহাত্মার সঙ্গে কথা কয়েই, পাদরী 
ভারত ছেড়ে চলে যাবার প্রোগ্রাম করেছেন। 

“মহাদেব দেশাই বাঙ্গল। খুব ভালে জানতেন । প্যারেলালও বাজল। 
জানতেন ভগ্ুলো। মহাদেবকে বাঙ্গলায় আমি বললুম, -__ওট1 বোগাস 
লোক। মহাআ্মার সঙ্গে প্রোগ্রাম মাফিক সাক্ষাৎ সেরেই বোষ্ে থেকে ও 
চলে ধাবে একেবারে এখনই । শুধু মহাত্মাকে বিরক্ত করতে এসেছে। 
মহাত্য। অসুস্থ বলে ওকে ভাগিয়ে দেওয়া হলো । 

* তখন মীরাদেনের ও আর একটি ছেলের টায়ফয়েভ্‌ হয়েছে । মহাত্। 
ভাদের চিকিংস৷ করছেন - নিজ হাতে ঘড়ি ধরে।. ছেলেটি সব আদেশ 
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পালন করছে। মহাত্মা নিজেই রোগীদের স্পঞ্জ করে দিতেন, নিজেই ডুস্‌ 
দিতেন। 
“আমি গেছি দেখে মহাত্মা আমাকে ইশারা করে ডাকলেন । গিয়ে 


তার কাছে বসলুম। ঠোটে আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত করলেন, আস্তে আস্তে 
কথ বলতে । 

“মহাদেব ওকে বললেন, -একজন ক্লাঞ্জিমান এসেছে । সে আপনার 
কাছে কিছু জানতে চায় ॥। কী জানতে চায়, জিগ্যেস করলেন মহাত্মা । 
-ভারতবর্ষের বর্তমান ধর্স কি, ভবিষ্যৎ ধর্স কি হবে, এই সব ও জানতে 
চায়,--বললেন মহাদেব । শুনে, মহাতআ্া বললেন, - বলে দাও যে দেখা 
হবে না। -এ-কথা বলেও, কি মনে করে যেন বের হলেন মহাত্মা । 

ছেয়ের নিচে দাড়িয়ে আছে বেচার!। মহাত্মা বেরলেন। জিজ্ঞাসা 
করলেন,_কি দরকার আপনার । 'দর্শন'? - সেতো হলো। এবারে যান। 
“আমার র্রিলিজন কিছুই নাই। এ যে ঘরে দেখছেন _-রোগী শোয়ানে। 
_ওদের সেবাই আমার ধর্ম । ফিউচার রিলিজিন কি হবে, জানিনা! ও-সব। 
** চটে গেলেন মহাত্মা । ফোটোও তুলতে দিলেন না। অটোগ্রাফও হলে! 
না। বললেন,_ ঘরের ছবি তুলুন। সে-বেচারা চলে গেল মুখ চুন করে। 


॥ মণিবেন ॥ 

'টিথলে দেখা তার সঙ্গে। খুব বিদ্ধী মেয়ে। প্যাটেলের- মেয়ে। 
জহরলালের ইন্দিরা যেমন তেমনি । প্যাটেলের সঙ্গে মশিবেন ঠিক যেন 
সেক্রেটারী ছিলেন সত্যিকার । 

আমি চা খাই জানতেন সকলে । মহাত্মা বললেন, -প্যাটেল চ। 
খায়, মহাদেব খায়, তার সঙ্গে তুমিও খাবে । নাখেলে চলবে কেন। 
রোজ সকালে গিয়ে বসতৃম আমি গুদের সঙ্গে, পাওরুটি মাখন আর চ1 
খেতে । সার্ভ করতেন মণিবেন। 

'একদিন হয়েছে কি, মাখন ফুরিয়ে গেছে। মাখন নাই। ঠিক 
হলো, কল দিয়ে খাব। ওখানে যা ঘটতে! সব খবর মহাত্মা কাছে 
গিয়ে পৌছতে] । খবর গেল, _মাখন খান না নঙ্গবাবু' | মাখন খাও 
না, জিজ্ঞাসা করলেন মহাত্মা আমাকে । আমি বললুম, -_মাথন খাই, 
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তবে আজ ছিল মা । -“€কন ছিল না? আমি বলবে! মণিবেনকে 1-- 
মাখন না থাকাতে সেদিন প্যাটেল মণিবেনকে খুব বকলেন। 

আর একদিন হলো কি, প্যাটেল মহায্মা সব বসে আছেন। ওদের 
কি যেন বিশেষ কথাবার্তা হচ্ছে। তখন চা-খাবার সময় । গুরা কথায় 
বান্ত দেখে আমি চা না খেয়েই চলে যাচ্ছি । সেদিনও প্যাটেল মণিবেনকে 
খুব বকলেন. গুরা না খেলেও আমাকে চা দেওয়া হয়নি বলে। 


“আমি ওখানে থাকতে থাকতেই অন্বালাল সরাভাই-এর বড়মেয়ে 
মবনদুল' এলেন । এসে এ বাড়িতেই উঠলেন প্রথমে । সঙ্গে তিন চারটে 
ট্াঙ্ক-সৃটকেস । কাপড়-চোপড়ে ভর্তি সেগুলো ; অথচ *“সত্যাগ্রহী' তিনি। 
সকালে বিকালে কাপড় ছাড়ে অর্থাৎ বদলায়, এতে! কাপড় । বানুল্যের 
ঠাটট] ছাড়তে পারেননি আরকি। * 

'আট-দশ দিন যাবার পর মহাত্মাকে আমি বললুম, -আমার শরীরটা 
ভালো যাচ্ছে না। এই, কথাতেই তিনি বুঝতে পারলেন । সেখানে কংগ্রেসের 
অফিস বসেছে, ত্রিশ-চলিশ, জনম স্টেনো সমান তালে ঘটা-ঘট শব্দ করে 
চলেছে দিনরাত | হৈ হৈ কাণ্ড । মহাত্মা বললেন, _-কেন, এই গোলমাল 
পছন্দ হচ্ছে না, সেইঞ্জন্যে বোধকরি মন চঞ্চল হচ্ছে। নির্জন বাড় 
দিচ্ছি আপনাকে । খাবার-দাবারের ব্যবস্থা থাকরে এখানে, আর থাঞ্বেন 
সেই নির্জন বাড়িতে গিয়ে । গেলুম সেখানে । সেটা খুব ভালে বাড়ি, 
প]াটেলের বাড়ি । টিথলের বাড়ি । কিন্তু ওখানে গিয়ে হিতে বিপরীত 
হলো । সেখানে আবার ম্যালেরিয়ার আড্ডা । এই পরিবর্তনে আবার 
অসুবিধেও হলো । সেখানে আবার সাপের ভয়ও খুব; তবুও রইলুম সেখানে । 

'মণিবেন আমার খাবার-দাবার টিফিন মব দেখে যেতেন । আম, 
সে প্রচুর আম, আমার ঘরে রেখে যেতেন। 

'ভোরে মন্দিরের প্রার্থনার ঘণ্টা বাজত | যেততুম প্রার্থনা-সভায় যোগ 
দিতে। প্রার্থনা সেরে মহাম্মার সঙ্গে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে ফেতুম নিয়মিত । 

“মনে পড়ে, স্বরতের কাছে বুলদর । সমুদ্রের ধারে বেড়াতুম আমরা । 
অচেনা জায়গ।তে গেছি, জাঁগে কিছুই ধারণা ছিল -না। একদিন জুতো! 
খুলে দূরে দুরে বেড়াচ্ছে । পরে জুতোর কাছে এসে দেখি কি, মহাত্মাজী 
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তার লাঠি দিয়ে জুতো আগলে দাড়িয়ে আছেন । আমাকে দেখেই 
বলে উঠলেন, হিয়ার ইজ ইয়োর শৃ' । কত ক্ষুদ্র জিনিস উনি লক্ষ্য 
রাখতেন | খঁঁজতে হতো। অনেক জুতোর মধ্যে, সেই অসুবিধা পাছে 
ঘটে তাই আগলে দাড়িয়ে আছেন । ভঁতো-জোড়াট! পাওয়া গেল বটে, 
তবে আমার ভারি লজ্জা হলো এতে । সেই থেকে বহুদিন জুতে! 
পর। ছেড়ে দিয়েছিলুম । 

'মহাতা মশিরে যেতেন। মহাত্মার পাশে পাশে গ্রফফর খা! থাকতেন। 
উপাপনায় যাবার আগে গফফর খঁ। বারান্গায় নমাজ পড়ে নিতেন। তারপর 
উপাসনায় জয়েন করতে যেতেন। উপাসনা-মন্দিরে কোরাণ পড়তেন গফ-ফর 
খা । থুস্টান কেউ এলে, তিনি আবার সারমন দিতেন। বিকেলে উপাসনার 
পর তুলসী-রামায়ণ পড়া হতো । কীতন হতে। মণিবেনও গাইতেন। 


আর সবাই গাইতেন। 


॥ অদ্বালাল সরাভাই ॥ 


“বাড়িতে উনি আর্টন্কুল করবেন, নিজেদের মেয়েদের শেখানোর জন্যে । 
আবাদের কলাভবনের ছাত্রী লীলা ও গীরার বাবা উনি । মাসোজী গিয়ে 
বছরখানেক রইলেন ওর ওখানে । আরও তিন চারজন গেল এখান থেকে। 
লীলার স্কুল চলছে এখনও (১৯৫৫ )। আমাদের পূর্ণেন্থ ওখানকার টিচার। 

'আঁমি ওখানে যখন গেলুম, মাসোজী যা যা শিখিয়েছিলেন, লীলা, 
গীর! সে-সব এনে দেখালে । ওর বললে, -_ক্রিরটিসাইজ করুন। মাসোজী 
যদিও আমার ছাত্র, ওর করা ছবিগুলো কিন্তু আমার ভালো লাগল ন1। 

'আমি এখানে চলে আসার পরে, অন্বালাল লিখে পাঠালেন গুরুদেবকে 
নশলালজীকে আমরা চাই কিছুদিন । পাঁচ-ছ-শো টাকা বেতন দেবো । 
গুঃদেব আমার মত জানতে চাইলেন । বললুম গুরুদেবকে, -আমি কি 
করতে যাব। তখন গুরুদেব লিখলেন, উনি যেতে চান না। নন্দলালজী 
টাকাও বেশি চান না। 

“তখন গীরা এখানে এলেন কঙ্গাভবনে শিখবেন বলে। গীর৷ এখানে 
এসে কিছুদিন ছিলেন ; কিন্তু বড়লোকের মেয়ে, শিখবেন কেন। চলে 


গেলেন। 
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একবার ৭ই পৌষের মেলাতে এসেছে ওরা এখানে । আমি মেল! থেকে 
ফিরছি, পথে দেখা । আমার চোস্ত পোষাক ছিল না। ছেঁড়া জুতো, জামাও 
যেমন-তেমন। রাস্তায় দেখা হতেই ওরা গুণাম করলে - লীলা! আর গীরা। 
গীরা আমাকে দেখে মুখ বেঁকালে। আমার মনে হলো, যেন তার ঘ্ৃুণ! 
বোধ হলো! । পরস্পর অপছন্দ হলে। আর-কি । এই রকম ঘটন। মাসোজীর 
বেলাতেও হয়েছিল। ইজের জামা পরনে, আর মাথায় কাপড় বীাধ। তখন 
আমার, রোদের জন্বে। মাসোজী এখানে এসে, প্রথমে অসিতের সঙ্গে কথা 
বললে ; আঁশ্চর্য, ও দ্লানতে পারণে এক মাস বাদে যে, অধ্যক্ষ অসিত নয় __ 
আমি। 

'মাসোজী জাতে মারাঠি । আমার মনে হয়, _মিলিটারি জাতের আর্ট 
হয় না। মারাসী আর পাঞ্জাবীরা ভালো আর্টিস্ট হয় না। গুজরাটীর। 
ব্যবসাদার জাত। ওদেরও আর্ট হয় না। তবে, ওদের মেয়ের ললিত 
কলায় ভালো । আমার যে অভিজ্ঞতা তাতে দেখেছি, আটিস্টের ধাত হলো 
বাজালীদের, মালাবারী আর মাদ্রাজীদের । পাঞ্জাবী হিন্দুর চেয়ে পাঞ্জাবী 
মুসলমানরা সহজে আটিপ্ট হয়। সে ওদের পুরাতন এতিহা থেকে। 

'অন্বালাল সরাভাই-এর সঙ্গে পরে আমার ছবি কেনার ব্যাপ!রে 
অনেকবার যোগাযোগ হয়েছিল, সে-কথা পরে বলবে । 


॥ বিশ্বগ্ভারভী-সংবাদ ॥ 


১৯২৮ সালের ১২ই মে কবি মুরোপ যাত্রার উদ্দেশ্যে মাদ্রাজের পথে 
রওনা হলেন। ইংলগ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি হিবার্ট লেকচার 
দেবেন। এবারকার গরমের বন্ধে নন্দলাপ রইলেন শান্তিনিকেতনেই । বাস্বিক 
ভ্রমণ এ বছর বন্ধ রইল। শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ-উৎসবের যে- আদর্শ চিত্রের 
প্যানেল তৈরি হবে তার কার্টুন আকায় ব্যস্ত। কাঠখোদাই করে জআকছেন 
ধক্ষরোপণ উৎসঁবের শোভাষাত্র | 

অসুস্থতার জন্তে এই সময়ে কবির মুরোপ যাওয়া হলো না। হিবা্ট 
লৈকচার দিলেন তিনি ১৯৩০ দালে। এবারে দক্ষিণডারত আর সিংহলে 
টু-মাস কাটিয়ে কবি শান্তিনিক্তেনে ফিরলেন। তখন গরমের ছুটার পরে 
জাশ্রম-বিতালয় খুলছে। বর্ষা নেমেছে । কবি আপন পরিবেশে পৌছে 
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পরিতৃপ্ত । শরীর অনৃস্থ। বিশ্বভারতীর আগিক ও পরিচালন-সমস্য! । 
রখীন্দ্রনাথ সপরিবারে যুরোপে। কবির মনে হচ্ছে, বিশ্বভারতীকে আগাগোড়া 
নতুন করে গড়তে হবে। সেপ্টেম্বর মাস থেকে কবির উপর বিশ্বভারতীর 
সমস্ত ক্ষমত] অর্পণ করা হলো । 

কবির মনে পরিবর্তন হচ্ছে । ক্লান্তি দূর হলে! বর্ষামঙ্গলের সময় এলো । 
বর্ষামজলের সঙ্গে বৃক্ষরোপণ উৎসবের ভাবনা মনে জাগলে! । এই সময়ে 
কবির কাব্যে বৃক্ষের রহস্যকথা নানাভাবে মূর্ত হচ্ছে । রবীন্দ্রনাথ জীবন- 
শিল্পী । তিনি অন্তরে যা অনুভব করেন, ব্যবহারিক জীবনে তার বিকাশ 
দেখতে না পেলে তার আনন্দ পরিপূর্ণ হয় না। সেইজন্যে বর্যামঙ্গল 
আনন্দ-উৎসবের ব্যবহারিক রূপ প্রকাশ হলো বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে । 

কবি রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী । বাঙ্গালাদেশের এই অঞ্চলে 
গাছপাল! কম থাকার ফলে এখানে বৃষ্টিপাত কম হয় -_-এ-কথা তিনি 
জানতেন ভালভাবেই। রাটুঅঞ্চলের মাটিতে স্থানেস্থানে প্রচুর লৌহমল 
ছিল বলে একদ1 এদিকে বনবাদাড় কেটে সাফ করা হয়েছিল। সেইজদ্টে 
কবির একান্ত ইচ্ছা এই বৃক্ষরোপণ উৎসব করে গ্রামে গ্রামে বনভূমির পত্তন 
করা । ফলে, এ-অঞ্চলে বেশি বৃষ্টিপাত হবে আর চাষ-আবাদের সঙ্কট 
থাকবে না। 

শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ উৎসব হলে। ১৪ই জুলাই । “সুন্দরী বালিকারা 
সুপরিচ্ছন্ন হয়ে শখ বাজাতে বাঁজাঁতে গান গাইতে গাইতে গাছের সঙ্গে 
যজ্ঞক্ষেত্রে এল। [বিধুশেখর ] শাস্ত্রী যহাশয় সংস্কৃতে শ্লোক আওড়ালেন' 
_--আর কবি তার ছয়টি কবিতা পাঠ করলেন । এই ছ-টি কবিতার পাঁচটি 
ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুং, ব্যোম __এই পঞ্চভঁতের উদ্দোশ্তে লেখা । আর 
যষ্ঠটি হলে! মাঙ্গলিক। 

সভাস্থলে পঞ্চভৃত মুতিমান হয়ে বসলেন । প্রত্যেকের বেশ বিশেষ 
ভবঁতের প্রতীকব্যগক। আচার্য নন্দলাল আর শ্রীস্বরেন্্রনাথ এদের সাজিয়ে 
দিয়েছিলেন। এই পঞ্চভূত সেজেছিলেন ক্ষিতি ও অপ যথাক্রমে কঙ্গাভবনের 
ছাত্র সত্যেন্ত্রনাথ বিশী, সুধীর খাস্তগীর, তেজ সেজেছিলেন শ্্রীপ্রভাতকুমার 
মৃুখোপাধার, মরুং হলেন মনমোহন ঘোষ, আর ব্যোম পাঠভবনের শিক্ষক 
অনাথনাথ বন্ধু । বৃক্ষবাহক ছিলেন আর্ধনায়কমূ আর বিনায়ক মাসোজী। 
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এ-বছরে বৃক্ষরোপণ কর হলো গৌরপ্রাঙ্জগা । পৌতা হয়েছিল একটি বকুল 
গাছ । সে গাছটি এখন (১৯৬৭) মহীরূহ | 

গোরপ্রাঙগণে বৃক্ষরোপণ সারা হলে সভা হলে গিংহসদনে । কবি তার 
লেখ 'বলাই' গল্পটি পড়ে শোনালেন। এই গল্পে বলাইয়ের বৃক্ষগ্রীতির সঙ্গে 
কবির বাল।জীবনের উত্ভিদগ্রীতির সাদৃশ্য বোঝালেন । , 

শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ অথুষ্ঠানের পরের দিন ৯৫ই জুলাই শ্রীণিকেতনে 
হলে। হলকর্ষণ উৎসব । _-'ইহার উদ্দেশ্য গ্রাম ও গ্রামবাসীদের সহিত বিচ্ছিন্ন 
ভদ্রজনতার স'যোগ স্থাপন । আমাদের আধুনিক জীবনে চিরাচগিত আচার- 
নিবদ্ধ ধর্মানৃষ্ঠানাদির প্রতি আন্তরিক অনুরাগ কালান্তরে শ্ন।ন হইয়া! আসিয়াছে। 
অথচ আচার-অনুষ্ঠানে,উংসব আমোদ-গুমোদ সমাঞ্জীবণে না! থাকিলে 
মানুষ শুষ্ক হইয়া যায় । এ কথা সুবিদিত যে. রবীন্ত্নাথ হিন্দু-সমাজের 
আনুষ্ঠানিক ফণ্কারাবদ্ধ ধর্মকর্মে বিশ্বাপহীন; অথচ আধুনিক ভারতীয়দের 
জীবণে নৃতনগাবে অসা্প্রদায়িক উৎসব তানুষ্ঠান প্রবর্তনের প্রয়োজন ; 
খাতু উৎসব এই শ্রেণীর অনুষ্ঠান । সাধারণ মানুষ ও কৃষিঞীবীর দৈনন্দিন 
জীবনের অঙ্গ করিবার জন্য এই বৃক্ষরোপণ ও হলকর্ষণ উৎসব পরিকল্পিত 
হষ্টল । হলকর্ষণ এদেশে বহুকাল শিন্দণীপ় ইহা! শুদ্রের কর্ম; অথচ 
রামায়ণে আছে জনকরাজা হুল চালনাকালে সীতাকে পাইয়াছিলেন। 
রামচন্দ্রের অহল্য! উদ্ধার কৃষিপ্রশস্তি । শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা বলরামের এক নাম 
হলধর | রবীন্দ্রনাথ গ্রাম-উদ্যোগ কর্মেষ্নামিয়া কৃষকদের “চাষা” নামের প্রতি 
ভদ্রদের ষে উন্নাসিকতা আছে তাহা দর করিবার জন্য হলকর্ষণ বা সীতাষজ্ঞে 
সবশ্রেণীর লোককে আহ্বান কবিলেন। 

পণ্ডিত বিধুশেখর ইলকর্ষণ-উৎ»বে প্রাচীন স"স্কৃত হইতে কৃষি-প্রশস্তি 
পাঠ এবং রবন্ত্রণাথ শ্বয়' হল চালন। করিলেন। নন্দলাল বাধুর পরিচালনায় 
সভামণ্ডপ নু'্চনগাবে সৌন্দর্যমগ্ডিত হইয়াছিল । গ্রামের বিবিধ সামগ্রী, নান। 
শস্য প্রভৃতি দিয়া যে আলিপনা অঙ্কিত হয় সেই ধারা এখনো চলিতেছে। 
এই দিলটিকে চিরশ্মধ্ণীয় করিবার উদ্দেক্যে নঙ্দগলাল বসু শ্রীনিকেতনে একটি 
প্রাচীরগাত্রে হলকর্ষণ উৎদবের ফ্রেস্কে। রচনা করিয়া দিলেন। উন্মুকতস্বানে 
প্রাচীগাত্রে বৃহং পটভূমে এইরূপ চিতাক্কন শিল্পের ইতিহাসে অভিনব ঘটন1। 
প্রাচীনকালে ভারভীয়দের (ও অন্যান্য জাতিরও ) শিল্প মানসের প্রকাশক্ষেত্র 
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আবার ছেলে হবে। আমার ছেলে আছে । ছেলের বিয়ে দেব কিনা। 
আপনি বিয়ে করেছেন, ফত ছেলে হয়েছে আপনার ? সে সব যদি 
অশ্লীল না-হয়ে থাকে, ও-সকল মৃতিও অশ্লীল নয়। আর আপনারও ছেলে 
আছে, আমারও ছেলে আছে, - বললেন গফফর খশা। 

'এই সময়ে শিবনাথ শাস্ত্রীর কথা আমার মনে পড়ল । কার যেন 
ছেলের বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে, তিনি বিয়ের বিরুদ্ধে সার্মন্‌ দিচ্ছিলেন । 
তখন কে একজন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, -- আপনি মশায় কবার সহবাস 
করেছেন? কটি ছেলে হয়েছে? .*'কতবার অঙ্লীলত করেছেন আপনি, 
ইতযাদি। আর তা যদি করে থাকেন, তবে অপরের ছেলের বিয়ে দিতে 
আপত্তি কেন? 

“ওয়াধা থেকে কিছু দুরে যমুনালাল বাড়ি করেছেন । আমাকে 
বললেন, - আমি বাড়ি করেছি -আপনাদের যখন ইচ্ছা, এসে থাকতে 
পারেন | স্যানিটোরিয়ামের মতো সে বাড়ি । আমি বললুম, - দরকার 


হলে জানাব । 


॥ মহাদের দেশ।ই ॥ 


'মহাত্মার কাছেই গুকে আমি প্রথম দেখি, সে কথা বলেছি। হরিপুরা 
কংগ্রেসে মহাআার কাছে যখন আমি টিথলে ছিলুম, তখন মহাদেব দেশাই- 
য়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠত' হয় । মহাত্সার বাণী সব লিখতেন তিনি। 
মহাত্মা যা বলতেন, মহাদেব তাই রেকর্ড করতেন। আমাদের এখানে 
সন্তোষ মজুমদার এমনিভাবেই এই কাজ করেছিলেন -_গুরুদেবের বচন- 
সংগ্রহ । সে-সব নষ্ট হয়ে গেছে। 

“মহাদেবের সঙ্গে টিথলেই বিশেষ আলাপ হলো৷ আমার । সহসা তার 
ইচ্ছা হলো, ছবি অশকা শিখবেন। আমি শেখাতে আরম্ভ করলুম । 
,শখাতে গিয়ে দেখিনা, তিনি কেবল পোর্টেট অশকতে চান । আমি বলি, 
আগে আটের মর্সটা বুঝুন _খালি তে। পোর্ট করলে চলবেনা । আট- 
দশ দিন চে করার পরে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। ছেড়ে দিলেন। 

'তখন টিথলে মহাতআ্মার সেক্রেটারী ছিলেন দু-জন। --প্যারেলাল আর 


৬৪ 
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মহাদেব । প্যারেলাল মহাত্মার খাওয়া-দাওয়া _-এই সব প্রাইভেট বিষয়ের 
তদ্বির করতেন। আর মহাদেব থাকতেন মহাজ্মার কাগজপত্র --লেখা- 
পড়ার ব্যাপার নিয়ে । 

'মহাদেব অভিযোগ করতেন আমার কাছে মহাত্মার বিরুদ্ধে । একদিন 
বললেন, - আমার ছেলের এডুকেশন হলো! না। মহাত্মা দিতে চান না 
ইংলিশ এডুকেশন । আমার ছেলেটার হলে! না কিছু মহাত্ার হুইম্সের 
জন্যে । এ এক ধরনের বিগন্রি । ফলে, মহদেব খুশি ছিলেন না মহাত্মার 
ওপর । ভালো লেখাপড়াই শিখলে না মহাদেবের ছেলে মহাআর জন্বে। 

'তখন সেবাগ্রথমে থাকতো মহাদেবের ছেলে । সেখানে আমাদের 
মালতীর মেয়েও থাকতে1। ভাব হয়ে বিয়ে হলে দ্ব-জজনের । এতে গুরা 
ভয় পেয়ে সহশিক্ষা ভেঙ্গে দিলেন। শান্তিনিকেতনে আমর] কিন্তু ভাঙ্গিনি। 
যাইহোক্‌, শান্তিনিকেতনে এসে ওরা আমার সঙ্গে দেখা করেছিল _- মহাদেবের 
ছেলে আর পুত্রবধূ । 

“আমেরিকান ভ্রমণকারী একজন এ সময়ে এসে উঠলেন মহাদেবের 
ওখানে । যমুনালাল বাজাজের মন্দির দেখতে গিয়ে আমি তখন ওয়ার্ধার 
আশ্রমে আছি । পাদরী ভ্রমণকারী এসে মহাদেবকে ধরলেন, মহাত্মার সঙ্গে 
দেখা করতে যাবেন। একসঙ্গে আমি, মহাদেব আর সেই পাদরী সাহেব 
গেলুম টমটমে চড়ে । _- 

এ 921 10 999101) 080 50176517616 101 17100, _বললেন পাদরী 
মহাতআ্াকে । মহাত্মার রিলিজন কি, ভারতীয় রিগিজনের রূপ কেমন হবে 
এই সব আলোচনা হলো ওদের । মহাআ্সার সঙ্গে কথা কয়ে, পাদরী 
ভারত ছেড়ে চলে যাবার প্রোগ্রাম করেছেন। 

'মহাদেব দেশাই বাঙ্গলা খুব ভালো জানতেন । প্যারেলালও বাঙ্গল৷ 
জানতেন ভালো! । মহাদেবকে বাঙ্গলার় আমি বললুম, -_-ওটা বোগাস 
লোক । মহাত্মার সঙ্গে প্রোগ্রাম মাফিক সাক্ষাৎ সেরেই বোদ্ে থেকে ও 
চলে যাবে একেবারে এখনই । শুধু মহাত্মাকে বিরক্ত করতে এসেছে। 
মহাত্মা অসুস্থ বলে ওকে ভাগিয়ে দেওয়া হলো। 

“তখন মীরাহ্নের ও আর একটি ছেলের টায়ফয়েড হয়েছে । : মহাত্ম। 
তাদের চিকিংসা করছেন -নিজ হাতে ঘড়ি ধরে। ছেলেটি সব আদেশ 
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শে 


পালন করছে। মহাত্মা নিজেই রোগীদের স্পঞ্জ করে দিতেন, নিজেই ভুস: 


দিতেন। 
“আমি গেছি দেখে হাতা আমাকে ইশারা করে ডাকলেন । শিয়ে 


তার কাছে বসলুম। ঠোটে আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত করলেন, আস্তে আস্তে 
কথা বলতে । 

“মহাদেব ওকে বললেন, _-একজন ক্লার্সিমযান এসেছে । সে আপনার 
কাছে কিছু জানতে চার । কী জানতে চায়, জিগোেস করলেন মহাত্মা! । 
_ভারঙবর্ষের বর্তমান ধর্ম কি, ভবিষ)ং ধর্ম কি হবে, এই সব ও জানতে 
চায়,--বললেন মহাদেব । শুনে, মহাত্মা বললেন, _বলে দাও যে দেখা 
হবে না।- একথা বলেও, কি মনে করে যেন বের হলেন মহাত্মা। 

'ছেয়ের নিচে দাড়িয়ে আছে বেচারা । মহাত্মা বেরলেন। জিজ্ঞাসা 
করলেন,_কি দরকার আপনার। 'দর্শন'? - সেতো হলো। এবারে যান। 
***আমার রিলিজন কিছুই নাই। এঁ যে ঘরে দেখছেন -_রোগী শোয়ানো 
--ওদের সেবাই জমার ধর্ম । ফিউচার রিলিজিন কি হবে, জানিনা ও-সব। 
* চটে গেলেন মহাত্মা । ফোটোও তুলতে দিলেন না। অটোগ্রাফও হলো 
না। বললেনঃ; ঘরের ছবি তুলুন। সে-বেচার! চলে গেল মুখ চুন করে। 


॥ মণিবেন ॥ 

'টিথলে দেখা তার সঙ্গে। খুব বিদুষী মেয়ে। প্যাটেলের মেয়ে। 
জহরলালের ইন্দিরা যেমন তেমনি । প্যাটেলের সঙ্গে মণিবেন ঠিক যেন 
সেক্রেটারী ছিলেন সত্যিকার । 

“আমি চা খাই জানতেন সকলে । মহাত্মা বললেন, --প্যাটেল চ! 
থায়, মহাদেব খায়, তার সঙ্গে তুমিও খাবে । না-খেলে চলবে কেন। 
রোজ সকালে গিয়ে বসতুম আমি ওদের সঙ্গে, পাওরটি মাখন আর চা 
খেতে । সার্ভ করতেন মণিবেন। 

'একদিন হয়েছে কি, মাখন ফ্বুরিয়ে গেছে। মাখন নাই। ঠিক 
হলে!) কলা দিয়ে খাব। ওখানে যা ঘটতো সব খবর মহাত্মার কাছে 
গিয়ে পৌছতে৷ । খবর গেল, _-'মাথন খান না নন্গবাবু' | মাখন খাও 
না, জিজ্ঞাসা করলেন মহাত্মা আমাকে । আমি বজলুম, _মাথন থাই, 
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তবে আজ ছিল না। - "কেন ছিল না? আমি বলবো মপিবেনকে ।-- 
মাখন না থাকাতে সেপিন প্যাটেল মণিবেনকে খুব বকলেন। 

“আর একদিন হলো কি, প্যাটেল মহাম্্া সব বসে আছেন। ওদের 
কি যেন বিশেষ কথাবারা হচ্ছে । তখন চা-খাবার সময় । গর] কথায় 
বাস্ত দেখে আমি চা না খেয়েই চলে যাচ্ছি । সেদিনও প্যাটেল মণিবেনকে 
খুব বকপেন. গুরা না খেলেও আমাকে চা দেওয়া হয়নি বলে। 


“আমি ওখানে থাকতে থাকতেই অন্বালাল সরাভাই-এর বড়মেয়ে 
ম্বদুল' এলেন । এসে এ বাড়িতেই উঠলেন প্রথমে । সঙ্গে তিন চারটে 
ট্রাঙ্ক-সুটকেস । কাপড়-চোপড়ে ভরতি সেগুলো ; অথচ *সত্যাগ্রহী' তিনি। 
সকালে বিকালে কাপড় ছাড়ে অর্থাৎ বদলায়, এতে। কাপড় । বাহুলোর 
ঠাটটা ছাড়তে পারেননি আর কি। ৮ 

'আট-দশ দিন যাবার পর মহাত্মাকে আমি বললুম, - আমার শরীরটা 
ভালো যাচ্ছে না। এই কথাতেই তিনি বুঝতে পারলেন । সেখানে কংগ্রেসের 
অফিস বসেছে, ত্রিশ-চল্লিশ জন স্টেনো সমান তালে ঘটা-ঘট শব্দ করে 
চলেছে দিনরাত | হৈ হৈ কাণ্ড । মহাত্মা বললেন, -কেন, এই গোলমাল 
পছন্দ হচ্ছে না, সেইজন্তে বোধকরি মন চঞ্চল হচ্ছে । নির্জন বাড় 
দিচ্ছি আপনাকে | খাবার দাবারের ব্যবস্থা থাকবে এখানে, আর থাঝবেন 
সেই শির্জন বাড়িতে গিয়ে । গেলুম সেখানে । সেটা খুব ভালো বাড়ি, 
প)াটেলের বাড়। টিখলের বাড়ি । কিন্তু ওখানে গিয়ে হিতে বিপরীত 
হলে । সেখানে আবার ম্যালেরিয়ার আড্ডা । এই পরিবর্তনে আবার 
অসুখিধেও হলো । সেখানে আবার সাপের ভয়ও খুব; তবুও রইলুম সেখানে। 

“মণিবেন আমার খাবার-দাবার টিফিন সব দেখে যেতেন । আম, 
সে প্রন্টর আম, আমার ঘরে রেখে যেতেন। 

“ভোরে মন্দিরের প্রার্থনার ঘণ্টা বাজত । যেতুম প্রার্থনা-সভায় যোগ 
দিতে । গোর্থনা সেরে মহাম্মার সঙ্গে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যেতুম নিয়মিত । 

“মনে পড়ে, স্বরতের কাছে বুলসর । সমুদ্রের ধারে বেড়াতুম আমর]। 
অচেনা! জায়গাতে গেছি, আগে কিছুই ধারণ ছিল না। একদিন জুতে। 
খুলে দূরে দূরে বেড়াচ্ছি। পরে জুতোর কাছে এসে দেখি কি মহাত্মাজী 
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তার লাঠি দিয়ে জুতো আগলে দীড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখেই 
বলে উঠলেন, “হিয়ার ইজ ইয়োর শু" । কত ক্ষুদ্র জিনিস উনি লক্ষ্য 
রাখতেন । খঁঁজতে হতো অনেক জ্বৃতোর মধ্যে, সেই অস্থৃবিধা পাছে 
ঘটে তাই আগলে দাড়িয়ে আছেন । জুতো-জোঁড়াটা পাওয়া গেল বটে, 
তবে আমার ভারি লজ্জা) হলো এতে । সেই থেকে বহুদিন জুতো 
পরা ছেড়ে দিয়েছিলুম | 

'মহাআ! মন্দিরে ষেতেন। মহাআ্সার পাশে পাশে গফফর খা থাকতেন। 
উপাগনায় যাবার আগে গফ-ফর খু বারাশ্পায় নমাজ পড়ে নিতেন। তারপর 
উপাসনায় জয়েন করতে যেতেন। উপাসনা-মন্দিরে কোরাণ পড়তেন গফ্‌ফর 
খা। খুস্টান কেউ এলে, তিনি আবার সারমন দিতেন। বিকেলে উপাসনার 
পর তুলসী-রামায়ণ পড়া হতো । কীর্ভন হতো । মণিবেনও গাইতেন। 


আরও সবাই গাইতেন । 


॥ অন্বালাল সরাভাই ॥ 


বাড়িতে উনি আর্টদ্ধল করবেন, নিজেদের মেয়েদের শেখানোর জগ্যে। 
আমাদের কলাভবণের ছাত্রী লীলা ও গীরার বাবা উনি । মাসোজী গিয়ে 
বছরখানেক রইলেন ওর ওখানে । আরও তিন চারজন গেল এখান থেকে। 
লীলার স্কুল চলছে এখনও (১৯৫৫)। আমাদের পৃর্ণেন্থ ওখানকার টিচার । 

'আমি ওখানে যখন গেলুম, মাসোজী যাষা শিখিয়েছিলেন, লীলা, 
গীর! সে-সব এনে দেখালে । ওরা বললে, _ক্রিটিসাইজ্‌ করুন। মাসোজা 
যা্দও আমার ছাত্র, ওর করা ছবিগুলো কিন্তু আমার ভালো লাগল না । 

'আমি এখানে চলে আসার পরে অন্বালাল লিখে পাঠালেন গুরুদেবকে 
নপ্লালজীকে আমরা চাই কিছুদিন । পাঁচ-ছ-শো টাকা বেতন দেবে।। 
গুকদেব আমার মত জানতে চাইলেন । বললুম গুরুদেবকে, -আমি কি 
করতে যাব। তখন গুরুদেব লিখলেন, উনি যেতে চান না। নন্দলালজী 
টাকাও বেশি চান ন]। 

তখন গীরা এখানে এলেন কলাভবনে শিখবেন বলে। গীর। এখানে 
এসে কিছুদিন ছিলেন ; কিন্তু বড়লোকের মেয়ে, শিখবেন কেন। চলে 


গেলেন। 
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একবার ৭ই পৌষের মেলাতে এসেছে ওরা এখানে । আমি মেল৷ থেকে 
ফিরছি, পথে দেখা । আমার চোস্ত পোষাক ছিল না। ছেঁড়া জুতো, জামাও 
যেমন-তেমন। রাস্তায় দেখা হতেই ওরা গুণাম করলে - লীলা আর গীর।। 
গীরা আমাকে দেখে মুখ বেঁকালে। আমার মনে হলো,*যেন তার দ্ণা 
বোধ হলো । পরম্পর অপছন্দ হলে। আর-কি। এই রকম ঘটনা মাসোজীর 
বেলাতেও হয়েছিল। ইজের জামা পরনে, আর মাথায় কাপড় বাধা তখন 
আমার, রোদের জন্তে। মাসোজী এখানে এসে, প্রথমে অমিতের সঙ্গে কথা 
ধললে ; আশ্চর্য, ও জানতে পারলে এক মাস বাদে যে, অধ্যক্ষ অসিত নয় __ 
আমি। 

'মাসোজী জাতে মারাঠি । আমার মনে হয়, _মিলিটারি জাতের আট 
হয় না। মারাসী আর পাঞ্জাবীরা ভালো আর্টস্ট হয় না। গুজরাটার। 
ব্যবসাদার জাত। ওদেরও আট হয় না। তবে, ওদের মেয়েরা ললিত 
কফলায় ভালো । আমার যে অভিজ্ঞতা ভাতে দেখেছি, আটিস্টের ধাত হলো 
বাঙ্গালাদের, মালাবারী আর মাত্রাজীদের । পাঞ্জাবী হিন্দুর চেয়ে পাঞ্জাবী 
মুসলমানরা সহজে আর্টিপ্ট হয়। সে ওদের পুরাতন এতিহা থেকে। 

£অন্বালাল সরাভাই-এর সঙ্গে পরে আমার ছবি কেনার ব্যাপারে 
অনেকবার যোগাযোগ হয়েছিল, সে-কথা পরে বলবো । 


॥ বিশ্বভারভী-সংবাদ ॥ 


১৯২৮ সালের ১২ই মে কবি মুরোপ-যাত্রার উদ্দেশ্যে মাদ্রাজের পথে 
রওন। হলেন। ইংলগ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি হিবার্ট লেকচার 
দেবেন। এবারকার গরমের বন্ধে নন্দলাল রইলেন শাস্তিনিকেতনেই । বাধ্িক 
অরমণ এ বছর বন্ধ রইল। শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ-উৎসবের যে-আদর্শ চিত্রের 
প্যানেল তৈরি হবে তার কার্টুন আকায় ব্যস্ত। কাঠখোদাই করে আকছেন 
বৃক্ষরোপণ উৎসবের শোভাযাত্রা । 

অসুস্থতার জন্যে এই সময়ে কবির মুরোপ যাওয়া হলো না। হিবাট* 
লেকচার দিলেন তিনি ১৯৩০ সালে । এবারে দক্ষিণভারত আর সিংহলে 
দুমাস কাটিয়ে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরলেন। তখন গরমের ছুটার পরে 
আশ্রম-বিতালয় খুলছে। বর্ষ নেমেছে । রুবি আপন পরিবেশে পৌঁছে 
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পরিতৃপ্ত । শরীর অনৃস্থ । বিশ্বভারতীর আথিক ও পরিচালন-সমস্যা | 
রথীন্দ্রনাথ সপরিবারে যুরোপে । কবির মনে হচ্ছে, বিশ্বভারতীকে আগাগোড়া 
নতুন করে গড়তে হবে। সেপ্টেম্বর মাস থেকে কবির উপর বিশ্বভারতীর 
সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হলো। 

কবির মনে পরিবর্তন হচ্ছে । ক্লান্তি দূর হলো! । বর্ষামঙ্গলের সময় এলো 
বর্যামঙ্গলের সঙ্গে বৃক্ষরোপণ উৎসবের ভাবন! মনে জাগলো । এই সময়ে 
কবির কাব্যে বৃক্ষের রহ্স্যকথা নানাভাবে মূর্ঠ হচ্ছে । রবীন্দ্রনাথ জীবন- 
শিল্পী । তিনি অন্তরে ষা অনুভব করেন, ব্যবহারিক জীবনে তার ৰিকাশ 
দেখতে না পেলে তার আনন্দ পরিপূর্ণ হয় না। মেইজন্যে বর্যামজগল 
আনন্দ- উৎসবের ব্যবহারিক রূপ প্রকাশ হলে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে । 

কবি রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী । বাঙ্গালাদেশের এই অঞ্চলে 
গাছপাল! কম থাকার ফলে এখানে বৃষ্টিপাত কম হর --এ-কথা তিনি 
জানতেন ভালভাবেই। রাঢ়অঞ্চলের মাটিতে স্থানেস্থানে প্রদ্ুর লৌহমল 
ছিল বলে একদ1 এদিকে বনবাদাড় কেটে সাফ করা হয়েছিল। সেইজন্টে 
কবির একান্ত ইচ্ছা এই বৃক্ষরোপণ উৎসব করে গ্রামে গ্রামে বনভূমির পত্তন 
করা । ফলে, এ-অঞ্চলে বেশি বৃষ্টিপাত হবে আর চাষ-আবাদের সঙ্কট 
থাকবে না । 

শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ উৎসব হলে। ১৪ই ভলাই ॥ “সুন্দরী বালিকার। 
সুপরিচ্ছন্ন হয়ে শশাখ বাজাতে বাজাতে গান গাইতে গাইতে গাছের সঙ্গে 
যজ্ঞক্ষেত্রে এল । [বিধুশেখর ] শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কতে শ্লোক আওড়ালেন' 
-আর কবি তার ছয়টি কবিতা পাঠ করলেন । এই ছ-টি কবিতার পাঁচটি 


ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুং, ব্যোম _-4ই পঞ্চভঁতের উদ্দেশ্যে লেখা | আর 


যষ্ঠটি হলে! মাঙগলিক। 

সভাস্থলে পঞ্চভূত মুতিমান হয়ে বসলেন । 
ভূতের প্রতীকব্যঞ্জক । আচার্য নন্দলাল আর শ্রীসবরেজ্রনাথ এদের সাজিয়ে 
দিয়েছিলেন। এই পঞ্চভূত সেজেছিলেন ক্ষিতি ও অপ যথাক্রমে কলাভবনের 
ছাত্র সত্যেন্দ্রনাথ বিশী, সুধীর খান্তগীর, তেজ সেজেছিলেন শ্রীপ্রভাতকুমার 
মুখোপাধায়। মরুং হলেন মনমোহন ঘোষ, আর ব্যোম পাঠভবনের শিক্ষক 
অনাথনাথ বসব । বৃক্ষবাহক ছিলেন আর্মনায়কম্‌ আর বিনায়ক মাসোজী। 


প্রত্যেকের বেশ বিশেষ 
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এ-বছরে বৃক্ষরোপণ করা হলো গোরপ্রাঙ্গণে । পৌতা হয়েছিল একটি বকুল 
গাছ । সে গাছটি এখন (১৯৬৭) মহীরাহ । 

গোরপ্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ সারা হলে সভা হলো মিংহসদণে । কবি তার 
লেখা 'বলাই' গল্পটি পড়ে শোনালেন। এই গল্পে বলাইয়ের বৃক্ষপ্রীতির সঙ্গে 
কবির বাল্যজীবনের উত্ভিদপ্রীতির সাদৃশ্য বোঝালেন । . 

শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের পরের দিন ১৫ই জলা শ্রীনিকেতনে 
হলো হলকর্ষণ উতসব। --'ইহার উদ্দেশ্য গ্রাম ও গ্রামবাসীদের সহিত বিচ্ছিন্ন 
ভত্রজনতার সংযোগ-স্থাপন। আমাদের আধুনিক জীবনে চিরাচরিত আচার- 
নিবদ্ধ ধ্মানৃষ্ঠানাদির প্রতি আন্তরিক অনুরাগ কালান্তরে ম্লান হইয়া আসিয়াছে। 
অথচ আচার-অনুষ্ঠানে,উৎসব আমোদ-গ্রমোদ সমাঞজজীবনে না থাকিলে 
মানুষ শুপ্ক হইয়া যায় । এ কথা স্ুবিদিত যে রবীন্দ্রনাথ হিন্দ্র-সমাজের 
আনুষ্ঠানিক সংস্কারাবদ্ধ ধর্মকর্মে বিশ্বাসহীন ; অথচ আধুনিক ভারতীয়দের 
জীবনে নৃতনভাবে অসা্প্রদায়িক উৎসব অনুষ্ঠান প্রবর্তনের প্রয়োজন ; 
খত উংদব এই শ্রেণীর অনুষ্ঠান । সাধারণ মানুষ ও কৃষিঞীবীর দৈনন্দিন 
জীবনের অঙ্গ করিবার জন্য এই বৃক্ষরোপণ ও হলকর্ষণ উৎসব পরিকল্পিত 
হইল । হলকর্ষণ এদেশে বন্থকাল নিন্দনীয় - ইহা শুপ্রের কর্ম; অথচ 
রামায়ণে আছে জনকরাজ] হুল: চালনাকালে সীতাকে পাইয়াছিলেন। 
রামচন্দ্রের অহ্ল্য। উদ্ধার কৃষিপ্রশস্তি । শ্রীকৃফ্ণের ভ্রাতা বলরামের এক নাম 
ছলধর | রবীন্দ্রনাথ গ্রাম-উদ্টোগ কর্মে নামিয়] কৃষকদের “চাষা” নামের প্রতি 
ভদ্রদের যে উন্নাসিকতা আছে তাহ দ্বর করিবার জন্য হলকর্ষণ ব1 সীতাষজ্ঞে 
সর্শ্রেণীর লোককে আহ্বান করিলেন। 

পণ্ডিত বিধুশেখর হলকর্ষণ-উৎসবে প্রাচীন সংস্কত হইতে কৃষি-প্রশস্তি 
পাঠ এবং রবখন্দ্রনাথ স্বয়ং হল চালন। করিলেন। নন্দলাল বাবুর পরিচালনাক় 
সভামণ্ডপ নৃতনডাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়াছিল । গ্রামের বিবিধ সামগ্রী, নানা 
শস্য প্রভৃতি দিয়া ষে আলিপনা অঙ্বিত হয় সেই ধারা! এখনো চলিতেছে । 
এই দিনটিকে চিরম্মরণীয় করিবার উদ্দেশ্যে নন্দলাল বসু শ্রীনিকেতনে একটি 
প্রাচীরগাত্রে হলকর্ষণ উৎসবের ফ্রেস্‌কো রচন1 করিয়া দিলেন। উম্মুক্তস্থানে 
প্রাচীরগাত্রে বৃহৎ পটভৃমে এইরূপ চিত্রাঙ্কন শিল্পের ইতিহাসে অভিনব ঘটন।। 
প্রাচীনকালে ভারতীয়দের (ও অগ্যান্ত জাতিরও ) শিপ মানসের প্রকাশক্ষেত্র 
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ছিল মন্দিরগাতর বা গুহাভ্যন্তর। এই সব শিল্পশোগার নিদর্শনগুলি সাধারণ 
লোকের চক্ষে পড়িত। কালে এই চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি হিমালয়ের ঘতৌদ্ধ- 
মন্দিরের মধ্যে সীমিত হইপ _-ইহ! এখনে। সেখানে জীবন্ত । **জাপান- 
আমণকার্সে রবীসত্রনাথ যে-সব পত্র লেখেন, তাহার মধ্যে জার্ট সম্বন্ধে 
আলোচন! উপলক্ষে বলিয়াছিলেন যে ভারতে বৃহৎ পটভূমে চিত্রান্কনের 
প্রুয়াক্ষন। এতদিনে নন্দলাল তাহ! সফপ করিলেন। ইতিপূর্বে শান্তিনিকেতনের 
গ্রন্থাগারে প্রাীরচিত্র (ফ্রেস্‌কো) অঙ্কিত হইয়াছিল; ভবে উহা অকট্টালিকার 
বিভূষণরূণে প্রযুক্ত হয় | এইবারকার উন্মুকতস্থানে সম্পাদিত প্রাচীরচিত্রে 
ভ্বনতার দৃষ্টি গেল; এইজন্েই ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য,” 


॥ ডাক্তার হা।রি টিম্বার্স, ১৯২৮ ॥ 


এই সময়ে ডাক্তার টিগ্ধার্প এলেন শ্রীনিকেতনে। ইনি রকফেলার 
ফাউণ্ডেশনের টাকাতে আসেন এদেশে । কোয়েকার-সন্প্রদায়ের লোক 
ইনি। এসেছিলেন ম্যালেরিয়া আর কৃষ্ঠরোগের ইন্ভেস্টিগেশনের জন্যে । 
রাশিয়াতে অনেক কাজ করে এসেছিলেন তিনি। গুরুদেব খুব আদর 
করে ওকে আনলেন এখানে । এখানে এসে গ্রামে তিনি কর্নকেন্ত্র 
খুললেন। বিনুরীতে ডিস্‌পেনসারি খুললেন, করলেন মাটার বাড়ি। 
ওষুধপত্র নিয়ে থাকতেন তিনি সেধানে। ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করতে 
করতে ম্যালেরিয়া ধরলো ঠাকেই। এদেশ থেকে ফিরে শিয়ে আমেরিকায় 
মারা গেলেন শেষটায়। 

“তখন শ্রীনিকেতনের ডিরেক্টার ডক্টর আলী। এলম্হার্ট গুকে আনেন। 
এলমৃহাস্ট” ডক্টর অ'লীকে শ্রীনিকেতনের ডিরেক্টর করে আনলেন। 
বিলিতী স্কীম চালাবার ইচ্ছ'। ডেননারি ইত্যাদির চার্জ নিলেন তিনি। 
চিন্বার্সকেও প্রথম আনেন এলমৃহাস্ট। আলী তার বাড়িতে টিম্বাসকে 
ডাকলেন। গোপাল ঘোষ ওখানে ডেরারির চার্জ নিলেন। অক্ষয় রায় 
তখন ওখানে। 

গোপাল ঘোষের স্ত্রী খুব ছেলেমানুষ। কাকড়াবিছে কামড়ালো 
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ভাকে। ছুটোছুটি ব্যাপার । টিন্বার্স মরফিন ইনজেকশনের সরঞ্জাম নিয়ে 
তৈরি । আলী বগপেন, খামে! থামে ; ইনঞ্ষেকশন দিতে হবে না, আমি 
এখনই ভালে! করে দিচ্ছি। বলে, ফার্সী একজোড়! সরেত-জক্ষয় লিখে 
তার গুরুর মুখ স্মরণ করলেন। পরে জুতো! এক পাটি নিয়ে সেই 
অক্ষরের ওপর মেরে দিলেন। আর সেই জান্নগার ধুপে। নিয়ে বিছে- 
খাওয়ার ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিতেই ঘোষের স্ত্রী হেসে উঠে চলে গেল। 
ডাকার টিক্বার্দ বলগেন, _-'ড্যাম্‌ ইশ্ডি্নান্দ।' যাইহোক সারালেন তে । 

£হারদরাবাদে এক ফকিরের কাছে আলী এই মন্ত্র শিখেছিলেন। 
প্রক্রিয়া আলী আমাকেও শিখিয়ে দিলেন । বারণ নাই কাকেও 
শেখাতে ) নিজে দেখে তবে আলী বিশ্বাস করেছিলেন। হায়দরাবাদে 
একটি ডাকবাংলোতে আছেন তিনি; রাত্রে গরন্র গাড়ির বড়ো বলগদটাকে 
কামড়িয়েছে বিছেতে | যন্ত্রণার অস্থির হচ্ছে বলদটা। ফকির ছিল একজন 
গাছতলায় বসে। সে-ই এ মন্ত্রপাঠ করে বলদটাকে সারালে। তখন 
আলী ভ্ভাকে ধরলেন, শেখাতে হবে। শিখিয়ে দিলেন। গুরুর চেহারা 
মনে করতে হবে পরম্পরায় । 

'অভিনয় হলে টিম্বারপ সাঙগতেন। একবার অভিনয় হবে, আমি 
টিগ্বার্সকে বেশ করে সাজিয়ে দিলুম । কি নাটক মনে নাই, আমি সাঞ্জালুম 
ওকে । আমি সাঞ্জাই একটু মত্তুতভাবে কিনা । মাথায় পাগ দিতে হবে। 
জামা নিয়েই স্টিচ্‌ করে দিলুম। “মায়ার খেলা' নাটকেও তিনি কি-যেন পার্ট 
নিয়েছিলেন। খুব আমুদে লোক ছিলেন তিনি । তবে ষে-রোগের চিকিৎসার 
জন্যে এলেন এদেশে, শেষে এই ম্যালেরিয়াতেই মার] গেলেন তিনি দেশে 
ফিরে গিয়ে । 


..১৯২৮সাল্লে শান্তিনিকেতনে বর্যামঙগল আর বৃক্ষরোপণ এবং 
শ্রীনিকেতনে হুলকর্ষণ উংসব সমাধা করে কবি ভ্লাই-এর শেষ দিকে 
কগকাত! গেলেন, শরীরের : চিকিৎসার জন্তে। কলাভবন চলছে পূরণ 
উদ্যমে । নন্দলাল তার সহকর্মীদের নিয়ে চিত্বিধবাহিচর্চায ব্যস্ত। 

কবি কলকাতার । সন্ত্রীক অধ্যাপক লেভিসাহেব জাপান থেকে 
ফান্সে ফেরার পথে কবির সঙ্গে দেখা করলেন। ১৯২০-২১ সালে ও*রা যখন 
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প্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন. জখন করির প্রতি ডাঁদের আবর্মণ, ছিল আরক-. 
সাধারণ। শান্তিনিকেতনে কবিকে প্রথম দেখে [ 966 9০08) ] 966 ০৪ 
বলে কবির, দিতে ছুটে যাবার সময়ে তীর মাথার টপি উড়ে গিয়েছিল। এ- 
হেন লেভিপাছেবের : মনে শাত্তিনমিকেতনের বিরুদ্ধে বিষ ঢেলেছিলের 
সেকালের কয়েকজন মুয়োপ-ফেরতা ভারতীয় ছাত্র । এই কানলতাক্গাগিতে 
কবির নও বিরূপ হয়েছিল । কবির এই বিরূপতার কথ৷ লেভিসাহেতের 
কামে ফায়। ফলে- তিগিও মর্মাহত হন। এবারে ভার মীমাংসা হলেো। 
লেডিদস্পতি ৯ই.১০ই অগাস্ট .দু-দিনের জন্তে .শান্তিনিকেতন দুরে গেলেন। 
আশ্রমে ঠাদের পরিজর্যার সকল ব্যবস্থা কবিই করে দিঙগেন। 
. কধি এই সময়ে মুকুলচজ্্র দে-র আমন্ত্রণে তার সরকারী কোক্সার্টার্সে 
গিয়ে উঠলেন | মুকৃলচত্্র তধন সরকারী আর্টদ্ধলের অধাক্ষ । বিচিত্রা 
মুকৃপচন্ত্র ছাত্রহা ত্রীদ্নের এচি'-এ ছবি করা শেখাতেন । ১৯২০-২৭ পর্যন্ত তিনি 
ছিলেন ইংপ্যাণ্ডে । দেশে ফেরার পরে তিনি গভন“মেন্ট আর্টন্কুলের অধ্যক্ষ 
নিযুক্ত হলেন ১৯২৮ সালের ১১ই জুলাই । ইনি হপেন গভন“মেন্ট আর্ট- 
দ্ধুগের প্রথম ভারতীয় অধাক্ষ। 

মুকুপচন্দ্রের বাসার প্রার় তিন সপ্তাহ কাটিয়ে জোড়াসণকো হয়ে 
সেপ্টেপ্বরের গোড়ায় কবি শান্তিনিকেতনে ফিরলেন। এই সময়ে কবির বয়স 
৬৭, আচার্য নন্দলালের বয়স ৪৭ | এই সময়ে বিশ্বাভারতীর পুনর্গঠনের জঙ্দ্ে 
একটি কমিট বগেছ্িল কিন্ত কোনো সৃষ্ঠ পরিকল্পনা রচনা করা সম্ভবপর 
হয়ন। সেপ্টেম্বর মাস থেকে কবি নিজে বিদ্যালয়ের ভার গ্রহথ করলেন। 
পুজার ছুটার আগে পর্যন্ত কবি মহাউংসাহে আশ্রমের অধ্যাপকদের সঙ্জে 
ত্বনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখলেন. স্কুল-কলেজের কাজকর্ম তদারক করলেন. ছাত্রদের 
স্বভামমিতি জলমায় উপস্থিত হলেন। ছুটির আগে তার গুরু” নাটকটি 
ছাত্রশিক্ষকে মিলে অভিনয় করালেন, অভিনরে উপস্থিত থেকে লকলেবর 
আবন্দবর্ধন করণেন।, 
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॥ রবীজনাখের চিতান 'খেলা'র আদর্শ সঙ্গী ॥ 


এই সময়ে কবির মন আর্টের নৃতন একটি পথে নিবিষ$ট হলো । _-দে 
হলে। চিত্রা্কন। কবির এই ছবি-আকা সম্পর্কে রবীশ্র্গীবনীকার মন্তব্য 
করেছেন (র. জী. ৩, পৃ. ৩৩০), 'ইহ1 কবির [019095)917-ও নহে, ৮০০৪1০-ও 
নহে নিতান্ত আনন্দময় 1)০১৮%, | __রবীন্দ্রজীবনীকার ঠিকই বলেছেন, ছবি 
জাকা কবির পেশা নয়, জীবিকাও নয়; নেশামাত ; এবং আনন্দময় 
নেশা । কিন্ত কবিকে এই নেশার পেরে খসেছিল শর মহান্‌ চিত্রসৃন্টির 
জীবন্ত আদর্শ, তিনিও কিন্ত চিত্রাঙ্কনকে পেশ! বা জ্বীবিক! বলে গ্রহণ 
কয়েননি। তীর প্রাণের স্বতঃ-উৎসারিত চিত্রকর্ষের অপাধিব মোহে মুগ্ধ 
হয়েই মনে হয়, কবি চিত্রাঙ্কনের পথে ধাবিত হয়েছিলেন । এবং অচিরেই 
কবির লেখনীতে আমরা আমাদের মন্তব্যের সমর্থন পেয়ে যাব। চিত্রাঙ্কনের 
ক্ষেত্রে তার আদর্শ বাকিটির উদ্দেশ্তে দু-বছর পরে কবি যা লিখলেন তা 
হচ্ছে এই, -- 

«তোমারি খেল! খেগিতে আজি উঠেছে কবি মেতে, 
নব-বালক --জন্ম নেবে নুতন আলোকেতে। 
ভাবনা তার ভাষার ভোবা,__ 
মুক্তচোখে বিশ্বশোভা 
দেখাও তারে, ছুটেছে মন তোমার পথে যেতে ॥, 

যাইহোক্‌, আচার্য নন্দলালের প্রতি এই কবি প্রশস্তির প্রসঙ্গ যথা- 
সময়ে আলোচনা কর যাবে। 

এই মময়ের অনুভূতি সম্পর্কে কবি যা লিখেছেন সে এই, 

'রেখার মারাজালে আমার সমস্ত মন জড়িয়ে পড়েছে। অকালে 
অপরিচিভারষ্প্র্তি পক্ষপাতে কবিতা একেবারে পাড়া ছেড়ে চলে গেল। 
কোনোকালে যে কবিত৷ লিখতৃম সে কথ ভুলে গেছি। এই ব্যাপারটা? 
মনকে এত করে যে আকর্ষণ করছে তার প্রান কারণ এর অভাবনীয়] 
কবিতার বিধরটা অস্পঙ্টতাবেও গোড়াতেই মাথার আসে, তার পর়ে-- 
কাবোর বরণ! কলমের মুখে তট রচনা করে, ছন্দ প্রবাহিত হতে থাকে। 
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আমি যে সব ছবি আঁকার চেষ্টা করি তাতে ঠিক তার উল্টো প্রপালী-- 
রেধার আমেক্গ প্রথমে দেখ! দেয় কলমের মূখে. তারপণ্ে যতই আকার 
ধারণ করে ততই সেট! পৌছতে থাকে মাথায়। এই রূপসৃনির বিস্ময়ে 
মন মেতে ওঠে। আমি যদি পাকা আর্টিস্ট হুতৃম্ম তা হলে গোড়াতেই সংকল্প 
করে ছবি জাকতুম, মনের জিনিদ বাইরে খাড় হত -__তাতেও আনন্দ আছে। 
কিন্ত নিজের বহিরর্তী রচনায় মনকে যখন আবিষ্ট করে তখন তাতে আরো 
যেন নেশা ।” 

কয়েকদিন পরেও প্রায় এই কথাই লিখেছেন রাপী দেবীকে, রেখায় 
আমায় পেয়ে বসেছে। তার হাত ছাড়াতে পারছিনে। কেবলই তার 
পরিচয় পাচ্ছি নতুন নতুন ভঙ্গির মধ্য দিয়ে। তার রহস্যের অস্ত নেই।.. 
ছবিতে যে আনন্দ সে হচ্ছে সপরিমিতির আনন্দ, রেখার সংযমে সৃনিদ্দিষকে 
স্বম্প্$ী করে দেখি -_-মন বলে ওঠে, নিশ্চিত দেখতে পেলুম ।' 

কবি আশ্রম-বন্যাপয়ের ভার নিয়ে দেখাগুন। করছেন সেপ্টেম্বর মাস 
থেকে । ছবি অশীকছেন আপন মশে' নন্মপালকে ডাকছেন ঘন ঘন। রং 
ও রেখার ভাবনায় কবি ও শিল্পী একাত্ম হয়ে উঠছেন। শান্তিনিকেতন তীর্থ 
এই সময়ে এক মহাকবি ও এক মহাশিল্পীর ভাবসম্মিপনে সত্যই তীর্থ- 
মাহাত্া লাভ করছে। 


॥ রাজমহল-ভ্রমণ, ১৯২৮ ॥ 


এবারকার পৃজার ছুটির সময়ে আচার্য নদ্দলাল দলবল নিয়ে শাস্তি" 
নিকেতন থেকে বেরিয়ে পড়লেন রাজমহলের উদ্দেশ্যে । শান্তিনিকেতন থেকে 
সোজ। পথ বোলপুরে, লুপ লাইনের গাড়িতে চেপে কোপাই মামোদপুর 
সশইথিয়া বল্লার়পুর রামপুরহাট নলহাটী মৃরারই রাজগী। পাকুড় ; পাকুড়ের 
পরে এই লাইন বারহারর়! তিনপাহাড় সকড়িগলি ভাগলপুর জামালপুর 
হয়ে মেন লাইনের কিউলে গিয়ে মিশেছে | এই শাখার তিনপান্থাড় জংশন 
থেকে স্লার একটি ছোট শাখা-লাইন গেছে গঙ্জাতীরের রাজমহলে। 

বালমহল এককালে ছিল বাঙ্গালার রাজধানী । এর আগের নাম ছিল 
--আকুয়হল । আরও" অনেক বছর, এমন কি সাড়ে তিনহাঞ্জার বছরের 


৫১ ভারতলিলী পন্দলাল 


আগের ইতিহাস এধন জোড়া হচ্ছে। মাল্‌তোভামী বুনে দ্রাকিড়দের এখানে 
কতদিন থেকে বাস সে-৪ গবেষণা করে বের করা হয়েছে। সৃপ্রাীন 
দিশরীয় আভিতানের নিদর্শন কেউ কেউ অনুমান করছেন, এখানে রয়েছে 
“ভোম্িনিকো” পাহাড় এলাকায়। গয়ার ধামী ব্রান্গপদের পূর্বনিবাস ছিল 
এখানে । তাদেরই পড়শীর! এখানে ডোনিনিকে!। আগলে থাকতেন গত 
শভাঙ্জের গোড়া পর্যন্ত। 

যোল শতাবের শেষভাগে ওড়িষ্যা জয় করে ফেরবার সময়ে মানপিংহ 
১৫৯২ খস্টাকে রাঞজমছলে বাজালার রাজধানী স্থাপন করেছিলেন । ১৬৪৯ 
খৃস্টাঝের দিকে এখানে ছিঙ্গেন বাঙ্গাপার শাপনকর্ত। শাহ সৃঙ্গা। তীর 
আমগে বাঙ্গালাঙ্গেশের 'পরম কল্যাণে আছিল ত সব প্রক্জা। পরে বাঙ্জালার 
রাজধানী রাজমহল থেকে উঠয়ে নিয়ে যাওয় হস ঢাকায়। সৃঙ্জার সময় 
থেকেই শহর রাজমহলের* পড়তির দশা । পিতা] শাহজাহান ধাদশাকে 
একখানি পত্র লিখে সৃঙ্গা জানিয়েছিলেন, রাজমহলের ধ্বংসাবশেষ পরিবেশের 
মধ্যে তার শরীর টিকছ্ে না। ছেলে-পিলেদেরও শরীর ভাঙ্গ যাচ্ছিল ন1। 

বঃঙানে রাজমহল একটি নগণ্য পল্লীর মতন। তবে গায়ের পশ্চিমদিকে 
প্রায় চাষ যাইলবযাপী পুরানো রাঙলধানীর ধ্ব'সম্তুপ জঙ্গলের মধ্যে ঢাকা 
রয়েছে । এখনো ওখানে রয়েছে জন্ম মদদ, শাহ সুঙ্জ। আর মীরকাশিমের 
প্রাসাদ, ফুলবাড়ি ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ । এসব হলে! রাজমহলের পূর্ব- 
গৌরবের স্মতি । রাঞ্জমহল থেকে ছ-মাইল দক্ষিণপূর্বে হলে উধুগনানাল। ।' 
এখানেই মীরকাশিমের সেনাবাহিনী ইংরেঞ্জদের হাতে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছিল 
১৭৬৩ খ্বস্টান্ধের ৪51 সেপ্টেপ্নর। তারপর থেকেই ইংরেজদের আধিপত্য 
শুরু হয় । 

এবারে রাঞ্জমহলে থেকে অনেক স্কেচ করলেন আচার্য নন্দলাল। তীর 
ভবিতীয় পর্যাক্বেত্র। ২৩৭ংখ্যর স্েচ:বইয়ে রাঞ্জমহলের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্বানের 
স্কেড- রয়েছে । ১০সংখ্যক ফেেডটি হচ্ছে মানসিংহের দালান --সেই দালান 
থেকে যমজিদ দেখা যাক্ছে। নদঙগাল বঙ্গেন, এই মমজিদটির পাশে একটি 
পুরাতন হিন্দ শিব্ষন্দির ছিলি। যানপিংহ দেই শিবমদ্দিরটির জীর্ণ সংক্কার 
কঝিয়েছিলেন । তিনি সেখানে নাকি পৃ্জা৪ দিতে যেতেন । নন্দলাল 
যখন দেখেছিধোন তখন সে-মন্দিরটি গলার দিকে কাত হয়ে পৃ়েহছ। 


ভারতশিঞ্জী নন্দগলাল ৫১৯ 


ছিতীয় প্রস্থে নন্দলাল নানা মাঞ্ছের ছবি একেছিলেন। ১নং স্কেচ্‌- 
বইয়ে তার আনেক নিধ্পন রম্েছে। ১৯২৮ সাপে রাহধহগ্গে তিনি কিনে- 
ছিপেন রিটেমাছ। তার ছবি একেছেন। এ-মাছের ভল্লানক তেল । এই 
স্কেচবইযের ৫২সংখাক পৃঠার ছবি রয়েছে সেই তেগ-ভরা মাছের | 

একদিন গুদের ওখানে রিটেমাছ খাবার শখ হলে।। কিনে এনেরান। 
হলো। কিস্ত বাসনে-কোসনে জাশটে গন্ধ। নন্দলাল সে-মাছ খেতে পারলেন 
না, কিন্ত তার ছবি আকলেন যত করে। তবে নন্দলাল না-পারুন, 
অনেকেই খেলেন সে-মাছ পছন্দ করে। রিটেমাছের কাটাগুলে!। অনেকদিন 
ধরে তিনি রেখে দিয়েছিলেন কাজে লাগাবেন বলে। 

এই সঙ্গে নন্দলাল নানা মাছের স্কেচ করেছেন। টাটকিনে মাছ, 
যাত্রাপৃট, পুট গোথুম, তিনকীটা, ট্যাংরা, কটকটে । কটকটে মাছ 
পেট ফুপিয়ে ডাকে কটকট করে। সেজন্যে এর না হলো পেটফুলে। কটকটে। 
এ-ছাড়া একেছেন কৈ মাছ, গল্দ। চিংড়ি । 

রাজমহলে গিয়ে গুরা উঠেছিলেন গঙ্গাতীরের মানসিংহের ভাঙ্গ। 
দালানে । তখন দালানের ছিল ন কিছু, মাত্র থাম আর খানিক শেড,। 
মার্বেল আর কন্টিপাথরে তৈরি সে দালানের বর্তমান রূপান্তর হয়ে গেছে 
অনেক। 


১৯২৮সালে পুজার ছুটিতে শান্তিনিকেতনে এলেন চীনের সেই অধ্যাপক, 
কবি ও শিল্পীর পুরানো বন্ধু তসৃ-সী-মো । মুরোপ থেকে দেশে ফেরার 
পথে ভারতের মাটিতে পা দিয়ে তিনি কবি ও শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানাতে 
এসেছেন । শান্তিনিকেতনে ত্সু-সী-মো-কে বিশেষ অভ্যর্থনা করা হলে।। 

পূজোর বন্ধে কবি একটি বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন। এই সময়ে 
কলকাত1 বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষণীয় বিষয়রূপে প্রবতিত হওয়। 
উচিত কিন! এই নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ চলছে । সরকারী শিক্ষাবিভাগ 
কবির মতামত চেয়েছিল । কবি বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীতশিক্ষার ব্যবস্থা 
গড়ে ভোলবার' পক্ষে অধ্যাপক ভাতথগ্ডের নাম প্রস্তাব করেন। আর 
বলেন, হ্ফালের বাঙ্গালাদেশে শ্রেষ্ঠ গারক হলেন গোপেশ্থর বন্দ্যোপাধ্যার। 
বাঙ্গালাছদেশ কবির উপদেশ গ্রহণ করেনি । করেছিল লক্ষ! । 

পুজোর ছুটির পরে রখীত্্রনাথের মুরোপ সফর শেষ করে ফিরলেন। 


6২০ ভারতশিল্পী নন্দলাল 


সাহিত্য ও আর্টসৃতির সঙ্গে বিদ্ালয়ের কাজ যুক্ত হওয়ায় কধি এই 
কাজের মধ্যে মনের মুক্তি লাভ করেছেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের মধ্যে 
থেকে থেকে পরিবর্তন চগছে। পুরাতন যাচ্ছে নুতন আসছে । 
বিশ্বভারতীতে শিক্ষাভবন বা কলে শুরু হয়েছে ১৯২৬সালে । এর 
মধ্যে ১৯২৭সালের ভ্বলাই মাসে শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষ ও ইংরাজীর 
অধ্যাপক জাহাঙ্গীর ভকিল চলে গেলেন । তার স্থলে অধ্যক্ষ হলেন 
দর্শনশান্ত্রের অধযাপক প্রেমসূন্দর বনু । সেই সময়ে কিছুকাল স্কুল কলেজ 
এক-অধ্যক্ষের তত্বাবধানে আনা হয়। প্রেমমুন্দরবাবু ১৯২৮সালের ডিসেম্বরে 
মুরোপ চলে গেলেন। তখন অধ্যক্ষ হলেন নলিনচজ্ গান্ুলী। 
ভ্রীনিকেতনের অধাক্ষ হয়েছেন রথীন্দ্রনাথ স্বুরোপ থেকে ফিরে আসার 
পরে । শ্রীনিকেতনে ডক্টর হ্যারি টিপ্বাপের কথা আমরা আগে বলেছি। 


& প্রেমনুন্দর বস্থ। ১৯২৮ ॥ 


'ইনি ভাগলপুর থেকে আসেন | ধর্মে ব্রাঙ্ম। অবিবাহিত ছিলেন । 
এখানে এলেন যখন, তখন বয়স হয়েছিল। খুব ভালো লোক ছিপেন। 
ছেলেদের ভাগোবাদতেন খুব। তখন দর্বাধ্যক্ষ ছিলেন প্রমদাবাবু । 
প্রমদাবাবুর সঙ্গে খিটিমিট হতো রুটিনের ব্যাপার নিয়ে । লাইব্রেরীর 
সামনে দুজনের ভীষণ ঝগড়া হচ্ছে, এমন দেখা গেছে । খুব টেঁচামেচি 
চগছে। ইনি বলেন, মিথ্যেকথা, -উনি বললেন, না, আপনি বললেন মিথ্যা 
কথা, _-এই সব । ছোটদের সামনে বড়োদের এইরকম গোলমাল খুব 
বেখাপ্লা হতো । আমরা দোতপার ওপরের কলাভবন থেকে ওদের 
চীংকার শুবতে পেতুষ । এই বছরেই আমরা কলাভবনের 'নন্দন' 
বাড়িতে ধুলুম । 

প্রভাতবাবুর বাড়িতে উনি একবার ত্রান্মসমাজ স্থাপন করলেন। 
তখন আশ্রমে অনেক খশটি ব্রাঙ্ম রয়েছেন । সেই দেখে প্রভাতবাবু 
ত্রা্মা-সমাজের অনুকরণে ব্রান্ম-সমাঞ্জ স্থাপন করে. সারমন্‌ দিতে আরস্ত 
করলেন । সেখানে সব ব্রাঙ্মরা গিয়ে বদে উপাপনা করতেন। সাধারণ 
ব্রাক্মমাজের সব কৃত্য ওগানে সবই করা হতো । গ্রেমসুন্দরবাবু 
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একবার নিমস্ত্রিত হয়ে ওখানে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, রীতিমতে। 
ব্রাঙ্মসমাজ বসে গেছে । উনি তখন কলেজের অধ্যক্ষ । উনি বললেন, 
--না, এ-সব চলবে না। গুরুদেবকে বললেন গিয়ে । গুরুদেব প্রভাতবারুকে 
ধমকালেন । 

'প্রেমসুন্দরবাবুকে নেমন্তন্ন করাতেই প্রভাতবাবুর প্রান্মাসমাজ বন্ধ হয়ে 
গেল | প্রেমসুন্দরবাবু নিমন্ত্রণে যেতেই গ্রভাতবারৃর ব্রান্মামাজ ভেস্তে গেল। 


শান্তিনিকেতনে এই সময়ে দেখতে এলেন ভারতের বড়লাট লর্ড আরউইন 
১৯২৮সালের ১৭ই ডিযষেম্বর। বাঙ্গালার লাটসাহেবর। প্রায় সবাই এখানে 
এসেছেন । কিন্ত এখানে বড়লাটের আগমন এই প্রথম ও এই শেষ। 
বোলপুরের মতন একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে বড়লাটের আগমন একটি অভাবিত 
ঘটনা। তার অভ্যর্থনার জন্যে বহুদিন থেকে আয়োজন চলেছিল । এতদিন 
আশ্রমে গভন“রগণ এসেছেন কিন্তু আশ্রমের ভেউরে পুলিশের ওপর কখনও 
কোনে। ভার দেওয়া! হয়নি। কিন্তু এবারে রাজনৈতিক অশান্তির কথা৷ 
ভেবে কবি সেব্দায়িত্ব নিতে সাহস পেলেন না। তিনি পুলিশের ওপর 
শাসনভার ছেড়ে দিলেন । আশ্রমের কর্মীদের সনাক্ত হবার জন্তে গেরুয়া 
আলখেল্লা পরতে হলো । এর পরেই এলে! পৌষ-উংসব | কবি সে-উংসব 
নিষ্পন্ন করলেন যথানিয়মে । মাঘোংসবের পরে কবি গেলেন কলকাত!। 
একাধিক্রমে এবারে কবি সাড়ে তিন মাস ছিলেন শান্তিনিকেতনে । কারণ 
ক-দিন পরেই শ্রীনিকেতনের বাধিক উংসব, ৬ই: ফেব্রুয়ারি ১৯২৯ । 
শ্রীনিকেতনের উৎসবের পরে কবি কানাড। যাত্রা করলেন। কানাডা, 
জাপান সফর শেষ করে কবি জুলাই মাপের প্রথমে শান্তিনিকেতনে ফিরে 
এলেন । 

এদিকে আচার্য .নন্দলাল সপরিবারে এবং ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে হিমালয়ের 
উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। এবারে সঙ্গে ছিলেন মীরাদেবী, স্ুরেন্্রনাথ ও 
ছাত্র হরিহরণ। পাংখাবাড়িতে আছে রামকৃঞ্চ আশ্রম । তখন আশ্রম ছিল 
খালি। মিশনের মহারাজদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওরা পাংখাবাড়িতে 
আশ্রমে থেকে কাপসিয়াং দেখতে লাগলেন । গরমের ছুটিতে ওরা ওখানে 
৬৬ 
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কাটালেন এক মাপের ওপর । 
॥ কাদিয়াং ভ্রমণ, ১৯২৯ ॥. 


সাহেবগঞ্জ দিয়ে গিয়ে নৌকোয় গঙ্গা পার হয়ে পুণিয়া কিষণগঞ্জ 
তিভাপিয়! শিলিগুড়ি হয়ে পে প্রায় পনেরে। দিনের ঘ্বুর-পথের যাত্রা এখন 
আর নাই। ১৮৮১ সালে দাঞ্জিলিং পর্যন্ত রেলপথ বসে গেছে । গর! 
গেলেন খিলিগুড়ি স্টেশন ছেড়ে পুরদিকে, তিস্তা-উপত্যকার লাইন ছেড়ে 
মহানদী-সেতু পার হয়ে পঞ্চনই জংশন দিয়ে। দাঞ্জিলিং-এর উচ্চ শিখরে 
ওঠার ছোট ট্রেনে চেপে এ+কের্বেকে পাহাড়ের গা দিয়ে ঘুরে ঘুরে নানা 
কোশলে ক্রমে ওপরে ওঠার এই ভ্রমণ গুদের খুবই ভালো লাগল । কিষণগঞ্জী- 
শাখাপথের বাগডোগরা. হাঁতিদ্বিষ/ নকৃশলবাড়ি স্টেশন শিলিগুড়ি থেকে 
কিছু কিছু দ্বরে দুরে তরাই-এর জঙ্গলের মধ্যে। 

কিষণগঞ্জ শাখা ছেড়ে দাঞ্জিপিং-এর দিকে পঞ্চনই জংশনের পরের 
স্টেশন হলে! শিলিগুড়ি, শিলিগুড়ি থেকে সাত মাইল দুরের স্বকুনা। এই 
পর্যন্ত রেললাইন গেছে প্রা সমতলভূমির ওপর দিয়ে । রাস্তার ছুঁদিকে চা- 
বাগান। সুকৃণা থেকে তরাই-এর জঙ্গল আর পাহাড়ের চড়াই-এর শুরু । 
এর পর থেকে বনভূমির শোভা অদ্ভূত । যতদূর চোখ যায় কেবল গাছের 
সারি। শিল্পী নন্দলালের মন সহজেই এই শোভায় আকৃষ্ট হলে । ঘন 
জঙ্গলের ভেতর দিয়ে রেলপথ ক্রমেই ওপরে উঠছে । এই স্থানটি হলে! বিশাল 
হিমালয়ের সিঙ্গলীল।' পরবতশ্রেণীর একট উধ্বগামী বাস্থ। এই পর্বতশ্রেণীটি 
একদিকে নেপাল অন্যদিকে সিকিম আর দাঞ্জিলিং জেলার সীমা নির্দিষ্ট 
করে উঠতে উঠতে কাক্র, জনন আর কাঞ্চনজজ্বার উত্যুঙ্গশিখরে গিয়ে শেষ 
হয়েছে । 

শিলিগুড়ি থেকে কিছুদূর থেকেই লুপের সাহায্যে রেলপথ ওপরে উঠে 
গেছে চক্রাকীরে । পাহাড় ঘুরে রেলপথ দিয়ে ষেতে দেরি হয় বলে লুপ 
বা চক্র তৈরি করে গাড়িকে, সহজে ওপরে ওঠানো হয়। রং-টং স্টেশন 
পার হয়ে ছু-নম্বর লুপ দিয়ে রেলপথ ওপরে উঠেছে। তিন নম্বর চক্র পার 
হয়ে শিলিগুড়ি থেকে ষোল মাইল দুরে চুনাভাটি ছাড়িয়ে কাপিয়াং-এর 
কাছে মহুলদীরাম পর্বতের কু*্জের মতন শিখর সিটং পাহাড় চোখে পড়ল। 
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এবার সহত্গ পাহাড়ে ওঠবার প্রথম রিভাল। এর সাহাধ্যে টেন প্রথমে 
সামনে এগিয়ে আবার পিছু হঠে মাবার সামনে চলে, পরপর উচ্চু পথধরে 
ওপরের দিকে উঠতে থাকে | প্রথম রিভাপ-এর পরেই শিলিগুড়ি থেকে 
কৃড়ি মাইল দুরের তিনধারিয়া স্টেশনে এলেন। তিনধারিয়! ছেড়ে ছু-নম্বর 
রিভার্স, চার নম্বর চক্র আর তিন নম্বর রিভাদ পেরিয়ে শিলিগুড়ি থেকে 
২৪মাইল দূরের গয।বাড়ি স্টেণন। গঞ্রাবাড়ির পরেই চার নম্বর বা শেষ 
রিভাপ- । এখানকার পাথর দেখবার জিনিস । এই পাথরের নাম হলো! 
সিকিম নাইদ্‌' । এখানেই প্রসিদ্ধ পাগলাঝোরা । এখানে গাড়ি থামল 
জল নেবার জন্যে । এই পাগঙ্গাঝোরার ওপর সত্যেন দত্ত কবিত। লিখেছিলেন । 
পাগলাঝোরাকে শৃঙ্খলিত করা তিনি পছন্দ করেননি । 

পাগলাঝোর] ছাড়িয়ে শিলিগুড়ি থেকে ২৮মাইল দূরে মহানদী স্টেশন। 
সামনেই মহলদীরাম পর্বত থেকে মহানদী বা মহানন্দার উৎপত্তি । 

মহাঁনদী ছেড়ে একটি কাটিং পার হলে দূরে সমতলক্ষেত্রের অপরূপ 
দৃশ্য । পুব থেকে পশ্চিমে পর পর তিস্ত' মহানদী আর বালাসন এই তিনটি 
নদীকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া গেল। এর পরেই ট্রেন গিধর প।হাড়ের মধ্যে 
একর্টি কাটিং পার হলেই সহপ! সামনে সম্পূর্ন নতৃণ দৃশ্যপট । যতদূর চোখ 
যার ধাপের পর ধাপ পাহাড়ের সারি নীল কুয়াসায় মিশে গেছে । আর 
এদেরই নিচে তরাই-এর ঘন জঙ্গলে অসংখ্য পার্বত্;)নদী আর ঝরণায় রোদ 
পড়ে রপোর মতন ঝকমক করছে । এর পরেই কপিয়াং স্টেশন । 

কানসিয়াং হলে! শিলিগুড়ি থেকে বত্রিশ মাইল, কলকাতা! থেকে ৩৫০ 
মাইল আর দার্জিলিং থেকে কুড়ি মাইল। কাপিয়াং বড়ো স্টেশন। 
দার্জিলিং জেলার মহ্কুম]। সদর | দাপ্জিলিং-এর মতন বড়ো সহর না হলেও 
সম্বদ্ধিশালী বটে। 

হিমালয়ের বরফঢাক পর্বচুড়ার মধ্যে ঘুম পাহাড়ের ওপর দিয়ে 
জেগে থাকতে দেখা যায় কাঞ্চনজঙ্বা, কাক্র আর জন্নুর শিষরপুলিমাত্র । 
এখান থেকে বরফঢাকা কাঞ্চনম্তজ্বার দৃশ্য দেখে আচার্য নন্দলাল প্রথম 
পরিকল্পান। করলেন দেবতাত্মা কাঞ্চনজজ্ঘা নামে তার ছবি-আীকার । 

কার্সিয়াং থেকে একটি প্রধান দ্রষ্টব্য হলো দক্ষিণদিকে বাঙ্গালাদেশের 
বিস্তীর্ণ সমতলতৃমির দৃশ্ত । এখান থেকে পাহাড় যেন হঠাং নিচে নেমে 


৫২৪ ভারতশিল্পী নন্দলাল 


গেছে । দক্ষিণ-পূর্ব কোণে প্রথমে দেখা যার তিস্তা নদী। তারপর হী 
থেকে ডান দিকে পর পর মহানদী বাপাপন আর নেপাল-সীমার মেচী নদী 
আর বুনো হাতীর আড্ডা মোরুং জঙ্গল । এখান থেকে তরাই-এর জঙ্গল 
দেখে বোঝা যায়, মাঝে মাঝে জঙ্গপ পরিষ্কার করে চাষ আবদি করা হয়েছে । 
এখানে-সেখানে চা-বাগানের কারখানার টিনের চাল চোখে পড়ে । ঘন 
সবুজ ফিকে সবুজ -_-এই রকম সবুজ রঙ্গের পার্থক্যের জদ্যে এতদূর থেকেও 
টা-এর চাষ, ধান বা পাটের চাষ সহজেই ধরা যায়। 

কাপিয়াং দাঞ্জিলিং-এর মতন উচু নয় আর ওখানকার মতন এখানে বেশি 
শীতও নয় । কিন্তু দাঞ্জিপিং-এর চেয়ে এখানে বৃষ্টি হয় বেশি। কাপিয়াং- 
এর চারদিকে পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য চা-বাগান । এখান থেকে দক্ষিণ- 
পশ্চিমের সমতপভৃমিতে নেমে যাবার একটি পাক! রাস্তা, শিলিগুড়ি থেকে 
দাজিলিং যাবার পাক রাস্তা কাগিয়াং সহরের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে । এই 
রাস্তার ওপরেই কাগিয়াং-এর প্রধান বাজার । একটি সামান্য গ্রাম থেকে 
পর পর গড়ে উঠেছে কাঙ্গিয়াং সহর । পথ ঘাট পরম রমপীয় । পাঙ্খাবাড়ি 
রোড, কাট রোড, ডাউঠিল রোড রাস্তাগুলি খুবই সুন্দর | ইগেল্স ক্র্যাগ্‌ 
নামে একটি পাহাড়। তার উপর চড়ে একদিকে বিস্তুত সমতলতূমি, অপর 
দিকে তুষারকিরীটমণ্ডিত গিরিশূঙ্গশ্রেণী ! সঙ্গীদের নিয়ে আচাষ নন্দলাল 
এ-সব দৃশ্য দেখে মনে মনে তার অনেক বিখ্যাত ছবির প্রেক্ষাপট একে 
নিলেন । 

স্টেশনেই পাওয়া! যায় ঘোঁড়। আর ডাগ্ডি। ফলে,এ-অঞ্চলে চলাফেরার 
সৃবিধা। 
নন্দলালের ডায়েরি আর স্কেচবুকে কাপির়াং-ভ্রমণের তথা রয়েছে । 
বিশেষ করে ভার ২৪সংখ্যার কড়চাতে এই প্রণঙ্গে অনেক সংবাদ মিপবে 1. 
কাপিয়াং-এ তিনি আবার গিয়েছিলেন । সে-কথা যথাসময়ে বল হবে । 


॥ সমালোচকের চোখে ভারতশিল্প সাধনার অগ্রগতি 7 


“অবনী-অসিত-নন্দলালকে কেন করিয়া বাংলাদেশে যে শিল্পিগো্ীর্টি 
গড়িয়। উঠিরাছিল এবং ভারতীয় চিব্রসাধনার যে নবোপ্ধোধন যুগের সৃত্রপত 
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হইয়াছিল, তাহা আজ সমগ্র ভারভবর্ষে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে । সেই শিক্ষি- 
গোষ্ঠী ও তাহাদের নূতন পদ্ধতি বছু বাধ! বনু সংগ্রাম অতিক্রম করিয়া ধীরে 
ধীরে সমগ্র দেশকে জয় করিয়াছে. দেশের শিল্পচর্চা ও শিল্পসাধনার একটি 
নৃতন ধারার, একটি নৃতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন করিয়াছে । এই শিল্পিগোষ্ঠীর 
শিক্ষা ও দীক্ষা লইয়া বাংলাদেশের তরুণ শিল্পীদল সিংহলে, অন্ধ,দেশে, 
মাদ্রাজে, জয়পুরে, বরোদার়, গুক্গরাটে, লাহোরে, লক্ষৌয়ে ষশহার যেখানে 
গিয়াছেন বাঙলার নবোছ্োধিত ভারতীয় শিল্প-পদ্ধতি সেইখানেই তার 
জয়পতাক উড়াইয়াছে । তাহারই ফলে আজ দেশের সবত্র জাতীয় শিল্প- 
সাধনার এক নূতন রূপ দেখা যাইতেছে, নূতন বাণী শুনা যাইতেছে এবং 
সর্বত্র ইহার মর্যাদার দাবি স্ীকৃত হইতেছে। আমাদের সদ্যপুষ্পিত জাতীয় 
জীবনের মূলে কি বাংলার এই নবোদ্বোধিত শিল্পপদ্ধতি ও তাহার সাধন 
অলক্ষ্যে গ্রাণরদের সঞ্চার করে নাই জাতীয় জীবনকে কি মহত্তর মর্যাদ! 
দান করে নাই? 

পঁচিশ বংপর আগে অবনীন্দ্রনাথ যখন প্রথম প্রাচীন ও মধ্যযুগের 
ভারতীয় শিল্প-পদ্ধতির অনুপরণ করিয়। জাতীয় শিল্পসাধনার ধারাকে 
পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিবার স্বকঠিন ব্রত উদযাপন করেন, তখন বাংল।র 
একটি প্রতিভার দুর্বার শক্তি এমন করিয়৷ জয়ঘুক্ত হইবে, কে তাহ! ভাবিয়াছিল? 
তারপর দেখিতে দেখিতে নন্দলাল, অসিতকুমার, মুকুলচন্দ্র, সমরেন্দ্রনাথ 
একে একে মকলে আপিয়৷ সেই প্রতিভার কাছে দীক্ষা লইলেন; ধীরে 
ধীরে রূপপাধনার এক নূতন পথ খুলিয়া গেল ; বন সাধনা বনু তপম্যার 
পর গুরুর সঙ্গে সঙ্গে শিষ্কেরাও প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন, দেশ ও বিদেশ 
তাহাদের প্রতিভা স্বীকার করিল। কলিকাতায় অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ- 
প্রতিঠিত প্রথচ্যকল।পমিতি ও শান্তিনিকেতনে রবীন্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত কলা- 
ভবনকে কেন্দ্র করিয়৷ এই নবোদ্ধোধিত শিল্পসাধনা নুতন প্রাণে নূতন 
উৎসাহে দীপ্তি লাভ করিল। অবনণীন্দ্রনাথের যোগ্যতম শিষ্য নন্দলাল 
শান্তিনিকেতন-কলাভবনের ভার লইলেন, অসিতকুমার গেলেন লক্ষো সরকারী 
কলাভবনের অধ্যক্ষ হইয়া, সমরেজ্স গেলেন লাহোরে শিল্পাধ্যক্ষ হইয়া, মৃকুলচনত্ত্র 
গেলেন জাপানে চীনে মুরোপে নুতন অভিজ্ঞত। সঞ্চয় করিতে ;: আজ 
তিনিও ফিরিয়া আমির" কলিকাতা সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ের কর্ণধার হইয়। 
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বসিয়াছেন। অবনীন্দ্রনাথের শিষারা এইভাবেই বাংলায় নবোদ্বোধিত শিল্পের 
ঝবাপী বাঙ্গলার বাহিরে বহন করিয়া! লইয়া গেলেন । 

কিন্ত এই জরম্রোতে এইখানেই বন্ধ হইয়া যায় নাই | দেখিতে দেখিতে 
শান্তিনিকেতনে যে নবীনতর শিল্পিদল গড়িয়া উঠিল তাহারাই আর এক 
নবীনতর জর়যাত্রার সূচনা করিঙ্গেন। অবনীব্রনাথের নিকট ইহাদের মন্ত্র 
দীক্ষা হইলেও সাক্ষাংভাবে ইহারা শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন নন্দলালের 
পদপ্রাস্তে। সেই স্বল্পভাঁষী ণিরহঙ্কার খষিপ্রতিম শিল্পাচার্যের নিকট ইহারা 
কর্মে ও জীবনে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাহাকে তাহারা কখনও 
ব্র্থ হইতে দেন নাই । যে পথ সহঙ্গ, যে পথে অর্থ ও খ্যাতি সহজে 
আসে, যে পথ পোভপঞ্কুল, ইহাদের গুরু সে-পথে চলিতে ইংহাদিগকে 
শেখান নাই । এই শিঞ্সিদলের অনেকেই ঠাহাদের গুরুর মত দারিদ্রাব্রতী; 
অর্থ ও খ্যাতির লোভ ইহহাদিগকে মাঝে মাঝে বিচলিত করিলেও কখনও 
কখনও ই“হাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে নাই । নন্দসাল ও শান্তিনিকেতন- 
কলাভবনের দীক্ষা ও আশীর্বাদ লইয়া! ষাহার! বাংলার বাহিরে এই নূতন 
শিল্পপাধনার বাণী প্রচার করিতে গিয়াছিলেন তাহার! সংখ্যায় খুব বেশি 
না হইলেও এবং সৃপ্রহ্ুর প্রতিষ্ঠা গৌরবের অধিকারী না হইলেও যেখানে 
যিনি গিয়াছেন সেইখানেই তাহার ব্রত ভিনি সার্থক করিম্না আসিয়াছেন, 
এবং নৃতন কর্মক্ষেত্রে ছূর্ভপ্ন প্রতিভার সাহয্যে নূতন শিল্পসাধনার 
ধারাকে সুমহান গৌরবে প্রতিষ্ঠা করিয়া আশিয়াঙ্ছেন। শিল্পদাধনা 
ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে যে বৃহত্তর বাংলার সৃষ্ট হইরাছে, কলিকাত। 
ও শান্তিনিকেতনের এট শিল্পিগোতী রহিরাছে তাহার মূলে । শাস্তিশিকে হন- 
কলাভবন তইতে যাহারা এই বৃহত্তর বাংলা সৃষ্টতে সহায়তা করিয়াছেন 
তাহাদের মধো রমেব্ত্রনাথ, মপীন্দ্রভুষশ ও অধের্ন্দবপ্রদাদের নাম সহজে 
কর যাইতে পারে। রমেন্ত্রনাথ গিয়াছিলেন মছলিপন্রমে অন্ধ, জাতীয় 
কলাশালার অধ্যক্ষ হইয়া, মণীক্রভূষণ গিয়াছিলেন সিংহের ৃপ্রতিষ্টি 
শিল্পকেন্দ্রে ; আর অধেন্দ্প্রপাদ গিল্লাছিলেন মার্রাঙজে থিয়সফিক্যাল 
সোসাইটির শিল্পবিদ্যাপয়ের অধ্যাপক হইয়া ; ই-হার। সকলেই আজ দেশে 
ফিরিয়া আপিয়াছেন; রমেজ্রনাথ কপিকাত। সরকারী শিল্পবিদ্/লয়ের প্রধান 
শিক্ষকরূপে একদল শিল্পী গড়িরা তুলিবার চেষ্টায় আছেন; মপান্রতৃষণ 
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রমেন্্নাথকে সেই কাকে দাহাধ্য করিতেছেন; কিন্তু অধেনন্বপ্রমাদ কোনে? 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৃক্ত না থাকিয়াও দেশে যাহাতে এই নবোছোধিত 
শি্পলাধনার প্রচার হইতে পারে, সাধারণের শিন্নবোধ যাহাতে জাগ্রত 
হয়, জাতীয় শিল্প যাহাতে জাতীয় জীবনের একটি সত্য অভিবাক্তির রূপ 
ধারণ করিতে পারে, তাহার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন । ইশ্হাদের 
ছাড়াও নন্দলালের শিষাদের অনেকেই দেশের নানা দিকে ছড়াইয়। 
পড়িয়াছেন এবং তাহাদের কেহ কেহ প্রতিষ্ঠ1ও লাভ করিয়াছেন। দৃষ্টাত্ত- 
স্বরূপ শ্রীযুক্ত ধীরেন্্রকৃফণ দেবৰমণের নাম করা যাইতে পারে; দেশে ও 
বিদেশে তাহার শিল্পপাধনার আদর হইয়াছে, সম্প্রতি বিলাতের ইগ্ডিয়। 
হাউদের পরিচিত্রণের জন্য যে যে চারিক্গন বাঙালী শিল্পী নিযুক্ত হইয়াছেন, 
ধীরেগুকৃষ তাহাদের একজন | ইহাদের সকলের মধ্যে অধেন্দ্রপ্রসাদের 
শিল্পসাধনার একটা বিশেষ স্থান ও মূল্য আছে। তিনি অত্যন্ত নীরব 
ও শান্তধ্মী কর্মী এবং সহজলনভ্য খ্যাতি হইতে নিজেকে সর্বদাই ভয়ে ভয়ে 
দুরে রাখিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ঠাহার প্রতিভার যে পরিচয় তিনি 
দিরাছেন, তাহার চিত্রনিদর্শনের মধ্যে যে শিল্পিমন এবং কলাকোৌশলের 
নিপুণতা অভিবাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহ! তাহার সলজ্জ গোপনতাকে 
অতিক্রম করিয়াছে, তাহার শিল্পপ্রতিভা অনাদূৃত হয় নাই, সসম্ত্রমে দেশ 
তাহ স্বীকার করিয়াছে । 

বাল্যে ও কৈশোরে পিতার সহিত অধেনদ্প্রপাদকে বাংলাদেশের প্রায় 
সর্বত্র, বিশেষ করিয়া নদীমাতৃক নিয়নঙগ্গ ও পূর্ববঙ্গের এবং পার্ত্যসমাজের 
অনেক স্থানেই ঘুরিতে হয় । বাঙ্গলাদেশের এশ্বর্ষময়ী প্রকৃতি সেই সময় 
তাহার কবি ও শিল্িমন গড়িয়া তুলিতে সাহাধ্য করিরাছিল; উদার 
আকাশের নীচে প্রবাহিত বিশাল পরা, সারি সারি পালতোল। নোৌক', 
ঘনবর্ধার পঙ্কিল জলের আবর্ত, কাশগুচ্ছালঙ্কত নির্জন তীরের হেমন্তকৃহেলী- 
বিলীন ধান্তক্ষেত্র, শ্যামায়মান বাঙ্গলার বনানী ও বর্ষাস্মাত পার্বততবমি 
কিশোর শিল্সিমনের উপর অপূর্ব মায়াজাল বিস্তার করিয়াছিল। পাণঠ্যা- 
বস্থাতেই নান?-রঙের মাটি, পাত] ও ফুলের দ্বারা রঙ্ভীন চিত্রে তাহার হাত 
অভাস্ত হইরাছিল, পরে সঙ্গীত ও সাহিত্যচর্চার সঙ্গে সঙ্গে নিজের শিল্পবোধ 
অত্যন্ত সহজ ও স্বাভারিকভাবে ক্রমে বাড়িয়৷ উঠিতে থাকে । তাহা ছাড়া, 
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সমগ্র বাপ্য ও কৈশোর তাহার কাটয়াছে পৃর্ববাংলার যাত্রা ও বাউল 
কবিগান ও কথকভার রদ গ্রহণে । আমাদের দেশের সাধনা ও সংস্কৃতি 
এইভাবেই ক্রমশঃ তাহার চিত্তে ও মনে সঞ্চারিত হয় এবং তাহার শিল্পিমন 
ভাহারই মধ্যে বাড়ির উঠে । কোনো সজ্জান চেষ্টায় জাতীয় মন ও সংস্কৃতি 
তাহার শিল্পের মধ্যে ফুটয়া উঠে নাই; ভারতীয় চিত্রকলার প্রতি তাহার 
অনুরাগ এবং তাহার ভাবধারার সহিত আম্মীরতাবোধ তাহার মনের মধ্যে 
আপনা হইতেই জাশগিয়াছিল, যে-সাধনা! ও সংস্কৃতির মধ্যে তিনি মানুষ 
হইয়াছেন তাহাই তাহাকে শিল্পপাধনার এই বিশেষ পথে প্রবতিত করিয়াছিল । 

অধেননদুপ্রসাদ প্রথম কলিকাতার সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন 
এবং নিজের কর্মকুশলতায় অল্লকালের মধ্যে শ্রীযুক্ত অসিতকৃমার হালদারের 
প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন । পরে শান্তিনিকেতনে যখন কলাভবন প্রতিষ্ঠিত হয়, 
তখন অধেনন্দ্রবাবু অন্থতম প্রথম শিক্ষার্থীরূপে সেখানে প্রবেশ করেন । 
চিরাঁচরিত শিল্পপদ্ধতি ছাড়িয়া নুতন সাধনায় যাত্রার পথে তাহাকে কম 
বাধ! অতিক্রম করিতে হয় নাই; শুধু রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের উৎসাহ 
ও পোষকতায় এবং নিজের আন্তরিক ইচ্ছ। ও অনুরাগের বলেই তাহা 
সম্ভব হইয়াছিল । সুদীর্ঘ ছয় বংসরকাল নন্দলালের তত্বাবধানে শিক্ষা 
সমাপ্ত করিয়া অধের্ন্বপ্রসাদ উড়িষ্যায়, দাক্ষিপণাত্যে এবং ভারতবর্ষের শিল্প- 
সাধনার তীর্থক্ষেত্রে ভ্রমণ করিয়া অধিকতর অভিজ্ঞত। সঞ্চয় করেন। 
তাহার পর তিনি মাদ্রাজে থিয়সফিক্্যাল সোসাইটির শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যাপক 
হয়া যান. কিন্তু নিজের কর্মপন্ধতির সহিত কর্তৃপক্ষের মতানৈক্য হওয়ায় 
কাজ ছাড়িয়া দেশে ফিরিয়া আদেন, তবুও নিঞ্জের স্বাধীন মত ও পদ্ধতি 
বিসর্জন দিতে সম্মত হন নাই । 

অধেন্দ্ববাবুর ছবির মধ্যে ভাব, রং ও রেখার বিন্যাস, এবং অঙ্কন- 
পদ্ধতির একটা অপুর্ব সামঞ্জস্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে) তীহার শিল্পি- 
চিত্ত বিশেষ রিয়া! ভাবধর্মী, তাহার কল্পনার এই্বর্য প্রচুর, তাই বলিয়া! কলা- 
কৌশলের নিপুপতাও কম নয়। চিত্ুবিশেষের ভাবব্যঞ্জনার জন্য যে-রকম 
কলাকোশলের নূতনত্ের প্রয়াস যখন যেমন প্রয়োজন হয়, তিনি তখন 
তাহাই অবলম্বন করেন; এবং এই রকম অবস্থায় নানারকম নৃতনত্বের 
প্রয়াসও করিয়া থাকেন, কোনো বাধাধরা নিয়ম তাহাকে বাৰিয়) রাখিতে পারে 
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ন!১। এ বিষ্বয়ে তাহার সাহদ অপূর্ব । দঃখের বিষয় তাহ।র অঙ্কিত অনেক 
প্রসিদ্ধ ছবি দেশের বাহিরে মুরোপ আমেরিকার নানা স্থানে চলিয়। গিয়াছে; 
মূল চিত্রের প্রতিলিপিও আর নাই. দেশে কোথাও তাহ্বা প্রকাশিতও হয় 
নাই। বছধূর্বে অঙ্কিত কোনে কোনো ছবির সঙ্গে বাংলাদেশের শিল্প- 
রসিকেরা হয়ত পরিচিত ; প্রবাসীতেও অনেকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে ৷ 
পরিচিত ও প্রকাশিত ছবির মধ্যে তৈমুরলঙ, চীনসআ্রাট, নববধূ, সাথী, 
ফুলমেলা প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। 

' কিছুকাল যাবত অধেন্দ্রবাবু কলিকাতাকেই তাহার শিল্পলাধনার কেন্দ্র 
করিয়া! তুলিয়াছেন। আমাদের জীবনযাত্রার সকল ক্ষেত্রে যাহাতে একট। 
শিল্পবোধ জাগ্রত হইয়া উঠে, ভবিষ্যং বংশীয়ের যাহাতে জাতীয় শিল্পের 
প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়৷ উঠে, সেদিকে তাহার বিশেষ চেষ্টা আছে। তাহার 
পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ সত্যই প্রশংসনীয় । শুধু চিত্রাঙ্কনে নয়, মৃপ্ময় ও ধাতু- 
শিল্পে, লাক্ষার কাজে, কাঠ-খোদাই কাজে, বতিকশিলে, গৃহসজ্জায় ও 
অলঙ্কার এবং বসনভূষণের পরিকল্পনায়ও তাহার কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। 
অধেনন্তবপ্রসাদ যুবক ; বিপুল তাহার শক্তি, অপূর্ব তাহার উৎসাহ, যদিও 
তিনি একটু নীরবধর্মী। বাংলাদেশের শিল্পপ্রচেষ্টায় তাহার মত উদ্যমশীল, 
শক্তিসম্পন্ন, ভাবসম্বদ্ধ নিলেভ যুবকেরই প্রয়োজন । বিদেশের বিচিত্র 
শিল্পসাধনার কেন্দ্র হইতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবার একটা আগ্রহ তাহার 
বহুদিন হইতেই আছে। সে-সুষোগ যদি তাহার কখনও আসে তবে তাহার 
সম্বদ্ধ শিল্পমাধনা সম্ৃদ্ধতর হইবে ; ইহাই আমাদের একান্ত বিশ্বাস। নিজের 
গোপনতা হইতে নিঙ্জেকে যদি তিনি সজোরে মুক্ত করিয়া লইতে পারেন, 
তবে তাহার সাধন] জয়যুক্ত হইবে ; দেশের কলালক্মীর প্রসাদ তিনি লাভ 
করিবেন, ইহা গ্রুব।--( প্রবাসী ১৩৩৮, ফান্তন )। 


চি 


॥ আশ্রম"্সংবাদত ১৯২৮ ॥ 


ইত্ডিয়ান্‌ সায়েন্স কংগ্রেসের সদস্যগণ স্পেশ্যাল ট্রেনযোগে ১৯২৮ সালের 
৬ই জানুয়ারি শান্তিনিকেতন ভ্রমণে এলেন । ই, চা, ৪১ 5181১61107 এবং 
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[01 ও. তব. 1810161199 ছিলেন এই কংগ্রেসের স্থানীয় সম্পাদক | তাদের 
উদ্যোগে শান্তিনিকেতন-ভ্রমণ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহল।- 
নবীশ এদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। এ্যাণ্ুজসাহেব বোলপুর 
স্টেশনে সদস্যগণকে অভ্যর্থন! করে শ্রীনিকেতনে নিয়ে যান। তারা সকলেই 
থুব আনন্দ উপভোগ করেন। শ্রীনিকেতনের তাতশিল্প, রেশমশিল্প। মুরগী- 
পালন-বিভাগ দেখিয়ে কৃষিবিভাগের কর্মীর! বিভাগীয় উদ্দেশ্ব ও কর্মপদ্ধতি 
বেশ ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর তারা বীধগড়া-পল্লীনংস্কার- 
কেন্দ্র পরিদর্শনে এলেন। দেখলেন, একদল ব্রতীবালক জঙ্গল আর থাল- 
ডোবা পরিষ্কার করতে ব্যস্ত। কালীমোহন ঘোষ ব্রতীবালকদের উৎসাহ 
ও উদ্যমের কথা তাদের বুঝিয়ে বলেছিলেন। বৈকালে সদস্যের শাস্তিনি- 
কেতনে এলেন। গ্রন্থাগার এবং উপরতলার কলাভবন সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে 
দেখানো হলে। | আহম্কৃঞ্জে রবীন্ত্রনাথের উপস্থিতিতে তাদের চা-পান করানে। 
হয়। চা-পান শেষ হলে 'সিংহসদনে” একটি সাধারণ সভা হলো । এ্যাণ্ডজ 
সাহেব এবং রবীন্ত্রনাথ ভাষণ দিয়েছিলেন। সভা! শেষ হলে অতিথিদের 
নিয়ে আসা হলো কবির আবাস উত্তরায়ণে। কবি এখানে নিজের কয়েকটি 
বাঙ্গালা আর ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন। গানও হলো । 
রাত্রি ১০টার সময়ে সদফ্যেরা কবির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বোলপুরের 
দিকে রওন! হয়ে গেলেন। দলবল নিয়ে নন্দলাল সেদিনও পাহাড়পুর থেকে 
ফেরেননি । তার অনুপস্থিতিতে সেদিন আশ্রমের বিদগ্ধ কর্তৃুপক্ষের অনেকেই 
ক্ষু্ হয়েছিলেন । 

১৯২৮সালের জানুয়ারি মাসে প্রাগ্‌ থেকে 01০2 ৬1100 1৩981 এলেন 
ড15101778 70:906990: হয়ে । তিনি ভালো বাঙ্গাল! শিখে গলিপিক।' চেক 
ভাষায় অনুবাদ করেন। কবির সংক্ষিপ্ত জীবনীও লিখেছিলেন চেক ভাষার । 
১৫ই এপ্রিল সংসদের মিটিং-এ ভীকে বিশ্বভারতীর সদস্য করার জন্যে সুপারিশ 
কর! হয়। গ্রীন্মাবকাশের পুর্বে তিনি আশ্রম থেকে বিদায় নেন। গুরুদেব 
বিশ্বারভীর পক্ষ থেকে উাকে বিশ্বভারতীর সীল-মারা সোনার একটি আংটি 
উপঞ্থার দেন। প্রতিগাধণে লেসনি বপেছিপেন. _-ার যথাসাধ্য তিনি 
বিশ্বভারভীর জনে করবেনল। অধ্যাপক লেণ্‌নি সম্পর্কে নন্দলালের কথা 
আগে বলা হয়েছে। 
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বসন্তোৎসব _-১৩৩3 সালের ফাল্ভন মাসের পৃর্ণিমা তিথিতে এই উৎসব 
উদযাপিত হলো । আশ্রমবাপিগণ প্রভাতে বাসন্তী রঙ্গের বসন ও উত্তরীয়ে 
ভূষিত হয়ে আত্মকুঞ্জে সমবেত হয়েছিলেন । আত্মকুঞ্জের বেদীট আলপনা 
আর ফুল-মাল৷ দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো হয়। মুকুল-ধরা আমের ডালে 
ঝ-লিয়ে দেওয়া হয়েছিল নানা রঙ্গের রেশমী উত্তরীয়। সারিবদ্ধ হয়ে 
আশ্রমকন্যাগণ গান গাইতে গাইতে এলেন __পুষ্পপাত্র, মঙ্গলঘট, ধৃপদাণি 
বহন করে। কেউ করেছিলেন শঙ্খধ্বান, তার এলেন আশ্রম পরিক্রম। 
করে। গুরুদেব নিজের লেখা কবিত! আবৃত্তি করলেন। আশ্রমবাসী তরুণ 
কবিদের কবিতা সেবারে আবৃত্তি করলেন কবিগুরু স্বয়ং । সেদিনের তরুণ 
কবিদের মধ্যে নিশিকান্ত রায়চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য । সন্ধ্যায় “ফাস্তনী' 
নাটক মঞ্চস্থ হলো। কবি স্বয়ং “মন্ধ বাউলে'র ভূমিকা গ্রহণ করলেন। 

১৯২৮সালের ১৪ই জুলাই বৃক্ষরোপণ-উৎসব হলো গোরপ্রাঙ্গণে। 
উত্তরাঁয়ণে প্রতিমাদেবীর টবে ছিল একটি বকুল গাছ। সেই টবের গাছ- 
টিকেই এবারে প্রাঙ্গণে রোপণ করা হলো । নৃত্যপরা ও সঙ্গীতরত1 আশ্রম” 
কন্যাগণ রঙ্গীন পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে সারিবদ্ধভাবে উৎসবমণ্ডপের দিকে 
অগ্রসর হলেন। তাদের হাতে ছিল প্রদীপ, পুষ্পপাত্র, ধূপদানি। শঙ্খধ্বনিও 
কর? হচ্ছিল। দু-টি তরুণ __আর্ধনায়কম্‌ আর মাসোজী ছিলেন বৃক্ষ-বাহক। 
এদের ছিল শুভ্র উত্তরীয়। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বৈদিক মন্ত্রপাঠ 
করলেন। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরু, ব্যোম-এর প্রসঙ্গে কবির লেখ। কবিতা 
পাঠ করলেন স্বয়ং কবি। সভায় পঞ্চভূত মৃতিমান্‌ হয়েছিল। পঞ্চত 
সেজেছিলেন -ক্ষিতি -সতোন্দ্রনণাথ বিশি (কলাভননের ছাত্র), অপ-- 
সুধীর খাঁস্তগীর (8), তেঞ্জ প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায় (4), মরুৎ _মনোমোহন 
ঘোষ (বিদ্যাভবনের গবেত্বক ছাত্র), ব্যোম _অনাথনাথ বস্থ (পাঠভবনের 
শিক্ষক )। এদের রূপসজ্জা করেন নন্দলাল আর সৃরেন্রনাথ। 

পরদিন ১৫ই জুলাই শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ উৎসব হলো । রবীন্দ্রনাথ 
স্বয়ং হল-চালন। করেছিলেন। কৃষি বিষয়ে বৈদিকমন্্র পাঠ করেন বিধুশেখর 
শাস্ত্রী মহাশয়। উংসবে সভামগ্প সাজানে। হয়েছিল গ্রামের নান। সবৃজী 
আর শস্তাপন্তার দিয়ে । মণ্ডপে সরষে, মুন্বর ডাল, তিল ইত্যাদি নান! রঙ্গের 
শষোর আলপন। সকলের মনে বিস্ময় জাগিয়েছিল। এ সবই হলে! আচার্য 
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নন্দলাল আর শ্রীসুরেন্দ্রনাথের. শিল্প প্রতিভার বাস্তব রূপকারিতা। হৃলকর্ষণের 
জন্যে নির্দিষ্ট স্থানটিও আলপনামণ্ডিত 'করা হয় । হালের বলদ আর 
লাঙ্গলটকে সাজানো হলে ফ্লুলমালা দিয়ে। ফার্মের কর্মীর নতৃন কাপড় 
পরে আর নতুন গামছ1! মাথায় বেঁধে উৎসবসজ্জায় সেজে চাষের যন্ত্রপাতি 
নিয়ে এলে! শোভাযাত্রা করে । পমবেত সঙ্গীতের পরিবেশে গুরুদেব স্বয়ং 
স্বহৃস্তে হল-চালনা! করলেন জনক রাজার মতন। একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণও 
দিলেন। এই উৎসবটিকে ম্মরণীয় করবার জন্যে নন্গলাল এখানকার উন্মুক্ত 
গ্রাচীরে যে দেওয়ালচিত্র করলেন তার বিবরণ আগে দেওয়। হয়েছে। 

পৃজার ছুটি এসে গেল। ১৮ই অক্টোবর শারদোৎসবে শিক্ষক-ছাত্র মিলে 
গুরু” নাটকটির অভিনয় করা হলো । আকাশে ছিল পুর্ণচন্ত্র। আসর 
বেশ জমে উঠেছিল । একক-গানের স্বরে আর সুমবেত এঁক্যতানে সকলে 
মোহিত হয়েছিলেন । বলাবাহুল্য নন্দলাল ও তার কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের 
মগ্ডপসজ্জায় এই অনুষ্ঠান অপরূপ হয়ে উঠেছিল। 

১৯২৮সাপের পৃজার বন্ধে শান্তিনিকেতনে এলেন চীনা অধ্যাপক ৎসু- 
সী-মো । ইনি ছিলেন ১৯২৪সালে চীনভ্রমণের সময়ে রবীন্দ্রনাথ-নন্দলালদের 
সঙ্গী ও দোভাষী । শান্তিনিকেতনে আচার্য নন্দলাল তার পুরাতন বন্ধুকে 
পেয়ে খুব খুশি হলেন। 

এর মধ্যে আচার্য জগদীশচন্দ্র বন্বর সত্তরতম জন্মদিন পালিত হবে। 
জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে নন্দলালের ঘনিষ্ঠ পরিচয় দশ বছরেরও বেশি। শিল্পীর 
গুণে বিজ্ঞানী মুগ্ধ। তার আন্তরিক ইচ্ছা, নন্দলাল তার এই জন্মোংসব- 
সভায় উপস্থিত থাকেন। জগদীশচজ্্র রবীজ্রনাথের মাধ্যমে নন্দলালকে তার 
ইচ্ছ। জ্ঞাপন করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ নন্দলালকে লিখলেন-_ 

“কল্যাপীয়েযু-_ 

নন্দলাল,, তুমি জগদীশের অভিনন্দনসভায় উপস্থিত থাক এই ইচ্ছা 
প্রকাশ করিয়া জগদীশ আমাকে পত্র লিখিয়াছেন। তোমার জন্ত প্রবেশ 
পত্রিকা রথীর নিকট আছে ।--ইতি ১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫, | 

১৯২৮সালের ১৭ই ডিসেম্বর ভারতের বড়লাট ও ভাইসরয় লর্ড আর- 
উইন্‌ শান্তিনিকেতন দেখতে এলেন। বঙ্জদেশের গভন“রগণ প্রায় সবাই এখানে 
এসেছিলেন। কিন্ত, বৃটিশ আমলের বড়লাটের শাস্তিনিকেতন সফর এই প্রথম 
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ও শেষ। বোলপুরের মতন একট ছোট্টপল্লীতে এ ঘটনা অভাবনীয় । বহুদিন 
ধরে তার অভ্যর্থনার আয়োজন চলেছিল। আশ্রমে কোনো গভন“র এলে, 
আশ্রমের ভিতরে শুঙ্বলারক্ষার ভার পুলিসের 'ওপর আগে কখনও ছেড়ে 
দেওয়া! হয়নি । কিন্তু, এবার দেশের পরিস্থিতি বিবেচন! করে রবীন্দ্রনাথ 
পুলিসবিভাগের ওপর এই ভার দিয়েছিলেন । আশ্রমের কর্মীদের সনাক্ত 
হবার জন্যে অধ্যাপকদের মধ্যে কয়েকঞ্জন লাল আর গেরুয়া রঙ্গের বকু 
পরিধান করেছিলেন । এই আনুষ্ঠানিক পরিচ্ছদের পরিকল্পনা স্বয়ং কবির 
ও নন্দলালের । 

কলাভবন (9017০9091 ০1 410 800 10510) । _-১৯২৮ সালের বাংসরিক 
প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, পরিচালক নন্দলালের পরিচালনায় এই বিভাগের 
দ্রুত প্রসার ঘটেছে । ভাস্কর্যশিল্পের রীতিমতো! চর্চা শুরু হয়েছিল এই 
বছর থেকে । বেশকিছু ছাত্রছাত্রী যোগ দিয়েছেন মুতিগঠন বিভাগে । 
এই বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্যে কলাভবন 11155 1458 ৬০০ ৮০৫-এর 
কাছে কৃতজ্ঞ। অন্ন্রীয়ান মহিলাশিক্পী লিজ! ভন্‌ পট শান্তিনিকেতনে সর্ব- 
প্রথম মুরোপীয় প্রথায় মাটির মৃতি গড়ে তার ছাঁচ নিতে শেখান প্রাস্‌- 
টার অব্‌ প্যারিস দিয়ে । কলাভবনে তার প্রথম ছাত্র হলেন শ্রীসতে/ন্রনাথ 
বিশী ও শ্ত্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । পরে আরও কয়েকজন ছাত্র- 
ছাত্রী এই ক্লাসে যোগ দিয়েছিলেন । তাদের নাম পুরে উল্লেখ করা, 
হয়েছে। কুমারী লিজার ফরমাস মতো নন্দলাল কয়েকটি ঘুরণ চৌকি তৈরি 
করিয়ে দিলেন একবুক-সমান উচু করে । পুর্বতোরণ-ঘরের দোতলায় 
মডেলিং ক্লাস প্রথম পত্তন হয়। লিজ চলে যাওয়ার পরে, মাদাম 
মিলার্ড নামে এক ইংরেজ মহিলা এই মডেলিং ক্লাসের ভার নিয়েছিলেন 
এই বিষয়ে তৎকালীন কলাভবনের ছাত্র শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
প্রত্যক্ষ বিবরণ এইরূপ :-_ 

“সুধীর, কিন্কর, বনবিহারী, সত্যেন প্রভৃতি ছাড়া মেয়েরাও কয়েকজন 
যোগ দিয়েছিলেন সে ক্লাসে, মাস্টারমশাই নিজেও যোগ দিতেন সুবিধা 
পেলেই। তারপর একজন অগ্টীয়ান পুরুষ শিক্ষক এসে ক-দিনেই নিজের 
অযোগ্যতার পরিচয় দিয়ে চলে গেলে মাস্টার মশাই নিজে মডেলিং ক্লাসের 
ভার নেন। প্রথম দিকে আমরা শ্মশান থেকে মড়ার মাথা তুলে এনেছি, 
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অস্থিপংস্থান বোঝার জন্যে; গ্রের আনাটমি কাজে লাগিয়েছি, পুকুর থেকে 
মাটি তুলে এনেছি নিজেরা । পরে মাস্টারমশাই তারে-গাথা কঙ্কাল এবং 
ভাস্কর্যিষয়ক অনেক বই কিনে দিয়েছিলেন। প্রতিকৃতি এবং কাক্সনিক 
মৃত্তি কিভাবে চারদিকে থেকে দেখতে হয়, কোন দিক থেকে যাতে রচনাটি 
অসুন্দর না দেখায় তার জন্তে কিভাবে তাকে ছশটতে বা বাড়াতে হয় সে 
সব যখন শেখাতেন, তখন মনেই হতো! না, তিনি আসলে চিত্রকর, অতি 
শৈশবে ছাড়া, মৃতি-গড়া তার কোনদিন অভ্যাস ছিল না । 'নটার পৃজা'র 
ছোট্র মৃতিটাতে তার সে যুগের স্মৃতি ধরা আছে । তার ছাত্রদের মধ্যে 
কিন্লর আজ ভাস্কর হিসাবে ভারতে এবং বহির্ভারতে খ্যাতিলাভ করেছেন, 
স্বধীর খান্তগীরও দেশবিখ্যাত হয়েছেন । 

ক্লাসে ব্যবহৃত বিরাট ঘুরণ-চৌকি ছুটির সময়ে বাড়ি নিয়ে যেতে ন। 
পারায় ছাত্রদের পাছে কাজ বন্ধ থাকে সেইজন্বে মাস্টারমশাই দৃ'খান। . 
এক-হাত চৌঁকো খুরো-দেওয়৷ কাঠের পাটার মধো, গোল খাঁজ কেটে, 
কয়েকট1 লোহার গুলি সাজিয়ে, একরকম মজার ঘৃরণ-চৌকি করে দিয়েছিলেন। 
সেগুলি ট্রাঙ্কের মধ্যে নিয়ে যাওয়া যেত, টেবিলে বা মাটিতে রেখে তার 
উপর দৃ-ফুট উচ্চু আবক্ষ প্রতিমৃতি বা কাল্পনিক রচনা করা চলত । 
মালদায় তুষের আগুন করে ছোট মৃতি সহজে পুড়িয়ে নেওয়ার পদ্ধতি 
ফ্রতিনি লিজা! ফন পটকে শিখিয়েডিলেন, আবার ছশচ-ঢালাই-এর কাজ তার 
কাছে শিখেছিলেন । শিখতে লজ্জা! এবং শেখাতে কাপর্ণ্য তার কোন 
দিন দেখিনি । বলতেন, “অনুশীলন চিরদিন রেখে যাবে, যেখানে যে 
অবস্থায় থাকে, নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্মণ যেমন সন্ধযাহিক না করে জল খান না, 
তেমনি কিছু না কিছু একে দিন আরম্ভ করবে, কিছু না কিছু শিখবে 
প্রতিদিন। যেদিন শিল্পীর শেখার আগ্রহ যাবে, বুঝবে সেদিন তার স্বত্যু 
হয়েছে । আমি যেদিন শেখ! বন্ধ করব, সেদিন আমার আর শেখাবার 
অধিকার থীকবে না ।' 

বিনোদবাবুর গাছপাল! জন্ত-জ্বানোয়ারের স্টাডি, রমেনবাবুর পলিথোঃ 
উডকাট: প্রভৃতি নানাদিকে আগ্রহ, ধীরেনদার নিখুত ফিনিশিং প্রভৃতি 
দেখতে বলতেন ; বলতেন, 'আমি ওদের কাছে অনেক শিখি ৷ রামকিহ্কর 
বাস্তবানুগ রীতির ছবি এবং মুত্তিতে অপুর“ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন, পরে 
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তিনি যখন মুরোপীর ধশাচের “অভি প্রাকৃত' রীতি ধরগেন তখন মাস্টার 
মশাই দুঃখ পেয়েছিলেন, তরু বলেছিলেন, 'ওর মতে ভাসক্কর আজ ভারতবর্ষে 
নেই । ছাত্রদের সঙ্গে মতবিরোধ হতো মাঝে মাঝে, সামনে তাদের বকতেন, 
আবার আড়ালে প্রশংসা করতেন।" 


॥ চিত্র-প্রদর্শনী ॥ 


ইণ্ডিয়ান £সাসাইটি অব ওরিয়েপ্টাল আর্টের প্রদর্শনীতে শান্তিনিকেতন 
থেকে ছ'ব পাঠানে। হয় প্রায় প্রতি বছরেই । কলকাতায় স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ 
শান্তিনিকেতনের কলাভবনে গুরু ও শিষ্যবর্গের জাক1] ছবিনিবণাচন করে 
সোসাইটির প্রদর্শনীতে পাঠিয়ে দিতেন । ১৯২৬-২৭সনে যে-সমস্ত ছবি 
টাঙ্গানো হয়েছিল তার মধ্যে নন্দলালের আকা মাতৃমৃত্ির ছবিগুলির 
প্যানেল শিল্পরসিকবর্গের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিল । নন্দলালের 
সহজাত চিত্রপ্রতিভার প্রকাশ প্রসঙ্গে জনৈক শিল্পসমালোচকের মন্তব্য _. 
চিত্রকর যে-মুগেই আবির্ভৃত হন না কেন, তাহার হাতের কাজে কতকগুলি 
ধরার্ধীধা “ফর্ম থাকেই, সেগুপি তিনি কাজে লাগাইতে বাধ্য। নন্দবাবুর 
ওপরেও নানারূপ পূর্বতন “ফর্মের প্রভাব আছে। প্রথম জীবনে তাহার 
চিত্রে অজন্তার ছায়৷ ছিল এখন হয়ত পটের প্রভাব আছে । কিন্ত এই 
অনুচিকীর্যাই তাহার চিত্রক্লার সবটুকু নয় । প্রচলিত ধারাকে নৃতন 
ছণাচে ঢাঁলিয়া নৃতন জীবন ও নৃতন রূপ দিতে পারাই প্রতিভাসাপেক্ষ। 
নন্দবাবুর এই প্রতিভা আছে, ইহ! সকলেই অকুঠ্িতচিত্তে স্বীকার করিবে । 
_(বশ্রী' প্রথম বর্ষ, যষ্ঠ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪০ )। 

১৯২৮সালে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা! হলো ছাত্রদের একটি প্রদর্শনী । 
কলাভবনের দু-জন দক্ষিণী-ছাত্র ভি. আর. চিত্রা এবং পি. হরিহরণ একটি 
ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন । এই প্রদর্শনীর ফলে দক্ষিণভারতে 
শান্তিনিকেতন-কলাভবনের যথেষ্ট স্বনাম প্রচার হয়। 

শান্তিনিকেতনে পোৌধ-উংসব যথাবিধি নিষ্পন্ন হলো । মাঙোৎসবের 
পরে কবি কলকাত! গেলেন। নন্দলাল কলাডবনের নতুন বাড়িতে যাবার 
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উদ্যোগ করছেন । গ্রন্থাগারের ওপরতলায় এতদিন কঙ্গার্ভবনের ক্লাস 
চলছিল । কলাভবনের নতুনবাড়ি তৈরির জন্তে ১৯২৭সালের . ডিসেম্বর 
মাসে ত্রিশ হাজার টাকা অনুমোদন হয়েছিল। ১৯২৮সালে বাড়ি তৈরির 
কাজ দ্রুত চলছে । ১৯২৯সালের প্রথম দিকেই সে-বাঁড়ি তৈরি শেষ 
হবে। কলাভবনের ক্রমবধমান আর্ট-মিউজিয়ামের সংগ্রহ রাখবার জন্যে 
যখেউ জায়গা মিলবে এ-বাড়িতে। কলাভবন নতুন বাড়িতে গেলে, গ্রন্থা 
গারের দোতলাটি ব্যবহারের জন্তে পাবেন গ্রন্থাগার আর বিদ্যাভবন। 
কলাভবনের এই নতুন বাড়ি তৈরির পরিকল্পন৷ হয়েছিল ১৯২৩ সাল থেকে। 
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ভারতশিল্পী নন্দলালের পরিচালিত বিশ্বভারতী- 
কলাভবনের নব-নিগিত অট্রালিকার দ্বারোদ-ঘাটন-উংসব উপলক্ষে নন্দলাল 
ও তার শিল্পগ্রতিভার আদর্শ-বৈশিষ্ট্াকে অভিনন্দন জানিয়ে ১৯১৪সালের 
পরে, এই দ্বিতীয় সংবধ“ন-বাণী রচনা করলেন £. ! 
হে সুন্দর. খোলো তব নন্দনের দ্বার, : : 

মতের নয়নে আনো মৃতি অমরার । 

অরূপ করুক লীলা রূপের লেখায়, 

দেখাও চিত্তের নৃত্য রেখায় রেখায় ॥ 

' ব্রবীন্দ্রনাথ নবপ্রতিষ্টিত এই কলাভবন-বাড়ির নাম দিলেন -_-'নন্দন | 
নন্দলালের নামের সঙ্গে সামক্রহ্য রেখে, তার শিল্ল-সুষমা সৃষ্টির এই নামটি. 
'সার্থক। এবং কোন্‌ আদর্শের পথে নন্দলালের তুলিক পরিচালিত হচ্ছে 
বা! হবে দে-কথাও কবি তার এই অপৃল কবিতাটির মধ্যে প্রকাশ 
করেছিলেন। 

এই সময়ে কলাভবনের নিজদ্ব বাড়ি ছাড়া, আরও তৈরি হলো মেয়েদের 
হস্টেল 'জীপরদন' আর পিয়ার্সনসাহেবের নামে হাসপাতাল-বাড়ি । 
কর্লাভবন এর্তাঁিন স্থান থেকে স্থানান্তরে বসে এসেছে ; অবশেষে কল ভবন 
আপন বাড়ি" গল | ॥ 

১৯২৯সালে ' ধরঘোতংসবে জোড়াসশকোয় নাচগানের অনুষ্ঠান করা 
হলে । অনুষ্ঠানের নাম দেওয়। হলে “সুন্দর | এই “সুন্দর” ১৯২৫সালে 
অনুষ্ঠিত 'সুন্দরেঃর থেকে খমলাদ] | এবারকার সুন্দরের কবি পরিকল্পন! 
, করেছিলেন শান্তিনিকেতনে বসে। তিনি মাঘোধসব উদ-যাপন করলেন 
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আশ্রমের মন্দিরে । 

১৯২৯সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি শ্রীনিকেতনের বাধিক উৎসব হলো । 
রবীন্দ্রনাথ ভাষণ দিলেন সমবায়নীতির সার্থকত। বিষয়ে । শ্রীনিকেতনের 
উংসব সাঙ্গ করে কবি কানাডা যাত্রা করলেন ২৬-এ ফেব্রুয়ারি । 


॥ ভপতী অভিনয় ॥ 


১৯২৯সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কানাডা ও জাপান ভ্রমণের সময়ে কবি 
কয়েকদিন বোস্বাই-এ অন্বালালের অতিথি হ্য়েছিলেন। মার্চে চীনে পৌছে 
শাংহাই-এ দু"একদিন ছিলেন সু-সী-মো-র বাড়িতে । টোকিও গিয়ে উঠেছিলেন 
ইম্পিরিয়ল হোটেলে । কবি এই তৃতীয়বার জাপানে এলেন। দ্বিতীয়বার 
এসেছিলেন ১৯২৪সালে । তখন সঙ্গে ছিলেন নন্দলাল। 

কানাডা ও জাপান সফর শেষে কৰি শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন 
জুলাই মাসের প্রথম দিকে । শান্তিনিকেতনে তখন ঘোর বর্ষা নেমেছে। 
এমন বাদলে কবির মনে “সুরের মেঘ' ঘনিয়ে আসে ; কিন্ত এবারে আষাঢের 
আহ্বানে তার অন্তর সাড়া দেয়নি। কবি লিখেছেন, --হয়তে। ছবি 
অখগকতে যদি বসি তাহলে কলম সরবে কিন্তু কাব্যভাবনার স্পর্শে তাকে 
চঞ্চল করতে পারছে না”। কবিনিঃসঙ্গ বোধ করছেন। ছবি অক চলছে, 
কিন্তু কবিতা লেখা বন্ধ। কিছুকাল ধরে এই নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গী হয়েছে 
তার ছবি অদৃশ্য অজ্ঞাত অভাবিত রূপের আবির্ভাবে সময় নীরন্ধ, হয়ে 
ওঠে । নন্দলালের সঙ্গে তখন তার সমমম্রিতা । 

এই সময়ে কবি হাত দিলেন “তপতী: রচনায় । কিছুদিন আগে 
কলকাতায় “রাজ! ও রাণী' নাটিকা অভিনয় করবার আয়োজন করেছিলেন 
গগনেত্্রনাথ ঠাকুর । কি সেটাকে সংক্ষিপ্ত ও পরিবত্তিত করে অভিনয়- 
যোগ্য করবার চেষ্টা করেছিলেন। তার নাম দিয়েছিলেন 'ডৈরবের বলি" । 
কিন্ত সে নাটক তার পছন্দ হয়নি। নতুন করে লিখলেন। শেধ হলে 
২২-শ্রাবণ ১৩৩৬ (১৯২৯)। 'রাজারাণী' ছিল কাব্য-নাট্য, “তপতী' লিখলেন 
গদ্যে। 'তপতী' নাটকের মধ্যে বিক্রম মীনকেতন-মদনের উৎসব করছেন। 
৬৮ 
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তপভী-পর্বে উত্তরায়ণের “উদয়ন, অট্টালিকার ওপর পুষ্পধনুর প্রতীক 
'মীনকেতন' ওড়ানো হয়েছিল । -এ খবর দিয়েছেন রবীন্দ্রজীবনীকার 
(র. জী. ৩ পৃ. ৩৫৮ )। 

শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনে বৃক্ষরোপণ আর হলকর্ষণ উৎসব সেরে 
(১৯২১) কবি গেলেন কলকাতা । তপতী নাটকের খসড়া বন্ধুমহলে 
পড়ে শোনালেন। কারণ শীঘ্রই তার অভিনয়ের আয়োজন করতে হবে। 
কলকাতায় প্রেসিডেন্গী কলেজে রবীন্দ্রপরিষদের ভাষণ দেবার পরে কবি 
শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। তপতী অভিনয়ের ব্যবস্থা করবার জন্যে নন্দলাল 
ও সৃরেদ্্রনাথের সঙ্গে আলোচনা! করতে লাগলেন। নাটকের মহড়া শুরু 
হলো। কবির বয়স তখন সাতষট্টি। তিনি বিক্রমে'র ভুমিক! গ্রহণ 
করলেন। কবি ও শিল্পীর সহযোগে নাটকের মহড়া চলছে দিনের পর 
দিন। 

কলকাতায় “তপতী'র দল যাবার আগে উত্তরায়ণে একদিন অভিনয় 
হলে। বিনা সাজে । তারপরে, জোড়াসশকোয় অভিনয় হলে। চারদিন ধরে __ 
১৯২৯সালের ২৬, ২৭. ২৯ সেপ্টেপ্বর আর ১লা অক্টোবর । এবারকার 
অভিনয়ে নাট্যমঞ্চ-পরিকল্পনায় বিশেষত্ব হলো, এতে দৃশ্য পটের কোনে 
পরিবর্তন কর হয়নি । এ-কাজ করা হয়েছিল আলো নিয়ন্ত্রণ করে। এ- 
কথা আমরা আগে বলেছি। তপতীর অভিনয় আর মঞ্চপরিকল্পন। 
কলকাতার নাট্যজগতে একটি নতুন আদর্শ প্রতিঠিত করেছিল। এই মঞ্চ- 
কল্পনার মূলে ছিলেন গগনেন্ত্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ আর নন্দলাল। এবং প্রযোজক 
হলেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর। 

“পূর্বে, ম্যাডান থিয়েটারে শারদোংসব অভিনয়ের সময়ে আমি সীনের 
(9০886) বদলে বিভিন্ন রঙ্গের কাপড়ের 173 আর ০৮:৫০৩:"এর প্রবর্তন 
করলুম। রঙ্গের 88৫5 ও ৫60 পাবার জন্কে বিভিন্ন রঙ্গের বিস্কাস করে 
৪৪8৩ সাজিয়েছিলুম । সেই সময়ে দর্শকদের মধ্যে ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ । 
তিনি বললেন, --'এটা একট নতৃন প্রবর্তন করেছে৷ হে'। তারপর থেকে 
এই রীতিতে 5888৩-তৈরি চলে আনছে ।,--এই উক্তি স্বয়ং সৃরেক্্নাথের 
(২১ | ১১ ১৯৬৭ )। 

নন্দলালের প্রথম পর্যায়ের ৫সংখ্যক স্কেচবুকে তিনি এই 'তপতী, 
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নাটক অভিনয়ের নানারকম স্কেচ করে রেখেছেন। তার কথায় : 'ভপতী, 
নাটক যখন হয় সেই নাটক থেকে নানারকম স্কেচ্‌। অমিহা ঠাকুর 'তপতী? 
সাজেন। গুরুদেব রাজা” সেজেছিলেন। এতে অনেকেরই 0:2180161 
আছে। 80) হলে। বিভিন্ন চরিত্র (১) অনাথ বস্‌ (২) আরিয়াম (৩) মাসোজী 
(6) গৌসাইজী (৫) কালীমোহন ঘোষ (৬) অলকেন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭) কনকেন্ত্রনাথ 
ঠাকুর ( গগনবাবুর বড়ো ছেলে )। অমিতার (রাণী) এচিং করি 
একটি --তপভীর রোলে। তপতীর ছবি থেকে একটি বড়ো ছবি 
করবে৷ বলে নম্মাকারি আরম্ভ করি কাপড়ের ওপর । তার ওপর হঠাং 
দোয়াতের কালি পড়ে গেল । তারপর, আর উৎসাহ করে করতে 
পারিনি' । _-এ ছাড়। রয়েছে “সাবিত্রীদেবী গাইয়ে তার পো্রেট -. 
তখন তিনি কলাভবনে ছাত্রী ছিলেন' । (দ্বিতীয় পর্যায়, স্কেচ্রুক ১, পৃ, 
১০ )। দ্বিতীয় পর্যায়ের স্কেচুবই (সংখ্যা ৪) এর ৬সংখ্যক পৃষ্ঠায় রয়েছে 
তপতী'তে রাজা সাজবার জন্যে গুরুদেবের ও নিজের কল্পনা অনৃষায়ী মাক্ক্‌ 
(17851) । এইরকম একখানা! অরিজিন্তাল ছবি গুরুদেবের আকা থেকে 
এই মাস্ক্‌-ক্কেচে | এই দেখেই মাক্ক তৈরি করা হয়েছিল | ৮সংখ্যক স্কেচ-- 
বইয়ের প্রথম পৃগায় রয়েছে “গুকদেবের পোট্রেইং (১৯১) 'তপতী'র 
রিহাসেলের সময় উত্তরায়ণে করা |” নন্দলালের ১৯২৮-২৯ সালের ২১- 
সংখ্যক ডায়েরিতে কয়েকট মান্ষের মুখ আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের, 116 থেকে 
৫6181190 বা খুটিনাটি (বিস্তুত বা! ভারী নয়) নক্সা করা রয়েছে। 

কলকাতায় 'তপতী* অভিনয় সেরে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরলেন । 
এই সময়ে বরোদার মহারাজা শাহজী রাও গায়কোঁয়ার রবীন্দ্রনাথকে বরোদ। 
গিয়ে বক্তৃতা করার আনন্ত্রণ জানালেন । বরোদার মহারাজা এই সময়ে 
বছরে ছ-হাক্কার টাকা করে বিশ্বভারতীকে দান করছেন । বিশ্বভারতীর 
খাতিরে কবি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন অনিচ্ছাসত্বেও । 


॥ তাকাগাকি, ১৯২৯ ।॥ 


পূজোর ছুটিতে শান্তিনিকেতনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটন। ঘটলে । 
জাপান থেকে একজন জুভৎসু-বীর এলেন, নাম হলে! নোকুজে! তাকাগাকি। 
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কানাডা থেকে ফেরবার সময়ে কবি জাপানে থামেন। সেই সময়ে 
সেখানকার ভ্ুতৃৎসু, ভডো! কসরং আর কুচকাওয়াজ দেখেছিলেন । এর 
আগে শান্তিনিকেতনে ১৯০৫সালে কবি জুজৃংস্বর কসরত দেখেছিলেন । 
জাপানী শিল্পী সানো সান তখন আশ্রমে এসেছিলেন । তিনি ছিলেন 
একাধারে কারুশিল্পী আর জুজ্বসু-বীর । কবি তার “কাণ্ড-কারখান।' 
দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন | সে স্মৃতি কবির মনে উজ্জ্বল হয়েছিল । সেইজন্যে 
এবারে তিনি তাকাগাঁকি সান্কে শান্তিনিকেতনে আনার ব্যবস্থা করে 
এলেন । কবির ইচ্ছে ছিল বাঙ্গালী ছেলে, বিশেষভাবে বাঙ্গালী মেয়েরা 
আত্মরক্ষার এই বিদ্যাটি আয়ত্ত করে নেয়। কারণ, এই সময়ে অবিভক্ত 
বাঙ্গালাদেশে দৃবৃত্তদের হাতে নারী-নিরাতন ছিল নিত্যঘটনা । ন্ৃতরাং 
এই সহজ অন্ত্রট তাদের আয়ত্ত করা আবশ্যিক । পুজার ছুটির পরে 
বিদ্যালয় খুললে ছাত্র-ছাত্রীরা যুধোর প্যাচ শিখতে শুরু করলেন মহোংসাহে। 
কবি সে-সব দেখতে আসেন প্রায়ই । নন্দলালের উৎসাহ সবাধিক | 
তার ছেলেমেয়েরাই হলেন প্রথম ছাত্রছাত্রী । 

নোকুজে! তাকাগাকি পূর্বে ছিলেন বৃটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 
জাপানী স্টেট স্কলার । ভারতে আসগার আগে তিনি ছিলেন নিপ্পন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের যৃ-মুংসু শিক্ষক, আর ছিলেন জাপানী পালণামেন্টের সদস্য । 
তিনি যুযুংসু-পদ্ধতির প্রশিক্ষিত ডাক্তার এবং জাপানে সরকারী শিক্ষণকেন্দ্র 
কোদোকোয়ানের উপদেষ্টা সমিতির উপদেষ্টা । সে সময়ে জাপানে তখর 
মতে! উপযৃক্ত লোক প্রায় ছিল না। তাকাগাকি বিশ্বভারতীতে ১৯২৯ 
সালে নভেম্বর মাসে এসেই ক্লাস আরম্ভ করে দিলেন । 

সুধোর জন্মে একটি টিনের ঘর (পূর্বতন মালখান। ) নিপ্িষ্ট করা 
হলে! । তাকাগাকি সে ঘর নাকচ করলেন । তখন সিংহসদনে গদি 
পেতে যুধো »গুর হলে । কবির ইচ্ছায়, আশ্রমের ও আশ্রমের বাইরের 
কয়েকজন ছেলেমেয়ে শিখতে লাগলেন । চলেছিল দৃ-বংসর | দ্বিতীয় 
বছরে কাশী হিন্দ্ববিশ্ববিদ্যালয়ে 4১1] 4518 80808619781 (00065750-4 
গিয়ে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা মুযৃতসুর প্যাচ দেখিয়ে বিশেষ 
প্রশংসা লাভ করেছিলেন । এই শরীর-চর্চার উদ্যোগে বিশ্বভারতীর খরচ 
হলে! প্রায় চৌদ্দ হাজার টাকা । কিন্তু, কবির এই বিরাট আয়োজন সফল 
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হলো না। 

এই বিয়য়ে আচাধ নন্দলাল বলেন,-- 

'তাকাগাকি একজন জাপানী নামকর। যুধো প্পেয়ার। শান্তিনিকেতনে 
এসে উঠলেন তিনি রক্লাবহাউসে, শিমুলগাছের তলায় টিনের বাড়িতে । 
এখানকার চীনাভবনের কাছে পশ্চিম দিকে । পরে ছিলেন এখনকার 
(১৯৫৫) সুধীর রায়ের ঘরে। কুপ্তি শেখাতেন সিংহসদনে। সেখানেই 
ব্যবস্থা করা হলো। 

“গুরুদেব বললেন, মেয়েদের বেশি দরুকার যুধেো শেখা । তাকাগাকিকে 
বলতেই তিনি মেয়েদের শেখাতে রাজি হলেন। এদিকে শিখিয়ে মেয়ে 
পাওয়া যায় না। কে শিখবে? কে শিখবে? শেষে আমাদের যমুনা, 
নিবেদিতা, কলাভবনের ছাত্রী গীতা, অমিতা এর। সব যুধো শিখতে লাগলো । 
তাতে এখানে অনেকে নানাভাবে খুব আপত্তি করতে লাগলেন । বড়ো ৰড়ে। 
মেয়েরা শেখে পুরুষের, বিশেষ করে পরপুরুষের কাছে । অভিযোগ শুনে 
গুরুদেব বললেন; 'তণতে কি হয়েছে । শাস্ত্রে নিয়ম আছে, আর গুরু হচ্ছেন 
বাপের মতন ।' 

'সব মেয়ে ধারা শিখতে লাগলেন, তারা সবাই হিন্দ্রধরের মেয়ে । 
একদিন গুরুদেব আমাকে বলপেন, -হ্যা হে, যারা কুস্তি শিখছে তার। 
সবাই হিন্দ্রথরের মেয়ে ; ব্রাঙ্দ কেউ আসে না কেন বলো দেখি। হিন্দ 
গেরস্ত ঘরের মেয়েরা এসব শিখলে খুবই কর্মঠ হবে। ব্রাঙ্দ মেয়ের 
০8100750 হচ্ছে কিন্তু অকর্মণ্য হয়ে পড়ছে । দরকার পড়লে হিন্দ্ঘরের 
মেয়ের কোমরে আচল বেঁধে একলা একশো লোক খাইয়ে দিতে পারে । 
ব্রান্না মেয়েরা সেক্ষেত্রে অসহায় হয়ে পড়ে” | -_:এ-সব কথা আমার স্পষ্ট মনে 
আছে। --গুরুদেব খুব বিরক্ত হয়েছিলেন এই সব গৌঁড়ামির আপত্তিতে । 
আমাদের গৌরী যখন প্রথম স্টেজে ওঠে, তখনও অনেকে খুব আপতি 
জানিয়েছিলেন । 

'তাঁকাগাকি দৃ-বছর দ্বিলেন এখানে । তার এদেশী কি' একটা নাম 
দিলেন যেন গুরুদেব, মনে নাই । থাকতেন তিনি এখনকার ( ১৯৫৫ ) 
পোস্টঅফিসের উত্তরদ্দিকে সুধীর রায়ের খড়ের বাড়িতে । যুধো খেলা 
চলতো৷ সিংহসদনে । বিশেষ ছাত্র ছিল তার অফিসের কর্মী মনোমোহন্‌, 
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ঘোষ । কলকাতা থেকে জাপানী কুস্তিগিররা আসতো শান্তিনিকেতনে 
ফাইট (8810) দেখাতে । আমাদের এখানকার শিখিয়ে ছেলেমেয়েদে রও 
কৃম্তির পরীক্ষা! হতে।। 

“জাপানে তাকাগাকির এক ছেলে ফু-এ-ও ছিলেন মুধো প্লেয়ার । 
তাকাগাকিকে জাপান থেকে রাসবিহারী বোস বন্দোবস্ত করে পাঠিয়েছিলেন 
শান্তিনিকেতনে, গুরুদেবের অনুরোধে । কিন্তু গুরুদেবের এই মহং উদ্যোগ 
নারীজাতির আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে, না আশ্রমবাসী না দেশবাসী কেউ-ই গ্রহণ 
করে টিকিয়ে রাখলেন না । *..দু-বছর পরে তাকাগাকি আফগানীস্থানে 
যুযুসব শিক্ষক হয়ে চলে গেলেন ।, 

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের এই উদ্যোগ আদৌ 'ভুল ভ্রান্তি ঘটিত 
বাপার নয় ; “তশর মহং স্বভাবের আনুষন্িক "ফল । এই প্রসঙ্গে বিশ্ব- 
ভারতীর সে সময়ের সহকারী কর্নসচিব কিশোরীমোহন সশাতরাকে তশর 
এক আপত্তির উত্তরে কবি তার অন্তরের ক্ষোভটি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে 
দিয়েছিলেন। সখতর] মহাশয় খরচার কথা তুলেছিলেন। উত্তরে রবান্দ্রনাথ 
শ্লেষের স্বরে বলেছিলেন, __-'তোমরা একট! ভাল কাজ করেছ; বিশ্বভারতীর 
তহবিল রক্ষা করেছ । আমার দ্বারা সেকাজ হতো না; আমার হাতে 
বিশ্বভারতীর তহবিল শুন্য হয়ে উঠতো, তবে তোমাদের বলি, আমি তো 
এখানে ব্যবসা করছি না; যদি মুদিখানার মালিকের ন্যায় হিসাব করে সব 
কাজ করতুম তবে এখানে যেটুকু কাজ হয়েছে তা-ও হতো ন1।” (তুলনীয় 
আ-দে-র-শা, পৃ ১১০)। বিশ্বকবির মনটি যে হিন্দ-অহিন্দ নিধিশেষে 
সকল সাম্প্রগায়িক গৌঁড়ামির উধ্বে ছিল, ঠার এই মর্মপীড়া তার একটি 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 


॥ সহজপাঠ চিত্রণ, ১৯২৯ ॥ 


এই সময়ে কবি ছবি আকছেন তন্মপ্ন হয়ে । নন্দগালের ডাক পড়ে 
ঘনবন । কোতৃহল নিয়ে নন্দলালও যান কবির কাছে । এই অবস্থায় কবি 
শিশুদের জন্যে 'সহজপাঠ' তিনখণ্ড লেখার ও প্রকাশ করার কথা মনে 
রেখেছেন । সহজপাঠের কতকগুলি রচনা! অনেককাঙল আগের খসড়া কর! । 
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এই খসড়া দেখে নন্দলাল ছবি একেছিলেন অনেকগুলি । ছবিগুলি তাড়াতাড়ি 
পাবার জন্যে ১৯২৯সালে পুক্জার বন্ধের আগে রবীন্ত্রনাথ নন্দলালকে 
তাগিদপত্র দিয়ে লিখেছিলেন-_ 

1 ১৯২৯] 

কল্যাপীয়েষু 

নন্দলাল, প্রশান্ত অনেকবার আমাকে জানিয়েছে যে, সব ছবিগুলি 
পায়নি বলে সহজপাঠের ব্লক তৈরি সমাধা হলো না ._-সাম্নে পুজোর 
ছুটি। ইতিমধ্যে শিশুদের জন্তে প্রথম বাংল! পাঠ্য বই আরো একখানা 
[.01াথা-রা প্রকাশ করেছে । অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। সহজপাঠের 
দ্বিতীয় খণ্ডের ছবি যদি দীর্ঘকাল দেরি হয় তা হলে এ বই প্রকাশের 
উপযোগিত1 ও উংসাহ চলে যাবে _--এবং এর নকল বেরোতে আরম 
হলে ক্ষতি হবে। ইতি বুধবার 

শুভাকাঙ্ষী 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" 

ছবিগুলির ব্লক করানো হলে?। কিন্তু, ব্লকগুলি এর পরেও নানা কারণে 
আটক ছিল কর্তৃপক্ষের কাছে। - 

'সহজপাঠ' প্রথমভাগ, দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৭সালের 
বৈশ/খ মাসে । আর তৃতীয়ভাগ প্রকাশিত হলো ১৩৪৭সালে । রবীন্দ্রনাথের 
এই তিনখানি গ্রন্থের মধ্যে পাঁচখানি ছবি ছাড়া, বাকি সমস্ত ছবি আক! 
আচার্ধ নন্দলালের । অপরের এই পাঁচখানি ছবি হলে তৃতীয়ভাগের 
(১) শহুরে ইন্দ্র ও গেঁয়েো ইন্দ্রর' শিশুবিভাগের ছেলেদের করা একটি 
উড়ব্রক, (২) মেঘমালা” গল্পের “মেঘমালা” শিশুবিভাগের ছেলেদের কর! 
একটি লিনোকাট.; (৩) পথহারা” কবিতার উড্‌কাট অপরের, 
(8) মহধি দেবেজ্রনাথ প্রবন্ধের 'ছাতিমতলার বেদী” কোনে চীনা শিল্পীর 
আকা, (৫) ণগান' কবিতার 'কেয়াপাতার নৌকো অপরের অখক]। 

“গুরুদেব অশকতে বললেন। বললেন, -সহজপাঠের ওপর ছবি একে 
দাও। তখন প্রথম ভাগট! লেখা হয়েছে । আমি লিনোকাট করে রথী- 
বাবৃকে 0:101-গুলো৷ দেখালুম । রথীবাবু দেখে ফেরত পাঠালেন। ফেরত 
পাঠালেন, -'বাবামশায় বললেন, ঠিক হয়নি', -এই কথ! বলে। তখন 
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অবনীবাবু এখানে আছেন। কলাভবনে একট! এগ্জিবিশন হচ্ছিল। সেই 
এগৃঞ্জিবিশনে টাঙ্গিয়ে দিলুম। অবনীবার্‌ দেখলেন। দেখে তার কথা হলো 
গুরুদেবের সঙ্গে । আমি জিজ্ঞাসা! করলুম, গুদের মতামত । অবনীবাবু বললেন 
_'এ ঠিক হয়েছে । আমি বললুম, -রথীবাবুর পছন্দ হয়নি। শুনে তিনি 
জোর দিয়ে বললেন, _-এই তো! ঠিক হয়েছে ।” তখন তার অনুমোদল 
পেতে তবে ব্লক ছাপা আরম্ভ হলো । . ] 

প্রথমভাগ স্ৃহজপাঠের ২০পৃষ্ঠার ছবিটি সুন্দরবনের আইডিয়া নিয়ে 
করেছি। ছড়ার ছবি'র ছবির কথা পরে বলবো । . 

প্রভাতবাবু লিখেছেন, --সহজপাঠের ছবিগুলি নন্দলাল বসু ও কলা- 
ভবনের অন্য শিল্পীদের অশকা। সেইঅন্তে এই গ্রন্থের উপস্বত্বের একট! 
ংশ কলাভবনে দেওয়া হয় । -(র. জী. ৩, "পূ ৩৬২)। এ কথাটা 
সম্পূর্ণ ঠিক নয় । এর কারণ আগে কিছু বলা হয়েছে, 'কারু-সজ্ঘের 
প্রসঙ্গে বিস্তৃত বলবো । 


॥ হাসে গাওয়া ॥ 


এক জাপানী ভদ্রলোক হাসে গাওয়া । তিনি শান্তিনিকেতনে এসে 
কলাভবনে আচার্ধ নন্দলালের তথাকথিত ছাত্র হয়েছিলেন, বোধহয় ১৯২৬ 
সালে । তার প্রসঙ্গে নন্দলালের কথা -- 

হাসে গাওয়া এলেন জাপান থেকে । ভরতি হলেন কলাভবনে॥ 
আমার কাছে শিখবেন । আমি দৃ-চার দিন চেষ্টা করলুম বোঝাবার জন্যে 
কিন্তু তিনি থাকতেন অন্যমনস্ক । কলাভবন-লাইত্রেরীর ছোট্র একটি ঘরে 
সীট নিলেন। 

'ক্লাসে আমি চেষ্টা, করতৃম বোঝাবার ; কিন্ত তিনি বসে থাকতেন 
জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে । বরাবর বোধহয় রইলেন এখানে। 
বই-টই দেখতেন, আর চুপচাপ, বসে থাকতেন । 

“শেষ দিকে তিনি থাকতেন ম্ব্নীগ্থবরের বাড়ির সামনে । বিনোদ- 
টিনোদও থাকতে! এ বাড়িতে । ভালো ফটোগ্রাফার ছিপেন হাসে, গাওয়া । 

“একবার গ্রীগ্গের সময়ে কৈলাস যাবেন বলে ঠিক করণেন। সঙ্গে নিচেলন 
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মাসোজ্জীকে | কৈলাস যাবেন বরাবর পায়ে হেটে। হিমালয় পাহাড়ে 
গেলেন দু-জনে, দর্শন করে ফিরলেন। অনেক ফটো তুলে এনেছিলেন । 
সেই সৰ ফটে। নিয়ে 0180, 1081) -_এই সব করতে লাগলেন। আমার 
সন্দেহ হলো; 90816810 কিছু ছিল। সেইজন্েই সঙ্গী হিসেবে তিনি সরল 
প্রকৃতির মাসোজীকে পছন্দ করেছিলেন । উপরস্ত, মাসোজীর ছিল শক্ত 
শরীল ; আর তিনি পোক্ত ছিলেন দ্বঃসাহসিক অভিযান-টভিযানে । 

সই ফটো-টটে। দিয়ে বই ছাঁপালেন হাসে গাওয়! নিজের খরচে । 
কিন্ত আশ্চর্য, সেই বই-এর কপি আমাকে তিনি উপহার দিলেন না । যেন 
স্বার্থমিদ্ধি করতে পারলেই, আর কিছু মানা অনাবশ্যক । আইডিয়াজ- 
টাইডিয়াল বোগাস্‌্, ৰাঙ্জে যেন । মানতো। না, বা পরোয়া করতো লা 
ও-সবের । 

'সামুরাইদের সময়ে জাপান ক্ষাত্র বীরত্ব দেখালে খুব । যুরোপে যেমন 
ছিল নাইট্‌, জাপানে তেমনি সামুরাই-র] | খুব বীরত্ব দেখাতো | ক্ষাত্র 
তেজকে মান্য করতো শঞ্তি দেখাবার জন্যে । কিন্তু আইডিয়ালের জন্বে কিছু 
করতো। না । বীরহ দেখানোই ছিল উদ্দেশ্য । সামুরাইদের স্পিরিট দেখা 
গেল চীনের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে পর্যন্ত । চীনে-তরবারি দিয়ে চীনেদেরই কেটে 
গৌরব বোধ করতো ।-_-এ-সব শুনে আমাদের দ্বণা হতো । নিষ্ঠুর জাত । 
কিন্ত, কোনে! জাত বেড়ে ওঠে তার বারত্ব ও মনুষ্যত্ব একত্র হণে তবে। 
ওদের মনুষ্যত্ব গেল, রইল কেবল বীরত্ব ।-এই সব কারণেই ওকাকুরা 
সে-সময়ে স্বামীজীকে জাপানে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, তখনকার 091811 
জাপানীদের ঠিকপথে চালাবার নিদেশ দেবার জন্তে। যর্দি আদর্শট। 
খানিকট। উন্নত হয় । 

“গুরুদেব শেষবারে জাপানে গিয়ে ন্যাশানালিটির বিরুদ্ধে বক্তৃতা 
দিলেন । গ্থাশানাপিটি হচ্ছে স্বার্থপরত। ।--জাপানে এই কথা বলাতে ওঁকে 
অপমান করতে চেয়েছিল ; স্টেশনে আসেনি হোমরা-চোমরাদের কেউ 
অভ্যর্থনা করতে । গুরুদেব বলেছিলেন,_তোমর1 হচ্ছে মুরোপীয়ান দ্কুলের 
দ্ধল-বয়। তোমাদের এঁতিহ্া তোমর] বুঝতে পারছ না। সায়েন্সকে তোমরা 
ইউটিলাইজ করে৷ | সায়েস যেন তোমাদের ইউটিলাইস্ত না করে। 
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হাসে গাওয়া কৈলাস থেকে ফিরে এলেন যখন, তখন আমার “সঙ্ঘমিত্রা!র 
ছবি ভাক] হয়েছে । তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে' এলেন। ছবি আছে 
গুনে দেখতে চাইলেন । আমি বললুম,_দেখাবে৷ ও-বাড়িতে | হবিট! খুব 
ভালে হয়েছে। আমি তাকে জিজ্ঞাস! করলুম,_তিনি ছঘ্িটা জাপান থেকে 
কাকিমনোর টঙ্গা! কয়ে আমাকে পাঠাতে পারেন কিনা । আমার কথায় 
তিনি রাজী হলেন । বললেন,_-'ঠিক করে পাটাবো |” ঠিক করে মাউন্ট 
করিয়ে, জাপানী জাহাজের ক্যাপটেনের মারফত পাঠিয়ে দিলেন। কলকাত। 
থেকে নিয়ে এলুম। সংবাদ পাবার পরে । পরে আমার সেই ছবিখানা 
শ্রীমতী ঠাকুর ফেমসমেত কিনে নিলেন । তখন আমার টাকার অভাব । 
তাই বেচতে হলো । 

হাসে গাওয়া! কলকাতা যাচ্ছেন। দিনুবাবুরর ড্রাইভারকে তার জন্যে 
একট। ট্যাক্সি ডাকতে বললেন । কিন্তু বল! সত্বেও ট্যাক্সি ঠিক সময়ে 
আসেনি । রাগে হাসে গাওয়। দিনুবাবুর ওখানে গিয়ে তার সোফারকে 
লাথি মেরেছিলেন। আর দিনুবাবুর গাড়ি নিয়ে তাকে স্টেশনে পৌঁছে 
দিতে বাধ্য করেছিলেন। --হরিহরণ খবরট৷ দিলে আমাকে । আমি সব 
শুনে বললুম, -_-আমি উপস্থিত থাকলে আমি তাকে লাথি মারতুম। কালো 
চামড়া বলে সাদ] চামড়ার এই অবজ্ঞা । 

“সেই থেকে আমার বিতৃঞ্চ৷ ধরে গেল সে-সময়কার জাপানী স্পিরিটের 
ওপর । তখন আমার মনে পড়লে ওকাকুরার কথ --জাপান এখন 
0050810 জাত। সমরবারু ওকাকুরাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এদেশে জাপানী 
এলে কি রকম হয় । ওকাকুর৷ বলেছিলেন, --চীন এলে বরং ভালো, 
তবু জাপান নয়।' 

“ওকাকুর1 ছিলেন খাষিতুল্য লোক। সুতরাং, জাপানের গুণও আছে 
অনেক । ওরা জানে জীবনযাত্রা কিভাবে সুন্দর করতে হয়। সহাগুণ 
ওদের অভ্ভুত। এমনিই আরও অনেক গুণ আছে । আর ওরা যে কাজটা 
করবে, সেটা নিখখতভাবে করে থাকে। 

“হাসে গাওয়। শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় কি যেন একট! জিনিস 
পার্শেল করে পাঠাবেন। পরিপাটি করে স্বৃতে। বেধে প্যাক করলেন ; 
সুন্দর করে প্যাক করে, পোস্ট অফিসে পাঠাতে গিয়ে দেখলেন, ডাক 
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চলে গেছে। তা ডাক ফেল হোক; আরম্ত-কর। কাজ সুন্দর করে শেষ 
করলেন বলে মনে' তার সে কী তৃপ্তি । 


॥ হরি অদ্ধ 1 


কাণ্ডতিকবারূর বাগানের উত্তর দিকে যে সগওতালগ্রাম বালিপাড়া 
সেই গায়ের বাসিন্দা ছিল হরি অন্ধ। তারমা ছিলবেচে। তখন (১৯২৬) 
আমার কাছে আসতো সে প্রায়ই। হরি অন্ধ মন্দিরে উপালনায় হাজির 
থাকতে! প্রায় প্রত্যেক বুধবারে। মন্দিরে যে-ধরনের উপাসনা হতে! আর 
গুরুদেব যে ভাষণ দিতেন, সে-সব শুনে শুনে সে সশওতালী ভাষায় একটা 


ছড়া বেঁধেছিল। সেইটে সে প্রায়ই গেয়ে শোনাতো । 
“হরি অন্ধ আসতে। আমার কাছে আর মল্লিকজীর কাছে। মল্লিকজী 


ঘনঘন সপাহায্যও করতে! তাকে । ছেলেরা যেই থাকতে! আমার্দের কলা- 
ভবনে, সে-ই ওকে খুব সাহায্য করতো । ওরা ওর এ'টো ধুতো, ওর 
নোংরা ধুতো।। মেয়েরাও সঙ্গগুণে এই রকম সেবা করতে শিখেছিল। 

“আশ্রমের ছাত্রছাত্রীরা সক্পেই সেবাপরায়ণ ছিল তখন। সেব। করবার 
দরকার পড়লেই কলাভবনে তখন বলে পাঠাতেন হাসপাতালের ডাক্তারের। । 
এর গিয়ে উপস্থিত হতে! । আশ্রমের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এরা সেবা করতো 
দরকার পড়ামাত্র ।॥ সেবার একট] 8101 তখন &০৬ করেছিল । 

'সশওতালদের মধ্যে তখন বিশেষ করে আসতো হরি অন্ধ। হরি অন্ধ 
ভালো বাশীও বাজাতো । খুব ভালো ভদ্র হয়েছিল সে। তার মা 
বেঁচেছিল অন্ধ হরির স্বৃত্যুর পরেও । তাকে সাহায্য করা হতো কলাভবন 
থেকে । আশ্রমের ইঞ্কুলের ছেলেরা পড়াতে যেত তখন সাঁওতাল গ্রামে, 
মেয়েরাও যেত। ইচ্ষুল হতো রাত্রে। 

“হরি অন্ধকে দেখে আমি আমার 'কুপাল-কাঞ্চনমালা'র ছবিট] আঁকি । 
একদিন ও এসে যেমনভাবে ্লাড়িয়েছিল সেটা দেখে, অন্ধের দীড়াবার 
পোঁজ্‌টা! আমি মনের মধ্যে গেঁথে নিলুম । ওর দীড়াবার ভঙ্গি দেখে 
আমার মনে হলো, “কুণাল” হয়তো৷ এভাবেই ছিল। সে 'কুপাল' ছবিটি 
আছে এখন চিন ভাইয়ের কাছে । তিনি কিনেছিলেন। কুণালের স্ত্রী 
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কাঞ্চনমালা! কুণালের পাশে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে রয়েছে । বৌদ্ধ হয়ে গেছল 
কিনা ওরা | রাজপুত্র কুণাল তিক্ষা! চাইছে রাজপ্রাসাদে এসে । পিতা 
অশোকের প্রাসাদ-স্তত্তে অনুশাসন লেখা রয়েছে সামনেই । --এই ছবিটা 
আমি একেছিলুম এ সাঁওতাল হরি অন্ধের ঈাড়াবার 1১০১৪ দেখে । ওদের 
গায়ের পাশ দিয়ে গেলে ধক করে এখনও মনে পড়ে আমার, সেই হরি 
অন্ধের কথা । ৃ 


॥ অন্তেষচক্দ্র মভুমদার ও শিক্ষাসত্র কথা ॥ 


সন্তোষচন্দত্র ছিলেন ব্রন্গচর্যাশ্রমের প্রথম ছাত্রদের অন্ততম। সন্তোষচন্দ্রের 
পিতা শ্রীশচন্দ্র মজুমদার রবীত্্রনাথের প্রায় সমবয়সী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। 
শ্রীশচন্দ্রের বাড়ি ছিল বধমান জেলার ন-পাড়। গ্রামে । প্রসিদ্ধ বৈধ 
কবি বলরামদাসের বংশধর ছিলেন তিনি। তিনি স্বয়ং কথাশাহিত্যিক। 
রবীন্দ্রনাথের সহযোগে তিনি 'পদরত্বাবলী' সংকলন, সম্পাদন ও প্রকাশ করে- 
ছিলেন (খু. ১৮৮৫ )। গ্রাম-জীবনের উজ্ত্বল প্রকাশ, শিশুমনের প্রতি দরদ, 
ঘটনার নাটকীয়তা ও বর্ণনার বাহুল্য শ্রীশচন্দ্রের সাহিত্যসাধনার বিশিষ্ট 
গুণ। ফলে, রবীন্দ্র-মানসের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ আত্মিক যোগাযোগ । 

বন্ধপুত্র সম্ভোষচন্ত্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পুত্রবং স্নেহের পাত্র। কৰি 
অনেক বিষয়ে সম্ভোষচন্দ্রের ওপর নির্ভর করতেন। সন্তোষচন্দট্রও কবিকে 
পিতার মতো। ভক্তি করতেন। তিনি গভীর আগ্রহের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
গ্রতোকটি কথা টুকে রাখতেন । গুরুদেবের মন্দিরের ভাষণ তিনি সঙ্গে সঙ্গে 
নোট করতেন । সে নোট জমেছিন দু-তিন ট্রাঙ্ক হবে। কিন্তু, তার অনেক 
উই-এ নষ্ট করে দিলে । 

সন্তোষচন্দ্র আর রথীন্দ্রনাথ ১৯০২ সাল থেকে শান্তিনিকেতনে পড়াস্তনা 
করে ১৯০৪ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৯০৬ সালে রথীবাবুর 
সঙ্গে সম্ভোষবার্‌ আমেরিকা যান । আমেরিকায় ইলিয়নয় বিশ্ববিদ্যালয়ে 
উভয়েই কৃষি ও গোপালন বিদ্যায় শ্নাতক হন। কবির ইচ্ছা, ওর। এদেশে 
ফিরে এসে গ্রামসেবা ও সংস্কারের ত্রত গ্রহণ করবেন । সন্ভোষচন্দ্রের পিতা 
শ্রীশচন্দ্র ১৯০৮ সালে দ্ুমকায় মারা যান ॥ ১৯১০ সালে সন্তোষচন্ত্র স্বদেশে 
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ফিরে আসেন । 

কবির ইচ্ছায়, সন্তোষচন্দ্র শান্তিনিকেতনে থেকে গোশালা স্থাপন করেন। 
উদ্দেশ্য হলো, আশ্রমবালকদের দৃপ্ধ-সমস্যা! দূর করা। কবি সম্তোষচন্দ্রকে 
আশ্রমের মধ্যেই গোশালা স্থাপনে উৎসাহিত করলেন। উত্তরভারত থেকে 
ভালে। জাতের গাভী আনানে। হলে।। সঙ্গে এলো উত্তরপ্রদেশের গোয়াল।। 
শান্তিনিকেতন-মন্দিরের উত্তর দিকে রাস্তার ওপারে বিরাট গোয়াল তৈরি 
হলো । সন্তোষচন্ত্র তার কলেজী বিদ্যা নিয়ে গোশাল।র কাজ আস্ত 
করলেন। ফাইল, ফরম, ছক তৈরি করা হলো। গরুর খাদ্য, গুণাগুণ, দুধের 
পরিমাণ রেকর্ড করা হলো । ্‌ 

আশ্রমে তিনি ছাত্রদের 14853 ৫1111 শেখাতেন। 12175 011]1ও শেখাতেন। 
আমেরিকায় শেখা 5119 শেখাতেন ছাত্রদের । 

সন্তোষচন্দ্র হলেন আশ্রম-বিদ্যালয়ের শিক্ষক | পড়ান ইংরেজী । এ-ছাড়া, 
তার প্রধান কাজ ছিল আশ্রমের অতিথি-সংকার । তার অভিথি-সেব। ছিল 
আন্তরিক ও অনন্যা । কবিগুক্র প্রতি তার শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল অচলা। 

সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের নেতৃত্বে আশ্রমের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ তার ভাঙ্গা 
জমি চৌরস করে মন্ত্বরি বাবদ নব্বই টাকা উপায় করেছিল। শমীন্্রকুটারের 
কাছে ডোব! ভরতি করেও ছাত্রেরা মন্জবরি পেয়েছিল । এ টাক পৃ্ববঙ্গে 
পাঠানো হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে, পুববঙ্গের পাটচাষীদের আথিক 
দুরবপ্ধ। দূর করবার জন্তে | 

আশ্রমবিদ্যালয়ের গোশালা কালে অচল হয়ে পলো । সন্তোষচন্র 
প্রায় একশো বিঘা ডাঙ্গা জমি শান্তনিকেতন আশ্রম-এলাকার পৃর্বমাঠ, স্বপুরের 
জমিদারের কাছ থেকে স্বল্প জমান কুলিয়ত বন্দোবস্ত শিয়েছিলেন। 

সেইখানে একট ছোট খড়ের চাল-দেওয়। মাটির বাড়ি তৈরি করলেন। 
নিঙ্ের জমিতে চাষবাসের আয়োজনও করলেন । কিন্ত এখানকার জমি 
অনূর্বর, এখানে ফসল ফলানো শক্ত । তার গোত থেকে আশানুরূপ আয় 
হতে না। 

সভ্ভোষচন্দ্র মভুমদার, প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত, প্রভাতকুমার গুপ্ত, নির্মলচন্ত্র 
চট্টোপাধ্যায়, পুলিনবিহারী সেন, ক্ষিতীশচত্দ্র রা প্রমথ অনেকে মন্দিরে 
কবির ভাষণ ট্ুকে রাখতেন। মেগুলি কবি দেখে, ঠিক করে পরে ছাপতে 
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দিতেন । 
রথীক্রনাথের বিবাহের পরে নববধূ প্রতিমাদেবী ও আশ্রমবালিকার। 


'লঙ্লীর পরীক্ষা' অভিনয় করেছিলেন । এই অভিনয় হয়েছিল 'শান্তিনিকেতন"- 
বাড়ির দোতলায় । তখন আশ্রমে পদণাপ্রথা প্রচলিত থাকায় এই অভিনয় 
আশ্রমের ছাত্রের ও পুরুষেরা দেখতে পায়নি । পৌঁষউংসবের মেলায় 
ঘুরতে বা বাজি পোড়ানো দেখতে পেতোনা মেয়েরা । সম্তোষচন্দ্র আমেরিক। 
থেকে ফেরার পরে পরদ্ীপ্রথা শিথিল করে মেয়েদের বাজি-পোড়ানো দেখার 
ব্যবস্থা করেছিলেন । 

সম্ভোষচন্দ্র সেকালে ছেলেদের জন্যে পাঠ্যপুস্তক লিখেছিলেন --“হজরত 
মতম্মদের জীবনী”। ১৯১৫ সালের ৬ই মার্চ গান্ধীজি দ্বিতীয়বার শান্তিনিকেতনে 
আসেন। গান্ধীজির উপদেশে, রবীন্দ্রনাথের অনুমতি পেয়ে, ছাত্রের স্বেচ্ছাত্রতী 
হয়ে আশ্রমের সব রকম কাজ করবার দায় গ্রহণ করেছিলেন। অধ্যাপকদের 
মধ্যে সভোষচত্ত্র, নেপালচন্দ্র, অসিতকুমার প্রমুখ তরুণদলের উৎসাহ ছিল 
বেশি । 

১৯১৮সালে ছাত্রপরিচালনায় নিযুক্ত হন সন্তোষচন্দ্র । রবীন্দ্রভক্ত সম্তোষচন্ত্র 
পরম নিষ্ঠার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপদ্ধতি যথাযথ অনুসরণ করবার 
চে করতেন । পরে তিনি শাস্তিনিকেতনের শিক্ষাপরিচালক হয়েছিলেন। 
শিক্ষাপরিচালকের কাজ ছিল আশ্রমের অধ্যক্ষের অধীনে শিক্ষাবিষয়ে সকল 
কাজ করা । 

১৯১৯ সালে জুলাই মাসের দিকে বিশ্বভারতীর প্রথম কর্মকর্তাদের 
সঙ্গস্য-তালিকায় ছিলেন সন্তোষচন্দ্র । আশ্রমিক-সংঘের প্রতিনিধিরূপে ১৯১৬ 
সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যস্ত ষখারা শান্তিনিকেতন-সমিতিতে নির্বাচিত 
হয়ে আসেন, তাদের মধ্যে সম্তভোষচন্ত্র নিরাচিত হয়েছিলেন ১৯১৭ সালে। 

আশ্রমের পূর্বমাঠে তখন ছিল মাত্র একখানি ঘর সম্তোষচন্রের একটি 
মাঠকোঠা বাঁড়ি আর তার শতাধিক বিঘা ডাঙ্গা জমি । সন্তোষচন্দ্রের ছুই 
ভগ্নী রম] (বা নুটু) ও রেখ। ব্রন্গচর্ধাশ্রমের ছাত্রী । ম্যাটিংক পরীক্ষা ন! 
দিয়ে বিশ্বভারতীতে জ্ঞানালোচনার জন্যে এরা যোগ দিয়েছিলেন। 

১৯২৬সালে পুজার ছুটিতে সন্তোষচন্দ্রের মৃত্যু হয়। তিনি ষোল বছর 
ধরে শান্তিনিকেতনে একই বেতনে (মাসিক ২০০ টাকা) কাঙ্জ করেছিলেন। 
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সম্তোষচজ্রের শ্বত্যুর পরে শান্তিনিকেতনে তার জমি বিশ্বভারতীর এভিয়ায়ে 
আসে। বিশ্বভারতী পৃর্বদিকের মাঠ সরকারী-সাহায্যে দখল করেন। 
সেই সময়ে সন্তোবচন্দ্রের নিজবাস্ত আর কয়েক বিঘা জমি ছাড়া সব এলো 
বিশ্বভারতীর মধ্যে । এই ব্যাপারে খুব মন-টানাটানি হয়েছিল । 

শিক্ষাসত্র ও লোকশিক্ষা-সংসদ শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর ইতিহাসে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । শিক্ষাসত্র শ্রীনিকেতনের সঙ্গে মৃখ্যতঃ যুক্ত হলেও 
এর আরম্ভ হয় শান্তিনিকেতনে ॥ রবীন্দ্রনাথ হাত-হাতিয়ারি শিক্ষা বৰ! 
ট্যেকনিকঠাল-শিক্ষ! সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতির অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে করতেন 
ন1!; অথবা তিনি সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলাকেই একান্তভাৰে শিক্ষণীয় 
মনে করতেন; সাধারণের এই ধারণ। একান্ত ভ্রান্ত । কৰি শ্রন্দচর্যাশ্রম-পবের 
মধ্যে হাতের কাজ শেখাবার আয়োজন করেছিলেন বারে ৰারে । জাপানী 
মিস্ত্রী, দিশী ছুতার, শিক্ষিত কারুকর অনেক আনাগোনা করেছেন। কিন্ত, 
নিয়মিতভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা হয় অনেক পরে। শাসম্তিনিকেতনে কবির এই 
পরিকল্পনা তেমনভাবে বূপ গ্রহণ করেনি; কারণ সাধারণ ভদ্র মধ্যবিত্ত বা 
হঠ[ং-ধনীদের আয়েশী ছেলেরা এই সব হাতের কাজ পছন্দ করতো না। 

কবির মনে কর্ম বা শ্রমকেন্দ্রিক বিদ্যায়তনের স্বপ্প বছদিনের । তার 
রূপদাঁন করবার জন্যে এলম্হাস্টের সঙ্গে পরামর্শ করে, এবং সহযোগিতা ও 
উৎসাহ পেয়ে, শাস্তিনিকেতনের পুর্বমাঠে সন্তোষচন্দ্রের তত্বাবধানে শিক্ষা- 
সত্রের পত্তন হয় । কৰি জানতেন, এই বিশেষ বিদ্যালয়ে শিক্ষা নিতে আসবে 
গ্রামের ছেলেরাই । তার বিশ্বাস, এখানেই ১6০]1০০% 720০20801) বা পরিপূর্ণ 
শিক্ষার বনেদ হবে ; এবং শীঘ্বই 41) ৬111986 9০1)9০91 ||| ০০ 1105 
7681 9০1,9০1 হয়ে উঠবে । কবির এই ভাবনা ১৯৩২ সালের । গান্ধীজীর 
প্রবতিত 79510 7708০810197 পরিকল্পনার অনেক আগের । রবীন্দ্রনাথ এই 
উদ্দেশ্য নিয়েই শিক্ষাসত্র স্থাপন করেন। পরে শিক্ষাসত্র শ্রীণিকেতনে স্থানান্তরিত 
হয় ও কালে তা সবৰ্ণার্থমাধক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে । 

এই বিষয়ে নন্দলালের কথা :-- 

'এলমহাস্ট সাহেব এসে শ্রীনিকেতনের কাজের পত্তন করেন। তিনি 
গুরুদেবের কাছে সম্ভোষবাবুকে চেয়ে নিলেন । সম্তোষচন্দ্র শ্রীনিকেতনের 
কাছে যোগ দিলেন।. গুরুদেব যখন তার শিক্ষার আদর্শকে বিন1-বাধায় 
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রূপ দেবার জঙ্গে শিক্ষাসত্রের প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন সন্তাষচন্দ্রর ওপরে 
শিক্ষাসত্রের ভার দেওয়া হলে | গুরুদেব স্থির করেছিলেন, শিক্ষাসত্রে 
এমন সব ছেলে নেবেন। যাদের কাছ থেকে বেশি কিছু নেওয়া হবে না। 
এবং তাদের অভিভাবকদের তরফ থেকেও পরীক্ষা-পাশ্করানোর দাবি 
উঠবে না। তিনি ভাবলেন, এইরূপেই তার শিক্ষার আদর্শ সম্পূর্ণরূপে 
রূপায়িত করা যাবে । এ-কাজে সনম্তোষচন্দ্রের মতন রবীন্দ্রভক্ত শিক্ষকই 
ছিলেন যোগ্যতম ব্যক্তি । সন্তোষচত্ত্র উৎপাহের সঙ্গে শিক্ষাসত্রের ছাত্রদের 
নিয়ে কাজ করতে লাগলেন । সেই কাজ করতে করতেই বিয্লাল্লিশ বছর 
বয়সে ১৯২৬ সালে তিনি মারা গেলেন। 

“সন্তোষ মজুমদার ডেয়্ারি করেছিলেন শান্তিনিকেতনে । রথীন্দ্রনাথের 
ধন্ধু সম্তোষচন্ত্র । তিনিই প্রাণ ঢেলে শিক্ষাসত্রের গোড়াপত্তন করলেন । 
কমিউনিটি প্রোজেক্-এ এখন যা] সকলেই চাইছেন, গুরুদেব আগেই তা' স্টার্ট 
করে গেছেন সন্তোষ মজবমদারকে নিয়ে । হাতের কাজের সব শিক্ষা বা 
ডাইরেক্ট মেথডে শেখানো, এখানেই এই শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনেই প্রথম 
আরম্ভ হয়েছিল । 

শিক্ষাসত্রে গ্রামের ছেলেদের জন্যে শিক্ষার রুটিন শান্তিনিকেতন-আশ্রম- 
বিদ্যালয়ের ছেলেদের রুটিনের মতো হবে না। এগঞজ্ামিনেশনের জন্যে 
পড়াবার দরকার নাই । তাদের দিতে হবে হাতে কলমে পৃর্ণ-শিক্ষা । 
জাশ্রম-বিদ্যালয়ের ওপর-ক্লাস-এগজামিনের রুটিন অনুমোদন করেছিলেন 
আশুবাবু । তাদের পিলেবাস-মতোই আমাদের পড়াতে হবে। আশুবাবু 
পিলেবাস চেঞ্জ করতে সম্মত হননি । কিন্তু, গুরুদেব ভেবেছিলেন, 
আমাদের সিলেবাস আমাদেরই থাকবে । সেইজন্তেই শিক্ষাসত্রের পত্তন 
করা। গুরুদেব আর এলম্হান্ট” মিলে শিক্ষা-সত্রের ডিটেন্ড, মিলেবাস 
তৈরি করলেন। সিলেবাস হলো, এমন করে শেখানো হৰে যাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
ছেলেরা গ্রামে ফিরে গিয়ে চাষবাস করতে পারে; কাজকমও করতে 
পারে। অথচ নিজের পেশ! তাদের ছাড়তে হবে না। ছেলে ভালো 
হলে শিক্ষাসত্রেই কাজ পাবে। শিক্ষাসত্র থেকে যার] বের হবে তাদিকে 
আশ্রম থেকে জমি দেওয়া, হবে । তাতে তারা চাঁষ-আবাদ পোলাট্র- 
টোল করবে, তা থেকে একটা গেরস্থশ্ঘরের দরকার মিটবে । 
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“১৯২৪সালে শান্তিনিকেতনে ছ-টি ছেলেকে নিয়ে শিক্ষাত্র আরস্ত 
হয়েছিল । বালকদের রানা-বান্না, বাগান-করা, ঘর-ছুয়ার পরিষ্কার রাখা, 
সন্তোষচন্ত্র তাদের শেখাতেন নিজ-হাতে করে। তা ছাড়া গীতিনাট্য, 
কলাচ্চা, ব্যায়ামও শেখাতেন তাদের। ১৯২৭সালে শিক্ষাসত্র সরিয়ে 
নিয়ে যাওয়া হলো শ্রীনিকেতনে, সন্তোষচন্দ্রের ১৯২৬সালে শ্বৃত্যুর পরে। 
চাষ, গোপালন ইত্যাদির সুবিধা হবে বলে। একসঙ্গে হবে। ডৰল 
করা নিন্প্রয়োজন। উপরস্ত চিন্তা করা হলো, শান্তিনিকেতনে ধনী ও 
মধ্যবিত্ত সমাজের ছেলেদের মাঝে থেকে শিক্ষাসত্রের দরিদ্র ছাত্র! 
কায়িক পরিশ্রমে বিমুখ হয়ে উঠবে। ভুলে যাবে তারা নিজেদের কাজ 
নিজে করতে । গুরুদেব চেয়েছিলেন, শিক্ষাসত্রের ছাত্রের স্বাবলম্বী হবে। 
তবে ছাত্রদের উপাজিত অর্থে কোনো প্রতিষ্ঠান চলবে, সে চিশু1] কবি 
কোনোদিনই করেননি । তিনি চেয়েছিলেন, ছাত্রদের মধ্যে ভবিষং 
কমপন্থা তারা শিক্ষাসত্রে শিক্ষা পাবার পরে নিজেরাই বেছে নেবে। 
এই বিষয়ে গুরুদেব আর এপম্হার্টের তৈরি-করা শিক্ষাপত্রের বুলেটিন 
দেখলেই সব বুঝতে পারবে । 

“শান্তিনিকেতনে শিক্ষাসত্র স্টার্ট হবার বছর দেড় পরে সন্তোষচন্ত্র 
কলকাতায় মারা গেলেন টায়ফয়েডে। ডাক্তার ইন্দ্রমাধব মল্লিক সন্তোষ- 
চন্দ্রের শ্বশুর ছিলেন। এই ইন্দ্রমাধব মল্লিক হলেন ইকৃমিক্‌ কুকারের 
উদ্ভাবক। তার কলকাতার বাড়িতে গিয়ে মারা গেলেন সন্তোষচন্দ্র ॥ 
সন্তোষচন্দ্রের ম্বতু/ণতে শিক্ষাসঙ কানা হয়ে গেল। 


“এলমৃহার্টট লগ্ন থেকে আমাকে টেলিগ্রাম করলেন, তুমি শিক্ষা- 
সত্রের ভার নাও। __ 00 10115 68108 019 01791709 01 311517799118 । 
কিন্তু আমার বিদ্যে নাইঃ তকে 10006105 আছে । আমি 81951 
দিলুম । বললুম, _ কলাভবন আর শিক্ষাসত্র একসঙ্গে চালাবো কি 
করে। -__এ হলো বোধহয় ১৯২৬ সালের কথা ।-' ইন্দ্স্ধ! ছাত্রী “ছিলেন 
কলাভবনের। আমার তরফ থেকে তিনি নিলেন চার্জ। অনেক 1919 
করলেন, আমাকে । শ্রীনিকেতনে ছেলেদের থাকার, বাড়ি হলো। শেষে 
ধরা পড়ল সে বিপ্রবীদলের সঙ্গে যোগ থাকায়। বোধহয় কলকাতার 
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এর্বা বোমা কেসে। হিজলি জেলে পাঠানে। হলো তাকে । এখন (১৯৫৫) 
গে কমিউনিস্ট । তারপরে শিক্ষাসত্রের ভার নিলেন আমার তরফ থেকে 
আমাদের মাসোজী | কিন্ত, অথরিটির সঙ্গে তার খিটিমিটি বাধলো । 
হিসাব-নিকাশ করতে হতে! দিন রাত। ও হিচসবী লোক নয়। আমি 
শিক্ষানত্রের কাজ ছাডলুম। মাসোজী আবার কলাতবনে জয়েন করলেন। 
এ-পব ঘটনার চিঠি আছে, দেখো! । 

“অনেক পরে চাকবাবু কর্তা হলেন শ্রীনিবেতনের । তিনি বললেন -- 
আমরা এতোদিন এখানে ছেশেদের না পড়িয়ে পণ্ডিত করেছি, এবার 
পড়িয়ে পণ্ডিত করা যাক । ভাপ আমলে নিয়ম হলো গ্রামের ছেলে 
চাই এবং উপযুক্ত হলে ম্যা্ট্রক দেওয়ানো অন্তরায় হবে না। কিন্ত 
সেই হলো হিনড্রেন্স্‌ । 

'এখন (১১৫৫) চার্জে আহ্েন সমীরণ। উদ্দেশ্য হলো, শিক্ষাসত্র থেকে 
গ্রামের গরীব চাষী গৃহস্থের মধ্যে শিক্ষার প্রসার । চাক্বারু বললেন, - 
গ্রামের লোক এ-সব চাষ না। অর্থাং তিশি নিজে এসব সাপোর্ট করতেন 
না। একটা সহশিক্ষার প্রাইমাবী বিভাগও তিনি এর সঙ্গে জুডে দিলেন। 
কিন্তু শিক্ষাসত্রে গ্রামোন্নয়নের যে-কিছু ৭০৬1 সবই এ প্রতিষ্ঠানকে 
কেনা ক'রে । চাষ আবাদ থেকে শুক করে পুকুরে মা জন্মানো, মাছ 
ধরবার জাল ঠৈরি গরু রাখা; পোলটিট করা, ইতঙগা্ি একজন গেরস্থের 
স"্সারে সারা বছরে যা দরবার লাগে, সবই কণা হতো! ওখানে । গ্রামের 
জমিদার বাড়ির মেয়েরাও মেঝেনদের মতন ধান ঝাঙঠে বুষ্ঠা বোধ করতে! 
নী । কিন্তু, দেশ সে-শিক্ষা নিতে পেলে ন", কাবণ অথরিটি অবহেলা 
করলেন । বাগচী মহাশয়ের সমযে শান্তিনিকেতন-পাঠঙবনেয় সিলেবাস 
শিক্ষাসত্রে চাপিয়ে দেওষা হলে! । ফলে, তার প্রাণ যে্ুকু ধুকৃধুকু করছিল 
তা-ও থেমেইগেল । চাষার ছেলে ছকেবাধ। শিক্ষা পেয়ে বাবু হয়ে যাচ্ছে। 
চাঁ্ধাস হচ্ছে নমো নষে। করে, আর চেয়ার-টেবিলে বসে, কাজ্জ করার 
জঞ্টে গুরুদেবের মূল আদর্শ ফেঁসে গেল। ব্যয়বাহুলে)র সঙ্গে সঙ্গে দুরবস্থাও 
বাডিতে লাগলো । আমার্দের আশ্রমের ছেলেরা! “হাতের কাজে যথাসম্ভব 
সুদক্ষ হতে পারিলে৷ না । দেহের অশিক্ষা মলের শিক্ষার বল হরণ করে 
নিতে লাগলে। ॥ উউয়ের মিল না-হওয়াঁয় জীবণের ছদা তেঙ্গে গেল । 


ভারতশিল্পী নন্দলাল ৫৬ 
॥ কানলীমোহন ঘোষ, ১৯১৯-৪০ ॥ 


কালীমোহন ঘোষ মহাশয় ত্রিপুরা চাদপুরের লোক। দেশের কাজ, 
বিশেষ করে, গ্রামের কাজ করতে তার উৎসাহ ছিল খুব । রবীন্দ্রনাথ 
শিলাইদহের জমিদারিতে পল্লীসংগঠনের কাজের পত্তন করেছিলেন । সেই 
সময়ে কালীমোহন ঘোষ ছিলেন কবির অন্যতম সইকম্ী । কিন্তু শিলাইদছে 
জন-উন্নয়নের কাজ বেশি দিন চলেনি। প্রধান হেতু, পুলিশী সন্দেহ । 
কালীমোহনবারু শান্তিনিকেতনে শিক্ষক হয়ে আসেন ১৯০৮সালে । পরে 
তিনি রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতনের গ্রামসেবা আর সমাজসংস্কার-বিভাগের 
প্রধান চরিত্র রূপে সুখ্যাত হন। 

১৯১১সালে শান্তিনিকেতনে আশ্রম-বিদ্যালয় পরিচালন-ব্যবস্থায় কিছু 
ব্দল হয়। বিদ্যালয়ে ছাঁত্রসংখ্যা বেড়েছে । দ্ব-টি নতুন ঘর তৈরি হয়েছে 
'লীথিকা" আর “বাগানবাড়ি' । 'বীথিকা' ছিল শালবাথির দক্ষিণে, আর 
“বাগান বাড়ি' তৈরি হয় মন্দির-সংলগ্ন পুকুরপাড়ে। 'বাগানবাড়ি'র ছাত্রের 
খুব ভালো বাগান করতে পারতো। “বাগান? নামে একখানা হাতেলেখা 
পত্রিকা বের করা হতো! এখান থেকে । বাগানবাড়ির ছাত্রদের দীর্ঘকাল 
ধরে দেখাশোনা করতেন কালীমোহনবাবু । শান্তিনিকেতনের অপ্রকাশিত 
পত্র-পঞ্জিকাতে এই বিষয়ে অনেক খবর পাওয়া যাবে ॥ 

সেকালের শান্তিনিকেতনের ছাদের সেবাপরায়ণতা ছিল অপাধারণ । 
প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে পূর্ববঙ্গের পাট-চাধীদের আথিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে 
উঠেছিল। শান্তিনিকেতন থেকে পিয়াসন সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে কালীমোহন 
বাবু পূর্ববঙ্গে গিয়ে চাষীদের দুদশি। স্বচক্ষে দেখে আসেন। শান্তিনিকেতনে 
ফিরে, ছাত্রদের সম্মতিতে, বান্ুল্য খাদ্য বর্জন করে তার মুল্য বাবদ সঞ্চিত 
টাক। পুধবঙ্গের দুর্গতদের সাহায্যের জন্তে পাঠানো হয় । 

১৯১২সালে বঙ্গলরকারের এক গোপন ইন্তাহারে বলা হয়েছিল, সরকারী 
সন্দেহভাজন কালীমোহনবারুকে শান্তিনিকেতন থেকে বিদায় করা হোক্‌। 
স্ভাকে বিলাতে অধায়নের জগ্ঘে পাঠিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা হয়।, 
শিশুশিক্ষা-বিধি পড়বার জন্তে তিনি ইংলগ্ডে গিয়েছিলেন । বিলাতে ভাক্কর 
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রোদেনস্টাইন এই সময়ে তাকে মডেল করে তার মৃতি গড়েছিলেন | 

১৯১৫সালের ৬ই মার্চ গান্ধীঞ্জি দ্বিতীয়বার শান্তিনিকেতনে আসেন । এই 
গময়ে গান্ধীজি শান্তিনিকেতন-আশ্রমের বিদ্যার্থীদের "স্বরাজ্যের চাবি'র সন্ধানে 
স্বেচ্ছাব্রতী শ্রমদানী হবার পরামর্শ দিলেন । কবির অনুমতি পেয়ে ছাত্রের! 
স্বেচ্ছাত্রতী হয়ে আশ্রমের সবরকম কাজ নিজের হাতে করবার দায় গ্রহণ 
করলে । এই কাজে আদর্শবাদী অধাপকগণের উৎসাহ ছিল বেশি । কিন্ত) 
বাস্তবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বোধসম্পন্ন কয়েকজন অধ্যাপক এই উৎসাহে অংশ গ্রহণ 
করেননি । এদের মধো কালীমোহন ছিলেন অন্যতম । 

কালীমোহনবাবু স্বদেশীযুগের আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করেন। 
১৯১২০-২১ সালে শ্রীনিকেতনে অসহযোগ-আন্দোলনের গঠনমূলক কাজ করবার 
জন্টে কলকাতা থেকে নেপালচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে একদল অসহযোগী ছাত্র 
এসেছিলেন । এই সময়ে কালীমৌহনবাবু আশ্রম থেক সরে গিয়ে এই নৃতন 
আন্দোলনের নানা কাজে জড়িয়ে পড়েন । ১৯০০পালে তিনি দ্বিতীয়বার 
বিগেত গিরেছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব স্বুরোপে পলী-সংগঠনের কাজকর্ম দেখবার 
জন্থে । এই সময়ে তিনি বিশ্বভ।রত্তীর জন্যে অর্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অনেক 
ঘোরাঘুরি করেছিলেন । 

কালীমোহনবাবু সম্পর্কে নন্দলাঁল বললেন :-- 

'কালীমোহনবাবু গুরুদেবের শিলাইদহের জমিদারিতে কাজ করতেন। 
তিনি সেখানে থেকে গ্রামের কাজ করতেন গুরুদেবের সঙ্গে । গুরুদেবকে 
সাহাধ্য করতেন গ্রামের কাজে । খুব যোগ্য লোক ছিলেন । গুরুদেবই 
পরে তাকে এনেছিলেন শান্তিনিকেতনে । 

'আমি এসে যখন তাঁকে দেখলুম (১৯১৯) --পাতল! চেহারা আর 
খুব উৎসাহী (67109607291 )। মাথায় মাদ্রা্গীদের মতন চুল। তার 
চারদিক কামিয়ে মাঝধানে বাটি। আমার অপ্তুত লাগতে তার অতো 
আবেগপ্রবণ টেহারা দেখে। আর দেখতুম, সবরকম কাজে তার হাত 
আছে। 

গ্রামের কাজ করতে দেখেছি তাকে শ্রীনিকেতনে । গুরুদেব যখন 
শ্রীনিকেতনের কাজ আরম্ভ করলেন, কালীমোহনবারু সেই গ্রামের কাজে 
যোগ দিলেন । গপঞ্চায়েতী ব্যবস্থায়, গ্রামের ঝগড়া গ্রামে মোটানোর 


ভারতশিল্পী নন্দলাল 8৪৭ 


প্রবর্তন করলেন কালীমোহনবারৃ। স্বরাঁজী পঞ্চায়েতী বাবস্থায় গ্রামের 
কাজ গুরুদেব প্রথম আরম্ভ করেন শিপাইদহে । আর এইসব কাজই 
আমরা এখন (৯৯৫৫) চাইছি। 

যাই হোক্‌, গুরুদেবের শ্রীনিকেতনে গ্রামের কাজের গোড়। পত্তন 
হলো! কালীমোহনবাবুকে নিয়ে । পরে এলমৃহাস্ট এলেন, আরও অনেকে 
এলেন । এলমৃহাস্ট” আদার পরেও কালীমোহনবাবু গ্রামের কাজে সাহায] 
করতেন, এবং শেষ পর্যন্ত তিনি এই কাজই করে গেছেন। গ্রামে গ্রামে 
তিনি নান প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন । এখন সার৷ দেশে এই বিষয়ে নান৷ 
চিন্তা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র-টেন্ত্র ইত্যাদি নানা রকম কমোদ্যোগ চলছে । 

গ্রামের শিল্পবস্ত _কীথা, পাখ। ইত্যাদি _এই ধরনের সব জিনিস এনে 
কালীমোহনবারু কলাভবনের ম্যুজিয়মে এগজিবিশনে দিতেন । আমাদের 
কলা ওবন-মুযুজিয়মের গোড়াপত্তনেও তার দান ছিল অসামান্ত। হাতেলেখা। 
বাঙ্গালা-সংস্কৃত নান পুঁথিও তিনি সংগ্রহ করে লাইত্রেরীতে দিতেন। 
কালীমোহনবারু ছিলেন গুরুদেবের হাতের তৈরি লোক। 

'একবার এখানে আমাদের ইউনিয়নবোর্ডের ট্যাক্স বেড়ে গেল। ট্যাক্স 
বাড়ানো নিয়ে খানিক বেশ গোলমাল হয়েছিল। গতর্নমেণ্টের সঙ্গে কালী- 
মোহনবারুর ছিল যোগাযোগ । বীরতমের ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে তার আলাপ। 
আমাদের ধারণা হলো, গভন“মেণ্টের সঙ্গে তীর এই যোগাযোগের ফলেই 
এটা ঘটেছে । মনে করলুম, এতে তণার হাত আছে। 

“আমাদের চা-চক্রে বদে একদিন এই সম্পর্কে আলোচনা করছিলুম। 
আমাদের এই আলোচনার খবরটা অফিসের কর্মী গোবিন্দ চৌধুরী গিয়ে 
তার কানে তুলে দিলে । কালীমোহনবাবু ক্রুদ্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে চা-চক্রে এসে 
আমাদের চ্যালেঞ্জ করলেন। তখন চক্রে বসে মল্িকজী আর আমি শিষ্ট 
কথা কইছিলুম। আমি ঠিক লক্ষ্য করিনি। শেষ পর্যন্ত কথাট। গিয়ে 
গুরুদেবের কানে উঠলো । 

পরদিন গুরুদেব আমার বাড়িতে এসে হাজির। --'কি হে, তুমি 
কাপীমোহনকে কি বলেছে! ? ভয়ানক আঘাত লেগেছে গতর । গুরুদেবের 
এই কথা শুনে খানিক কায়েতী বুদ্ধি খেলে গেল আমার মাথায়। আমি 
বললুম, _-চা-চক্রে আমাদের বাকৃম্বাধীনতা আছে। চক্রে বসে হাষেশাই 
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আমরণ রাজা-উজীর মেরে থাকি । কাজেই চা-চক্রের কথ! চ1-চক্রেই শেষ 
ইয়ে যাওয়া উচিত । তবে, এতে যদি গুর রাগ হয়ে থাকে, আমাকে বললেই 
তে৷ আমি ক্ষমা চেয়ে নিতুম। আমার কথা শুনে গুরুদেব হাসলেন একটু । 
ধললেন, --“কালীমোহন খুব শ্রদ্ধা করেন তোমাকে । আমি বললুম;__ 
আমিও খুব ভালোবাসি গকে। আমার কথা শুনে গুরুদেব খুশি হয়ে চলে 
গেলেন । 

গ্রীনিকেতনে গ্রামে কাজ করলেও কালীমোহনবার শান্তিনিকেতনে 
মাটির বাড়ি তৈরি করে এখানেই থাকতেন। গ্রামের লোকের মতন তিনি 
মাটির বাড়িই পছন্দ করতেন, গ্রামের মানুষদের আরও কাছে আসবার জন্যে । 
মাটর বাড়িতে উই, আগুন এ-সবের নান! ভয় থাকা সত্বেও মাটির বাড়িতে 
থেকেই তিনি আনন্দ পেতেন । দেশে তারু বিবাহ হয়েছিল আগেই। 
ছেলেপুলে ঠার হলো সব এখানেই বোধহয় বডো ছেলে ছাডা। কালী- 
মোহনবারুর বাবা খুব ভালো গাইয়ে ছিলেন। সেদিক থেকে তার ছেলেদের 
টেস্ট খুব । ঠাকুরদাদার গুণ নাতির পেল। ক্রমশঃ তশার বডো ছেলে 
শান্তিময় বড়ো হয়ে সঙ্গীতভবনে ক্লাস নিতে আরম্ভ করলেন। কালীমোহন 
বাবুর শালী স্কুমারী দেবীর কথা পরে বলছি। 

“কালীমোহনবাবু গ্রামের কাজ করতে করতেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। 
ব্লাডপ্রেসার দেখা দিল । অবসর গ্রহণ করলেন । কিন্তু গুরুদেব শেষ পধন্ত 
কালীমোহনবাবুকে ছাড়তে চাইলেন না। তখন গুরুদেব আশ্রমের ইতি হাস 
লেখার ভার দিলেন কালীমোহনবাবুর ওপর । ইতিহাস লেখার প্রথম 
উদ্যোগে তথ্যসংগ্রহ করে গোড়াপত্তন করলেন কালীমোহনবাবু। গুরুদেবের 
জমিদারি থেকে যে-সব তথ্য নিয়ে এসেছিলেন তা থেকেই শুরু করলেন 
ইতিহাস লেখা । কালীমোহনবাবু স্বদেশী-অন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ 
দিয়েছিলেন্‌। বক্তৃতাও করতেন খুব ভালো । গ্রামের মানুষকে তিনি 
অনায়াসে কাছে টানতে পারতেন। তার নিজের মনটিও ছিল খুব সরল। 
তাকে না পেলে গুরুদেবের পল্লীউন্নয়নের পরিকল্পনা এতো কম সময়ে 
সার্থক হতে পারতো! না । 

“কালীমোহনবাবুর কিভূনিতে স্টোন্‌ হয়েছিল । ওবুধ হিসেবে গীদাল 
পাতা খেতেন খুব। তিনি চলতেন খুব ধীরে ধীরে । 
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“কালীমোহনবারুর ম্ৃত্যুশষযায় (১৯৪০) আমি উপস্থিত ছিলুম 1 সেদিন 
হঠাৎ খুব ঝড় হচ্ছে । শান্তি ছুটে এলো, -_“বাব। কেমন করছেন; খুব 
নিশ্বাস পড়ছে ঘনঘন -_মুখ দিয়ে ।' আমি এলুম তাড়াতাড়ি, মাথায় জল 
দিতে বললুম । গায়ের জামা কেটে ফেলতে বললুম কার্টি দিয়ে । আমি 
নান্টী ধরে বসে আছি। তীর স্ত্রী মনোরম বসে পায়ের কাছে । ডাভার 
আগতে না-আসতেই সব শেষ । 


॥ কলাডবম ও নন্দলাল ॥ 


কলাওবনের অধ্যক্ষ আচার্য নন্দলাল (১৯২৩)। স্ুরেন্্রনাথ অধ্যাপক । 
নবগঠিত বিশ্বগারতীর এই আচার্য, অধ্যাপকের বিভাগ তৈরি করেছিলেন 
সং গ্রতিষ্ঠীতা-আচার্য রবীন্দ্রনাথ --১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে । কলাভবনে 
১৯২৪ সালে ছিল ১৪জন ছাঞছাত্রী । তার মধ্যে ছাত্র ৮জন, ছাত্রী 
৬জন। অপিতুকুযীর হালদার এ সময়ে কলাভবন ছেড়ে গেলেন। তিনি 
হলেন তখন পক্ষৌ আর্ট-মু/জিয়মের অধ্যক্ষ । এ বছরে কলাভবন থেকে পাচট 
গুদর্শনী বাইরে পাঠানো হয়েছিল । _ কলকাতায় দু-বার, মাদ্রাজে, রাজ- 
মহেক্দ্রীতে আর কাশীতে একবার করে ॥। এ-ছাডা প্রদর্শনী আশ্রমেও ক-বার 
ইলো । কলাভবনের শিক্ষক ও ছাত্রের! মোট এ০খানি মৌলক ছধি 
একেছিলেন। ছাজেরা লিখোগ্রাফী করে তার্দের কতকগুলি ছবি প্রকাশ 


ফরেছিলেন। 
কাঁঞ্শিল্পবিভাগের ছাত্রীরা অলংকরণ কাঁজ করছেন। কাঠের কাজ, 
মাঁটির কাঁজ করছেন | বছরের (১৯২৩) প্রথম দিকে আদরে কার্পেলেস্‌ 


এই বিভীগে অনেক সাহায্য কয়েছিলেম। অবনীন্দ্রনাথ আশ্রমে এলেন ১৯২২ 
সাঙে। ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ বর্ধন করলেন বনপ-পরিমাণে। কারুশিল্প- 
বিভাগের প্রদর্শনী হলো । এই কাজ খুবই প্রশংসা অর্জন করলে।। 
অসিতকুমার আশ্রম ছেড়ে গেলেন, অন্তর বেশি বেতন পেলেন। নন্দলাপ 
তখন (১৯২৪) মাত্র ১৫০ টাকা বেতন পান । সে-বেতনত্ একসঙ্গে 
পেতেন না । &।১০ টাকং করে পেতেন দফায় দফায় | কিন্তু প্রতিজ্ঞা, 
ইংধরজ-সরকারের চাকুস্সি করুবন না । লোভনীয় চাঠুরির প্রস্তাব অস্বন. 
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থেকও এসৈছিল। কিন্তু প্রতিদিনের অভাব, সাংসারিক দুঃখকষ অগ্রাহ 
করে নন্দলাল রইলেন শান্তিনিকেতনে । শান্তিনিকেতনে গুরুদেব ভারতবর্ষের 
গোঁরব পুমঃপ্রতিঠিত করবার জন্যে যে শুভপ্রচেন্টার শুরু করেছিলেন 
তাতে অংশ গ্রহণ করতে হবে, উপযুক্ত ছাত্রদল গড়ে তাকে সাহাধ্য করতে 
হবে, এই হছিঙ্স তার দিন-রাত্রির চিন্তা । এই আদর্শের কাছে তার ব্যক্তিগত 
সৃখদুঃংখ ছিল তুচ্ছ। অপ্রমত্তচিতে এই কিন ব্রতের রূপায়ণ তিনি করেছিলেন 
দিনের পর দিন । চিত্রশিপ্পকে আপন অগ্তরের মধ্যে গ্রহণ করে তাকে 
ঘরে ঘরে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। ভবিষ্যৎ ভারতে সুরুচি ও সৌন্দপষের 
ধারা লোকসমাজের মধ্যে প্রবাহিত করে দিতে হবে। জাপানীদের মতো 
সুন্দরের পৃর্জারী হয়ে, আমাদের জাতীয় কল্পন। চিত্রশিল্পের আলোকে উদ্ভাসিত 
করে দিতে হযে । -এই ছিল নন্দলালের জীবনের একটা মহৎ উদ্দেশ্য । 
তার ছাত্রছাত্রীদেরও এইভাবেই তিনি উদ্বুদ্ধ করতেন। 


॥ নন্দলালকে লেখা দিনেন্দ্রনাথের পত্র, ১৯২৭ ॥ 


১৯২৭সালের গরমের সময়ে দিনেন্দ্রনাথ সপরিবারে শিলং পাহাড়ে গিয়ে 
রইলেন । সেখান থেকে শান্তিনিকেতনে ফেরবার প্রাকৃকালে আশ্রম- 
বান্ধবদের স্মরণ করতে গিয়ে, প্রথমেই তার অন্তরঙ্গ নন্দলালের কথা 
মনে পড়েছে । দিনেন্দরনাথ নিজে ছিলেন কবি। লন্দলালকে স্মরণ করে 
পত্রকাব্য লিখে পাঠাপেন £: 


শিলং 
৩১-৫-২৭ 
আদিপর্ব 
মোর মানস্রে পট ছবি অশকি বটে, 
, ভাস: 'ষে স্বপনের সাথী; 
ভব তুলির লিখন সে চিরস্তন 
আমি খেলা-ঘর পাতি। 
মোর গোপন'বিহার সন্ধান তার 


আমি ছাড়! রেবা জানে! 
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তুমি আলোচের কৃলে তারে ধর তুলে 
নিখিল বিশ্বপানৈ। 


অস্তপর্ব 
মেঘলোকে পাঠাইনু মানসের দৃত। 
গ্যামল পরশে রসি সজল মরু 
প্রবাসবেদনা বহি' যাবে খরসান 
সমবাথী তোম। কাছে । প্রাণ আন্চাঁন) 
তহবিল শুনব, মন উদাস বিল, 
কোথা সেই ধুধু প্রান্তর সমতল! 
ভূতভাবনের যত ক্ভিতের দল 
পাইনের ফাঁকে ফাকে হাসৈ খল্খল্‌। 
শিরোপরি প্রাবটের ধন কোলাহল 
পাদতলে খাড। পথ বিষম পিছল। 
মন বলে _আর কেন, চল্‌ ঘরে চল্। 
শীতল হয়েছে ধরা, নেমেছে বাদল। 


॥ স্থকুমারী দেবী ॥ 


'কালীমোহনবাবুর শালী ছিলেন খুঁকুমারী দেবী। আমাদের শা্তিগ 
মীসী। তিনি কলাভবনে আমার ছাত্রী ছিলেন। সৃকৃমারী দেবীর নিপুণ 
কারিগদ্সিতে কলাভবনের 'মগুনশিল্পের অনুশীলন চলতে লাগল । আজ 
(১৯৫) যা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হয়েছে, তার গোড়ায় ছিল তারই উৎসাহ । 
সুকৃমাম্ী দেবী কোনে! প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করেননি । তবে, গ্রাম্য- 
শিক্ষা তার যা ছিল, তাই আমাদের পক্ষে তখন যথেষ্ট মনে হয়েছিল৷ 
কলাভবনে ছাত্রী হয়ে প্রথম আমার কাছেই তার চিত্রবিদ্যার হাতেখড়ি 
হলো । ক্রমশঃ তাকে কলাভবনের 6০০9:80190-বিভাগে ভরতি করে 
নিলুম। তখন যথেষ্ট স্বাধীনত! ছিল কলাডবমে। আমায় কাজেয় ওপর 
গুরুদেব কোনো কথা বলতেন ন1। 


৭১ 


৫৬২ তারতশিল্পী নন্দলাল 


'সুকুমারী দেবীর কাছে আমাদের গৌরী, যমুনা, গীতা, চিত্রনিতা 
সবাই মগ্ুণশিল্প শিখতে যথেষ্ট সাহায্য পেত। তার একক কাজেও 
গৌরীরা সাহায্য করতেন। 

'শ্রীভবনে থাকতেন তিনি ছাত্রী হিসাবে। শ্রীভবনে থাকতে তার 
অনুবিধা হতে লাগপো। তিনি ওখানে থাকা পছন্দ করলেন না। 
কলাভবন-হস্টেলে আমাদের ঘর ছিল। তাকে একটা ঘর দিলুম আমরা, 
তিনি বয়স্কা মহিলা ছিলেন সেই ভরসার । তাকে সবাই 'মাসীমা” বলে 
তাঁকতে।। কলাভবনে তার থাকার ফলে, আমাদেরও সাহাঁয। হতো খুব । 
তিনি রাধতেও জানতেন তালোরকম। সুক্ত, পায়েস _এই সব রে-ধে 
খাওয়াতেন। 

[১৯০৮সালে শান্তিনিকেতনে প্রথম বর্ষাউৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিধুশেখর 
শান্রী, ক্ষিতিমোহন সেন বেদাদি গ্রন্থ থেকে বর্ষার উপযোগী শ্লোক, 
স্তোত্র সংগ্রহ করে ছাত্রদের দিয়ে আবৃত্তি করান, আর উৎসব স্তোত্রে 
পর্জান্য দেবতার বেদী রচিত হয়েছিল বৈদিক রীতিতে |] 

'শান্তিশিকেতনে আলপনার সূত্রপাত করেছিলেন ক্ষিতিমোহনবারু । 
সে-কথা আগে বল! হয়েছে। সেকালে বৈদিক স্তপ্ডিলের ৫631%॥-এ 
গঞ্চগু ডি দিয়ে আলপন। দেওয়া ইতো। এই বিষয়ে ক্ষিতিমোহ্ণবারুর শিষ্য 
ছিলেন মণি গুপ্ত । সে-আলপলপনার অনেক ব্যাখ্যাও করতেন ক্ষিতিবাবু । 
জামি আশ্রমে আসার পরে আলপনা দিতে লাগলুম তারই অনুসরণে । 

“আমার আসার কিছু পরে (১৯২৪) এখাণে এলেন সুকুমারী দেবী। 
তিনি এলেন পূর্ববঙ্গের কোনো গ্রাম থেকে, তীর গ্রাম্য শিক্ষা আর সহজাত 
প্রেরণা নিয় । আমাদের তখনকার কলাভবনের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার 
বিষয়রাপে আলপনা শুরু করার তিনিই ইলেন গুরু । কলাভবনে আমার 
ছাত্রী তিনি। কিন্তু, ছাত্রছাত্রীদের তেতর সুচের কাজ, আলপনা ইত্যাদি 
৫8০7£80190-এর কাজ তিনিই চালালেন প্রথম। এখন (১৯৫৫) গৌরী, ষমূন। 
তার স্থান নিয়েছে । গৌরী, যমুনা, তারই ছাত্রী। আমরাও তাকে বিশেষ 
উৎসাহিত করতুম। দোলের সময়ে গোঁরপ্রাঙ্গণে আলপনা দেওয়া হতে]। 
সরদ্বতী-পৃজার সমতে আমরা বড়ো মণ্ডপ করে আলপণ। দিয়ে সাজাতুম। 
পদ্মফ্লল-টুলের ডিগ্গাইন করা হতো! । সাজাবার জন্যে ফুল আনা হতো 
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বাধ থেকে, বা, আশপাশের গ্রাম থেকে । 

'স্বকুমারী দেবী অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন। স্বামীর সম্পত্তি যা 
ছিল; তার ভাইয়েরা সে-সব আত্মসাৎ করেছিল । হাওলাত বা কোনে! 
রকম আথিক সাহায্য তিনি তাদের কাছে বনুবার চেয়েও পাননি । সবই 
জ্ঞাতিরা আত্মসাং রুরে নিয়েছিল। 

*শেষদিকে তার কঠিন অস্থখ করণো। গুরুদেবের সঙ্গে পরামর্শ করে 
তাকে অধীঙ্গ আয়ুবেদে পাঠাবার বাবস্থা কর! হলো। তার ড্রুপৃসি __ 
উদরী হলো । এখানকার ডাক্তারের! হাল ছাড়লেন। কলকাতায় যাবার 
যখন স্থির, এখান থেকে যাবার সময়ে তিনি কাদতে লাগলেন। বললেন, 
_-'বারো বছর রূইলুম এখানে, এখানেই মরবো ইচ্ছা ছিল । ভা আর 
হলো না।” ১৯৩৬ সালে তিনি কলকাতায় মারা গেলেন । 


॥ রতন ॥ 


“রতন হচ্ছে ভুবনডাঙ্গার ডোম --বীরভমের আদিবাসী “বীরবংশী+ | 
ধুব ভালো গাইয়ে । বাশিও বাজায় খুব ভালো । আমাদের ছবি জাকায়, 
এগ্ঞ্জিবিশন সাজানোয় প্রভূত সাহায্য করে সে। বাঙ্গালা ও ইংরেজী কিছু 
পড়েছে । গুরুদেবের বইও অনেক পড়েছে । ইংরেজীট। আর একটু শিখলে 
ভালে! চাকরি পেতো৷ । তবে, এ-দেশের লোক সংস বাইরে যেতে চায় 
না বাপুতি ভিটে ছেড়ে। রতন বাইরে যেতে চাইলে তার ভালো 


চাকরি হতো । 
প্রথম দিকে সে ছিল একজন বয় । রেখেছিল আমাদের বিনোদ । 


রতন থাকতো! চাকরের মতন, কিন্তু শিখতে] ছাত্রের মতন। 

“এখনও (১৯৫৫) কাজ করছে এখানে । কলাভবনে ডর্মেটরি দেখা- 
শোনা করে। আমি সঙ্গীতভবনে অনুরোধ করেছিলুমঃ ওকে নেবার জন্বে। 
ছাত্র হয়ে শিখবে বলে। কিন্তু চাকর বলে ঘ্বণা করে ওকে নিলেন না। 
শেখালেন না। ফলে, একটি সহজাত সঙ্গীতপ্রতিভ] বিকশিত হলো না। 
কিন্ত, গান শুনে শুনে সে শিখে নিয়েছে অনেক । পেশার দোষে তার 
প্রতিভা কলকে পেলে না। 
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ওর আসল নার্ন হলো নন্দ । আমার নামের সঙ্গে মিল বলে তখন 
সর্থাই একে ডাকতে লাগলো 'রঙতন' বলে। সেই থেকে 'নন্দহলাল' হয়ে 
গেল রতন" ) 


1 কারুসংঘ ॥ 


শান্তিনিকেতনে কলাঁভবনের প্রাক্তন ছাত্রঙাত্রীদের নিয়ে আতাধ নন্দল।ল 
একটি শিল্পী-উপনিবেশ গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন। এই আপন 
উপনিবেশে শিল্পীরা বসে আপন ইচ্ছামতে। ছবি অশকবেন । আর তার 
সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের কারুশিল্সের অনুষ্ঠান করে নিজেদের জীবিক1 অর্জনের 
সুযোগ পাবেন । খিতিন্ন কারুশিজের ওপর বই প্রকাশ করা হবে এই 
প্রতিষ্ঠান থেকে । ৃ 

১৯২৯সাঁলের শেষ দিকে আঁচাধ ননীলালের মনে পরিকল্পনা দান 
বে'ধেছিল । ঝলাভবনের পাঠ শেষ করে তার ছাত্রছাত্রীরা দ্-এক-শো 
টাকার চাকরির চেষ্টায় দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে, এট তার পছন্দ নয়। 
এক জায়গায় একট শিল্পী-উপরিবেশ স্থাপন করে সবাই একসঙ্গে থাকবে, 
এই ছিল তার অভিপ্রায় । কারুখিজ্ী দেওয়ালচিত্র। পুস্তক*প্রসাধন ইত্যাদি 
কমাপিয়াল কাজ করে স্বাধীনভাবে প্রত্যেকে কিছু কিছু অর্থ-উপার্জন 
করবে, এবং বাকি সময়ে নিজের মনে ছবি অগকবে | বিক্রী*কাজের আয়ের 
একট] অংশ, কম্নিশন হিসেবে সংঘের ভাগারে থাকবে । সেই সঞ্চিত 
তহবিল থেকে প্রয়োজনে তারা বিনা সুঁদে টাকা ধার নিতে পারবে । সেই 
টাক1 থেকে প্রতিমাসে কারুশিল্পের বই কিছু কিছু ছাপানো হবে। বড়ো 
কোনে! দেওয়ালচিত্রের ফরমাশ পেলে দল বেঁধে সবাই গিয়ে কাজ করবে। 
শিল্পদের পর্পরের সহায়তায় শিল্পাধারাকে উন্নত করবে । এবং এই 
ভাবে শান্তিনিকেতনে একটা স্থায়ী শিজতীর্থ গড়ে উঠবে । 

বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের দুটিতে কারুসংঘ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল এই :-- 
9০106 ০1 0176 01051 310001119 1795 01498171960 2 011 ০৪119৫ 
£[810 901581791 %10 075 901061 01 5001019178 6০ (05  8918619] 
00011581105 2101501০  %01103 5400 83 10551811178. £155০০- 
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[09120108)710118-00109, 15171010105216) 81110 810. ৪10 ৪1509 (01 
000119816৪1 ০713, [05150760008 1106 151৮ 9818179 ৮1] 
911816 09 (০9 10961) 50176 ০0 (16 01091 508061705 2০61%০19 ০001119909৫ 
101) 1592182-131792189, (৬, 9. 208106015, /৯101)08] [২৫7০910) 1930) 

১৯৩০সালে আচার্য নন্দলালের এই কল্পনাকে রূপ দেবার ভার পড়লো 
ছাত্র শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দোপাধ্যায়ের ওপর । কারুসংঘের প্রথম সম্পাদক 
হলেন প্রভাতমোহন । কারুসংঘের জন্তে জমি কেনা হলো । ইন্দ্সুধা ঘোষের 
লেখা সৃচের কাজের ওপর 'সীবনী, বই প্রকাশ করা হলো । অবশীন্দ্রনাথের 
আশীর্বাদ নিয়ে নন্দলালের ছাত্রধারার কয়েকজন মুখ্য শিল্পী সোংসাহে কাজ 
আরম্ত করে দিলেন। প্রগাতমোহণের পরে, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত কারুসংঘের 
সম্পাদক হলেন । বছর তিনেক পরে কারুসংঘ বন্ধ হয়ে গেল । ফলবকাত। 
বোম্বাই মাদ্রাজ দিল্লী ইত্যার্দি নানা স্থান থেকে কাজের অডণার 
সংগ্রহ করা হতো । কাজ তৈরি হলে, অঙ্ঠারদাতার নিকট পাঠাবার 
ব্যবস্থা করা হতো । 

সদস্যদের মধ্যে পাচজন শিল্পী পাচ-শো! টাক দিয়ে পাচ বিঘা জমি 
কিনেছিলেন । বেশ কয়েক্জন শিল্পী সাময়িকভাবে অর্থচিশ্তা থেকে মুক্তি 
পেয়ে এই সময়ে মহাউতসাহে সংঘের কাজে লাগলেন । 

এ-বিষয়ে নন্দলাল বলেন :-__ 

'শান্তিনিকেতন-আশ্রমে আর্টিস্টদের জন্যে একটি সোসাইটি স্থাপন 
করার ইচ্ছা আমার বহুদিনের । সেই ইচ্ছারই ফলে গর্তুন করা হলো 
কারুসংখের | আমাদের সুরেনের বিবাহের আগের এই ঘটনা । আমি 
নিয়মাবলীর খসড়া তৈরি করে ফেললুম । --সরেন, মণিগুপ্ত, মাসোজী, 
বিনোদবিহারী, প্রভাতমোহন, স্বদেশী-করে জেল-ফেরতা ইন্দুমুধা হলেন এই 
সংঘের সদহ্য । নিয়মাবলী মোটামুটি তৈরি হয়ে গেল । সেক্রেটারীকে 
বেতন দিতে হবে । প্রভাতমোহন হলেন কারুসংপের প্রথম সেক্রেটারী, 
আর মাসোজী হলেন প্রথম হিসাবরক্ষক । প্রভাতমোহন স্বদেশী-কাজে 
অন্যত্র চলে গেলে, কাকসংঘের সেক্রেটারী হলেন মণিগুপ্ত। 

“জমি কেনা হলো । আমার এখনকার ( ১৯৫৫) বাড়ির সামনের প্লট 
আমি কিনলুম । আমার স্ত্রীর এখনকার (১১৫৫) বাড়ি থেকে সোজ। 
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পশ্চিমে, সন্তোষ মিত্রের বাড়ি কাদে, ওধার পর্ষস্ত জ্বি কেনা হলো । জভঙ্ি 
কেনা পড়লো এক-শে! থেকে দেড়-শো টাকার মধ্যে বিঘে । মাসোজী আর 
প্রভাতমোহনও জমি নিলেন । মাঝে বাদ রইলেন সন্তোষ মিত্র । গর জমি 
উনি সংঘের জন্মে ছাড়লেন না। প্রভাতষোহন জমি কেনার সময়ে নিজেও 
টাক দিলেন কিছু । 

“বই-ইলাস্ট্রেশনের অডগার নেওয়। হবে, কমাশিয়াল আর্ট ইন্ট্রডিউস 
করানে হবে, প্রেসের বই-এর মলাটন্টলাটের ডিজাইনের অডণার দেওয়। 
হবে --এই সব কার্যসৃষ্ঠী নিলুম আমরা | দ্ব-জায়গ। থেকে অর্ডারও এলে।। 
প্রথম এলে! সারনাথ থেকে । বৌদ্ধবিহার মুলগন্ধকুটির কর্তৃপক্ষের কাছ 
গেকে । ওখানে স্কাল্পচার করতে হবে । রামকিন্কর সে-কাম্ করবেন, 
আর ফ্রেস্কো করবো আমরা । ফ্রেক্কোর অঙ্গার পেয়ে আমি সে করবো 
তন্থ আর্টিস্টদের নিয়ে । ফ্রেক্কোর অডণার পেয়ে আমি কার্টুন তৈরি করে 
ফেগগলুম । কিন্তু, ফ্রেস্কোর কাজ আমাদের শেষ পর্যন্ত সারনাথে গিয়ে করা 
হলো না। 

[ শান্তিনিকেতন থেকে সারনাথে মুলগন্ধকুটি-বিহারে নন্দলালের ফ্রেস্কো 
করতে যাওয়ার কথা ছিল । এ সংবাদ রামানন্দবাবু প্রবাসীতে প্রচার 
করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জ্রেস্কে! করতে নন্দলালের যাওয়া হয়নি। 
একজন জাপানী আরটিস্টু তার স্ত্রীর সূত্রে ওখানে ফ্রেস্কে আকার কাজ 
পেয়েছিলেন । ফ্রেস্কোর কাজ করার সময়ে সেই জাপানী শিল্পী শান্তিনিকেতনে 
নন্দলালের কাছে আমতেন । এসে নানা উপদেশ নিতেন। আর সেই 
উপদেশ মতো ওখানে গিয়ে দেওয়াল-চিত্র আকতেন। নন্দলাল নানা রকম 
টেকনিক তাঁকে দেখাতেন। ফ্রেস্কোর ডিজাইন-আক। সে-সব «টাইল? রাখা 
ছিল শ।ন্তিনিকেতন-কলাভবনে । 

সারনাথের ছৰি অশাক] প্রসঙ্গে কারুসংঘের প্রথম সম্পাদক শ্রীপ্রভাঁত- 
মোহন বন্দোপাধ্যায় বলেন :--“সারনাথের মুলগন্ধকুটি বিহারে বুদ্ধঞজীবনের 
ছবি আকবার জন্যে এক সময়ে তার অত্যন্ত আগ্রহ হয়েছিল, ভগবান বুদ্ধকে 
বারবার স্বপ্নে দেখেছিলেন তিনি । আমাকে তার দূত হয়ে যেতে হয়েছিল 
কতৃপক্ষের কাছে। আইনগত বাধার জন্বে কতৃপক্ষ তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করেন, ভারতবর্ষের শিল্পাজগৎ ক্ষতিগ্রন্ত হয়েছে তাঁদের মুঢ়তায়। শান্তিনি- 
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কেতন-কলাভবন থেকে অবপর নেবার পরে. বেলুড় মঠে ভিতত্তচি্ অাকবার 
ইচ্ছ। ছিল নন্দলালের । কিন্তু তার সে মনোবাঞ্চা নানা কারণে পুর্ণ হয়নি । 

'আমাদের কারুপংঘের নিয়ম করা হয়েছিপঃ ফ্রেস্কোর মূল ডিজাইন 
যে করবে, টাকাটা! তারই হাতে আসবে । সেই টাক। থেকে কতক অংশ 
কারুসংঘের তহবিলে থাকবে 1 মুপ আটিম্ট পাবেন ৩৫ পার্সেন্ট । অর্ডারের 
সঙ্গে যদি কেউ উপকরণ, ব! কাজের জিনিসপত্র পাঠিয়ে দেন, ত হলে, 
তৈরি জিনিসের মোট মুল) থেকে, পাঙানো-জিনিসপঙ্ের দামটা বাদ 
যাবে। এইসব ছিল আমাদের শিয়ম-কানুন। 

*কমিশন-কাটারও নিয়ম করা হয়েছিল । বড়ে। কোনে কাজ করে যদি 
কেউ বেশি উপার্জন করে, কমিশন কাটা হবে সেহ মোটা অঙ্ক থেকে । 
কমিশনের টাকা সংঘের সাধারণ তহবিলে জমা পড়বে । সেই জমা টাক 
থেকে কলাভবনের হস ছেলেদের ঢের সাহাখ্য করা হয়েছিল । 

'কারও অবস্থা গতি) খারাপ, তার খাবার পয়সা নাই, এমন দেখলে, 
তাকে অগ্রিম টাকা দেওয়া হতে! । তবে, থোক টাকা বেশি কাকেও দিতুম 
না। কারুসংঘের তহবিল থেকে টাকা ধারও নিত অনেক ছাএছাত্রী | 
তাদের কাজ করিয়ে সেই টাকাটা শোধ করে নেওয়া হতো । এই ছাত্র” 
ছাঁএীদের অনেকে উৎকর্ষ দেখাবার জন্যে €9101160 কাজও করতো! । এতে 
আমাদের দু-তত্ব লাঙ হতো । ছাত্রহাত্রীদের আথিক উপকার হতো, আবার 
উৎকর্ষ দেখাতে গিয়ে তাদের প্রতিগারও স্ফুরণ হতো । 

+১১৩১সালে গুরুদেবের ওয়ন্তী-উংসব হলো। হীরক্জয়ন্তী হবে। 
তাতে কলকাতার টাউন হলে আমাদের ছবির প্রদর্শনী যাবে শান্তিনিকে তন- 
কলাঁভবন থেকে । আামাদের কাঞ্চসখের পক্ষ থেকেও কাপকমের প্রদর্শনী 
পাঠাবার উদ্যোগ করলুম আমি। কিন্ত আমার সেই উদ্যোগই কাপঞ্চসংঘের 
'কাল' হলো। বিশ্বঙারতীর তখনকরি কর্মসচিব বললেন, -- এটা কি? 
এ-সব প্রাইভেট কারুকর্মের প্রদর্শনী হতে পারেন |” শেষ পধন্ত আমাদের 
প্রাইভেট' কাজের প্রদর্শনী হলো না। 

আমাদের কাঞ্জ বাদ পড়াতে আমার মনে ভয়ানক ধান্ধা লাগলে । 
আমি ভাবলুম,কারুসংঘ চালিয়ে 5০19800906৫ হলে আমি কলাভবনের 
কাজ ছেড়ে দেবো । কলাভবনে বেতনভুক কর্মীর মতনই কাজ শিখে 
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ধাবে!। _আমার এই অভিমানের কথাটা গুরুদেবের কানে গিয়ে পৌঁছলে । 
গুরুদেব কিন্তু সব শুনে আমাদের কারুসংঘের কাজটাকেই খুবই 5812701 
করলেন । 

“গুরুদেব আমাকে ডেকে পাঠালেন । গুরুদেবের দরবারে তখন নেপাল- 
ধাধু উপস্থিত । গুরুদেব সব শুনে উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলেন,_তোমাদের 
কারুসংঘের জন্যে আমি জমি কিনে দেবো | তোমর] সংসারী হবে, এ-তো 
অতি সখের কথা 

কিস্তু, তখনকার কম্নসচিব মশাইয়ের এতে ঘোর আপত্তি হলো । তিনি 
বধলে উঠলেন,_না, এ হতেই পারেনা । এতে ওরা জমিদার হয়ে বসবে । 
কাজ আর করবে না। জমি কে দেখবে । চাকরিতে এনেছি ওলের। 
সিজেদের ঘর-দোর দেখতে রাখিনি । যেমন লক্ষ্মীছাড়া হয়ে জন্মেছে, সেই 
মতোই ওদের থাকতে হবে । _খ-কথা শুনে। প্রচণ্ড একটা ধাকা লাগলো 
আমার মনে । গুরুদেবের কথা কাট। গেল। 

“তখন (১৯৩১) আধাদের সৃরেনের বিয়ে । আমি কলাভবনে আছি। 
উত্তরায়ণ থেকে নোটিশ এলে1। 01839 দিয়ে দিয়ে লেখা সে-নোটিশ । 
উার প্রধান কথা হলো 6308 011 করতে হবে। কলাভবন নিয়ে মগ্ন 
আঁছি। ছেলেমেয়েদের চিন্তায় দিনরাত্রি ফুরসং পাইনা । তার ওপর আবার 
কলকারখানার শ্রমিকের মতন “5৮0 91011 ! 

'যাইহোক্‌ সব বুঝলুম । ভাবলুম,. আর কেন, সব ডেঙ্গেদাও। ভেঙে 
দেওয়। হলো। আমার শিল্পী-উপনিবেশের পরিকঞ্পীনা । কারুসংঘের মৃত্যু 
হলো । হতাশ হয়ে ছেড়ে দিলুম সব। হুঃস্থ ছেলেদের হৃ-তত্বের উপকার 
আর করা হলো না। 

+১৯৬৪গ্লালে বিহারে ভূমিকম্প হলো। ওখানে সধ বিধ্বস্ত হয়ে 
গিয়েছিল । সেই সময়ে আমি একটা কাজের অর্ডার পেয়েছিলুম। তার 
ডিজাইন কয়ে আমার উপার্জন হয়েছিল এক*শো টাকা । এ টাকাটা আমি 
এ ভ্রাণখাতে দান করে দিলুম। প্রভাতমোহনও দিলেন কিছু । 

“আমরা এই সময়ে লিনোকাট করেছিলুম অনেক। আমাদের বিশ্বরূপ 
জাপান থেকে জাপানী উড:কাটের কাজ ভালো করে শিখে এসেছিলেন। 


উডকাটু করে ছবির ব্লকও আময়া অনেক ছাপিয়েছিলুম। *-এ-সব হলে! 
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১৯৩৫-৩৬ সালের কথা। 

[সেই থেকে কারুসংঘ চলছিল ক্ষীণধারায় । ১৯৫১ সালে সুরেন্্রনাথের 
অধ্যক্ষতাকালে এতে পুনরায় প্রাণসঞ্চার করা হয়। সম্প্রতি নন্দলালের 
কয়েকজন উৎসাহী ছাত্রছাত্রী মিলে এর পুনরুজ্জীবনে মন দিয়েছেন ।] 

'কলাভবনের হসটেলে নিজেদের কিচেন ছিল । সেই কিচেনে কলাভবনের 
ছেলেমেয়েরা খেতো । রশধনী রেখে আলাদ। রান্না-খাওয়ার ব্যবস্থা কর। 
হয়েছিল। এর কারণ হলো জেনারেল কিচেনে ছেলেমেয়ের]! যে-পরিমাণ 
টাক। দিত, তার উপযুক্ত খাবার তারা পেতো না। কলাভবন-কিচেনের 
কাছাকাছি কিচেন-গারেনও করা হলো । কলাবাগানও তৈরি করা হলো। 
কিচেন-গার্েনে আনাজপাতি বেশ হতে লাগলো | বেগুন হলো, কুমড়ো 
হলো। রান্না হতো! কিচেন-গাডেনের এই সব আনাজপাতি। রান্নায় সাহায্য 
করতো। কলাঙবনের মেয়েরা পালা করে। ৰ 

“মাসীম। সুকুমারী দেবী ছিলেন তখন। সেই সময়ে তিনি থাকতেন শ্রীভবনে। 
আমি তাকে কলাভবনে চলে আসতে বললুম। তিনি চলে এলেন। কলা- 
ভবনের কাছেই একটি ছোট্ট কুটীরে থাকতেন তিনি । কিচেনের তদারকি 
আর কিচেন গাডেন রক্ষণাবেক্ষণ করতেন তিনিই । 

“দেশে তখন দু্তিক্ষ চলছে । কলাভবনের গরীব ছাত্রছাত্রীরা কলা- 
ভবনের কিচেনে খেতে লাগলো । গীয়ের ছেলে কারে ধান-জমি থাকলে 
তারা ধান বাচাল তৈরি করে নিয়ে আসতো । এখানেও ধান সিদ্ধ করে 
চাল করিয়ে নেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল | ধানশ্চাল রাখার জন্যে স্টোরও 
তৈরি করা হলো । 

কলাভবনের শিক্ষকদের নেমন্তন্ন করা হতো সপ্তাহে একদিন করে। 
তারা খেয়ে কলাভবন-কিচেনের খাদ্যের গুণাগুণ বিচার করবেন, আর 
ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে পঙ্‌কি ভোজনের ফলে, তাদের হৃদ্য সম্পর্কও বাড়বে, 
এই ছিল আমার আশা । শিক্ষাভবনের অধ্যাপক গুরুদয়াল মল্লিকজী কলা- 
ভবন-কিচেনে খেতেন নিয়মিত । কলাভবনের পিওন রতনও খেতে এ 
কিচেনে । কিচেনের শক্ত কানগুলি সে হাসিমুখে করে দিতো । 

কিন্ত, আমার এই পাটও শেষ হয়ে গেল । নিজের বিষে নিজে মরলুম 
৭২ 
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আমর] । কলাভবন-কিচেনের সুষ্ঠ ব্যবস্থা, আর আহারের বহর দেখে, বড়- 
লোকের ছেলেরাও ঢুকতে লাগলো ॥ কিন্তু, তারা আবার এখানে এক- 
পঙ্ডক্তিতে বসে মুরগি খেতে চায় । ক্রমে্রমে আরও অনাবন্ক 6160060 
এসে ভূটতে লাগলে! ।. কিন্তু, এ-সব অত্যন্ত বিসৃশ ঠেকলো, বিশেষ করে 
যেখানে পঙ্কি-ভোজনের ব্যবস্থা । 

ক্রমে বানের জল ঢুকে ঘরের জল দূষিত করে দিলে। শেষ পর্যন্ত 
ভেঙ্গে গেল সব। রখধনির অভাব হলো । তখন পাল] করে ছেলেমেয়েরাই 
রান্নার কাজ চালাতে লাগলো । কিন্তু আইন-কানৃন কড়াকড়ি করতেই 
কিচেন গেল। আমাদের উদ্যমেরও ইতি হলো । এখানে এই সময়ে মাসী- 
মারও হলে! কঠিন অস্থখ । তাকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হলো । তিনি 


মারা গেলেন। 


॥ প্ল্যান্চেট, প্রসঙ্গ ॥ 


রবীন্দ্রনাথ ছাত্রাবস্থায় বিলেতে কিছুদিন তক্টর স্কটের বাড়িতে ছিলেন 
অতিথি হয়ে। সেই সময়ে ডক্টর স্কটের মেয়েদের নিয়ে কবি এক একদিন 
জন্ধাবেলাযর «টেবিল চালাতে বসতেন । শুরা একটি টিপাই-এ হাত লাগিয়ে 
থাকতেন, আর সেই টিপাইটা ঘরময় উন্মত্তের মতে দাপাদাপি করে 
বেড়াতে! | ক্রমে এমন হলো, গর! যাতে হাত দিতেন. তাই নড়তে থাকতো । 
কিন্ত মিসেস্‌ স্কট এই শয়তানের খেলা বৈধ বলে মনে করতেন না । 

এডিসন সাহেবের সদ্য-আবিষ্কত প্লান্চেটের আসরে জোড়াসশকোতেও 
যুবক কবির উৎসাহ একবার জমে উঠেছিল। আবার শেষ বয়সে, শাস্তি- 
নিকেতনে বেশ কিছুদিন কবি 9111-10176 নিয়ে মগ্ন হয়েছিলেন _-সে 
১৯২৯সালের দিকে । পৃর্গার ছুটির আগে কবির ইচ্ছা হলো, “রক্ত করবী, 
অভিনয় করাচ্ধার। কিন্ত সেসম্ভব হলে! না। পূজার ছুটিতে কবি রইলেন” 
শান্তিনিকেতনেই । তার কাছে বেড়াতে এলেন বুল! ওরফে উমা সেন। 
ইনি স্বর্গত মোহিত সেনের কন্তা । উমাদেবীর মধ্যে অতিপ্রাকৃত মিডিয়ামের 
শক্তি দেখা দিয়েছিল। এই ব্যাপারে কবিরও কৌতুহল খুব । পৃজার 
অবকাশে উমা দেবীর মাধ্যমে কবি অতিপ্রাকৃত লোকের সঙ্গে যোগাযোগে 
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মন দিয়েছিলেন । ছেলেবেলায় লগডনে এবং যৌবনে জোড়াসখকো য় প্ল/ান্চেট 
নিয়ে তিনি যে অভিজ্ঞত1 সঞ্চয় করেছিলেন, বৃদ্ধ বয়সে আবার সেই কৌতুহল 
তাকে পেয়ে বসলো । মিডিয্লামের মাধমে পরলোকগত ব্যক্তির আত্ম! প্রকাশ 
করে, দৃর্টিগোচর না-হয়ে, লিখে আত্মপরিচয় দেয়, এবং যা করণীয় তা 
জানিয়ে থাকে --কবি এ-স্ব বিশ্বাস করতেন। 

স্বত্যুর পরে নিরবচ্ছিন্ন জীবনধারায় টার ছিল একান্ত বিশ্বাস। স্বৃতূযুর পরে 
মানধাত্মার অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাসবান্‌ ছিলেন বলেই প্রযান্চেটের মিডিয়ামের 
সাহায্যে আশ্চর্য উভভিসমূহ শোনবার কৌতুহল ছিল তার সারা জীবনে। 
এই ৰিষয়ে কবি নান। লোককে লেখ! তার চিঠিপত্রে অনেক কথা লিখেছেন। 
কবি স্বয়ং যুক্তিবাদী হলেও এই অপ্রাকৃত ব্]াপারগুলি যে বিস্ময়কর, তা 
তিনি স্বীকার করেছেন। তবে, এর মধ্ো সত্য কতখানি, সে-বিষয়ে কোনে! 
সিদ্ধান্ত করেননি । যাই হোক, প্রমাণ ন-থাকলেও, বিশ্বাসবশে, এই 
হে*য়ালির খেলায় মহামনীষী রবীন্দ্রনাথ একদ। নিমগ্ন হয়েছিলেন । কবির 
কথায় :_ "পৃথিবীতে কত কিছু তুম জানোনা তাই বলেই সে-সব নেই? 
কতটুকু জানো? জ্বানাটা এতটুকু, নাজাপাটাই অসীম সেই এতট্ুকুর উপর 
নির্ভর করে চোখ বদ্ধ করে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া চলে না। আর তা-ছাড়। 
এত লোক দল বেধে ক্রমাগত মিছে কথা বলে, এ আমি মনে করতে 
পারিনে। তবে অনেক গোলমাল হয় বৈকি । কিন্তু যে বিষয়ে প্রমাণও 
কর যায় না, অগ্রমাণও করা যায় না সে সম্বন্ধে মন খোলা রাখাই 
উচিত। যে-কোনো! এক দিকে ঝৃঁকে পড়াই গৌড়ামি।' 

মহাশিলী আচার্ধ নন্দলাল আবাল্য অতি-প্রাকৃতে বিশ্বাসী । তার 
একাধিক বিখ্যাত ছবির আত্মপ্রকাশের মূলে অতি-প্রাকৃতের ছায়৷ কাজ 
করেছে বহলপরিমাণে। তিনিও শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের এই প্ল্যান্চেটের 
আসরে একজন মুখ) পারিষদ। 

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, নন্দলাল সাধারণ বিশ্বাসী হিন্দর মতো। 
জন্মান্তরবাদ, গুরুবাদ, ঈশ্বরবাদ, মন্ত্রশক্তি. স্বানমাহাত্ম্য, সাধকদের অলৌকিক 
শক্তি, ফলিত -জ্যোতিষাদিতে বিশ্বাস করতেন। অর্থাৎ প্রাচীনপন্থীদের 
তথাকথিত অনেক 'দুর্বলতা' ছিল তার। কিন্ত, এ সব ছিল তার দেশপ্রেমের 
অঙ্গ । এর জন্কে তিনি কোনদিন লঙ্জা পাননি । বলতেন, - দেখা জিনিসকে 
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অবিশ্বাস করা সম্ভব নয়।? 
প্ল্যান্চেট্‌ প্রসঙ্গে নন্দলাল বলেন £ -_- 

গুরুদেবের একবার খেয়াল হয়েছিল এ সবে । বুল। -- মোহিত সেনের 
মেয়ে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে । তাকে মিডিয়ায় করে, গুরুদেব প্ল্যান্চেটে 
সৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা কইতেন। একদিন গুরুদেবের পরলোকগত পুত্র 
শমীক্রনাথের আত্মা এলো! । গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন, --শমী ! তুই 
ওখানে কি করিস? শম্বীর লিখিত উত্তর হলো, “আমি বাগান করি 1 
আশ্রশ্র-বিদ্যালয়ে বালক শমীন্দ্রনাথের বাগান করার খুব ঝেশক ছিল বলে 
শুনেছিলাম । উত্তরট মিলে গেল । গুরুদেব জিঞ্াসা করলেন, -_-'শমী তোর 
সঙ্গে কবে দেখা হবে বে? বাবার এ প্রশ্নের উত্তরে লেখা হলো, --"আমি 
চললুম।' ব্যথিত হয়ে কবি বললেন, _-'শমী বড় দুষ্টু । 

“একদিন সন্তোষ মজুমদারকে ডাকলেন । সন্তোষের কথাবাতায় জান? 
গেল, সন্তোষ পরলোকে গিয়ে গাছের প্রাণ নিয়ে কারবার করেন। গাছের 
প্রাণের আধ্যাত্মিকত। বাখ্যা করে থাকেন । 

'জোড়াসশাকোয় থাকতে কবি প্লাযান্চেট-চ৮৮1 করেছিলেন একবার। 
আমি তখন অবনীবাবুর বাড়িতে কার করি । একদিন গুরুদেবের ইচ্ছা 
হলে! প্রাখন্চেটে তার স্ত্রীকে ডাকবেন । আর একদিন প্ল্যান্চেটে একটি 
মহিলা ধর] দিলে । কবি তার পরিচয় জানতে চাইলেন । মহিলাটি বললে, 
- আপনি চিনবেন না। আমি জোড়াসাকোর বাড়ির গলির মোড়ে থাকি । 
কাকে চেনো”, জিজ্ঞাসা করে, পরপর নাম বলায়, আমার নাম আসতেই 
মহিলাটি বললে, “ও, নন্দলাল, একে চিনি । মহিলার কথা শুনে, গুরুদেব 
আমাকে বললেন,--'কি হে, চেনাশুনা নাকি ? বলছে যে ছেলেবেলায় ও 
তোমাকো টনতে11' আমি বললুম,_-'খানিকট। সত্যি, খানিকট। মেলানে1 1 
গুরুদেব বললেন, -'ছেড়ে দাও ও সব ।” 

শান্তিনিকেতনে আমি প্র্যান্চেট্-চর্চা করেছিলুম বেশ কিছুদিন । 
কলাভবনের ছাত্রী (১৯৪০) নীলিমা বড়রা হয়েছিল 9616-100101) | --এ 
হলে! ১৯৪১ সালে গুরুদেবের স্বৃত্যুর পরের কথা । প্রযান্চেট ধরে হঠাৎ 
একদিন দুপুর বেলায় খাবার আগে জানতে পারা গেল, অমিয় চক্রবর্তীর 
ভাই অজিত চক্রবর্তী মারা গেছেন। তিনি সুইসাইড করেছিলেন। এখানে 
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খবর়ট। এলো অনেক পরে। 

“গুরুদেবকে ডাক] ইয়েছিল একদ্িন। তার মার! যাবার কারণ জানতে 
চাওয়া! হয়েছিল । তিনি বললেন, “সে কারণ জানবার দরকার নেই ।* 

“আমি গুরুদেবকে ডাকতে চেয়েছিলুম একদিন । মিডিয়াম হলো! 
নীলিমা | গুরুদেবের কথা, লেখায় যা! ধর] গেল সে এই গুরুদেব বললেন, 
_'বুঝতে পেরেছি, কলাভবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে । আমি বললুম,_- 
“কলাভবনের এলোমেলে! অবস্থা । কি করে ঠিক করবো । গুরুদেব 
বললেন,_-'চিন্তা করো । চিন্তা করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে । চিন্ত! 
করলেই উপায় উদ্ভাঝকন হবে । অন্য পথে এর সংশোধন হবে না। অপরের 
কথা শুনবে না । যা ভেবে স্থির করবে, তাই অনুসরণ করবে । জাবিত 
অবস্থায় গুরুদেব বলতেন.--'চিন্তা করলে, বিচার করলে, অনেক জিনিস 
মনে আপনি প্রকাশ পায় । তোমার ভেতরে ষ' আছে গভীরভাবে চিন্তা 
করলে সেটা ফুটে উঠবে ।, মহিমবাবুও এই একই কথা বলতেন । ঠাকুর 
বলতেন,_ পাকা নাচিয়ের বেতালে পা পড়ে না। 

'আর একদিন । মিডিয়াম নীলিমা । আমি ডাকলুম গণেনকে । 
তখন গুরুদেব জীবিত । গণেন আমার সঙ্গেই দেখা করতে চাইলেন । 
গৃহস্থালির আর আমার নিজের ব্যবস্থা কি করা যায়, সে-সম্পর্কে কথা হলো । 

“সেই সময়ে কিন্কর 'বুদ্ধমৃতি করছেন । কলাওবনের একজন ছাত্র ছিল 
রবি । রবি ছিল কিন্করের সহকারী । গুরা আমার বাড়িতে শুতে আসতেন 
রাত্রি বারোটা-একটায় । কিন্কাররা আসবেন, আমি শুয়ে আছি বারাণ্ায় 
আধোশ্ঘুম অবস্থায় । হঠাৎ গলার আওয়াজ পেলুম,_-“নন্দ, দ্বমিয়েছে। ? 
তোমার জন্তেই অপেক্ষা করছি'। _-দেখলুম, দূরে অনেক গ্রাঞের সারি । 
অন্ধকারে গাঁছগুলে লাগছে ধোয়ার মতন । সেই গাছের সারির ভেতর 
কেউ যেন টর্চের আলে! ফেলেছে । গোল একট জ্যোতির্সগুল দেখা যাচ্ছে। 
সেই জোতির্মগুলের মধ্যে গণেন শুয়ে আছেন কাত হয়ে ককড়ি মেরে। 
তখনও রোগা শরীর । আমি দেখছি । সহসা একটা গভীর শব করে গণেন 
বললেন,_ ০ ৪০০0171000801018"। তার পরেই সব অদ্শ্য হলো । --আমি 
এর আগের বা পরের কোনো ঘটনাই জানতুম না । গণেন ছিলেন খুব 
অভিজ্ঞ চৌকস সংসারী লোক । কিন্তু, আনার সমস্যা সমাধানের জন্যে তার 
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নাগাল পাওয়। গেল না। 

“আবার একদিন ডাঞক্লুম আমার হিতৈষী গপেনকে |, তিনি বলেন, 
আবার ডাকছে। ? আমি জিজ্ঞাসা করলুম _-,কলাভবনের কি করবো, 
বলে! | তিনি বললেন, --"ষেমন ভাবছে, তাই করে।-না । যা করতে 
ইচ্ছা করছো, তাই ঠিক হবে। থা করতে চাও তাই করো । এর-ওর 
কথ শুনো না । ভ্ল চিন্তা তুমি করতে পারবে না।' 

তখন আমাদের বিনোদের ম্যালেরিয়া হয়েছে । গণেনকে জিজ্ঞাস! 
করলুম, _-“বিনোদের অসুখের কি করা যায়।' গণেন একটু বিরক্ত হয়ে 
বললেন, --আমি কি জানি? আমিকি কবরেজ, নাডাক্তার ? ডাক্তার 
কবরেজ দেখাও ।' 

“শেষে গণেন মিডিয়াম নীলিমাকে ধমকালেন। --তুমি আমাদের 
ডাকো, এসব ভালো নয়। আমরা হলুম অন্ত জগতের লোক। আমর! 
বত, তোমরা জীবিত । এতে তোমাদের অমঙ্গল হবে । 

'প্ল্যান্চেটপ্রসঙ্গে এখানে শিল্প-সম্পর্কে একট! গভীর কথা বলে রাখি। 
আমার জীবনের অভিজ্ঞতার কথা । --প্ল্যান্চেটে, মিডিয়াম যেমন অপরের 
ইচ্ছায় কার করে, আমি তেমনি অনেক সময়ে না-জেনে ছবি অাকি। 
একবার আমার চিন্তা হলো, কোনো-কিছু দেখা না-থাকলে, কিংবা সে-বিষয়ে 
চিন্তা না-থাকলে, কি করে ছবি হতে পারে। দ্রষটা মহাপুরুষ লোক যশারা 
তাদের হয়তো তা সম্ভব হয়। কিন্তু, আমার ? -_ক-দিন ধরেই এই রকম 
ভাবনা ভাবছি। এমন সময় হঠাং ছোট্ট একখান। বই এলে৷ আমার হাতে । 
বইধানা হলো৷ বাউল-সঙ্গীতের । বোধ হয়, বামাক্ষ্যাপার না-কার লেখা 
গানের সংগ্রহ । নির্নল বসৃর সংগ্রহ, না লেখা, তারই পাঠানে। কিনা, মনে 
নাই। 

'সেই বইখানা পড়তে জাগলুম মনোযোগ দিয়ে। হঠাং তার এক 
জায়গার একট। কলি পাওয়া! গেল, --'কোথা থেকে পেলি রে ক্ষ্যাপা 
বিনা ধানের খই। কেমন করে পেলি, কেমন করে পেলি রে ক্ষ্যাপ' বিন! 
দুধের দই ॥' _কলি দুটো পড়ে তখন আমার মনে হলো, এ-কথাট! তো 
ঠিকই বল! হয়েছে। গুরুদেবেরও তো এর ঝঁতিক্রম ধ্েনি ছবি আকার 
প্রেরপা পাওয়ায়। :কারণ, শৃন্ত-দুতে কোনো কাজ অর্থাং কারগ ছাড়া কাজ 
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হতে পারেনা । গুরুদেবের ছবি আকার মূলে কোনো অদৃশ্য কারণ আছেই, 
তা নাহলে, তার এভাবে ছবি-আকা হতেই পারতো না। তবে আমার 
মনে হয়, অদৃশ্য কারণটা তিনি না-জেনেই , তার অবচেতন মন থেকে 
ক্রমাগত ছবি একে চলেছেন। --আমার মনে এই ধারণা স্থির হয়ে বসে 
গেল, _বিনা কারণে সৃষ্টিকার্য হতে পারে না। বিনা ধানের খই” বা 
“বিনা দুধের দই” _-পাওয়ার খবর বীরভৃমের বাউলর। বোধহয় পেয়েছিলেন । 

ছবি-অধকার ব্যাপারে তিনটি জিনিস প্রধান 76019, 1৭96016 
আর (09111018075 । গুরুদেবের ছবিতে "15%0015-টাই 170010911 তার 
আদল নেওয়া হয়েছে ভাঙ্গা কাচ-টাচ ইত্যাদি অনাবশ্যক জিনিস থেকে । 

ণবও(016-এ রূপের লিপি-অঙ্কন হয়ে থাকে । গুরুদেবের ছবির প্রধান 
অঙ্গ হলো, প্রকৃতির সেই রূপের লিপি অতি সহজেই পড়ে ফেল।। 

আর আঙ্গিকের জন্ম হয়েছে 09111819075 থেকে ॥ তার ছবি আকার 
মধ্যে আঙ্গিকটাও হচ্ছে একট! অন্যতম অঙ্গ । তালের অশাশ, তালমাড়ির 
রং, কখন যেন দেখে রেখেছেন। আর সেই দেখাট। তার তুলির ডগায় 
বের হয়ে এসেছে যেন অজ্ঞাতসারেই। প্র।ান্চেটের মিডিয়।মের মতন তার 
অজ্ঞাতসারেই সেই রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে । গণ্ডারের নাকের খড়গ দেখে 
রেখেছেন, তারই £০5816 ছবিতে ফুটে উঠেছে। যখন আমি “নটীর পুজা 
ছবি অখকছিলুম তখন ঠিক এইরকমভাবেই আমার মন কাজ করেছিল। 
সে-কাজে রেখার টানে আমার মন আর তুলি এক হয়ে পিয়েছিল। 
বরোদায় যখন ফে্্কোর কাজ করেছিলুম, তখনও এই রকম যেন আমার 
অসাড়েই তুলি চালিয়ে গেছি। 

'নটীর পুজার ছবিতে লাইন টানতে টানতে লাইন আর মন এক হয়ে 
গেছে। একশা হয়ে গেছে । তখন যে-লাইন টানা হচ্ছে, সেটা লাইন 
কি মন, বলা শক্ত ।' মনটাকেই যেন লাইনে ঢালাই করা হচ্ছে । মনটাকে 
রেখার ওপর যেন গলিয়ে ঢেলে দেওয়৷ হচ্ছে। --সোন। গলিয়ে ছখাচে 
ফেপার ষযতন। গুরুদেবের সেই গানের কলিটা তখন খুব মনে পড়তে, 
_নীররে থাকিস সপ্দী, নীরবে থাকিস ...। 

'বরোদায় যখন ফেবক্কো করা হলো তখন লড়াই চলছে -দ্বিতীয় 
বিশ্বমহাযুদ্ধ। সেই সময়ে কিন্ত এক পয়মারও রং তুলি 'কিনিনি, কিছু 
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জাপানী তুলি ছিল আমার কাছে । তাই দিয়েই কাজ সারা হলো। 
জাপানী তুলি না-থাকলেও দেশী তুলি দিয়ে কাজ চালানো যেতো।। পরের 
ভরসায় থাকতে হতো না। স্বাবলন্বী হওয়ার এই গুণ | আমার "শিল্প 
চ্া”বই-এ এই তুলির কথা আমি ভালো করে বলেছি । *, 

'আর্টে একতা থাকবে ভাবের দিক থেকে । আর তারতমা থাকবে 
বিশেষের দিক থেকে । আর্টে রূপের দিক থেকে কোনমতে একাকার হতে 
পারে না। সে হতে পারে ভাবের দিক থেকে । রূপের দিক থেকে 
একাকার হলে শিল্প অর্থহীন হয়ে যাবে। ছবি হবে রস ও অনুভূতির দিক 
থেকে । আইডিয়1! থাকবে ব্যাকগ্রাউণ্ডে। ছবি হয়ে যাবে শ্রেফ আইডিয়। 
থেকে অনেক বড়ো । 

আবার রূপের দিক থেকে ছবি একাকার হতে পারে; কিন্তু সতোর 
ও তথ্যের দিক থেকে একাকার হবে না। আবার তথ্যের দিক থেকে 
একাকার হবেনা; কিন্তু সত্যের দিক থেকে হবে। শিল্পে দুটোই থাকবে 
তথ্য ও সত্য। এই বিষয়ে গুরুদেবের লেখা “সাহিতোর পথে' বইখানি 
ভালো করে পড়ে দেখো। 


॥ অরিস ॥ 


বোম্বাই থেকে এসেছিলেন হিরাজিভাই পেস্তোনজি মরিসওয়ালা । 
বোষ্বাইয়ের বাসিন্দা । জাতিতে পারসী। লম্বা, রোগা, ফরসা চেহারা । 
মাথার ছিট্‌ ছিল একটু, সরল-প্রকৃতির মানুষ ॥ বিশ্বভারতীর আদিপর্বে 
(১৯১৯) এসেছিলেন তিনি । পড়াতেন ইংরেজি আর ফরাসী । বহুদিন 
ছিলেন তিনি শান্তিনিকেতনে । তার স্বত্যু হয়েছিল শোচনীয় অবস্থায় । 

“বাঙ্গালা শেখবার তার আগ্রহ ছিল খুব। সে-কাহিনী সেকালের ছা 
শ্রীপ্রমথনাথ ব্রিশী খুব ভালে। করে বর্ণনা করেছেন। ডর 

“শাস্ত্রী মশাইকে বেটা ভূত" বলেছিলেন । “সুজিতবাবু শিখিয়েছেন'__ 
বলেছিলেন । এটা নাকি আদরের কথা। পুরাতন ভূত্য' কবিতায় গুরুদেব 
লিখেছেন। 

“বিলেত বেড়াতে যাচ্ছিলেন । জাহাজ থেকে 10155105 হলেন। কাগ্ডতেন 
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বললেন, -_সুইসাইড করেছেন। বোধহয় বিশ্বঙারতীর ব্যাপার নিয়ে 
মেলান্কলি থাকতেন সব সময়ে । নিউরটিক ছিলেন। সবাই সহজে মনে 


করলেন, স্বইসাইড করেছেন। 


॥ পল রিশার ॥ 


“মরিসের কিছু আগে পল রিশার নামে একজন ফরাসী ভাবুক শাস্তি- 
নিকেতন-আশ্রমে এসে কিছুদিন বাস করেন । আশ্রমে বড়োবাবু ছ্বিজেন্রর- 
নাথের সঙ্গে তার অনেক আলোচনা হতো । তিনিও শান্তিনিকেতন-আশ্রমে 
ফরাসী ভাষার ক্লাস নিতেন। এরই স্ত্রী হলেন পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দ- 
আশ্রমের 7176 10061)91 1 তার নাম ছিল মীরা র্রিশার । পলের স্ত্রী মীরা 
রইলেন পণ্ডিচেরীতে । তার জাপানী ড্রেসে ফটো আছে । 9710-সাধন। 
করতেন ওরা জাপানে । পরে, ওঁরা অরবিন্দের সঙ্গে যুক্ত হলেন। পল 
পণ্ডিচেরী থেকে চলে গেলেন, স্ত্রী রইলেন 'শক্তি' হিসেধে। পল. ভারতবর্ষেই 
রইলেন। ওখান থেকে অন্য আশ্রমে গিয়ে রইলেন। 

“দেশে অরবিন্দের তান্ত্রিক গুরু ছিলেন । তখন মদ্য মাংস চলতে।। 
পরে, অরবিন্দ তান্ত্রিক সাধনা ছেড়ে দিপেন। 11011)91 মীরা! এসে ও-সব 
ছাড়ালেন। নতুন ধর্মের প্রবর্তন হলো। 


॥ ওয়াং-এর গুরু একজন চীন! আর্টিস্ট ॥ 


“মিস্-৬৪০-৬০11-51)91-এর গুরু শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন । পাগল 
অবস্থা থেকে তিনি আটিস্ট হয়েছিলেন। যখন তিনি পাগল হয়ে গেলেন, 
চীনে ডাক্তার বলেছিলেন, গুকে একট ঘরে বন্ধ করে ছবির বই দিয়ে 
রাখতে | সেই সব বই দেখতে দেখতে পাগলামি সেরে গিয়ে আর্টের 
প্রেরণা তার মনে জেগে উঠলো । এবং পরে, তিনি একজন ভালে। ৪1051 
হলেন । 

শান্তিনিকেতনে এলে আমাকে তার অশকা ছবি উপহার দিলেন। 


৭৩ 
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ক্রিমানথিমামের ছবি _ফুল ঘটছে । আমি দিলুম, এখানকার গ্রামের দৃশ্য । 
_-ধানক্ষেতের ছবি দিলুম। তিনি এখানে দু একদিন মাত্র ছিলেন। কলকাতায় 
সোসাইটিতে তার ছবির 67010910001, করলেন । ক্যাটালে'গ দেখলেই তার 
ছবির বিবরণ জানতে পারবে। , 

“আরও একজন চীন] 8115 এসেছিলেন এখানে । তার কাছে, পরে 
আমদের কলাভবনের ছাঁআ্ী জয়া-টয়! শিখতে গেছলো | সেই 81015-টির 
সঙ্গে এখানে আমার অনেক আলোচনা হয়েছিল । 11797651115 অনেক 
কথা তার সঙ্গে হয়েছিল আমার । 


॥ নারারণ কাশীনাথ দেবল ॥ 


আশ্রম-বিদ্যালয়ের আদিপর্বে মারাঈী-বমী -ছাত্র দেবল এসেছিলেন 
শান্তিনিকেতনে । তিনি এসেছিলেন আট-চর্চার জন্যে । ১৯১০ সালে তিনি 
এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। তারপরে, কলকাতায় বছর দুই কলেজে 
পড়ে বিলাতে যান। সেখানে ভাস্কয-কলা অভ্যাস করে কৃতী হন। 
বিচিত্রা-পরে জোড়াসাকোয় ছিলেন। সে-কথা আগে বলা হয়েছে। 

শান্তিনিকেতনে এসে নিচু বাঙ্গালা-অঞ্চলে একটি মাটির ঘরে থাকতেন। 
সেখানে নিজের পরিকল্পনায় তিনি মৃতি তৈরি করেন, পছন্দ না-হলে 
সে-মৃতি ভেঙ্গে ফেলেন। আপন মনে কাজ করেন। ১৯১৬ সালে কবি 
আমেরিকায় বসে তার কথা ভেবে পত্র পিখেছিলেন।--'দেবলের কথা 
আমার সর্ধদাই মনে হয়_তার কি রকম চলছে কে জানে । এখান- 
কার 7১019) 9০0110001 যদি ভারতবর্ষে নিয়ে যেতে পারি, তাহলে 
দেবলের খুব উপকার হবে।, 

১৯১৬-২০ সাল পর্যন্ত আশ্রমিক-সংঘের প্রতিনিধিদের মধ্যে দেবল 
১৯১৮ সালে ,শ্াত্তিনিকেতন-সমিতিতে নিরাচিত হয়েছিলেন । ১৯১৮ সালে 
দেবল আশ্রম ছেড়ে যান। তারপরে তিনি কি করছেন, কেউ জানে না। 

শান্তিনিকেতনে অস্টি/য়ান্‌ ক্কাল্সটার মিস লিজা ফন পট (1429 
[)91) 226 ) এবং তারপরে, ইংরাঞজজ মহিলা-ভাঙ্কর মাদাম মিলার্ড 
(১111155/214 ) মৃতি গড়ার কাজ শেখাতে আসার (১৯২৫) আগে, 
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দেবলই এখানে এই কাজের সর্বপ্রথম পত্তন করেছিলেন! মাদাম মিলার্ড 
ছিলেন বিখ্যাত শিল্পী 901106]-এর ছাত্রী। 7301706] ছিলেন রেখদা 
(1২081) )র শিষ্ক। শান্তিনিকেতনে শ্রীরামকিঙ্কর বেজ এ+দেরই উত্তরাধি- 
কার লাভ করে বর্তমানে খ্যাতনামা হয়েছেন। 

সন্তোষ মিত্র, অমিয়কুমার ও দেবল আগে থেকেই এখানে ছিলেন। 
১৯১৭সালে শ্রীসূরেজ্্রনাধ কর শান্তিনিকেতনে এলেন। এখানে চিঅবিদ্যা- 
শিক্ষা জোরদার হলো। সে-প্রসঙ্গে পূর্বে বলা হয়েছে। 


॥ নন্দলালের প্রধান চিত্রকর্ম, ১৯২৯ ॥| 


১৯২৯সালে আচার্য নন্দলালের প্রধান চিত্রকর্ম হলে! 'যোগমুতি কাঞ্চন- 
জ্ভঘা” আর 'গুরুপল্লী' । এই ছবি দ্ব-টি জআীকলেন তিনি ওয়শে। তিনি 
গত বছর কাপিয়াং-ভ্রমণে গিয়ে তার কাঞ্চনজজ্ঘা ছবির পরিকল্পনা 
করেছিলেন। শাস্তিনিকেতন-আশ্রমের দক্ষিণপ্রান্তে সেকালের শিক্ষকদের 
বসবাসের জন্তে খড়ের চালের মাটির বাড়িগুলি সবে তৈরি হয়েছে। 
প্রাচীনকালের পরম্পরায় গুরুদের আবাস; গুরুদেব রবীন্নাথ এই পাড়ার 
নাম দিলেন তাই _-গুরুপল্লী? | 

টেম্পেরায় নন্দলাল ছবি আকলেন "শাল ও 'বনপুলক' গাছ। 
কাঠের ওপর এগ্-টেম্পেরায় আকলেন নয়নতারা ফুল” আর “বাতায়ন? । 
এই বছরে রঙ্গে টাচের কাজ হলো 'লোকগাথা; (১২১৮৭), আর 
“খেলা, | কালিতে টাচের কাজ করলেন -- 'কাপিয়াং থেকে পর্বতের 
দ্বশ্যাবলী' | এই দ্ৃশ্যাবলীর সিরিজে হলে! বারোখানি ছবি। লাইন- 
ডয়িং-এ করলেন 'নটার পৃঙ্জা, আর “চতুষ্পাঠীতে চৈতন্যদেবের অধ্যাপনা 
(৮১৮৫২) 1 এছাড়া, উড্‌কাটে রঙ্গিন ছবি আকলেন “গাছের 
আড়ালে একটি মেয়ে? । 
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॥ সমকালের ছাত্রছাত্রী ও সহকর্মীদের চোখে শিকল্পশিক্ষক নন্দলাল, ১৯২১-৩১ ॥ 


কলাভবনে আচার্য নন্দলালের শিক্ষণপদ্ধতি ছিল একেবারে নতুন 
ধরনের । খুব কম কথায় অতি সহজভাবে শিল্প-বিষয়ে কোঝাতেন তিনি / 
ধড়ো বড়ো বর্তৃতা দিয়ে বক্তব্য বিশদ করার চেষ্টা করতেন না । জটিল 
বিষয় ইঙ্গিতে প্রকাশ করবার ক্ষমত] ছিল তার অসাধারণ । এ-বিষয়ে 
তিনি পূর্গামী কোনো কোনো বিশিষ ধর্মগুরর, বিশেষ করে তার 
শ্রীপ্রীঠাকুরের' সমধর্মী । তিনি ছাত্রছাত্রীদের কখনও বকতেন না, ক 
তিরস্কার করতেন না । তবে, কারোর অন্যায় দেখলে সহসা গণ্ভীর হয়ে 
যেতেন ; এবং কার সেই গাস্তীর্যই ছাত্রছাত্রীদের কাছে চরম শাস্তি বলে 
ধনে হতো । 

নন্দলাঁল সুন্দরের পৃঙ্জারী । তিনি অসুন্দর বা অপরিচ্ছরন একেবারেই 
সহ করতে পারতেন না । ছাত্রছাত্রীদের কাজের ঘর ঠিকমতো ঝরঝরে 
তকতকে আছে কিনা, তিনি সে-বিযয়ে শ্যেনদ্বষ্টি রাখতেন । এই বিষয়ে 
তার নীতি ছিল 'আপনি আচরি ধন অপরে শেখায় ।' তিনি শেখাবার 
জন্যে নিজের হাঁতে ঝশটা ধরতৈও দ্বিধাবোধ করতেন না । তার নিজের 
স্টডিওটি থাকতে। একটি দ্েবমন্দিরের মতে। সুরভিত ও পরিচ্ছন্ন । নন্দলালের 
ছবি-অশাকার স্টুডিও আসবাবের কথা পরে বলা হবে । আসবাব-বিন্তাসে 
তার প্রতিভার গৃহিণীপনা ছিল । তার এক্তিয়ারে কোনো অগোছানে। বস্ত 
চোখে পড়তো না । তিনি বলতেন, চারদিক এলোমেলো হয়ে থাকলে, 
মনটাও এলোমেলো হয়ে যায় । সেই এলোমেলোর মধ্যে কোনে! স্ৃন্দর 
জিনিসের ধারণ! কর। শক্ত | 

এই সময়ের জনৈক ছাত্রী নন্দলালের নিরাসক্ত বা আপনভোলা শিল্পী- 
মনটাকে চমংকার ফুটিয়ে তুলেছেন,--'ছাত্রছাত্রীদের প্রতি মাস্টার মশাইয়ের 
এত খেয়াল থাকা সত্তেও তিনি নিজের সম্বন্ধে ছিলেন একেবারে আপনভোল। । 
আমাদের ছবি দেখাবার সময়ে মধ্যে মধ্যে ভারি মজা হতো! । তিনি 
আমাদের ছবি দেখিয়ে চলে যাবার পরে, আমাদের কারো লা] কারো 
পেনসিল হারাতে । তখন ছুটে গিয়ে দেখতাম সেই পেনসিলটি তার হাতে 
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স্বীন পেয়েছে । ছবি দেখাতে দেখাতে সেট! ভ্রার হাতেই থেকে যেত, 
সে-কথ) তার মনেই থাকতে। না । শীতের দিনে আমাদের ছবি দেখাবার 
সময়ে আরে! মজা হতে! । ছবি দেখাবার সময়ে তার গায়ের চাদরট 
খুলে আমাদের জানাগায় রাখতেন, কিন্তু যাবার সময়ে ভুল করে দিব্যি 
কোনো ছাজীর চাদর গায়ে দিয়ে তিনি ৰেরিয়ে পড়তেন, তখন মেয়েদের 
ভারি বিপদ হতো, তারা চাইতেও পারে না, শেষে তার চাদর ফিরিয়ে 
দিতে তার ভুল ভাঙ্গতো ।' 

ছাত্রছাত্রীদের তিনি প্লেহ করতেন অপরিমিত । কোনে শিল্পশিক্ষার্থীকে 
ডিনি কখনও নিরাশ করতেন না । শিল্প বিষয়ে একেবারে আনাড়ীকে 
তিনি সৃনুড়ী করে ছাড়তেন । এই বিষয়ে কলাভবনের অধ।াপকদের মধ্যে 
আচার্য নন্দলাল ছিলেন ব্যতিক্রম । তার উৎলাহ বাণী শুনে নিরাশ ছাত্র- 
ছাত্রীদের মন উৎসাহে ভরে উঠতো । তারা পূর্ণ-উদ্মমে কাজে লেগে 
পড়তেন । আচার্ষের মনের জোর ছাত্রছাত্রীর মনে জোর জাগিয়ে যাদুমস্ত্রের 
মতে] কাজ করতো । কলাভধনে ছিল পাঁচ বছরের কোর্স বা পাঠ্যক্রম । 

আচার্য নন্দলালের চিত্র শিক্ষণ পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ তার নিজন্ব । তিনি 
ছাত্রছাত্রীদের অশক। ছবির ওপর পারতপক্ষে কখনো হাত দিতেনন। ॥ 
ছবি আকার নিয়ম-কানুন অস্ত একটি খাতায় একে দেখিয়ে দিতেন। তিনি 
বলতেন,--'কারও ছবির ওপর দেখাতে গেলে, তার নিজস্ব জিনিসটি হারিয়ে 
যায় । এ-ছাড়া, তিনি ছবি-আকা শেখাতে গিয়ে নান। গল্পের অবতারণ। 
করতেন । সেইসব গল্প শুনে ছাত্রছাত্রীরা ছবি-অশকায় যথোপসুক্ত প্রেরণ! 
পেতেন। এই বিষয়ে বিশেষভাবে ঠার 'সারস পক্ষীর নৃত)' গল্পটি কেউ কেউ 
উল্লেখ করেছেন । সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিতে পারলে, মানুষ তার আরাধ্য 
বস্ত লাভ করতে পারে, এবং কতখানি একাগ্র হলে মানুষ লক্ষ্যে পৌছতে 
পায়ে _শিক্ষার সেই বীজমন্ত্রট নন্দলাল পেয়েছিলেন তার আচার্য অবনীন্ত্র- 
নাথের কাছে, মহিমবারুর কাছে আর নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের কাছে ॥। 
দের কথা আগে বলা হয়েছে । এই বিষয়ে ছাত্রজীবনে তার অভ্যস্ত 
বিদ্যাই তিনি প্রয়োগ করতেন তার কলাভবনের কর্মক্ষেত্রে । 

আচার্য নন্দলাল বলতেন, _'হাজার টৈন্যের মধ্যে সেনাপতি হয়ে থাকেন 
একজন মাত্রই । সেই রকম হাজার হাজার পাশ-কর] ছাপ্-মারা শিল্পীর 
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মধ্যে গ্রকৃত শিল্পী বের হয় হয়তো একজনই ।' 

কলাভবনে ছাত্রছাত্রীদের শেখাবার সময়ে, গাছপালা স্টাডি করবার 
জন্তে তিনি তাদের নিয়ে যেতেন গাছের কাছে, ফুলের কাছে। কিন্ত, 
গাছের ডালপাত। কেউ ভাঙ্গলে, বা ছিশ্ডলে, তিনি ব্যথা পেতেন । বলতেন, 
ওরাও তো! প্রাণী' | সামান্য তৃণকেও তিনি তুচ্ছ মনে করতেন না। 
প্রকৃতির অন্তরালে তার যে বিচিত্র রূপ লুকিয়ে থাকে সেই দিকে চোখ খুলে 
দেওয়াই ছিল তার কাজ । কলাভবনে ছাত্রীদের স্টঃডিওর জানলার ধারে 
ফুলের বাগান করবার জন্যে উৎসাহিত করেছিলেন নন্দলাল । ফুলের গাছ 
বা বড়ে৷ গাছের নামের লটারি করেঃ যার ভাগ্যে যা উঠতো, সেই ফুলের 
বা! গাছের বাগান করা হতো ॥ 

এই সময়ে কলাভবনে ছাত্রছাত্রীদের কোনো পরীক্ষা নেওয়ার বিধান 
ছিল না । একবার শিল্পাচার্য স্থির করেছিলেন, পরীক্ষা নেওয়া হবে। 
কিস্ত, তাতে ছেলেমেয়েদের ভীতিজনক কষ্টকর ব্যাপার দেখে, তিনি পরীক্ষা 
নেওয়ার ব্যবস্থা স্থগিত করে দেন। শাস্তিনিকেতন-কলাভবনে ভারতীয় 
ও অভারতীয় নান৷ ভাষাভাষী ছাত্রছাত্রী নানা দিগ্দেশ থেকে এসে থাকেন। 
কিন্তু, নন্দল৷লের শিক্ষণ-পদ্ধতির গুণে ভাষার সমস্যা কখনই দেখা দেয়নি । 
উপরস্ত। হিন্দী ভাষ! তিনি জানতেন প্রায় ভার মাতৃভাষার মতনই ॥ এটা 
খুবই কার্যকর হতে। 

কলাভবনের পিকৃনিক্‌ ও শিক্ষাভ্রমণ হতো নিয়মিত । এর ফলে, গুরুশি্কের 
নিকট-সান্িধ্যে আত্মীয় সম্পর্ক গড়ে উঠতে। | শিক্ষক হতেন সখা । ফলে, 
কঠিন শিক্ষা ও সাধনাকে সহজ করে তুলতো । বিদেশে গিয়ে ছেলেমেয়েদের 
অসুখ-বিস্খের আশঙ্কায় হোমিওপ্যাথিক ওরুধের বাক্স হাতে নিয়ে ক্যাম্পে 
ক্যাম্পে ঘরে খোজ নিতেন তিনি । 

আচার্ষের সঙ্গে বেড়াতে বের হয়ে প্রত্যেকে আলাদ৷ আলাদ? স্কেচ, 
করতেন । ৰ্ডাতে বেড়াতে এ যেন ছিল তাদের চলভ্তর্লাস। এ সময়ে 
স্বয়ং নন্দলাল যে-সব স্কেচ করতেন, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তিনি সে-সব 
বিলিয়ে দিতেন ৷ বিদেশে বিয়ে স্নেহপরায়পতায় ছাত্রছাত্রীদের তিনি 
একাধারে ছিলেন পিতা ও মাতা দুই-ই । কোথাও কলেরা-বসন্তের মতন 
ছেশয়াচে রোগ হলেও তিনি তার ছাত্রদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হতেন । 
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ার আদর্শে উদ্বদ্ধ হয়ে ছেলেরা আত ও পীড়িতের সেবায় আত্মনিয়োগ 
করতো। সহজভাবে । 

নাটক অভিনয়ের সময়ে তিনি মণ্ডপের সব কাজ সেরে, ছাত্রছাত্রীদের 
নিয়ে স্টেজের বাইরে উইংসের একপাশে দেওয়াল-থেষে দাড়াতেন । ছেলে- 
মেয়ের! স্কেচ করতো, তিনিও করতেন । তখন মনে হতো, ঠিক যেন স্কেচের 
ক্লাস চলছে । 

আমাদের আলোচ্য পর্বে একদিকে রবীন্দ্রনাথ নিত্যনৃতন গান রচনা 
করছেন, ছবি আকছেন । অপর দিকে নম্দলাল তার নিত্যনৃতন শিল্প 
রচনা করে চলেছেন । এইরকম আশ্চর্য মণিকীঞ্চনযোগের আদর্শ প্রত্যক্ষ 
করে নন্দলালের ছাত্রছাত্রীরা সমস্ত কাজে যেন দৈবী প্রেরণা লাভ 
করতেন । সেই সময়ে শান্তিনিকেতনে ও শ্ীনিকেতনের উৎসবে কলাভবন 
থেকে গুরা আলপনা দিতেন ও ধ্ুল সাজাতেন। এই সময়ে লাইব্রেরী- 
বারাণ্ডায় জয়পুরী ফ্রেস্কোর কাটুন, শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ ছবির ফ্রেস্কো, 
নটার পৃজা, মহাত্ীজীর পবণ-আইনওঙ্গের প্রখ্যাত ছবিগুলি অশকা 
হয়েছিল । 

আলোচ্য পরবে (১৯২৫-২৯) কলাওঙওবন ছিল বঙমান (১৯৫৫) লাইব্রেরীর 
উপর তপায় । আচার্য নন্দলাল কলাওবনের কর্ণধার । বলিষ্ঠ চেহারার 
মানুষ । গায়ে স্বদেশী সিক্ষের মেরজাই আর পরনে খাদির ধুতি। কলাভবনে 
তার নিজের কাজের জায়গায় বসে ছাত্রছাত্রীদের কাজ দেখাশোন। 
করেন, আর নিদেশ দেন। শিক্ষকরূপে তিনি কোনো শিল্পার্থীর স্বাধীন 
চিন্তায় কখনও বাধার সৃষ্টি করতেন না। যেটা ষার অগিরুচি, উৎসাহ 
দিতেন সেই দিকেই, শিক্ষার্থীর আপন পথে তার নিজস্ব ভাবনাকে জাগিয়ে 
তুলে, তার দোষগুণ গলদ অথবা ম্বাদ কোথায় কি পরিমাণ, তা বুঝিয়ে 
দিতেন | এই সময়ে শিক্ষক-ছাত্রের তর্ক-বিতর্ক হতো ; আবার বন্ধুত্বের 
অন্তরঙ্গ ব্যবহারও মিলত পরক্ষণেই । এই শিক্ষণ-পদ্ধতিতে সেয়াশ। ছাত্রছাত্রীগণ 
কখনও কখনও ঠকেও শিক্ষালাভ করতেন। ছাত্রদের প্রদর্শনীর জন্তে ছবি- 
নির্বাচনে সন্দেহ ও সমস্যায় পড়লে, এই বিষয়ে তর সৃপ্রীমকোট ছিল গুরু 
অবনীন্ত্রনাথের অনুমোদন । ভারতীয় পন্ধতি ছাড়া, বিদেশী 01518, 
4১050800010 ইত্যার্দি পদ্ধতি ছাত্রদের রচনায় প্রকাশ পেলে, সমালোচনার 
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পরে, সে-সব মেনে নেওয়ার মতন ওদার্ষের অভাব ঘটতো! না তার মনে । 

এই সময়ে নন্দলালের পরিকলিত রবীন্দ্র-নাটকের সমস্ত মঞ্চ ও সাজ- 
সঙ্জার অনন্য আঙ্গিক তার ছাত্রছাত্রীদের মনে বিশিষ সৌন্দর্যবোধের 
বেদন1 জাগিয়ে তুলতে । মণ্ডুন-শিল্পের স্বদেশী অনন্য ধার! গ্রামে বা শহরে 
ধা এতোদিন অবহেলিত হয়ে আসছিল, আচার নন্দলাল সে-সব সযতে 
জাগিয়ে তুলতেন। তার ছাত্রছাত্রীরা আজও তার প্রদণিত সেই আদর্শের 
অনুধর্তন করে চলেছেন। বাঙ্গালাদেশের অবহেলিত ও লুপ্তপ্রায় গ্রান্য- 
শিল্পের পুরাতন নিদর্শনসমূহ সংগ্রহ করে, শান্তিনিকেতন-কলাভবনের 
ম্যুজিয়ম ভরতি করতে লাগলেন। গ্রামের শিল্পকলার এঁতিহাবাহক 
শিল্পীদের প্রতি নন্দলালের প্রগাঢ় স্েহ-মমতার কথা আমর পূর্বে আলোচনা 
করেছি । 


স্বভাবশিলী নন্দলাল তাঁর পোন্দর্ষ-সাধনার মধ্যে দিয়ে তার ব্যক্তিত্বের 
প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন অভাবনীয়রূপে । সকল লোকই আকৃষ্ট হতে! তার 
সুষমা-সৃষ্টিতে | রবীন্দ্রনাথ ও গান্বীজী তার উপর নির্ভর করতেন আন্ত- 
রিকভাবে। তার হাতে গুরুদায়িত্ব দিয়ে তার! নিশ্চিন্ত থাকতেন এবং 
স্বস্তি পেতেন | গান্ধীজী কংগ্রেস-প্রদর্শনীর দায়িত্ব দিয়েছিলেন নন্দলালের 
ওপর তিনবার | সে-প্রসঙ্গে যথাসময়ে আলোচনা কর) হবে। বিশ্বভারতীতে 
আচার্য নন্দলালের প্রতিষ্ঠা স্বয়ং প্রতিষ্ঠাতা-আচার্ষের পরেই, অথবা সমান্তরাল । 
শিল্পশিক্ষার্থী, ভারতীয় অভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের ভারতশিল্প-শিক্ষণের ভার 
সম্পূর্ণ ন্যস্ত ছিল নন্দলালের উপরে। তিনি তার কর্তব্য পালন করে 
চলেছেন যথাযথভাবে । বর্তমানে স্বদেশে-বিদেশে তার ছাত্রছাত্রীর! প্রধানত 
তখরই প্রদশিত পথ অনুসরণ করে চলেছেন। আচার্য নন্দলাল বিশ্ব- 
কমার বরপুত্র; তার কারঞ্জে সত্য ও সুন্দরের জ্যোতি সম্যকৃরুপে বিচ্ছুরিত 
হয়ে উঠছিল। 

আচার্্ নন্দলাল এখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নিত্যালাপী সখা, 
সহকর্মী ও শিষ্য । অবনীন্দ্রনীথের কাছে কলকাতায় তশীর উৎকৃষ্টতম 
শিক্ষাদীক্ষা লাভ হয়েছে ॥। বিশ্বভারতীতে আসন গ্রহণ করবার পরে. তার 
চিন্ময়ভুবন ক্রমশঃ সম্বদ্ধতর হয়ে উঠছে। শাস্তিনিকেতনে সমাগত দেশী- 
বিদেশী বিভিন্ন মনীষীর সাহচর্ষে তিনি শিল্প ব্যতিরিক্ত। এমন-সব বিষয়ের 
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প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন, ভারতশিল্প-রচনার বৃনিয়াদ স্থাপনে যা অপরিহার্য । 
যেমন ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা । এই ধারায় রাজা-মহারাজের উত্থান- 
পতন, হিন্দ্ধর্মের বিবর্তন, মহাভারতের মর, বৌদ্ধজাতক কাহিনীর বিবরণ, 
মধ্যযুগের ভক্তি-সাধনার মর্মকথা --এই মূল স্তস্তচতুষ্টয় নন্দলালকে মোহিত 
করেছে । এবং বলা বাহুলা, এর ওপরেই ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস 
বিহিত । তীর এই গ্রভীর ইতিহাস-চেতনা তখার পূর্ব ও পরবর্ভী চিত্র- 
কর্মেও সগৌরবে স্থানলাভ করেছে । সে-প্রসঙ্গ পরে (€ ১৯৩৭-৪২ ) 
আলোচিত হবে । 

চিত্রসৃষ্টির মাধ্যমে রসসৃস্টি করবার পূর্ণশিক্ষা' নন্দলাল লাভ করেছিলেন 
গুরু অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে । সেই রসকাব্যে, সঙ্গীতে, ন্বত্যে কিভাবে 
প্রকাশ পেয়ে থাকে, সে-টি তিনি প্রত্যক্ষ করলেন শান্তিনিকেতনে এসে দিনের 
পর দিন । রসের প্রকাশের জন্তে কলাকম্ম প্রয়োগের অধিকার সম্পর্কে তিনি 
পূর্ণমাত্রার় সচেতন হলেন শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর সাহচর্ষে। রবীন্দ্রনাথ 
ছিলেন প্রকৃত আলঙ্কারিক বা নন্দনতত্বৃজ্ঞ । তিনি রসবিচারে নিজেকে 
কেবল সাহিত), সঙ্গীত, বা নাট্যরসের মধো সীমাবদ্ধ রাখেননি । 
স্টেলা ক্রামরীশের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে দিনের পর দিন তিনি রস-সম্পর্কে 
সৃল্্স তত্বালোচনা করেছিলেন। টলস্টয়, অলঙ্কারশান্ত্র, বেঠোফনের নন্দনতত্ত 
ইত্যার্দি বিষয়ে স্বপক্ষে ও বিপক্ষে গভীর আলোচনা হতো । সেকালের 
বিশ্বভারতীর সাহিতাসভায় এসব আলোচনা হতো, এবং সেই সভায় 
নন্দলাল নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন নীরব শ্রোতা স্বরূপে । এই বিষয়ে 
চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন বিশ্বভারতীর তংকালীন ছাত্র সৈয়দ মুজতবা 
আলী, £ “সে-সময় নন্দলালের চিন্তা-কুটিল ললাটের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করলেই ম্প্ট বোঝা যেত আর্ট সম্বন্ধে তার যা ধারণা, অভিজ্ঞতা, 
তার যা আদর্শ সেগুলোর সঙ্গে তিনি এ-সব আলোচনার মুল সিদ্ধান্ত, 
মীমাংসাহীন জল্পনা-কল্পনা সব-কিছু মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছেন ।' 

নণ্গলাল সুন্দরের পরিপুর্ণ আনন্দরূপের ধানের বীজমন্ত্র গ্রহণ করে- 
ছিলেন কবিগুরুর কাছ থেকে । কিন্তু আচার্য নন্দলালের শ্রেষ্ঠ বিকাশে 
সে-বীজ নিশ্চিহ্ন হয়ে মহীরুহরূপে পত্রপুষ্পে বিকশিত হয়ে উঠেছে। 
৭8 
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কণ্ব রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে ছবি একে আপন মৃঙ্গনীশকি প্রকাশ 
করেছিলেন। কিন্ত, শিল্পী নন্দলাল কবিতা লিখে আপন শিল্পশক্তি 
প্রকাশ করেননি। এই দিক থেকে শান্তিনিকেতনে গুরু রবীন্দ্রনাথের 
উপর শিষ্য নন্দলালের প্রভাব কেউ কেউ অস্বীকার করেছেন । 
নন্দলাল তার হাওড়া-বাণীপুরের বাড়ি থেকে কলকাতায় বস্থুবিজ্ঞান- 
মন্দিরে দেওয়াল-চিত্র আকবার জন্যে যাতায়াত করেছিলেন (১৯১৭ )। 
সেই সময়ে নন্দলাল বাড়িতে বসে কা'লীঘাটের পটের ছবি একে অতি 
অল্লমূল্যে মুদির দোকানে বেচতে দিয়েছিলেন। তার গরীব প্রতিবেশীরা 
যাতে স্বল্পমূল্যে সেইসব পটের ছবি কিনে তাদের ঘর সাজাতে 
পারে, -_এই ছিল উদ্দেশ্য ।__ সে-কথা আগে বলা হয়েছে । পরবর্তী 
কালে শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায় (১৯২৬--২৯) পথের ধারে গাছ- 
তলায় বসে, তিনি এই রকম রঙ্গিন কার্ড একে সস্তায় বিক্রি করতেন। 
উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্র জনসাধারণকে শিল্পবোধে উদ্বদ্ধ করা। লক্ষোৌ-কংগ্রেমের 
মণ্ডপ মণ্ডন করবার সময়ে যাঁমিনী রায়ের অশকা বড়োবড়ো পট দিয়ে 
নন্দলাল বাইরের দেওয়াল সাঞ্জিয়েছিলেন। হরিপুরের মণ্ডনে গ্রামের 
লোককে আনন্দ দেবার জন্যে অনেক রঙিন পট নিজে একেছিলেন । 
ভারতবর্ষের অতীত এঁতিহ্কে তিনি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করতেন । 
আর বর্তমানকে তার সমস্ত দোষক্রটি সত্বেও প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন । 
ভালোবাসার স্পর্শ লাগলে যে-কোনো বস্ত ছবি-অশকার বিষয় হতে পারে 
-এই ছিল তার মল কথা । যে-কোনো শিল্পী এ-দেশের চিত্র বা ভাক্কর্য 
সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করলে তিনি দুঃখ পেতেন । তিনি বলতেন,__-“অতীত 
হলো আমাদের পায়ের তলার মাটি, দেশের অতীতকে যে জানলে না, সে 
দাড়াবে কোথার? ভবিষ্যংকে গড়বে কিসের ওপর? পক্ষান্তরে, অজন্ত, 
মোগল, রাজপুত বা কোনো পুরাতন পদ্ধতির ছবির “কপি' করাটা কেউ 
পরমার্থ জ্ঞান করে থাকলে, তিনি তাতে বেশ বিরক্ত হতেন । আটিস্ট 
নকলনবিস হবে, সে তিনি একেবারে পছন্দ করতেন না। আর্টিস্ট তার 
চিত্রাঙ্কনের বিষয় আহরণ করবে প্রত্যক্ষ বিশ্বগ্রকৃতি থেকে --এই ছিল তার 
অভিমত । ভারতশিক্পের আশ্র্য সম্পদ সর্বপ্রথম বুঝে নিয়ে, আত্মমর্যাদায় 
বলীয়ান হয়ে, বাইরের বিষর় বিচার করে, গ্রহণ করতে তিনি ছাত্রছাত্রীদের 
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পরামর্শ দিতেন । এই সময়কার তার জনৈক ছাত্র ফিখেছেন, _'আটদ্কুলে 
তিনি এপার্সপে ই শিখেছিল্গেন,. শান্তিনিকেতনে যখন মডেজিং লাস আরস্ত 
হয় তখন, নিজ্ে, ছাত্রদর সঙ্গে বমে স্কেচ করেছিলেন, কিন্ত ছবি যখন 
অশকতেন, তন তাতে তার স্বকীপ্ বৈশিষ্ট্য এবং ভারতীয়ত্ব একই সঙ্গে 
প্রকল পেতে] । ভারতীয় অলঙ্করণশিক্প _ আলপনা, ছু'চের কাজ, গৃহ 
এবং দেহ প্রসাধনে মাস্টারমশাই ও তার ছাত্রছাত্রীদের দান অসামান্য 1, 

সহকর্মী সরেজ্্রনাথ বলেন, _পারিবারিক জীবনে আত্মীয়, বন্ধু, আ্রিতদের 
প্রতি তার আত্তব্রিকতা, সহানুডৃঠিত সৃখ-হঃখে, অংশগ্রহণ, আপদে-রিপদে, 
রোগে-শোকে সাহায্য, সেবা ছিল তীর অতুলনীয়. আচাধ নন্দলালের 
ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শ্রীর এই মানবিকতা অনৃপ্রবিষ্ট হয়েছিল । কেউ অসুস্থ 
হলে তিনি উতফগ্ঠার মধ্যে দিন কাটাতেন । তাদের যথাযথ সেবাপথ), 
আত্মীয়-প্লেহ-প্রদানের জন্যে তার চে] ছিল অফুরন্ত । শিষ্যবর্গের প্রতি 
তার মমতা ছিল অবর্ণনীয় । তাদের সকলের জন্তে তার চিত্ত থাকতে? 
অতন্দ্র । নন্দলালের গুরুভক্তি ছিল পৌরাশিক পর্যায়ের । আপন গুরুর 
প্রতি তার সেই ব্যক্তিগত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা তিলি আপন শিষ্যবর্গের মধ্যে 
সংক্রামিত হয়েছে, দেখতে ভালোবাসতেন । 

আচার্ষের অন্তরের গোপন প্রকোর্ঠে তাঁর ধ্যানের ধনের আসন ছিল 
দুবিদ্যস্ত । প্রকৃতিকে মনগ্রাণ দিয়ে উলছ্ধি করে তার অন্তরের রূপ ও 
রসের সন্ধান পেয়েছিলেন নন্দলাল। সেইজন্থেই তার সৃষ্টিতে অভাবনীস্ব 
বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ । বিভিন্ন খতুতে সকালে সন্ধ্যায়, গভীর 
রাজির অন্ধকারে একাকী নির্জনে, বসে থাকতেন তিনি.--বোব প্রকৃতির 
অন্তরের বাণী শোনার আশায়। তিনি বলতেন, শিক্ষক ছাতক পথের 
সন্ধান দিতে পারেন মাত্র, তার বেশি আর কিছু নয়। সত্যিকার শিল্প- 
শিক্ষা পেতে গেলে যেতে হবে প্রকৃতির পা$শালায়। শিল্পী সফল হতে 
পারেন একমাত্র আপন একান্তিক চেষ্টা ও সাধনার ফলে। নন্দলাল তার 
ছাঞ্জছাত্রীদের দিকে প্রারই যেতেন শান্তিনিকেতনের আশপাশের গায়ে । 
উদ্দেশ্য হলো, গ্রামের চলমান গ্রাহস্থ্য জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটানো । 
ত1-ছাড়। তার গৃঢ উদ্দেশ্য ছিল, বাঙ্গালার গ্রামীণ জীবনধারার সঙ্গে 
পঞ্জিচয়ের. ফলে, তার ছাআছাজীরের মনের মধ্যে সম্তাবোধ জাগালো, আর 
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আদর্শ সরল জীবনের সঙ্গে সরাসরি যোগ ঘটানে। 

নন্দলাল নিজে সাধারণ সরল জীবন যাপন করতেন । বেশডূযায় 
সাধারণের সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য ছিল না। ঠার দর্শনার্থী কেউ কেউ 
তাকে দেখতে এসে হতাশ হতেন । কিন্তু আলাপ পরিচয় হলে, এই 
নিরাড়ম্বর মানুষটির গভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তারা অবশেষে লজ্জিত 
হতেন। 

নন্দলালের শিল্পশিক্ষণ-পদ্ধতি একমাত্র ক্লাসের মধ্যে আবদ্ধ থাকতো 
না। শিক্ষক-ছাত্র সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করার পদ্ধতি (80110) তিনি 
প্রবর্তন করেন । একজোটে কাজ করার ফলে, নাণা রকম আলোচনায় 
এবং ভাব-বিনিময়ের ফলে, শিক্ষাক্ষেত্রে নানা কঠিন সমস্যার সহজ সমাধান 
হয়ে যেতে।। ত-ছাড়া, পরম্পরকে নিবিড়ভাবে জানার সুযোগ ঘটতে; 
ফলে, পরম্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে উঠতে। । নন্দলাঙের গহন 
মনের গভীর স্নেহের পরিচয় তার ছাত্রছাআীর! দৈনন্দিন জীবনে পেয়েছেন 
প্রচুর। তার স্মতি তাদের মনে রয়েছে অক্ষয় হয়ে। 

নন্দলালের জীবনে রামকৃফ-যিশন. অবনীক্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব 
সৃপ্রকটিত। গার দীর্ঘ জীবনে সেই সম্পদ প্রভুত পাথেয়ের যোগান দিয়েছে । 
নন্দলাল তার গুরু অবনীন্ত্রনাথের কাছে থেকে জ্ঞান, প্রেম ও শিজপবোধের 
যে-দীপশিখা লাভ করেছিলেন সেই আলোকে তিনি তার ছাত্রছাত্রীদের 
শিক্ষার পথ আলোকিত করেছিলেন। | 

তশর আকা অসংখ্য চিত্রের বিষয় এবং প্রকাশের জন্তে তিনি বিভিন্ন 
আঙ্গিক ব্যবহার করতেন । তবে তার শিক্প-সাধনা কেবলমাত্র চিত্রকর্মেই 
আবদ্ধ ছিল না। কাঠ, মাটি, লিখো, লিনোকাট পাথরে তার শিল্প-সাধন। 
রূপ পরিগ্রহ করেছে । মগুনশিজ্পে ও কারুশিল্পে তার শিক্প-সাধনা অপরূপ 
রূপে প্রতিফলিত হয়েছে। শিল্পসূ্টির ধাধা সড়কে ভিনি চলেননি | পথের 
ধারে প্রতি পড্ডদ তিনি কুড়িয়ে পেয়েছেন নতুনকে, এবং সেই নতুন তার 
শিল্পসূষ্টির মধ্যে অঙ্গীতৃত হয়ে গিয়েছে। তার গুরু অবনীত্রনাথের অন্ধন- 
পদ্ধতি তিনি যথাযথ গ্রহণ করেননি, তিনি ছবি একেছেন আপন পদ্ধতিতে 
নতুন ধারায়। তার অশকা অসংখ্য ক্কেট রয়েছে '। তার মূল্য তর অশক। 
চিত্র থেকে কম নয় । বৈচিত্র্যে এবং প্রকাশভঙ্জিতে স্কেচগুলি কেবল জীবন্ত 
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মাত্র নয়, সেগুলির অঙ্কনপদ্ধতিও নবতর । বস্তর সত্যরূপ ভার অসংখ্য 


স্কেের শৃঙ্থলে আবদ্ধ ঝয়েছে । এই স্কেচগুলি বির্জগতের কেবল প্রতিজিপি 
মাত্র নয়; আপন জীবনের প্রীতির রসে একান্ত আপনভাবে চিডিত | 


সেকালের শান্তিনিকেডনের আশ্রম-পরিবেশে তিনি নিজেকে প্রাতিষঠ। 
করেছিলেন যথাযথভাবে । শান্তিনিকেতনে দিগন্তবিস্তুত আকাশ, উদার 
প্রান্তর, প্রতিবেশী আদিবাসী স্াওতালদের সহজ সরল জীবন তাকে প্রেরণা 
জুগিয়েছিল অজস্ংধারে । সেইসঙ্গে আশ্রমগ্ডরু রবীন্দ্রনাথের আস্তরিক 
আশীবাদ তাকে শতিদান করেছিল। আশ্রমে ধার! তার সংস্পর্শে এসেছিলেন, 
তার নিরহঙ্কার ব্যবহার ও প্রীতিলাভের সৌভাগ্য তখাদের হয়েছে। 


॥ সমকালীন ছাত্রের দৃষ্টিতে নন্দলালের শিল্পতিস্তা, ১৯২০ ৩০ ॥ 


নন্দলালের শিল্পপ্রতিভার সৃষ্টি-ক্ষমতা যেন অফুরস্ত । তার সৃষ্টিতে 
বৈচিজ্রের সীমা নাই । উপকরণ, আঙ্গিক এবং উপলব্ধি --এই তিনের 
সংযোগে তার প্রতিভা নানাপথে প্রবাহিত হয়েছে প্রায় আমরণ । তার 
বিচিত্র শিল্পসৃষ্টির অন্তরালে ছিল ভারতীয় আধ্যাঞ্সিক জীবনের প্রভাব । 
নন্দলাল প্রথম জীবনে শ্রীশ্রীরামকৃফ্ের শিষ্যসম্প্রদায়ের ছার প্রভাবিত ছিলেন । 
এই প্রভাবের ফলেই তিনি ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার দানকে জীবনে সত্য 
বলে গ্রহণ করেছিলেন। এই জ্ঞানের প্রকাশ রয়েছে তার অশক। দেবদেবীর 
ও পৌরাণিক বিষয় নিয়ে অশাকা চিত্রধারায় । নন্দলাল অতিমানবীয় 
শক্তিকে এযাবং প্রতীকের আশ্রয়ে প্রকাশ করেছিলেন । 

শান্তিনিকেতনে আসার পরে তিনি নতুন পথে যাত্রা শুরু করেন। এই 
বিষয়ে নন্দলালের অন্যতম ছাত্র জ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় তার গুরুর 
উক্তি উদ্ধার করেছেন এইভাবে,_-'আমরা দেখছি প্রকৃতি নিন্তব ও স্থির, 
কিন্তু এইসব গাছ মাটি সবই জীবন্ত । গাছ বেড়ে চলেছে নাটি থেকে, ঘাস 
গজিয়ে উঠছে __মরে যাচ্ছে, কিছুই প্রাণহীন নয় __সবই জ্যান্ত । যখন এই 
প্রকৃতিকে জীবন্ত করে দেখতে পারবে তখনই তোমার শিল্পসাধন৷ সার্থক ।' 
_ বস্তুর সঙ্গে একাত্ম হওয়ার মধ্যেই তার শিল্পসূ্টির শক্তি অস্তনিহিত ছিল । 
প্রকৃতির বর্ণাঢ্য রূপের চেয়ে, তার বৈচিত্র্য ও গতি প্রদর্শন এবং স্থপতিমুলভ 


৫৯৩ ভারভাশিঞ্ী 'নগালাল 


নির্মাণ-কোৌশল হলো নঙ্গলালেয শিল্পরচনার' বৈশিক্ট্ায । এইজন্ে' তাঁর 
তুলিতে বর্ণের চেয়ে রেখার শক্তি বেশি । আচার্ধ নন্দলালের শিল্পিক্বীবনের 
নতুন উপলদ্ধি স্প্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে ১৯২০ থেকে ১৯৩০" সালের মধ্যে । 
পরধর্তী কালেক্'' রচলাবৈচিক্র' উজ্জল হলেও, আগের রচন] থেডক- বিচ্ছিন্ন 
নয়: । 

দ্র-প্রাচের শিল্পপয়স্পর1- থেকে তিনি তুপিচালনার: কৌশল অনেকাংশে 
আয়ত্ত করেছিলেন । ভায়তীয় শিজপরস্পর : থেকে তিনি অল্প সময়ের 
মধ আয়ত করলেন রেখাঝাক গুণ । চীন জাপান ও ভারতের রেখারীতির 
মধ্যে যোগাফোগের পথ মুক্ত কয়লেন আচার্, নন্দলাল । ভারতীয় শিল্পের 
পরম্পরা! থেকে তিনি গ্রহণ করলেন বর্ণবৈভব । রূপের আদর্শ ও চিত্র- 
নিষ্াপকৌশলের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তার 'ভারতীয় পরম্পরা ও ব্যক্তিগত 
প্রকৃতি-পর্মবেক্ষণের অপূর্ব যোগাযোগ । নন্দলালের রচনায় এই সমন্বয়ের 
দক্ষত1' অনুভব কর তীর শিল্পরূপের সাক্ষাৎ পরিচয় ছাড় সম্ভবপর নয় । 

জীবনের পাঁরিণতির সঙ্গে সঙ্গে আচার্য নন্দলালের শিল্পনপের আকার, 
রেখা ও বর্ণের ঘর্নসন্লিবেশ দেখা যায় । তার রচনাতে ক্রমে স্প$ হয়ে 
উঠেছে প্রাকতিক পরিবেশ । বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁর পরিগত রচনার 
অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে । দৃশ্যচিত্রের পরম্পরা ভারতশিল্পে নাই। প্রকৃতি 
এখানে মাত্র চিত্রের, বাঁ উংকীর্ণ ফলকের প্রেক্ষাপটরূপে গৃহীত হয়েছে । 
প্রকৃতিকে ধ্যানের ধনরূপে টিত্তা করে দেখবার প্রয়াস পেয়েছিলেন বৌদ্ধ 
কবি ও শিল্পিগণ। বোৌগ্ধশিষ্লীদের দু্টিভঙ্গি এবং রবীত্রনাথের কাব্য ও 
সঙ্গীতের প্রভাব নন্দর্লার্সের উপর পড়েছিল ষইথকটভাষে । কিপ্তু, এই প্রভাব 
তীর সহজাত আধ্যাত্মিক শতকে ভ্রান্তপথে নিয়ে যায়নি । পুরুষ ও 
প্রকৃতির সাধনমার্গে পিশ্ী নঙ্গলা ছিন্পেন' আঁঙ্বাযান । কলে, ঙ্াগ 
শিল্পী-মন টৈটিত্রযময় হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন উপর্সন্ধির পথে । নঙালালের 
রচনার্ডে কোনো প্রভীবই হিচ্ছিপ্ন নয়। তিনি সকল প্রভাবের মধ্যে দিত 
একই উপলবিতে উত্তীর্ণ হবার প্রয়াস পেয়েছিলেন । 
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॥ সমকালের ছাত্রের বর্দনায় শিল্পশিক্ষক নদ্দলাল ॥ 


বিশ্বভারতী পত্তন হবার সময়ে কলাভবনের শিক্ষক ছিলেন অসিতকুমার, 
সুরেজ্রনাথ আর নন্দলাল। জলরঙ্গে ওয়াশের ছবি অ্কানেো! হতো বেশি। 
টেম্পেরার ছবিও করানো হতো কিছু কিছু। অধদ্রে কার্পেলেস আসার 
পরে, তেলরঙ্গের ছবি-আকা শেখানো হয়েছিল কোনো কোনে ছাত্রকে | 
কলাভবনে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা তখন কম। ছবি অথকা হতো মাটিতে মাদুর 
পেতে বসে ডেক্সের ওপরে ছনি রেখে । এক-একট। জানালার ধারে এক- 
একজনের বসবার আসন ছিল । ডানদিকে থাকতে! জলের গামল।, ঘষা- 
কাচের প্যালেট্‌, রঙ্গের বাক্স আর তুলি রাখবার জন্তে ঘটি বা গেলাস। 
আচার্ধ নন্দলাল বসতেন ছাত্রদের কিছু আগে ঘরের শেষপ্রান্তে । তিনি 
নিয়মিত সেখানে বসে নিজে ছবি আজআকতেন, মাঝে মাঝে উঠে ছাক্রছাত্রী- 
দের কাজের তদারক করতেন, কখনো-বা তাদের নিয়ে মাঠে বা গ্রামে 
স্কেচ. করতে যেতেন। সাধারণতঃ সকালে ছাত্রদের মন থেকে ইচ্ছামতো? 
ছবি আঁকতে বলা হতো। বিকেলে পুরাতন ছবির নকল করানে। হতে।। 
দুপুরে, সন্ধ্যায় এবং ছুটির দিনে প্রকৃতি থেকে গাছপালা, মানুষ, পশুপক্ষী 


ইত্যাদি স্কেচ করানো হতো । 


প্রকৃতির অফুরন্ত ভাগারে শিল্পীরা যুগ যৃগ ধরে গড়ন শিখছে, রং 
শিখছে, প্রেরণ পাচ্ছে । চোখে দেখে সব সময়ে কোনো আদর্শ সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ ধারণা হয়না । সেইজন্যেই স্কেচ বা খসড়া করার দরকার প্রাকৃতিক 
আদর্শের সামনে দাড়িয়ে । তার ফলে. শিক্ষার্থীর হাত তৈরি হয়; চোখ 
তৈরি হয়; এবং সেইসঙ্গে অতীতের শিল্পারা কে কি-ভাবে প্রাকৃতিক 
রূপকে রঙ্গে রেখায় ধরে রেখে গেছেন, তার বিভিন্ন পদ্ধতি নিজে নকল 
করে জানলে শিল্পীর নিজের রেখা ও বর্ণ-প্রয়োগ নৈপুণ্য, বস্তবিন্যাস-নৈপুণ্য 
বৃদ্ধি পায় এবং সাহস বাড়ে । পক্ষান্তরে, সেইসঙ্গে নিজের মানস- 
কল্পনাকে ছবিতে প্লূুপ দিয়ে সৃষ্টিধ্মী ছবি আঁকতে পারলে, শিল্পীর মন 
সরল থাকে । আনন্দ দিয়ে এবং আনন্দ পেয়ে আত্মবিশ্বাস জন্যায় । 
একটা দিকের শিক্ষা শেষ করে, আর একট। ধর1, আচার্য নন্দলালের 
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অভিমত ছিল না। শিল্পের প্রতোকট ধারার চর্চা একই সঙ্গে সমানে 
চালানো উচিত । একঘেয়ে স্কেচ করতে করতে, ব! পুরানো ছবির 
নকল করতে করতে শিক্ষার্থীর মন শুণ্কয়ে যায়। রং-রেখার জোর 
যতই বাড়ুক না-কেন ছবির প্রাণ থাকে না। ছবিতে ভাবের আনাগোন। 
কমে যায়। শিক্ষক নন্দলাপ বলতেন, - 'আনন্দই যদি না পেলে, তবে 
ছবি একে কি হলো? পাটের ব্যবসা! করলে তে! বেশি রোজগার হতো+। 

"আর্ট প্রকৃতির দর্পণ” -- এই বলে ইংরেজিতে একটা বচন আছে; 
বু শ্রেষ্ঠ কলাবিদের মতো! নন্দলাল সে-কথ৷ মানতেন না। প্রকৃতির 
অবিকল নকল করায় যতই বাহাদুরি থাক, তাতে শিল্পীর মন ভরে ন1। 
নন্দলাল বলতেন, -_ 'একই মানুষের প্রতিকৃতি পাঁচজনে আকলে দেখবে 
কিছু-না-কিছু তফাত আছে। সেটা-যে দব সময়ে শক্তির অভাবের জন্যে 
হয় ত1 নয়, একই মানুষকে পাঁচজন পাঁচভাবে দেখে। একটি সুন্দরী 
মেয়ে কারো মা, কারো বোন, কারো স্ত্রী, কারো মনিব । তাকে দেখে 
এক-একজনের মনের ভাব এক-একরকম হবে। তার বাপ তার ছবি 
অশকলে তাতে বাংসল্য রস মিশবে. তার ছেলে তার ছবি অখকলে 
তাতে ভক্তিরস মিশবে, তার অধীনস্থ বা কৃপাপ্রার্থী তার ছবি আাকলে 
তাতে কিছুটা মিথ্যা স্তৃতি মিশবে। একই পাহাড়ে কেউ দেখে তার 
রং. কেউ দেখে তার গডন, কেউ দেখে সব মিলিয়ে তার মহিমা । 
প্রাকৃতিক রূপের যে-দিকৃটা যাকে আকৃষ্ট করে, দে সেইটেই ছবিতে 
ফোটাতে চে! করে থাকে । এমনিভাবে বাইরের রূপে ষখন মানুষের 
মনের ভক্তি ভালোবাস! ভন্ন ইত্যাদির প্রলেপ পড়ে, তখনই সে হয় 
ছবি। ছবিতে প্রকৃতির মাছি-মারা নকল থাকা ঠিক নয়, সেইজগ্তেই 
স্কেচ দেখতে বারণ করি আকবার সময়ে। যেটুকু তোমার মনে ছাপ 
দিয়েছে সেটুকু স্পট হলেই যথেষ্ট । চীনের কালো বাঘের পুরানো 
ছবি দেখিয়ে বোঝালেন, _দেখোঁ, বাইরের গড়নটুকু বজায় রেখে শুধু 
কা্গি মাখিয়ে দিয়েছে সর্বাঙ্গে, কেবল চোখ ছুটে! স্বলছে তার মধ্যে। 
বাঘের ভয়ঙ্করত্ব ফোটানোই ছিল শিল্পীর উদ্দেশ্ত, সে উদ্দেশ্য সার্থক 
হয়েছে । শুবু দেখাতে জানলেই হবে না, বাদ দিতেও জানতে হবে ; না” 
হলে ছবি হবে না, ফটোগ্রাফ হয়ে ধাবে।' ভালো ছবি দেখতে দেখতে 
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কিভাবে চোখ তৈরি হয়, তিনি ছাত্রদের বোৌঝাতেন। বলতেন, _“ছবি 
আঁকতে ইচ্ছা করবে না যখন, তখন ভালে! ছবি দেখবে । এ-ও 
শিক্ষার অঙ্জ 

ছাত্রদের মধ্যে অন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, 
রমেজ্্নাথ চক্রবর্তী, থীরেন্্রনাথ দেববর্ণ, সত্য্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, বিনায়ক মাসোজী এবং বীরভদ্্র রাও চিত্র! আগে থেকে ছিলেন 
কলাভবনে। হরিহরণ, কানু দেশাই, বিস্ুগ্ূপদ, সোভাগমল গেহলোট, 
সুকুমার দেউস্কর, সুধীর খাস্তগীর, রামকিক্কর বেইজ, বনবিহারী, সতোন্ত্রনাথ 
বিশী, হীরেন্ত্র, প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়, ষদুপতি বসু, বামন রাও মাধবন, মণি 
রায়চৌধুরী, নিশিকান্ত, রঘুবীর, কেশব রাও রাজু, গোষ্ঠবার্‌, মনীষী, 
ইন্দ্ম রক্ষিত, প্রভাস, শিশির প্রভৃতি পরে পরে এসেছিলেন । মেয়েদের 
মধ্যে কলাভবনের মাসীমা স্ুকুমারী দেবী, শ্রীমতী হাতী সিং, গৌরী ও 
বাসন্তী আগে থেকেই ছিলেন। কিরণবাল! সেন মাঝে মাঝে আসতেন ; ইন্দ্সুধা, 
অনুকণ।, মন্দাকিনী, গীতা, চিত্রনিভা, মণিক1, রাণী দে প্রভৃতি এই সময়ে 
যোগ দিয়েছিলেন । কলাভবন, শিক্ষাভবন এবং সংগীতভবনের ছাত্রের 
একসঙ্জেই প্রাকৃকুটিরে, তোরণঘরে এবং আশপাশে দু-একটা ঘরে ছড়িয়ে 
থাকতেন । কেউ কেউ একই সময়ে শিক্ষাভবন এবং কলাভবনের ছাত্র 
ছিলেন । মণিগুপ্ত, সুধীর, স্বকৃমার, প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আরো 
কয়েকজন সে-রকম ছিলেন | নন্দলাল স্বাধীনত] দিয়েছিলেন, এ-দিকের ক্লাস 
না-থাকলেই ওদিকে ক্লাস করতে যেতেন গুরা । 

মুক্ত জীবগ্তত্তকে বন্দী করে ছবি অশাকতে চাইলে, বা ভাল-সমতে একরাশ 
ফুলপাত। ভেঙ্গে এনে ঘর সাজালে শিক্ষক নন্দলাল বিরক্ত হতেন খুব । 
গৃহসজ্জায় অঞ্প দৃ-চারটি ফুলপাতা মাটির বা ধাতুর পাত্রে রাখা! তিনি পছন্দ 
করতেন । শান্তিনিকেতন এবং রবীন্দ্র-প্রভাবিত আধুনিক ভারতের বিদগ্ধ 
মহলে বিভিন্ন রঙ্গের কয়েকখান। কাপড় টাঙ্গিয়ে রঙ্গমঞ্চ সাজাবার এবং 
বেদী, আলপন]. মালা, ফুলপাতা।, প্রদীপ, ধৃপধুনো দিয়ে সভামঞ্চ সাজাবার 
পদ্ধতি এখন বেশ প্রচলিত হয়েছে। এর প্রায় সবটাই নন্দলালের উদ্ভাবিত । 
বাটিকের কাঞজজ ভারতবর্ষ থেকে গিয়েছিল ইন্দোনেশিয়ায় । কলাভবনের 
৭৫ 
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অধ্যাপক স্ৃরেজ্রনাথের সহযোগে রবীন্দ্রনাথ আবার সে-পদ্ধতি স্বদেশে ফিরিয়ে 
এনেন্িলেন । নন্দলাল ও তার ছাত্রছাত্রীর! 'বতিকা' বা মোষের সাহায্যে 
কাপড় চিত্রিত করবার এই শিল্পকে নবজীবন দান করলেন । এই সঙ্গে 
গদের আঠার সাহায্যে চামড়ার জিনিস চিত্রিত করবার পদ্ধতিরও প্রচলন 
করলেন । আলপনা, সৃচের কাজ ইত্যাদি মণ্ডনশিল্পের পৃনরুজ্জীবনে, খড়, 
বাশ পাটি, চাটাই ইত্যাদি সম্তায় স্বদেশীভাবে শৌখিন গৃহসজ্জা এবং তোরণ 
ও বিপনি নির্সাণেও নন্দলাল এবং তার সহকর্মী অধ্যাপক সুরেজ্রনাথ হলেন 
পথিকং । জাপানীদের ফুল সাজানোর এঁতিহয পৃথিবীধিখ্যাত | বিখ্যাত 
বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জাপানী শ্যালিক1 শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন । 
তিনি কিছুদিন কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের ফুল সাজানে৷ শিখিয়েছিলেন । 
আচার্য নন্দলাল ছিলেন তার ছাত্রদলের একজন,। 

প্রতি বছর অন্ততঃ একবার করে নন্দলাল কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের 
দল নিয়ে শিক্ষাভ্রমণে বেরতেন । রাজগীর-নালন্দা৷ গেছেন বহুবার । এই 
বিষয়ে এই সময়ের ছাত্র শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,_'সঙ্গে তাবু 
থাকত, বনে পাহাড়ে মন্দিরে হাটে ছবি আকার ক্লাস চলত, সেইসজ্ে 
হাসি তামাসা, কাঠ-কাটা, জল-বওয়1। বাজার-কর। সবই চলত | তার 
সঙ্গে আমর! বঝড়র্র্টির সময়ে গাছের ডালে আশ্রয় নিয়েছি । শীতের দিনে 
খোয়াই-এ তীবু ফেলে শীত উপভোগ করেছি, শিলাবৃ্টির দিনে শিল 
কুড়িয়েছি, পথের ধারে তার চাদরে ঢাকা মুড়ি সবাই মিলে বেগুনি দিয়ে 
খেয়েছি । তিনি সকলের সঙ্গে সমানে হাটন্েন, সমানে খাটতেন, সকলের 
সৃখদুঃখের ভাগ নিতেন । প্রচণ্ড রৌদ্রে কি করে কান ঢেকে ভিঙ্জে 
গামছা! মাথায় বাধলে আরাম পাওয়া যায়, পায়ে ব্যথা হলে কি করে তেল 
মাখিয়ে লষ্ঠনে সেক দিতে হয়, নিসিন্দে পাতা পুড়িয়ে কি করে মশা 
তা'্চাতে হয়; কাঠির ডগায় কাপড়ের টুকরো পেরেক দিয়ে এটে কি করে 
ঝাড়ন তৈরি করতে হয়, তালগপাতা কেটে কি করে পাখা করতে হয় --এই 
রকম অনেক কাজের জিনিস তিনি ছাত্রদের হাতেকলমে শেখাতেন সৃবিধ। 
পেলেই । বেগের খোল', নারকেলমাল!, লাউয়ের খোল! প্রভৃতি দিয়ে 
সুন্দর জলপাত্র করতেন বনু যত্বে, আবার এক কথায় দান করে দিতেন। 

ছেলেদের কল্যাণ ছিল তার দিনরাত্রের চিন্তা । সাধারণ রারলারে 
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খরচ বেশি পড়ে বলে তিনি কলাভবনের আলাদ। রান্নাঘর ছেলেদের 
পরিচালনায় করতে দিয়েছিলেন । পরলোকগত সতীর্থের স্ত্রী পুত্রকে এবং 
প্রাক্তন কোনো কেনো ছাত্রকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতে দেখেছি, 
নিজের অত্যন্ত অর্থাভাবের মধ্যে ধার নিতেও দেখেছি, দিতেও দেখেছি ।” 


॥ ১৯৩০ সালে শান্তিনিকেতনে কবি ও শিল্পীর কর্মক্রম ॥ 


১৯২৯ সালের শেষদিকে শাস্তিনিকেতনেই কবির দিন কাটে । এই সময়ে 
তিনি 'সহজ পাঠ? লেখা আর্ত করবার সঙ্কল্প করছেন । সহজপাঠের কাজ 
হচ্ছে । ৭ই পৌষ এলো । কবির মন শান্ত । 

আচার্য নন্দলাল বলেন,_- 

এট পোৌঁষে আমাদের কলাভবনের জশাকিয়ে 73517191001) হতো । ছবি 
বিক্রি হতে।। কমিশনে 10100 ওঞা॥ টাক উঠতো । দেড়-শো-দৃ-শে! টাকা 
দিয়ে আমাদের বাধ্ষিক ট্ুরের জন্তে তিনখানা 61) কিনে ফেললুম। টাক! 
তে। পাওয়া গেল, কিন্তু আমাদের [০9০81 বেরিয়ে গেছে অনেক। 
সে-সময়ে বেচ্চভাই ঠাউকো। কিনে নিলেন অনেকগুলো । 15110016 17091. 
এলেই এ-সব বন্ধ হয়ে যায়। 

“ছবি-বিক্রির টাকা আমাদের জমা হতে! । বিশেষ করে জম করতুম, 
ট্রে যাওয়া! হবে বলে । ছু-জনের টাকা নাই হয়তো । তাদের খাপ দেওয়া 
হতো! তিন পাসেন্ট স্বদে। তবে, &ঁ সৃদী-কারবারের বুদ্ধি আসতেই এই 
উদ্যোগ বন্ধ হয়ে গেল। কখনও অথরিটী, কখনও ছেলেদের তরফ থেকে 
বাধ! এলে! । আঘবাতে আঘাতে এস্কাজ বন্ধ হলো । 

এই সময়ে নতুন 7০110 একটা নিশিকাত্তের মাথায় এলো । গাছের 
তগায় বপে। রাস্তায় বগে ছবি বেচবো আমর | রাস্তায় দোকান করা 
হঙ্গোে। আমি বললুম, গলায় ছবির স্কেচ সাজিয়ে বেচতে লেগে যাও। 
ছেলেরা তাই করতে লাগলো । আমিও এতে খুব 1015165 পেতে লাগলুম। 
কিন্ত, আমাদের এই 1১01008-ট1 কেউ বুঝলো না । শেষ পর্যত্ত ৭ই 
পৌষের মেলায় 7০$/০810-4 স্কেচ করে বিক্রি করা বন্ধ করে দেওয়া 


হেলা । 
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১৯৩০সালের ১০ই জানুয়ারি কবি বরোদা-যাত্া করলেন । সঙ্গে 
গেলেন ধীরেজ্সমোহন সেন আর অমিরচজ্স চক্রবর্তী। বীরেজ্মমোহন 
পাচ বছর ইংলণ্ডে থেকে *ড্টর' হয়ে সবে দেশে ফিরলেন। অমিয়চন্ত্র কবির 
সেক্রেটারী । কবি বরোদায় বতুতা দিলেন ২৭-এ জানুয়ারি । এই সময়ে 
আহমদাবাদে গিয়ে কবি উঠেছিলেন অন্বালাল সরাভাইদের বাড়িতে। 
বরোদায় কবির বক্তৃতার বিষয় ছিল -_-৮191) 1116 /১11501 এই বক্তৃতায় 
বয়োদারাজ সায়াজীরাও গায়কাবাড় সভায় উপস্থিত ছিলেন। তার কীতি- 
মন্দিরে শান্তিনিকেতনের শিল্পাচাধ নন্দলালদের দিয়ে ফ্রেস্কে। করানোর 
পরিকল্পন! তখন থেকেই তার মনে জেগেছিল । ভারতবর্ষের মহান্‌ এতিহোর 
প্রতীক তিনি কীত্তিমন্দিরে ভারতশিলীদের দিয়ে শিল্পকর্মে ধরে রাখার 
কল্পনা! করেছিলেন। 

কবি. জানেন, সাহিত্যে ও শিল্পাকলায় কোনো মান (568110910 ) 
স্থায়ী হয় না । কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিক ও শিল্পীদের 
আসনও সরে সরে যায় । কিন্তু সাহিত্যে ও শিল্পে স্থারিবস্ত নিশ্চয়ই কিছু 
আছে; অন্যথায়, প্রাচীন এঁতিহযের অনেক-কিছুই লুপ্ত বা বিনষ্ট হয়ে 
যেত। কবির ভাষায়, _-'স্থায়ী প্রতিষ্ঠ। স্থির থাক সত্বেও উপস্থিত কালের 
মহলে ঠগই বদলের আদেশ আসে; তখন এই নৃতনে ও পুরাতনে 
সংঘাত ঘটে । পুরাতন তার জীর্ণতা ত্যাগ করিয়া! আঙিন। ছাড়িতে চায় 
না সহজে ; আবার নৃতনকালের প্রয়োজনটা যে ক সেটাও যথাযথভাবে 
সাব্যস্ত হইতে সময় লাগে । কারণ নূতন কালের মানরক্ষা! করে চললেই 
যে কালের ষথার্থ প্রতিনিধিত্ব করা হয় একথ। বঙ্গ যায় না।' 

রবীন্দ্রজীবনীকার লিখেছেন, --'নান। পুঙ্জীভূত কারণে মুরোপে সাহিত্য 
শিল্প ও কলায় ঠিক সেই রকম তৃমিকম্প দেখা দিয়াছে, যেমন দেখা 
দিয়াছে তাহার রাজনীতি ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে। সর্বত্রই অধৈর্ধযের লক্ষণ। 
'ষেখানে কিদ্রাহী চিত্ত সব কিছু উলটপ।লঠ কগবার জন্য কোমর বাধল ; 
গানেতে ছবিতে দেখা দিল তাণুবলীলা। কী চাই সেটা স্থির হল না, 
কেবল হাওয়ার একট। রব উঠল, 'আর ভালো লাগছে না। যা করে 
হোক আর কিছুই একটা ঘট] চাই। এইটা হইতেছে ভিকটোরিয়া মগের 
বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়। পর্ব । এমন সময় আসিল প্রথম মহাযুদ্ধ। “সম্পদের 
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জয়তোরণ তলার উপর তল গেঁথে ইজ্লোকের দিকে ড়া তুলেছিল, 
সেই ওদ্ধত্য ধরণীর ভারাকর্ষণ সইতে পারল না, এক মৃহূর্তে হল ভূমিসাৎ। 
সভ্যতার এই ভয়ঙ্কর রূপ অকম্মাং দেখিতে পাইয়৷ জীবনের কোন কিছুরই 
স্বারিত্বের প্রতি আদ্ধা একেবারে শিথিল হইপা1 গেল যৌবনের" । --(র, জী, 
৩ পৃ ৩৬৭) । --আর এরই ফলে সমাজে, সাহিত্য-কলারচনায় অবাধে 
নান। প্রকারের অনাসৃষ্টির সূত্রপাত । 

পশ্চিমভারত সফর সেরে ফেব্রুয়ারির গোড়ায় শান্তিনিকেতনে কৰি এলেন। 
শ্রীনিকেতনের বাংসরিক উংপবে এলমৃহাস্ট এসেছেন সপরিবারে ॥ 
এলম্হাস্টের স্ত্রী একজন আমেরিকান ধনী বিধবা । ১৯২২পাল থেকে তিনি 
শ্রীনিকেতন চাপাবার জন্যে প্রতি বছর পঞ্চাশ হাজার টাক] করে দান 
করছেন । এই মহিলার পূর্বনাম ছিল মিসেস ডোরোথি স্টেটে। এদের 
নিয়ে শান্তিনিকেতনে ক-দিন খুবই আনন্দ উৎসব চললো৷। আচার্য নন্দলালের 
সঙ্গে এলমৃহাস্টে'র ঘনিষ্ঠত1 বৃদ্ধি পেল। 

বরোদ] থেকে ফেরবার একমাসের মধ্যেই কবি ইউরোপ যাত্রা করলেন। 
যাত্রার আগে 'খাতুরঙ্গ' অভিনয় “অগ্যাস' করালেন মেয়েদের । কবির 
ভাষায়, _-“ওরা অঙ্গভঙ্গিমার লতানে রেখ! দিয়ে গানের সবরের ওপর নকৃশ। 
কাটতে থাকে 1 এদিকে আশ্রম ছাড়ার আগে পিছুটানও অনেক । বিশ্ব- 
ভারতী দরিদ্র। তবু কবির সঙ্গে যাচ্ছেন রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, পালিতা 
কন্যা নন্দিনী । এই সময়কার শান্তিনিকেতনের ভার দিলেন গ্রমদারঞ্জন 
ঘোষের উপর | প্রমদাবারৃ সত্যনিষ্ঠ ও বিবেকী কর্মী । বিদ্যালয়ের 
আভ্যন্তরীণ পরিবততনও ঘটলে। অনেক । 

এই বছর (১৯৩০) ১০ই ফেব্রুরারি শ্রীনিকেতনে বাঙ্গালাদেশের সমবায় 
সমিতির প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন ডাকা হয়েছিল । বনু সদস্য উপস্থিত 
হয়েছিলেন । বাঙ্ালাদেশের গভন“র স্টানলি জ্যাকসন শ্রীনিকেতনে এসে 
সমবায়সমিতির সভা উদ্বোধন করেছিলেন । এই সভার সভাপতিত্ব করেন 
এলমৃহাস্ট* সাহেব । 

১৩৩৬সালের শ্রাবণ মাসে “সীতাষজ্ঞ' নামে শ্রীনিকেতনে একটি অনুষ্ঠান 
হয়েছিল । তাতে পৌরোহিত্য করেছিলেন পণ্ডিত বিধুশেখর শান্ত্রী। আচার্য 
ননগলাল এই অনুষ্ঠানের দেওয়াল-চিত্র করেছিলেন শ্রীনিকেতনে, সে-কথা 
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আগে বলা হয়েছে । শাস্ত্রী মহাশয় মন্ত্রপাঠ করছেন এ-দৃশ্য দেখানে। হয়েছে 
দ্বিতীয় চিত্রে |" চিত্রের বামদিকে দেখা যাবে, তিনি মন্ত্রপাঠ করছেন? 
আর তার ডানদিকে হল-ম্পর্শ করে আশ্রমগ্ুর রবীন্দ্রনাথ এবং তার 
সামনে পড়িয়ে এলমহার্ট সাহেব । আচার্য নন্দলাল হলকর্ষণ পর্বের আদি- 
অধিদেবতা স্বরূপে বৃষের যে মৃত্তি একেছেন সে তার এক অনবদ্য সৃষ্টি । 
সশওতাল মেয়ের! ফলমূলের উপচার নিবেদন করছে । আর বাইতি 
ঢাকীরা এই উৎসবে তাদের পালক-বাধ। ঢাক বাঙ্জাচ্ছে। --শ্্রীনিকেতন-উৎসব- 
প্রাঙ্গণের অন্যতম ভিত্তিগাত্রে ১৩৩৬ সালের মাঘ মাতে (১৯৩০ সালের ২৪-এ 
জানুয়ারি ) আচার্য নন্দলাল সমগ্র ভিত্তিচিত্রের অঙ্কনকার্য সমাধা করেন । 


॥ আশ্রমে সযাজকর্মে মন্দলাল ॥ 


॥ অস্পৃশ্যতা বর্জন ॥ 

“আমাদের কলাভবনে আলাদ। কিচেন করা হয়েছিল। সে-কথা আগে 
বলেছি । এই কিচেনে একজন মেথর নিযুক্ত করলুম রাধবে বলে । নাম 
তার ফেরু। ফেকু রাধনি নিযৃক্ত তো হলো, কিন্তু, সে কিছুতেই রশাধতে 
চায় না । তারই আপত্তি প্রবল । সে বললে, --'& কাজটি করতে পারব 
নাই বার । অনেক বারান্ধন-টারান্দন আছেন এখানে । তার খাবেন 
আমার হাতে । আমার এ হাত যে পায়খানা পরিষ্কার করে থাকে । 
আমি ফেব্রুকে যত উৎপাহ দিই, সে ততই মুষড়ে পড়ে। শেষে স্থির হলো, 
সে রখধবে । কিন্তু, ভাত, তরকারি চড়িয়ে দিতে হবে আমাদের, নামিয়েও 
নিতে হবে । পরিবেশন করতেও ফেকু রাজি হলো না । কিন্তু, রাধতে 
গুরু করার পরে ধীরে ধীরে উভয় পক্ষেই সব সয়ে গেল। 

'গান্ধীজীর অস্প্শ্যতানবর্জনের আন্দোলন চলছে । তার ঢেউ শাস্তি- 
নিকেতনেও এসে পৌছলেো। সিংহসদনে আমাদের 08000108019 
7)0017500-এর সভা! হলো ।: শুধু সভা নয়, ৫9010081586000-ও দেওয়া 
হলো। সিংহসদনের 9:28৩-এর ওপরে আশ্রমের কর্তাবাক্তিরা --শাস্ত্রী মশায়, 
নেপালবাবৃ, গৌসাইঙী, আমি --এই' রকম সবাই বসলুম। স্টেজের সামনে 
যাদের আননীয় অভিথিদের বঙগানেো! হলো । এই মাননীয় অতিথিরা 
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হলেন অস্পৃশ্য _ভবনডাঙ্গার ডোম, হাড়ি, মুচি, চামার এর! সব। এদের 
নতুন কাপড় পরানে হলো, নতুন চাদর কাধে ঝৃূলিয়ে দেওয়া! হলো, ফুলের 
মালা গলায় পরিয়ে দেওয়! হলো । আর প্রত্যেকের কপালে দেওয়া হলো 
চন্দনের ফেশটা। তাদের সসম্মানে এসে বসানো হলো, আমাদের কাছ।- 
কাছি। উৎসবে অস্পৃশ্যতা-বর্জনের গান গাওয়া হলে! --'সর্ব খবতারে 
দহে'। সামনে তাদের রাখা হলে শরবতের গ্লাস। সেই শরবতের গ্লাস 
তারা একে একে এসে, আমাদের হাতে হাতে তুলে দেবে । 

প্রথমে ওরা শরবতের গ্লাস এনে তুলে দিলে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী 
মহাশয়ের হাতে । শাস্ত্রী মশাই শরবতের গ্লাস ওদের হাত থেকে নিয়ে পাশে 
নামিয়ে রাখলেন । খেলেন না । বললেন, -_-গ্রহণ করলুম, ॥ শাস্ত্রী মশাই 
অস্পশ্যদের হাত থেকে পানীয় গ্রহণ করেছেন --খবরের কাগজে হেড 
লাইন দিয়ে এ-খররট] প্রচার হয়ে . গেল । 

এই সময়ে একটা মজার ঘটন। হয়েছিল, বলি। --এই দিন অস্পৃশ্যতা- 
বর্জনের সভা করবার জন্থে আমরা সবাই নিংহসদনের গেট দিয়ে ঢুকছি। 
শাস্ত্রী মশাই আগেই ঢুকে গেছেন। কিন্তু, আমাদের গৌসাইজী ঢুকতে 
ইতস্তত করছেন। সনাতনী ঢুকেছেন; কিন্তঃ বৈঞবের মনে দ্বিধা । 
গৌপাইজীর দ্বিধা দেখে, পিছন থেকে আমি ঠেল1 দিয়ে বললুম, --'ঢুকুন 
মশাই! | 

আমাদের এই আন্দোলন শান্তিনিকেতনের আশপাশের গ্রামেগ্রামেও 
চালাতে লাগলুম । গোয়ালপাড়ায়-টোয়ালপাড়ায় আমাদের সব ভলেনটিয়ার 
যেতে লাগল। 

“ওদিকে গোয়ালপাড়ায় গায়ের পণ্ডিতদের মিটিং বসলো।। সেই মিটিং-এ 
গায়ের পণ্ডিতের এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে কোমর বাধতে লাগলেন । 
পেষ্ট সভার শান্তিনিকেতন থেকে অনেকে গেলেন তদের বোঝাবার জন্তযে। 
ফলে হলো! কি. কেউ দলে এলেন, কেউ এলেন না। যাই হোক্‌, আমাদের 
থুবই উৎসাহ চলেছিল এ সময়ে। 

“একদিন ক্ষিতিবাবুর সঙ্গে আমার এই নিয়ে কথা হচ্ছিল। আমি খুব 
উৎসাহের সঙ্গে তশকে আমাদের কাজের সাফল্যের বিবরণ দিচ্ছিলুম। 
আমার কথা শুনে ক্ষিতিধারু ম্বঘ হেসে বললেন, --'এ-কি আর হলে মশায়। 
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এযে মাছকে সান করানো হলো । আমর! অনেক আগে থেকেই এ- 
সব ছেড়েছি । তখর সত্ভধর্মে জাতিবিচার নাই। 

আর একটি ঘটনা । আশ্রমে আমাদের জেনারেল কিচেনে অস্পৃন্তের। 
প্রথম যখন খেতে আরম্ভ করলো, তখন মুসলমান ও ম্পপৃশ্ট হিন্দুর 
ছেলের! অস্প-্যদের সঙ্গে বসে খেতে চাইলে না। 3115 করেছিল। 
কিন্তু দেখ, ধীরে ধীরে সব সয়ে গেছে। এই নিয়ে গুরুদেবকে প্রথমটায় 
বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। হৈচৈ কাণ্ড। এই সময়ে শাস্ত্রী মশাইকে 
নিয়ে দ্ুটে ঘটন! হলো।। শাস্ত্রী মশাই গুরুদেবকে শিয়ে ধরলেন, -_না, 
একঘরে বসে খাওয়া চলবে না ॥ গুরুদেব বলেছিলেন, --'তাতে কি 
হয়েছে মশায় । বেশ, আপনার যখন আপত্তি, পাশের ঘরে ওদের খাবার 
ব্যবস্থা করে দেওয়া, হবে শাস্ত্রী মশাই বলেছিলেন, -'না, এক কিচেনে 
অর্থাং এক আচ্ছাদনের নিঠে বসে খাওয়া চলবে না” শান্ত্রী মশায়ের 
এই কথা শুনে গুরুদেব দৃঃখ করতে লাগলেন ॥ গুরুদেব বলেছিলেন, 
_ ওদের খাওয়ার জন্যে নতুন সব বাসনপত্র এনে দেওয়া! হবে» কিন্ত, 
গুরুদেবের এতো। অনুরোধেও তখন শাস্ত্রী মশাই-এর মন ভেজেনি। কিন্ত, 
আজ (১৯৫৫) দেখ, এটা আর একটা সমফ্যাই নয়। ধীরে ধীরে কেমন 
সব সয়ে গেছে। যাই হোক, আমাদের অস্পৃশ্যতাবর্ভন শান্তিনিকেতনে 
বু আগেই করা হয়েছে । আর সে-আন্দোলন আমরাই প্রথম এখানে করেছি। 

আর হলো 0০-০9180%৩ 10056176171 সে তখন ভারতবর্ষে 
কোথাও হয়নি। প্রথম আরম্ভ কর হলে শান্তিনিকেতনে । এটা আমাদের 
বোধহয় সবচেয়ে বড়ো প্রচেষ্টা । এখন (১৯৫৫) অবশ্য অনেক জায়- 
গ্ীতেই (০-০018016-এর কথা! শোনা যাচ্ছে, আর হচ্ছেও; কিন্ত, 
এখানে ভেঙ্গে গেছে (১৯৫৫)। 

'আমাত্দর শাস্তিনিকেতনের সদস্যদের ০০-০১০:৪৫৬০ সময হলো না'। 
তবে আমাদের যাইহোক্‌, 'আমাদের সে-আন্দোলন শান্তিনিকেতনে, শুরু 
হয়ে, ক্রমে ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই গড়ে উঠেছে । পৃথিবীতে সাম্যবাদী 
দেশগুলিতে 'এর অস্তিত্ব খুব জোরদার । খুব ভালোভাবেই চলছে । আজ 
(১৯৫৫) ধনে হয়, আশ্র্য সে-সব আন্দোলন নিয়ে আশ্রমের তখনকার 
দিনগুলি আমাদের কি-রকম থোরে কেটেছিল। খেলোগ্লারের যয়োভাব 
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থাকলে 0৯০৪৪11%5 বাঁচতে পারে না । এই মনোভাবের মায়ার বশেই 
এটা এখান থেকে উঠে যাচ্ছে । 


॥ বিবিধশ্চর্যা ॥ 


'আশ্রম-পরিষ্কার, পাড়া-পরিস্কার, রাস্তা-পরিষ্কার করা হতো । এখনকারের 
গান্ধী-ডে' আমরা! অনেক আগে থেকেই শুর করে দিয়েছিলুম। সে-সময়ে 
আশ্রম-পরিষ্কারের জন্যে ছেলেমেয়েদের ঝৃড়ি ঝশট। নিয়ে নিজেদের বাড়ির 
কাছাকাছি এলাক! সাফ করতে হতো! অমাবস্যা-পৃিমায় | অমাবস্যা” 
পৃণিমায় তখন সাধারণভাবে আশ্রম-বিদ্যালয়ে ছুটি থাকত | অনেক 
সময়ে শিল্পশিক্ষক নন্দলাল ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে থাকতেন, আর হাতে-কলমে 
সম্মারজনের কাজ শেখাতেন । বিশেষ করে, গান্ধী-পুণ্যাহে এবং পৌষমেলার 
আগে আশ্রম-পরিষ্কারের কাজে নন্দলাল হতেন স্বেচ্ছাসেবকদের 
দলপতি ৷ মাথায় গামছা] বেঁধে, ঝুড়ি কোদাল নিয়ে জঞ্জাল পরিষ্কার 
করার কাজে তার মতন অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারতেন ন। ছাত্রছাত্রীদের 
অনেকেই । 

আচার্ধ নন্দলালের পোশাকে কোনো পারিপাট্য ছিলন।। 
খদ্দরের একটা পাঞ্জাবি, পায়জামা বা ধুতিই ছিল যথেষ্ট । কিন্ত, 
পরিচ্ছন্নতার এবং স্বরুচির দিকে তার নজর ছিল খুব কড়া । ছাত্রদের 
শোবার ঘরে খাটের ওপরে বিছানা মশারি, আলনায় কাপড়-জাম।, টেবিলে 
বই-খাতা, তুলি-কাগজ ইত্যাদি এলোমেলোভাবে পড়ে থাকলে তিনি 
বিরক্ত হতেন খুব । অনেক সময়ে নিজের হাতে ঝশট। ধরে ঘর পরিফার 
করে ঘরের" আসবাবপত্র গুছিয়ে দিয়ে যেতেন । আর্টিস্ট হতে গেলে 
অগোছালো বা উচ্ছল হছুতে হবে, এই ধারণা যে ভ্রান্ত, নন্দলাল 
আপন আদর্শ সামনে রেখে সেই তল ধারণা দ্র করে দিতেন। 
সত্যাগ্রহ-আন্দোলনে যোগ দিয়ে তার ছাত্জ শ্রীগ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
গ্রামের কাজ করতে শিয়েছিলেন । সেইসময়ে গুরু নন্লাল তাকে 
বিশেষ করে উপদেশ দিয়েছিলেন, - গ্রামকে সুন্দর করবে নিজে আদর্শ 
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দেখিয়ে । কুঁড়েঘর নিকিয়ে-টুকিয়ে আলপনা দিয়ে রাখলে বা পিছনে 
একটু ফল-ফ্লুলের বাগান করে, রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার করে গ্রামের লোককে 
দেখাবে কি করে নিখরচায় গ্রামের শোভা বাড়ানো যায়। শুধু 
স্বাধীনতা আনলেই হবে না, লক্গষ্মীছাড়া দেশে লক্গীত্রী * ফিরিয়ে আনার 
ভার তোমাদের ॥।' 

“একবার কথা উঠেছিল, ছেলের! খরচ দিয়ে থাকে এখানে । তারা 
ঘরদোর পরিষ্কার করবে কেন । চাকরবাকরে করবে ॥। বড়লোকের ছেলের। 
বললে, -করবো না । আশ্রমের একশ্রেণীর ছাত্রদের এবং কারে কারে 
ক্ষেত্রে গার্জেনদের একবগ্গা মনোভাবের ফলে গুরুদেবের আদর্শ হঞ্জম 
করা শক্ত হলো । 

“তখন আশ্রমে ছুটি থাকত অমাবধ্যা-পৃ্ণিমায় । ছেলেদের মধ্যে 
কোনো অপরাধ ঘটলে তার জন্তে বিচারসভা বসতো! | সে-সভার আয়োজন 
ছেলেরাই করতে! । বিশিষ্ট ছাত্র সে-সভার থাকতে চার-পাঁচ জন, আর 
টিচার থাকতেন একজন | কিন্তু মামলা 9016 না-হলে অধ্যক্ষ যে 
অভিমত দিতেন সবাই তাকে মেনে নিতো । সে-সময়ে দারুণ দারুণ 
বিচারসভা বসেছে অনেক ॥। এইভাবেই সেকালের আশ্রম-সমাজে 
বড়ো বড়ো সমস্যার সমাধান হয়ে যেত । -_কিস্তু, ক্রমে এদিকে 
অথরিটির নজর পড়লো । তাদের আত্মলম্মানে আঘাত লাগল | ফলে, 
কোটের বদলে একেবারে হাইকোর্টের প্রয়োন অনিবার্ধ হয়ে 


উঠলো । 
॥ আশ্রমে আনন্দের হাট ॥ 


| বসস্তোৎসব ॥ 

'আশ্রম্, বিশেষ দোল-উংসব আমরা করলুম একবার । দোলের 
পার্টি যাবে কলাভবন থেকে উত্তরায়ণে । তাতে, শোভাযাত্রা ৰের কর! 
হবে সাজিয়ে-গুজিয়ে | যাবে সবাই সং সেজে । আমাদের বিশ্বনাথ 
মুখার্জী 'বাঙ্গালঃ সাজদেন । তেতৃবাবু সাঞ্জলেন সেলাই বুরুশ নিয়ে মুচি 
গোৌরবাবু সাজলেন 7০1০9 [196060: | পুলিশের পোশাক বেল্‌ট, টুপি 
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সব আনিয়ে নিলুম বোলপুর থেকে । চৌকিদার সাজলে। হু-জন । তাদের 
ড্রেসও আনানে। হলো । আমার ছাত্র শান্তি বোস ( এখন ১৯৫৫, সে 
বেনারসে থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে টিচার হয়ে আছে ) কলাভবন থেকে 
পালকিতে চড়ে বসলে! বর সেজে । আর দু-জন ছাত্র পালকির দু-পাশে 
চলতে লাগলো পাখা! আর ডাবা-টাবা নিয়ে । 

“মাঝ-রাস্তায় একটা ঝগড়া বেধে গেল । 159 ঝগড়া । ঝগড়াটা 
হলো একজণ ফকির আর একজন বাউল সাধুর সঙ্গে। বাউল সেজেছিল 
আমাদের শিশির ঘোষ । আর ফকির সেজেছিল ফকিরি টুপি পরে 
আমাদের ছাত্র হাসান । শোভাযাত্রা চলতে চলতেই লেগে গেল তুল- 
কালাম ঝগড়া । ভয়ানক ঝগড়।, রীতিমতো ঝগড়া । একেবারে থেউর 
জমে গেল। বোম ফুট,লো, বন্দ্রক ছেশড়া হলো । প্রোসেশূন্‌ চলতে 
লাগলো । রাস্তার মোড় পর্যন্ত এসে বরযাত্রীর শোভাযাত্রা! থেমে গেল। 

'কন্যেকতা৷ হলেন ররথীবাবু ; বরযাত্রীদলে ছিলুম আমি । কনে সাজলো 
“সু-তান” নামে একজন জাভানী ছাত্র। “আলুদা, হলেন শাশুড়ী »-কনের 
মা । শাশুড়ী 'আলুদ!' বর-বরণ করলেন হাতে তাবিজ পরে। বরকত 
সেজেছিলেন ভ্ঞগদানন্দবাবু । গলায় তার গরদের চাদর-ঝোলানো। 

“কনের বাড়িতে গিয়ে বরযাএীদের শরবত খাওয়। হলো । খাতির 
পাওয়া যাচ্ছে খুবই। ভেতরের হলে বরযাত্রীদের পার্টি বসলো । 
কন্যেকত্তা রথীবাবু বরযাত্রীদের আপ্যায়িত করতে লাগলেন খালি গায়ে । 
সামান্য ছুতেো। নিয়ে বরকতা। জগদানন্দবাবু নাটকের ভঙ্গিতে রেগে গেলেন; 
_ “বর নিয়ে চলে যাবো -_-বললেন মহাক্রোধে। তাকে ঠাণ্ডা করতে 
কন্বেকত্া রখীবারু বারেবারে মাফ চাইতে লাগলেন। 

'ভোজন সেদিন হলো! গ্রভৃত। লুচি, পোলাও-টোলাও সব ঠিক্‌ ঠিক্‌, 
খাওয়া হলো সত্যিকারের বিয়েবাড়ির মতন। চব্যচোস্যলেহাপেয় খাওয়া 
হলো । 

বিবাহ-সভায় 'বাজাল' বিশ্বনাথ আসরে বসে রইলো উবু হয়ে। 
স্বতো-জাম! পরে, আদরে গিয়ে “বাঙ্গাল” বসে আছে উরু হয়ে। চেয়ারে 
বসতে সে জানেই না। 

“এইভাবে সেদিন খুষ অভিনয় করা হলো। প্রত্যেক বছর দোলের 
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সময়ে সং বের করবার ইচ্ছা ছিল আমার | কলকাতার জল্মাষমীর 
সঙের মতন. করবো ভেবেছিলুম । হাতি করলুম কাগজের, ঘোড়ার ছবি 
তৈরি করলুম। সঙের [18-এর স্কেচ করা আছে অনেক। (জ্র স্কেচ 
বই-সংখ্যা দ্বিতীয় পর্যার, সংখ্যা ৩, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯) ।* হোলিতে সং 
বের করবার “মতলবে' তার উপায় ও খসড়া । বড়ো বড়ো সং বের 
করবার জন্যে এইসব খসড়া । এর একপ্রস্থ কলাভবনে রাখা আছে । 
--আমার মনে হয়েছিল, এই রকম আনন্দ-উংসবের ফলে, শান্তিনিকেতন- 
শ্রীনিকেতনের সঙ্গে আশেপাশের গ্রামের মৈত্রীযোগ ঘটবে ॥ 


॥ শান্তিনিকেতনের গৌসাইজী -_শশ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী ॥ 


+১৯২০ সাল থেকে আমি বরাবর ওঁকে" দেখছি এখানে এসে । খুব 
আমুদে সরস লোক । ইস্কৃলে বাঙ্গালা সংস্কত এইসব পড়াতেন। পরে, 
ওপর-ক্লাসেও পড়াতেন। ছেলেদের অভিনয়-টভিনয় হলে রিহাঁসণাল দিয়ে 
তৈরি করে দিতেন গৌসাইজী | ছেলেমেয়ের সকলেই গৌসাইজীকে 
অন্তর থেকে ভালোবাসতো | ছবি-টবির বিষয়ে গুর খুবই অনুরাগ | ওর 
ইচ্ছে ছিল, বড়ো ছেলে বীরু-কে কলাভবনে দেবেন । সে-ছেলে অকালে 
মারা গেল । তা-বলে আনন্দের কমতি হরমি গোৌসাইজীর। 

“সংস্কৃতবিদ্যা সম্পর্কে গৌসাইজীর যে-শিক্ষা সে কারুর চেয়ে কম 
নয় । বৈষবশান্ত্রও খুব ভালে! জানেন । আবার স্বয়ং উনি বৈষ্ণববংশের । 
রাপ্বিকানাথ গৌঁসাই-এর ছেলে উনি । রাধিকানাথ গৌঁসাই পরমহংসদেবের 
সঙ্গে দেখা করতেন। শান্তিপুরের অদ্বৈতপ্রতুর বংশ ওঁরা । রাধিকা 
গৌসাইয়ের কথা 'শ্রীশ্রীকথাম্বতে' আছে । পরমহংসদেব ওদের বংশ-পরিচয় 
শুনে তাকে প্রণাম করেছিলেন। রাধিকা গৌসাই বলেছিলেন, _-"আমি 
অধম, আমাকে, কেন প্রণাম” তার উত্তরে পরমহুংসদেব বলেছিলেন, __'না 
হে, তুমি বড়োবংশের লোক । নাক আমের বংশ লাকুই হয়ে থাকে। 

বৈষবসাহিত্, তন্ত্র আর সংস্কতশান্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ লোক 
গৌসাইজী । অথচ পাণ্ডিত্যে টেক্কা! দেয় অনেকেই --বিশেষ করে ওর 
কাছ থেকে যারা সংগ্রহ করে । সেম্ীকার করে না। তবে, তিনি নিজে 
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এসব বিষয়ে কিছু মনে করেন না। 

'পাঁজি-শীস্তে, বৌদ্ধ-শান্ত্রে ভালে! বুংপত্তি আছে ও'র। ভন্ত্রশান্্েও গভীর 
জ্ঞান আছে । পালিভাষা আগেই জানতেন। ইংরেজিও শিখেছেন। 
বাজন৷ নাচ গান এসবেও পোক্ত । আগে তিনি র্ল্যারিওনেট বাজাতেন। 

“এখানে একবার “হৈ হৈ সঙ্বে'র অভিনয় হয় । গোরবাবু, গৌসাইজী, 
আমি --সবাই সেজেছিলুম । আমি ওস্তাদ সেজেছিলুম । গৌসাইজী চাপকান 
পরে লক্ষৌ-এর পোশাক করে নেচেছিলেন । তাতে গুরুদেব গান বেঁধে 
দিলেন, --'ওরে ভাই গাইয়ে' । যেখানে আছে 'হাতে হাত ধরি 
ধরি' সেই কলিটি গেয়ে গেয়ে নেচেছিলুম সকলে একসঙ্গে । রখীবাবুও 
নেচেছিলেন । আমাদের সেই অভিনয় গুরুদেব দেখতে এসেছিলেন । 
গুরুদেব গৌসাইজীর নাচ দেখে বলেছিলেন, _“ওহে গৌঁসাই, তোমার 
নাচেরও বিদ্যে আছে দেখি ।” 'না, না, ও কিছু নয়" _-বলেন গৌসাইজী 
সবিনয়ে । 

'আমাদের আর্ট রস সম্পর্কে কিছু জানার দরকার হলে গৌসাইজীর 
কাছেই জেনে নিতুম । উনি পণ্ডিত সব শাস্ত্রে । অথচ অনেক জানার 
জন্যে কোনো গৌড়ামি নাই । 

একবার টায়ফয়েড হয়েছিল তার । বৈষ্ণব হয়েও অস্থথের সময়ে 
মাছ মাংস থেতে আরম্ভ করলেন । তাতে কোন বাধা হলো না। 
গুদের বংশে কিন্তু এটা খুব দোষের । 

'গৌসাইজী একবার শান্তিনিকেতন থেকে বৃন্দাবন যাচ্ছেন । উনি 
বেশ বদলাতেন প্রারঈ | এখনও করেন । স্ত্রী আছেন সঙ্গে । বাবরি 
চুল । মেরজাই আর ওয়েস্টকোট পরেছেন । লক্ষৌ-এর পোশাক । এই 
বেশে স্ত্রীকে নিয়ে চলেছেন । একট স্টেশনে, নারীহ্রণ বলে সন্দেহ 
হয়েছে পুলিশের । মুসলমানে বাঙ্গালী হিন্্ব মেয়ে ফুসলে নিয়ে যাচ্ছে। 
পথে বরাবর গুদের অনুসরণ করেছে পুলিশে । শেষে, বৃন্দাবনে 
“আমাদের লোক হে" বলে, ওর আত্মীয়ের ওদের উদ্ধার করলেন 
পুলিশের কবল থেকে । 

'এখানেও গৌসাইজী নানারকম ডে,স করতেন । লক্ষৌ-এর পোশাক 
পরতেন । দাড়ি চোমরাতেন । আবার কখনো রাশিয়ান দাড়ি করতেন। 
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ফেঞ্চকাট করতেন, এইসব ! আমরা সাজেশন দিতুম । গোঁফ কামিয়ে 
দাড়ি ব্লাখতেও প্রস্তত ছিলেন গৌসাইজী । 

“আর্টের ওপর খুব অনুরাগ ও”র । ছেলেকে দিলেন কলাভবনে। 
বীরর ভালে ছবি করা আছে কলাভবনে । বীরেশ্বর সহসা মার! 
গেল । সে-ছেলে অকালে মারা যাওয়াতে সংসারে গৌসাইজী অনাসক্ত 
হয়ে পড়লেন । সংসারে অনাসক্ত হয়েও আবার বিয়ে করঙেন। 
সে স্ত্রী মারা ষেতে আবার বিষে করেন । এখন ( ১৯৫৫ ) আছে 
হু-টি মেয়ে। 

“আমাদের বৈকালের চা-চঞ্জ জমিয়ে রাখতেন উনি । গুর একার নান! 
গল্পে, কথায়, হাসিতে, ঠাট্রায় আমাদের চায়ের আসর জমজমাট হয়ে 
উঠতো । 

পালি শিখতে গেলেন সিংহলে । সে-সম্বন্ধে আমাকে চিঠিপত্র 
অনেক লিখেছিলেন । নিজের চেহারার কাটুন একে পাঠিয়েছিলেন । 
ভালোই একেছেন। সিলোনে যখন নেমেছেন ; অভ্যর্থনা হ্চ্ছে। 
আলখেল্লা, জোব্বা পরে সমস্ত রিক্স জুড়ে বসে আছেন । লোকের 
মনে প্রশ্ন, --'বাশ কোথা গে! পথিক ? -ছবি অশাকা ওর রাখা 
আছে কলাভবনে । 

কলকাতার কালী বা চালি বাগচী গর শেষপক্ষের শ্যালক । 
অন্নদা বাগচীর নাতি তিনি । আট্কুলের অন্নদ1! বাগচীর] ছিলেন 
ঘোর শাক্ত | চোরবাগানে আট'স্টুডিয়ে! ছিল তার । বড়ো আটিস্ট্‌ 
ছিলেন তিনি। আমি গৌসাইজীকে তার ছবি চেয়েছিলুম । দিতে 
পারেননি । অন্নদা বাগচীর ছেলের! --যতীন বাগচী-টাকচী এলেই আমার 
সঙ্গে দেখা করতো! । যতীন বাগচী কালীমোহনবারূর বন্ধু ছিলেন। 
অনেক চেষ্টা করেছিলুম* তার মারফত অন্নদ! বাগচীর হাতের ছবি সংগ্রহ 
করতে । পারিনি। চোরবাগান আর্ট-স্টুডিয়োর কালী, সরস্বতী, দুর্গা 
এইসব বনুগকস দেবতাদের ছবি তখন বের হয়েছিল। সেইসব ছবির 
লিখো ভিজাইন্‌ অন্নদা বাগচী করে দিতেন । ওরই সে-সব কল্পনা সে- 


হুগের । 
“শান্তিনিকেতনে গৌসাইজী মহা-উংসাহে খোলস বাজাতেন। বিদ্যা 
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ভবনে (১৯৫৫) আমার কর! ফ্রেস্কো। আছে, -ফাস্তন,-তে দৌণসাইজী। নৃত্য 
করছেন। এখানের যত অধ্যাপককে বয়গুজ্যেষ্ঠ হলে, গৌসাইজী ভূমিষ্ঠ 
হয়ে প্রণাম করতেন। নিরহঙ্কারী লোক। নিজের পাশ্ডিত্য সম্পর্কে 
অহঙ্কার নাই । হামবড়। পণ্ডিতের ওকে চিনতে পারেন না। গুরুদেব 
যখন য। দরকার পড়তো! জানবার, বলতেন, -_-'গৌসাইজী তে অথরিটি । 
সংস্কৃতশান্ত্রে বৌদ্ধশান্ত্রে অথরিটি ।, __-এই সব বিষয়ে গুরুদেব জিজ্ঞাস] 
করতেন গৌসাইজীকে । বাঙ্গানা ও সংস্কৃত সাহিত্যের ওপর লেখ! 
গৌসাইজীর বই আছে। কিন্তু উনি শুধু পণ্ডিত নন; বড়ো রূসিকও। 
যা পাণ্ডিত্য ওর তার গোড়ায় প্রচুর আছে রসবোধ। তাই গৌসাইজীর 
পাণ্ডিত্য মধুর হয়েছে । 'বর্ণচোর] আম' উনি, অপর প্রায় সব সাধারণ 
পণ্ডিতের মতো 'সিদুরে আম” নন ॥ 


॥ আনন্দের হাট, পুনরাবৃত্তি ॥ 


॥ দু-টি ডাকাতির কাহিনী ॥ আর একটি মজা ॥ 
(প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্রের বণিত আর দু-টি ঘটন1) 


॥ বিশীকে সাপে-কাটার কাহিনী ॥ 


১৯২২-২৩ সালের কথা । গোয়ালপাড়ার রাস্তার ধারে হাসপাতাল। 
মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল । দোচাল। মন্তে! বাড়িটির নাম 'গৈরিক'। 
নতুন হাসপাতাল রাস্তার ও-পিঠে হবার পরে, গৈরিকের নাম হলো “পুরানো 
হাসপাতাল'। কাকজ্যোতস্লা রাত । সন্ধ্যে গড়িয়ে গেছে। প্রমথ বিশী 
তখন শাস্তিনিকেতনের ছাত্র । ছোট্র-খাট্ট চেহারা । হঠাৎ একদিন কি মতলৰ 
করে দিনুবাবু, অক্ষয়বাবু, স্ুরেন আর গোরবাবু মিলে বিশীকে হাসপাতালে 
তুলে নিয়ে গেল! 

*বিশীকে ওঁরা বললেন, --তুকে সাপে খেয়েছে । - নন্দরাবুকে 
খবর দে। 18501 দিয়ে চিকিংসা হোক । আমাকে খবর দিলে । আমি 
হত্তদত্ত হয়ে গিয়ে পেশীছলুম । গিয়ে দেখি, ভাঙ্গা লগ্ঠন, দম কমালে । 


৬০৮ ভারতশিল্পী নদলাল 


দেখেই কেমন যেন আমার সন্দেহ হলো । সন্দেহবশে, খানিক নার্ভাস 
হয়ে আমি রোগীর মুখ দেখতে চাইলুম। এদিকে লোক বসে আছে ডাক্তার 
ডাকতে যাবে বলে। জানি ওদের বললুন, -- সাপে কোথা কামড়েছে, 
দেখবে! আগে ॥ মনেমনে ভাবলুম, দেখে বাধন দেবো! আচ্ছা করে । কে 
যেন পায়ের দিকটা] দেখিয়ে দিলে । পায়ের খানিকট। ওপরে কষে একটা বাধন 
দিলুম | বিশীকে বললুম, মুখ দেখবো, জিব দেখবে]। সব দেখে বললুম, 
মাথা! খারাপ নাকি, এ সাপে-কাটা রোগী হতেই পারেনা । 

'নেপালবাবুকে ডাকা হলো! । তিনি ছিলেন আপনভোল! লোক । চিস্তিত 
মুখে হাসপাতালে এসে সাপে-কাটা রোগীর দিকে তাকিয়ে, ঘরের ভেতর 
দু-তিন বার পারচারি করে চলে গেলেন। 

'জগদানন্দবাবুকে এবারে ডাকা যাক, এই মভলব আটলেন সবাই। 
জগদানন্দবার খবর শুনে বললেন, --.'সাপে কাম্মড়েছে তে৷ আমাকে ডাকা 
কেন। এক কাজ কর, [52] সাপে যদি কামড়েছে দেখ, তাহলে কাঠাল-ডাল 
লাগাব পিঠে ।' 

ক্ষিতিবাবুকে খবর দেওয়া হলো । তিনি হাসপাতালে এলেন ন!। 
বিশীর চরিত্র তিনি জানতেন ভালোভাবেই । খবর শুনে বললেন, 
--গকোথায় দংশেছে দেখ আগে।' 

-_ “এইভাবে সেবারে রাখালের গরুর পালে বাঘ-পড়ার কাহিনী শেষ 


হলে। । 
॥॥ মাদদই আম-ভাকাভির কাহিনী ॥ 


দিনৃবাবুর প্রসঙ্গে একটি ডাকাতির কাহিনী মনে পড়ছে । সে বোধ 
হয় ১৯২৬ ২৭ সালের কথা । জগদানন্দবার আম খেতে খুব ভালোবাসতেন । 
তিনি নিজের.জনা-তারিখ ঠিক করতেন, কতবার আম খেয়েছেন সেই হিসেব 
করে করে । 

“জগদানন্দবারু কৃষ্খনগরের' বাড়ি থেকে শান্তিনিকেতনে ফেরবার সমরে 
কলকাতা থেকে মালদই আম কিনে আনছেন একরার ॥ আমাদের এখানে 
মুক্তি আটা হলে, একটু মজা করা যাক। দিনুবাবু, গৌরবাবু, অক্ষবাবু ও 
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ভায়ে। সবাই ডাকাত সান্বলেন। ডাকাত সেজে ভুবমডাঙ্গার মাঠে রাস্তার 
পাপে শরঝোপে লুকিয়ে রইলেন আম. লুট করধেন বলে । গুর1 সবাই ডাকাত 
সেজেগুজে অপেক্ষা করতে লাগলেন ত্ববনভাঙ্গার ফখকা রাস্তার পাশে । 
জগদানন্মবাবুর গরুর গাড়ি আসছে । স্বয়ং তিনিও ঘসে আছেন টগ্পরের 
মধ্যে । তার গাড়ি হাকিয়ে গাড়োয়ান যে আসছে সে নিজেই আবার লেঠেল 
দলের একজন । জাতিতে মুসলমান । গাড়ি যথাস্থানে এসে পৌছতেই হৈ 
হৈরৈরৈ করে ডাকাতদল গাড়ির ওপর ঝহাপিয়ে পড়লো, আমের বস্তা 
ধরে টানাটানি শুর করলে । ব্যাপার দেখে জগদানন্দবাবু ভয়ে তাকে হাক 
দিয়ে বললেন,_'কিরে, আমার এই বিপদের সময়ে চুপ করে থাকবি তুই? 
কিন্ত, বাবুর এই হুশাক-ডাকেও তার কোনে সাড়া মিললে! না। জগদানন্দবাবুর 
আমের বস্তা লুট হয়ে গেল। 

'কিস্ত রাত্রে সব ব্যাপারট! গোলমাল হয়ে ফাস হয়ে গেল। চুবড়ি 
দুই আম আনা হয়েছে দিনুবাবুর বাড়িতে । রাত্রে আমাদের মহাভোজ। 
নিমন্ত্রণ করা হয়েছে জগদানন্দবাবুকেও । জগদানন্দবার আমের চোকলায় 
কামড় দিয়ে বলছেন,_-'ভারী সৃন্দর আম তো হে' তার এই তারিফ শোনা- 
মাত্র হেসে উঠলো সবাই একসঙ্গে । জগদানন্দবারুকে অবাক করে দিয়ে 
দিনুবাবু বললেন, --আসুন আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে খাই আনন্দ 


করে । 


॥ বেতনের টাক! চুরির কাহিনী ॥ 


আর একটা ঘটন।। শান্তিনিকেতনে মাস্টারদের মাইনে দেবার জনকে 
একবার বেতনের টাকা আন হচ্ছে । আনছেন কালীমোহনবাবু। আসছেন 
রাত্রে। নোট সব তাড়া বেঁধে করছে গু'জেছেন, কাছায় বেধে আনছেন 
অতি সন্তর্পণে । আমর] দিনক্ষণ জানতৃম । ডাকাতের সাজ সেজে আমরা 
ক-্জন ভুবনভাঙ্গার মাঠে হাজির | এই দলে রর্থীবাবু ছিলেন, আমিও 
ছিলুম। দিনৃবারু হলেন পাণ্ড । সর্দার ডাকাত দ্িনুবাবু কালীমোহনবাবুকে 
দেখামাত্র শুন্ল করে দিলেন পশ্চিমে পচাল। তার সেই মেঠো হিন্দী 
৭৭ 
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বৃলির তোড়ে কালীঙোহলবার্‌ হকচকিয়ে উঠলেন । সঙ্জে সঙ্গে রথীবাৰু 
€দাঁড়ে গিয়ে জাপটে ধরলেন কালীমোহনবাবুকে । জাপটে ধরেই হাক 
দিলেন,--'রূপেয়া নিকালো”। উল্টে ধার থেকে ভাকাভ দিনুবারু হাসফখস 
করতে করতে এসে কালীমোহনবাবুর একটা হাত ধরে ধমকে বললেন, -.. 
কাছ! খোলো? । 

কালীমোহনবাবুর অবস্থা! তখন সাংঘাতিক | হস্তদত্ত হয়ে বলছেন, 
পুলিশে খবর দাও, পুলিশে খবর দাও, লুঠ হয়েছে | মব (7709), মব 
(010), মব, আমাকে ঘিরে ফেলেছে । গীয়ের লোকও জুটে গেছে দু- 
চারজন এই হৈ চৈ শুনে । তাদের কেউ. কেউ বোধহয় আমাদের চিনতে 
পেরেছিল । বলতে লাগলো, ব্যস্ত হবেননা । কিন্তু, তখন কালীমোহন- 
বাবুর মনের অবস্থা ব্যস্ত না-হবার মতন নয় । 

» *&এই ডাকাতের দলে আমিও ছিলুম । আমনর ছিল শুধু গা। মালকোছা- 
মার1, মাথায় ফেট-বাধা, হাতে মোটা খেটে লাঠি । আমার গায়ের রং 
দেখছে। তো? মার্কা-মারা। আমার খালি গায়ের সেই রং-এর বাহার দেখে 
অবশেষে সব বুঝে ফেললেন কালীমোহনবাবু । --এই রকম সব প্রাণখোলা 
রসিকতা তখন শান্তিনিকেতনে আকছার করতুম আমরা । 

'ডাকাতির মজা অনেকবার কর! হয়েছে। বিপদও হয়েছিল একৰার । 


অন্ধকালুর কথায় সে পরে বলবো । 
॥ আরও মজা । 


থুচরে!। ব্যাপারও অনেক আছে। ভীমরাও শাস্ত্রীকে নিয়েও অনেক মজা 
কর! হয়েছে। একটা মরগিকে তার পেটটা টিপলেই সে ডাকতো কৌ কৌ 
করে । ভীমরাঁও শান্ত্রীর মশারির ভেতর সেই' মুবগিটাকে মেকাপ করে 
লুকিয়ে রেঞ্জখ দিলাম একবার । ঘুমের ঘোরে ঃশান্ত্রীর বিশাল একখানা 
হাত সেই মুরগিটার পেটের ওপর পড়ে চাপ দিতেই মৃরগিটা কৌ কৌ! করে 
ডেকে উঠলো! । ফলে, শাস্ত্রীর ঘুষ গেল ছুটে । তিনি তড়াক করে জেগে 
উঠে বলেন | নিরামিষাণী 'ভীমরাও-এর মশারির ভেতর রামপাখিটা ওয়ে 


আছে দেখে তার সেকী গর্জন।. 
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'শান্তিনিকেতনেয একজন পুরাতন কর্মী। ধর্মে কঠোর ব্রাহ্ম । হিন্দুয়ানিকে 
আগাপান্তাল! নষ্যাৎ করে থাকেন । তার স্ত্রী অন্তঃসত্বা হলেন। সহস! 
তার্দের গুরুপল্লীর বাড়িতে আবির্ভাব হলে জটাজুটধারী এক হিন্দ্ব সন্ন্যাসীর । 
কিস্তু আশ্চর্য, সে হিন্দ্রসন্ন্যাসীর তখন সে কী আদর, কী আপ্যায়ন কী 
বিশ্বাস, কী ভক্তি, কী আশীর্বাদ মাখার ধুম । এ-সব আমার চোখে-দেখা 
ঘটন] 


॥ মাছষ নঙ্দলালের মহত্বের ছ*টি ঘটনা ॥ 


এই প্রসঙ্গে আচার্য নন্দলালের প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্রের বলিত ছু-টি ঘটনার 
কথ! বল হচ্ছে । এই দু-টি ঘটনায় মানুষ নন্দলালের পরিচয়টি সুস্প্ট ধর] 
পড়বে । শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন (বি. ভা. প. ন. লা, ব, 
সংখ্যা ১৩৭৩, পৃ ৭১-৭২)।-- 

“আমি শান্তিনিকেতনে যোগ দেবার কয়েকদিন পরে এক বুধবারে মন্দিরে 
উপাসনা চলছে, গুরুদেব স্বয়ং ভাষণ দিচ্ছেন, এমন সময়ে বিপদসৃচক পীাঁচ- 
পাঁচট। ঘণ্টা বাজতে আরম্ভ হলো । আমর উঠব কি উঠব না, ইতস্ততঃ 
করছি, মাপ্টারমশাই সবার আগে লাফিয়ে উঠে বেরিয়ে গেলেন, তখন পিছন 
পিছন আমর। সকলেই মদ্দির খালি করে বেরিয়ে পড়লুম | ছাত্রছাত্রীর] 
যে যার ঘর থেকে বালতি কলসী নিয়ে ছুটলে৷ | ভুবনডাঙ্জ। গ্রামে যে 
কুটিরে আগুন লেগেছিল, তালপুকুর থেকে এবং দু-টো কুয়া থেকে সেখান পর্যস্ত 
চারহাত অন্তর সারি দিয়ে ছেলেমেয়ের দাড়িয়ে হাতে হাতে জল চালান 
দিতে লাগল সেখানে । শিক্ষকেরা আগুনের অগ্রগতি রোধ করবার জন্যে 
কাছাকাছি অন্ত চালে ভিজে কাথা কম্বল চাপা দিচ্ছিলেন । কেউ চালে 
উঠে জল ঢালছিলেন । মুগ্ধবিদ্ময়ে দেখলুম, দরিদ্র কৃষকের জ্বলন্ত কুটির- 
শীর্ষে অন্মিশিখা পরিবৃত মাস্টারমশাই কখনো বাশ পিটিয়ে কখনে। কাটারি 
চালিয়ে জ্বলস্ত চাল ধ্বসিয়ে দিচ্ছেন, কখনো!-বা বালতি বালতি জল ঢেলে 
আগুন মিভাচ্ছেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে আগুন নিওল। আমাদের নিজেদের 
বীরত্বে আমর) নিজেরাই মুগ্ধ, আলোচনা আর ফুরোয় না। মাস্টারমশাইকে 
কিন্ত একবারও সেদিনের" ব্যাপারের উল্লেখ করতে শুনিনি । 
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“আর একদিনের কথা মনে পড়ে । সেদিনও বুধবার । বিধুশেখর শাস্ত্রী 
মশাই মন্দিরে ভাষণ দিচ্ছেন, ছোটে ছেলেদের গানের পরে প্রথামত ছেড়ে 
দেওয়া হয়েছে । তাদের একজন মন্দিরের বাইরে কীাঠীলগাছে যে বিয়া 
মৌমাছির চাকট! ছিল, তাতে টিল মেরেছে । আমরা হঠাং তার আরচীংকারে 
চমকে উঠে দেখি, ছেলেট! মাটিতে পড়ে ধড়ফড় করছে, আর কাঠালগাছ 
থেকে মৌমাছির ঝশক একটা কালো শ্রোতের মতো নেমে আসছে তার 
উপরে । সেদ্নেও মাস্টারমশাই সবার আগে ছুটে বেরিয়ে গেলেন, ক্রোধোন্মত 
মৌমাছির ঝশকের মধ্যে ঢুকে মৌমাছিপরিরৃত সেই শিশুটিকে পাজাকোলা 
করে বুকের কাছে তুলে নিয়ে ছুটলেন আশ্রয়ের সন্ধানে অতিথিশালার দিকে । 
আমর! অনেকে তাকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু একমাত্র 
অধ্যাপক আর্বনায়কমূ ছাড়া আর কারে! সাধ্য হলো না, সহ্শ্র সহ্ত্্র 
মৌমাছির ব্যহ ভেদ করে তাদের কাছে যাবার; কেবল দূর থেকে দেখলুম, 
তার সাদ পাঞ্জাবি চোখের সামনে মৌমাছির আবরণে কালো 'কোটে' 
রূপাস্তরিত হলে । সেদিন অনেক গুণীজ্ঞানী মধুপদংশন স্বালায় উন্মতবং 
নৃত্য করেছেন, জীবস্ত বৃলেটগুলির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্কে আশ্রম 
প্রদক্ষিণ করছেন উধ্বশ্বাসে । কিঞ্চিত প্রকৃতিষ্থ হয়ে আমরা অতিথিশালার 
পিছনের দরজা দিয়ে ঢ্‌কে দেখি, অচৈতন্ত ছেলেটাকে একটা গদিচাপা 
দিয়ে রেখে মাষ্টারমশাই এবং আরিয়াম্দ! পরস্পরকে বাট দিয়ে পেটাচ্ছেন 
মৌমাছি মৃক্ত করবার জন্যে । ক্রমে মৌমাছিকুল নিঃশেষ হলো, মাস্টার- 
মশাইএর মাথা! জাম। কাপড় সর্বাজজ থেকে খুঁটে খু'টে একঠোঙা যৌরির 
মতো! পাহান্ঠী মৌমাছির হুল আমরা উদ্ধার করলুম। খবর পেয়ে ম্বধীরাবোদি 
ছুটে এলেন, স্বামীর কাণ্ডজ্ঞানহ্থীনতাঁর জন্যে খুব বকলেন । মাস্টার়মশাইএর 
তখন স্বর এসেছে, মৃদৃস্বরে শুধু বললেন, 'আমি না তুলে আনলে ছেলেটা 
যে এখানে মারা যেত । তার শৈশবে মুঙ্গেরজেলার খড়াপুরে তিগি 
একজন অস্থারোহীকে ঘোড়ান্তদ্ধ মৌমাছির কামড়ে মারা যেতে দেখেছিলেন 
হটফট করে । অবোধ শিশুকে এভাবে মরতে দেওয়া চলবে না, এই 
কথাটাই ভার তখন মনে ছিল, তিনি যে নিজে মৃত্যুম্খে যাচ্ছেন সে-বিষয়ে 
খেয়াল ছিল না। যাইহোক, ক-দিন প্রবল জ্বরভোগের পরে সবাই সামলে 
উঠলেন । মৌমাছি-প্রযঙ্গের আলোচন। : পিষিদ্ধ ছিল। বহুবৎসর পরে বাতে 
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কষ্ট পাচ্ছেন শুনে বলেছিলুম, “মৌমাছির কামড়ট। এই সময়ে খেলে 
উপকার হতে1।” খুব হেসেছিলেন । 


॥ সমকালীন ত্বদেশী আন্দোলনে নদ্দলাল ॥ 


বাঙ্জালাদেশের বিপ্লববাদীদের অনেকের সঙ্গেই আচার্য নন্দলালবসুর 
যোগাযোগ ছিল। অনেকদিন থেকেই । তার কিছু কিছু আভাস পূর্বে দেওয়। 
হয়েছে । শান্তিনিকেতন-আশ্রম থেকে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু অক্ষয়কুমার রায়, 
তার ছাত্র শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কেউ কেউ এই সময়ে 
অহিংস আন্দোলনে যোগ দিতে আশ্রমের বাইরে গিয়েছিলেন। প্রভাত- 
মোহন এই বিষয়ে তার নিজের অওিজ্ঞত1 এইভাবে. প্রকাশ করেছেন। 
পথে বেরোবার সময়ে তিনি আমাকে একটা আংটা-দেওয়া পিতলের 
ঘটি দিয়েছিলেন, কুয়া থেকে জল তুলে খাবার নৃবিধ! হবে বলে। পরে 
নিজের হাতে-কাটা স্ৃতোর কাপড় বুনিয়ে পাঠিয়েছিলেন, তকলি রাখবার 
জন্তে একটি চামড়ার থলি তৈরি করে দিয়েছিলেন। মহিষবাথানে রাজ- 
বিদ্রোহ প্রচারের কাজে সাহায্যের জন্যে তিনি আমাকে কয়েকটি সাংঘাতিক 
গ্রাচীরচিত্র একে দিয়েছিলেন, সেগুলি 'লিনোকাটে' ছেপে আমর! গ্রামে 
গ্রামে ছড়িয়ে দিলুম। 'মড়ার মাথায় গশাথা বেদীর উপর স্ত্রী পুরুষ শিশু 
মিলে জ্বাতীয় পতাক তুলছে” এই ছিল একটি ছবির বিষয়-বত্ত, সেটির 
প্রতিলিপি আমি পাটনায় পাঁচিলে আট] দেখেছি । ছুর্ভাগ্যক্রমে আসল 
ছবিগুলি যাদের রাখতে দিয়েছিলুম, সেই বন্ধুরা পুলিশের ভয়ে সেগুলি 
পুড়িয়ে ফেলেছেন, ছবিগুলির কোন চিহ্ন কোথাও নেই। সতীশবাবুর 
সাইক্লোস্টাইলে ছাপা “সত্যাগ্রহ সংবাদ" পত্রিকার আমি ছিলুম প্রধান মুদ্রা” 
কর, সে-সময়ে কলেজ-স্কোয়ারের সা'মনে আইন অমান্য পরিষদের অফিসে 
আমার এবং বন্ধু অক্ষয়বানুর সঙ্গে দেখা করতে মাস্টারমশাই প্রায় প্রতি- 
দিন একবার সেখানে আসতেন । তার বিখ্যাত “ডাণ্ডিমার্চের' ছবিটি সেই 
সময়ে আমিই প্রথম সাইক্লোন্টাইলে ছেপে বার করি । পরে অবশ) তার 
কিছু কিছু রূপাত্তর ঘটিয়েছেন তিনি। উইন সর নিউটনের বদেশী রং 
আমরা আগে বেশিরভাগ -ছবিতে ব্যবহার করতুম, এ সময় থেকে কালা- 
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ভবনে দেশী পাথরমাটির রং ব্যবহার প্রবর্তন হয়। মাস্টারনশাই-এয 
'পাগুবদের পাশাখেলা, প্রভৃতি অনেক ছবি, নিজেদের তৈরি দেশী রঙে 
আকা ছবি যে কত সুন্দর হতে পারে তার উদাহরণ ।'* (এ, পৃ, ৭৩)। 

এই সময়ে নন্দলাল কলকাতায় কংগ্রেস-অফিসের *দঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবেই 
যুক্ত ছিলেন । ওখানে যেতেন তিনি নিয়মিত। নানা প্ল্যান দিতেন, 
কার্টুন আকতেন। কাটের প্রসঙ্গ পরে বলা হযে । নন্দলালের আকা 
এই সময়কার স্বদেশী কার্টরনগুলি সমকালের রাষ্টপতির, বিশেষ করে 
ভারতে ইংরাজ-শাসনের অমানবিক দিকৃগুলি তীক্ষভাবে প্রকাশ করতো 
কিন্ত তার গরু অবনীবারু এ-সব পছন্দ করতেন না । গুরুর কাছে হাতে 
হাতে ধর] পড়বার আতঙ্কও ছিল তার দস্তরমতো । এই বিষয়ে কৌতুক- 
কর একট আলেখ্য সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে “দক্ষিণের বারান্দা” গ্রন্থে । 

গান্ধীজি ডাণ্ডিতে নূন তৈরি করতে গিয়ে সারা দেশটাকে আইন- 
অগান্য-আন্দোলনের পথে. টেনে নিলেন। দেশের বনু তরুণপ্রাণ তখন 
দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ । তরুণের স্বপ্পে অসংখ্য প্রবীণও সে-আন্দোলনে বাপিয়ে 
পড়লেন। বাঙ্গালাদেশে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অফিস ছিল কলেজ- 
স্কায়ারে। সেই অফিসট হয়ে দাড়িয়েছিল বেআইনি নুন তৈরি করবার 
স্বরংমেবকদের একটা ঘশীটি। 

“দক্ষিণের বারান্দা, গ্রন্থের লেখক অবনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র শ্রীমোহন- 
লাল গঞঙ্জোপাধ্যায় তার নিজের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন, -_-হুঠাৎ 
দেখি নন্দ-দ1। কংগ্রেসের সঙ্গে তার একটা গোপন যোগাযোগ ছিল জানতুম। 
কিন্ত নন্দ-দাকে এ-রকম নিষিদ্ধ জায়গায় একেবারে চোখের সামনে দেখে 
ফেলব ভাবিনি । মজা হল এইযে, আমি নন্দ-দার কাছে ধর] পড়ে গেলুম, 
না, তিনিই. আমার কাছে ধরা পড়ে গেলেন ঠিক বোবা গেল না। 
দাদামশায়কে নন্দ-দা! ভয় করতেন। আর দাদামশায় ভয় করতেন এই 
সব কংগ্রেসী আন্দোলনকে, ধর-পাকড়, পুলিশ, আদালত, জেল, গুলি, 
বন্দুককে । দাদামশার কাছে নন্দ-দা বালক, আর এইসব ভয়ানক বিপদের 
মুখে এশিয়ে যাওয়া মানে অবোধ শিশু। নন্দ-দ, ভাবলেন মোহনলাল বাড়ি 
গিয়ে বাবামশায়কে যদি বলে দেয়, তা-হলেই চিত্তির। আর আমি ভাবদ্ছি, 
নন্দ-দ1 যদি দাদামশার কানে কথা তোলেন তাহলে তো এখনি অপগবেন 
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ধর নিয়ে যেতে। 

কিন্ত দু-জনেই অপরাধী । কাজেই কেমন করে জানিনা, একট। নিধাক 
রফ। হয়ে গেল | 'এই যে, হা” তাই তো, না বলে দু-জ্নে অতি ভুত দু-ঘরে 
সরে পড়লুম ! নন্দ-দ1 কি জন্যে সেখানে এসেছিলেন আমি আজও জানিন]। 
আমি যে কি করতে এসেছি নন্দ-দাও জানতে চাইলেন না। চোখে পড়ল 
শুধু নন্দ-দ1। নন, শান্তিনিকেতনের প্রভাতমোহন বন্দোপাধ]ায়ও মোটা খদ্দর 
গায়ে এঘরে ও-ঘরে ঘোরা-ফেরা করছেন । তারও কি উদ্শ্ট জানবার আগ্রহ 
ন! দেখিয়ে আমি নিজের কাজে মন দিলুম । এর কিছুদিন পরেই কংগ্রেস 
আপিস পুলিস এসে বন্ধ করে দেয় ।”--( দ. বা. পূ ৬৩-৬৪)। 

১৯৩০সালে নন্দলালের চিত্রকর্ম খুব কম। মাত্র তিনখানি নৃখ্যাত 
চিত্র তিনি এই বছরে আকলেন। টেম্পেরাতে অশকলেন 'ডাত্িমার্ট', আরতন 
সাড়ে পনর পোনে দশ ইঞ্চি । আর অখাকলেন মহাত্ম' শ্ান্ধীর 'ডাণ্ডিমার্ঠ। 

১৯৩০সালে রাসবিহারী বসুর কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে নন্দলালের । 
তার সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। ১৯২৪সালে জাপানে রাসবিহাযী 
বসু নশলালকে বলেছিলেন, শান্তিনিকেতন-কলাভবন থেকে জাপানে নিয়মিত 
ছাত্র পাঠাবার জন্যে । এই বছরে নন্দলাল তার জ্যেষঠপুত্র শ্রীবিস্বরূপকে 
আর ছাত্র হরিহ্রণকে জাপানে পাঠিয়ে দিলেন। শ্রীবিস্বরূপ জাপানে গেলেন 
তিন বছরের জন্যে । জাপানে বিচিত্র শিল্পধারার বিষয়ে শিক্ষালাভের উদদেম্থয 
নিয়ে । জাপানের চারুশিল্প ও কারুশিল্প সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 
করতে লাগলেন তিনি জাপানে গিয়ে । বিশ্বরূপ বিশেষজ্ঞ হলেন বিশেষ 
করে কাঠখোদাই (০০৫ 6176:8৬11% )১-এর কাজে । ১৯৩০সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া-ভ্রমণ করছেন । মস্কোতে থাকার সময়ে 
রাশিয়! থেকে সেখানকার চিন্তা ও কর্মধারা সম্পর্কে কবি এদেশে পত্র লিখতে 
লাগলেন । এই পত্রধারার মধ্যে শান্তিনিকেতন-আশ্রমে বিশিষ্ট কর্মীদের 
উদ্দেস্তেও অনেকগুলি চিঠি লিখেছিলেন কবি । শান্তিনিকেতনে রীন্ত্রনাথকে, 
সুরেশ্রনাথ করকে, কালীমোহন ঘোষকে ও আচার্য নন্দলালকে লেখা চিঠি 
রয়েছে। প্রসঙ্গত "রাশিয়ার চিঠি? গ্রন্থের নবম পত্রথানি উদ্ধার করে দেওয়া 
গেল। একই বিষয় নিয়ে যে পত্রগুপি কলাভবনের অধ্যাপক শ্রীসুরেজ্রনাথকে 
লেখা হয়েছিল সেগুলি এ বই-এ ৭, ১০, ১১ এবং ১২ সংখ্যক পত্ররূপে 
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বাপ হয়েছে । নদ্দলালকে লেখা নবম পত্রথানির পুর্ণ বয়ান এই, 
[১৯৩০] 
$ 
«৪ 10816510618” 
কল]াশীয়েই, 
নন্দলাল, আমাদের গ্েঁশে পলিটিক্স্কে যারা নিছক পালোয়ানি 
বলে জানে সবরকম ললিতকলাকে তারা পৌরুষের বিরোধী বলে ধরে 
রেখেছে । এ সন্বপ্ধে সুরেনকে আমি আগেই লিখেছি । রাশিয়ার জার 
ছিল একদিন দশাননের মতে] সম্রাট, তার সাম্রাজ্য পৃথিবীয় অনেকখানিকে ইঁ 
অজগর সাপের মতো গিলে ফেলেছিল, জ্যাজের পাকে যাকে সে জড়িয়েছে 
তার হাড়গোড় দিয়েচে পিষে | প্রায় বছর তেরে! হলো এরই প্রতাপের 
সঙ্গে বিপ্লবীদের খুটোপুটি বেধে গিয়েছিল | সম্রাট যখন গুণিসৃদ্ধ গেল 
সরে তখনো। তার সাঙ্জপাঙ্গরা দাপিয়ে বেড়াতে লাগল _ তাদের অস্ত্র এবং 
উৎসাঁহ জোগালে অপর সাগ্রাজ্যভোগ্গীরা । বুঝতে পারছ ব্যাপারখান। সহজ 
ছিল না। একদ1 যাঁরা ছিল সম্রাটের উপগ্রহ ধনীর দল, চাষীদের পরে 
যাঁদের ছিল অসীম প্রতুত্ব, তাদের সর্বনাশ বেধে গেল। লুটপাট কাড়াকাড়ি 
চলল, তাদের বছুমূল্য ভোগের সামগ্রী ছারখার করবার জন্বে প্রজারা হস্তে 
হয়ে উঠেছে । এত বড়ে! উচ্ছৃঙ্খল উৎপাতের সময়ে বিপ্লবী নেতাদের 
কাছ থেকে কড়৷ হুক এসেছে -আর্ট সামগ্রীকে কোনোমতে যেন নষ্ট 
হতে দেওয়া! না হয়। ধনীদের পরিত্যক্ত প্রাসাদ থেকে ছাত্ররা অধ্যাপকের 
অধ অদ্ভুক্ত শীতাক্রিউ অবস্থায় দল বেঁধে যা কিছু রক্ষাযোগ্য জিনিস সমস্ত 
উদ্ধার করে গুনিভার্সিটির মুুজিয়মে সংগ্রহ করতে লাগল । 
মনে আছে আমরা যখন চীনে গিয়েছিলুম কী দেখেছিলুম। মুরোপের 
সাভ্রাজ/ভোর্দীরা পিকিনের বসন্তপ্রাসাদকে কিরকম ধুলিসাং করে দিয়েছে 
বহুয়ুগের অমৃঙ্য শিল্পাসামগ্রী কিরকম লুটেপুটে ছিড়ে ভেঙে দিয়েছে, 
উড়িয়ে পুড়িয়ে । তেমন সব জিনিস জগতে আর কোনোদিন তৈরি হতেই 
পারবে না । পোভিয়েটর! ব্যক্তিগতভাবে ধনীকে বঞ্চিত করছে, কিন্তু যে 
এন্র্যে সমস্ত মানুষের চিরদিনের অধিকার --বর্বরের মতে! তাকে নষ হতে 
দেয়নি। এতদিন যারা পরের ভোগের জন্যে জমি চাষ করে এসেছে এরা 
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তাদের যে কেবল জবির স্বত্ব দিয়েছে তা না, জ্ঞানের জন্তে আনন্দের জনে 
মানবজীবনে 1 কিছু মূল্যবান সমন্ত তাদের দিতে চেয়েছে। শুধু পেটের 
ভাত পণ্ডর পক্ষে যথেষ্ট মানুষের পক্ষে নয় একথা তারা বৃঝেছিল এবং 
প্রকৃত মনুষ্যত্বের পক্ষে পালোয়ানীর চেয়ে আর্টের অনুশীলন অনেক বড়ো 
একথা তারা স্বীকার করেছে । 

এদের বিপ্লবের সময়ে উপর তলার অনেক জিনিস নীচে তলিয়ে গেছে এ 
কথ! সত কিন্তু টি'কে রয়েছে এবং ভরে উঠেছে ম্যুজিয়ম, থিয়েটর, লাইব্রেরী, 
সঙ্গীতশালা । আমাদের দেশের মতোই একদ1 এদের গুপীর গুপপণ৷ প্রধানত 
ধর্মমন্দিরেই প্রকাশ পেত । মোহত্তেরা নিজের স্বুল রুচি নিয়ে তার উপরে 
যেমন খুশি হাত চালিয়েছে। আধুনিক শিক্ষিত ভক্তবাবূর] পুরীর মন্দিরকে 
যেমন চুনকাম করতে সংকুচিত হয়নি তেমনি এখানকার মন্দিরের কার! 
আপন সংস্কার অনুসারে সংস্কৃত করে প্রাচীন কীঁতিকে অবাধে আচ্ছন্ন করে 
দিয়েছে __তার এতিহাসিক মুল্য যে সর্জবনের স্কালের পক্ষে একথা তারা 
মনে করেনি, এমন কি পুরানো পুজোর পাত্রগুলিকে নূতন করে ঢালাই 
করেছে । আমাদের দেশেও মঠে মন্দিরে অনেক জিনিস আছে ইতিহাসের 
পক্ষে যা মৃল্যবান। কিন্তু কারে! তা ব্যবহার করবার জো নাই -মোহত্তেরাও 
অতলম্পর্ন মোহে মগ্ন, সেগুলিকে ব্যবহার করবার মতে। বুদ্ধি ও বিদ্যার ধার 
ধারে না । ক্ষিতিবাবুর কাছে শোন! যায় প্রাচীন অনেক পূথি মঠে মে 
আটক পড়ে আছে, দৈত্যপুরীতে রাজকন্তার মতো। উদ্ধার করবার উপায় 
নেই । 

বিপ্লবী ধর্মমন্দিরের সম্পত্তির বেড় ভেঙে দিয়ে সমস্তকেই সাধারণের 
সম্পত্তি করে দিয়েছে । যেগুলি পৃজার সামগ্রী সেগুলি রেখে বাকি সমস্ত 
জম! কর! হচ্ছে স্বুজিয়মে । এক দিকে যখন আত্মবিপ্নব চলছে, এখন 
চারদিকে টাইফয়িডের প্রবল প্রকোপ, রেলের পথ সব উৎখাত, সেই সময়ে 
বৈজ্ঞানিক সন্ধানীর দল গিয়েছে গ্রত)স্ত প্রদেশ সমস্ত হাতড়িয়ে পুরাকালীন 
শিল্পসামগ্রী উদ্ধার করবার জন্যে । কত পুথি, কত ছবি, কত খোদকারির 
কাজ সংগ্রহ হলে তার সীমা নেই। 

এ তো গেল ধনীগুছে ধর্মমন্দিরে যা-কিছু পাওয়া গেছে তারই কথা । 
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'চোশের ফাঁধারণ” চাষীদের কর্িকদের কৃত শিল্পসামগ্রী পূর্ধতন কালে 
উবজ্ঞাঙ্ভাঞজন ছিল, তার মুল) নিরূপণ করবার. দিকেও দৃষ্টি পড়ছে ॥ শুধু 
ছবি নয়, লোঁঞসাঁহিত্য লোকসংগীত প্রভৃতি নিয়েও প্রবল বেগে কাজ 
চল |. . 
এই তো! গেল সংগ্রহ, টা পরে এইসমস্ত সংগ্রহ নিয়ে লোকশিক্ষার 
্্যবস্থা । ইতিপৃঠ্বই সুরেমকে তার বিবরণ লিখেছি । 

এভ কথা ধে লিখছি তার কারণ এই, দেশের লোককে আমি জানাতে 
টাই, আজ ফেবলমাত্র দশ বছরের আগেকার রাশিয়ার জনসাধারণ আমাদের 
বঙমান জনসাধারণের সমতৃল্যই ছিল ; সোভিয়েট শাসনে এই জাতীয় 
লোককেই শিক্ষার দ্বারা মানুষ করে তোলবার আদর্শ কতখানি উচ্চ । এর 
মধ্যে বিজ্ঞান সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা সমস্তই আছে -অর্থাং, আমাদের 
দেশের ভদ্রনামধারীদের জন্তে শিক্ষার যে আয়োজন তার চেয়ে অনেক গুণেই 
সম্পূর্ণতর । কাগজে গপড়লুম সম্প্রতি দেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন উপলক্ষে 
হুকুম পাস হয়েছে প্রজাদের কানমুলে শিক্ষাকর আদায় করা, এবং 
আগগায়ের ভার পড়েছে জমিদারের পরে। অর্থাং যার অমনিতেই আধমর 
ইয়ে রয়েছে শিক্ষার ছুতে। করে তাদেরই মার বাড়িয়ে দেওয়া। শিক্ষাকর 
ঠাই বই-কি, নইলে খরচ জোগাবে কিসে? কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্যে যে 
কর, কেন দেশের সবাই মিলে সে কর দেবে না? সিভিল সাভিস আছে, 
মিলিটারি সার্ভিস আছে, গভর্ণর, ভাইসরয় ও তাদের .সঙ্ফবর্গ আছেন, কেন 
তীদের পরিপূর্ণ পকেটে হাত দেবার জো নেই? তার] কি এই চাষীগের 
অক্লৈর ভাগ থেকেই বেতন নিয়ে ও গেনসেন্‌ নিয়ে অবশেষে দেশে গিষ্ে 
ভোগ করেন না? পাটকলের যে-সব বড়? বড়ো বিলাতি মহাজন পাটের 
চাষীর 'রক্ত নিয়ে মোটা মুনাফার সৃষ্টি করে দেশে রওনা করে, সেই মৃতপ্রায় 
চাষীদের শিক্ষা দেবার জন্যে তাদের কোনোই দায়িত্ব নেই? যেসব 
মিনিষ্টার শিক্ষা-আইন পাশ নিয়ে ভর] পেটে উৎসাহ একাশ করেন তাগের 
উৎসাহের কানাফড়ি -মৃঙ্যও কি .ভারদ্দের নিজের তহবিল থেকে আদায় দিতে 
হবে না? একেই বলে শিক্ষার জন্যে দরদ ? আমি তো একজন জমিদার, 
আমার গ্রর্জীদের প্রাথমিক ' শিক্ষার 'জন্কে কিছু দিয়েও থাকি'; আরো ছিগুগ 
ভিনগুণ ধদি দিতে হয় তে! তাও দিতে রাজি আছি কিন্ত এই কথা! 
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প্রতিদিন ওদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার হবে যে, আমি তাদের আপন 
লোক, তাদের শিক্ষায় আমারই মঙ্গল _এবং আমিই তাদের দিচ্ছি, দিচ্ছে 
না এই রাজ্যশাসকদের সবোচ্চ থেকে সর্বনিষ্নশ্রেপীর একজনও একপয়ঙাও। 
সোভিয়েট রাশিয়ায় জনসাধারণের উন্নতি বিধানের চাপ খুবই বেশি ; 
'সেজন্ে আহারে বিহারে লোকে কষ্ট পাচ্ছে কম নয়, কিন্ত এই কের 
ভাগ উপর খেকে নীচে পর্যন্ত সকলেই নিয়েছে । তেমন কষ্টকে তে কষ্ট 
বলব না, সেয়ে তপস্যা । প্রাথমিক শিক্ষার নামে কণামাত্র শিক্ষ1 চালিয়ে 
ভারত গৰর্ণমেন্ট এতদিন পরে দুশো বছরের কলঙ্কমোচন করতে চান, অথচ 
তার দাম দেবে তারাই যার দাম দিতে সকলের চেয়ে অক্ষম _গবর্ণমেন্টের 
প্রশ্রয়লাপলিত বহ্বাশীর্বাহন যারা তারা নয়, তারা আছে গৌরব ভোগ 
করবার জন্বো । 

আমি নিজের চোখে না দেখলে কোনে মতেই বিশ্বাস করতে পারতুম 
না যে অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্মতমতল থেকে আঙ্জ কেবলমাত্র 
দশবংসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এর। শুধু ক খ গ ঘ শেখায় নি, 
মনুষ্যত্ব সম্মানিত করেছে ॥ শুধু নিজের জাতকে নয়, অন্ত জাতির জন্যেও 
এদের সমান চেষ্টা । অথচ সাম্প্রদায়িক ধর্মের মানুষেরা এদের অধাম্িক 
বলে নিন্দা করে । ধর্ম কি কেবল পুথির মন্ত্রে? দেবতা কি কেবল মন্দিরের 
প্রাঙ্গণে ? মানুষকে যারা কেবলি ফণাকি দেয় দেবতা কি তাদের কোনোখানে 
আছে? 

অনেক কথা বলার আছে । এরকম তথ্যসংগ্রহ করে লেখা আমার 
অভ্যস্ত নয়, কিন্ত না-লেখা আমার অন্যায় হবে বলে লিখতে বসেছি। 
রাশিয়ার শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে লিখবে বলে আমার সংকল্প আছে। 
কতবার মনে হয়েছে, আর কোথাও নয়, রাশিয়ার এসে একবার তোমাদের 
সব দেখে যাওয়া উচিত। ভারতবর্ষ থেকে অনেক চর সেখানে ধায়, 
বিপ্লবপন্থীরাও আনাগোনা করে; কিন্তু আমার মনে হয় কিছুর জন্মে নয়, 
কেবল শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষা করতে যাওয়া আমাদের পক্ষে একান্ত দরকার। 

যাক, আমার নিজের খবর দিতে উৎসাহ পাইনে । আমি যে 
আর্টিস্ট এই অভিমান মনে প্রবল হবার আশঙ্কা আছে । কিন্তু এ পর্যস্ত 
বাইরে খ্যাতি পেয়েছি, অন্তরে পৌছয় না। কেবলই মনে হয় দৈবগুণে 
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পেয়েছি, নিজগুণে নয় । 
ভাসছি এখন মাঝ-সমূত্রে । পারে গিয়ে কপালে কী আছে গ্জানি 
নে। শরীর কলা, মন অনিচ্ছুক | নৃষ্ত ভিক্ষাপাত্রের মতে] ভারী জিনিস 
জগতে আর কিছুই নেই, ডি জগমাথকে শেষ নিবেদন করে দিয়ে কৰে 
আমি ছুটি পাব? ইতি ৫ অক্টোবর ১৯৩০ 
শ্রীরবীজ্রনাথ ঠাকুর 


॥ কবির কর্মধার1 ও চিত্র*প্রদর্শনী ॥ 


১৯৩০ সালের ২র] মার্চ রবীন্দ্রনাথ শেষবারের মতন মুরোপ যাত্রা করলেন। 
কবি এখন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী । তুলিতে-কালিতে রেখায়-রঙে মন তার মগ্র। 
প্যারিসে পৌছে তিনি ইন্দির] দেবীকে লিখেছিলেন, __-ধরাতলে যে রবিঠাকুর 
বিগত শতাবীর ২৫শে বৈশাখ অবতীর্ণ হয়েচেন তার কবিত্ব সম্প্রতি আচ্ছন্ন __ 
তিনি এখন চিত্রকর রূপে প্রকাশমান |” 

মুরোপের মনীহিগণ রবীন্দ্রনাথকে এতদিন কবি সাহিতিতিক ও শিক্ষাবিদ 
বলে জানতেন। কিন্ত, এবারে তারা কবির চিত্রকর রূপের নতুন পরিচয় 
পেলেন ॥ ফান্সে পৌছবার একমাস পরে প্যারিসে 09110 718811০-তে কবির 
প্রথম চিত্র-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হলো ২রা মে। সেখানে দেখানো হলো ১২৫ 
ধানি ছবি। আীত্রে কার্পেলেস, ভিক্টোরিয়! ওকাম্পো, কতেস দ 
মোআলিস বিশেষভাবে এই উদ্যোগ করেছিলেন। পাশ্চাভ্য জগতের মধ্যে 
প্যারিস আর্টের সমবদার এবং আরিস্টদের প্রধান কেন্দ্র। ফ.ান্সের দরবারে 
কবির ছবির জন্যে "শিরোপা মিলল | প্যারিসে কবির ছবি আকা 
চলেছিল নিয়মিত । 

এর মধ্যে ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে অনেক পঞ্িবর্তন ঘটলো।। 
গান্ধীজীর আইনঅমান্ত আন্দোলন, শোলাপুরের হাঙ্গামা, চট্টগ্রামের অগ্্রা- 
গার লুণ্ঠন, হিন্্-মুসলমানের দাঙ্গা, কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা, গান্ধীজি 
ও অন্য কংগ্রেস নেতাদের কারাবরণ ইত্যাদি বহু ঘটনা ঘটলে! । শোলাপুরে 
গ্াস্থী-টুপি' পরার জন্কে পুলিশী নির্যাতন চলেছিল। কবি এর তীব্র গ্রতি- 
বাদ করেছিলেন। ্‌ 
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১৯৬ মে অক্মফোর্ডের মযন্চেষ্টাত্ কলেজে কবি প্রথম হিষাট* 
জেকচার দিলেন। তার ভাষণের বিষয় হলে! ৭11৩ 7২181907) 01 191) 
রবীজ্্নাথের মতে! মনীষী ব্রাঙ্দ বা কোনে। সম্প্রদায়ণত ধর্মবিশ্বাসের 
শিকলে অবদ্ধ থাক সম্ভব ছিল না। এই ভাষণে কবি হিন্দ্বশান্ত্র বৌদ্ধ 
ধর্মগ্রন্থ, মধ্যমুগের সাধুসম্তদের বাণী, বাঙ্গাল! দেশের আউল-বাউল সশই 
ফকিরের গান উদ্ধার করে তার উদার মানবধর্মর মর্সকথ! প্রকাশ করলেন 
অতি আশ্চর্যভারে । মানুষের ধর্ম ব্যাখ্যানে কবির যে ধর্মভৃমিকা দে ভারতীয় 
উপনিষদকেন্দ্রিক । হিন্দুধর্মের সর্ধজনগ্রাহ্া মহান ভাবসমূদয়কেই তিনি 
বিশ্বধর্মের আসন দান করলেন | তার ভাষণ মূলতঃ হিন্দ পটভূমির উপর 
রচিত। তাতে বিশ্বমানবের ধর্সসমস্যার সমাধান রয়েছে । সেইজন্ে কবির 
ধর্মের নাম [6118101) ০1 7481) বা মানুষের ধর্ম | 

বামিংহাম উভ্ত্রুকে কবির চিত্রপ্রদর্শনী হলে! ২রা জুন। ৪৩1 ভূন 
ইণ্ডিয়। হাউসের ব্যবস্থাপনায় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে বক্তৃত! করলেন ডকটর 
বাকে । 

কবির চিত্রপ্রদর্শনী উন্মোচন কর। হলো । কবি বললেন, অল্পকাল হলো 
তিনি ছবি আকার মধ্যে একটা আনন্দ অনুভব করছেন, কিন্ত তিনি এর 
গুণাগুণ জানেন না। ফ্ান্সের জনাকয়েক গুপীর ভরসায় তিনি প্রদর্শনীতে 
তার ছবি দেখিয়েছিলেন। শিশুকাল থেকে তার পরিচয় শবের সঙ্গে, 
রেখার সঙ্গে নয়। প্রদর্শনীর আগে সেইজন্যে তিনি মাইকেল স্যাডূলার 
ও ম্যুরহেড্ববোন্কে ডেকে তার ছবি দেখান। কবি মনে করছেন, 
ভার ছবিগুলোর কপাল ভালো। ১৬ই জুলাই গ্যালারি মোলার-এ পুনরায় 
কবির চিত্রপ্রদর্শনী হলো । বাল্লিনের ম্বাশান্তাল গ্যালারি কবির পাঁচখানি 
ছবি নিলেন। আমেরিকা-ভ্রমণকালেও কবির ছবি অশাকা চলছে । নিউ- 
ইয়র্কে কবির চিত্রপ্রদর্শনী হয়েছে । নিউইয়র্কে থেকে কবি শান্তিনিকেতনের 
কথা! ভাবছেন। ভিনি বহুবার ভেবেছেন, বিশ্বভারতীকে মেয়েদের বিশ্ব- 
বিদ্যালয় করবেন । ১৯৩১সালের ৩১এ জানুয়ারি কবি দেশে ফিরলেন। 


&$২ টু তারতশিজী নললাল 


॥ বিদেশে রবীত্নাথের চিত্র-প্রদর্শনী ॥ 


॥18১ 1 


১৯৩০ সালে যুরোপ ও আমেরিকায় প্রদপিত কবির চিআাবলী দেখে 
পাশ্চাত্য দেশের বিদগ্ধজনের বুঝতে পারলেন, কবি রবীন্দ্রনাথ একজন 
চিত্রশিল্পীও বটেন। কবিও অনুভব করলেন, তার খেয়াল” খুশির সৃষ্টিকে 
কেউ তাচ্ছিল্য করতে পারেননি ॥। রবীন্দ্রনাথের অশকা ছবির কোনো 
প্রদর্শনী তার স্বদেশে কিন্তু তখনও হয়নি । কবির অন্তরঙ্গ কয়েকজন ছাড়া 
তার শিল্পী-সত্তার পরিচয় কেউ জানতেন না । পাশ্চাত্য দেশেই ভার চিত্র- 
প্রদর্শনী হয় প্রথম | 


কবির ছবি অশকার ইতিহাস খুব পুরাতন নয় । এর আরম্ভ মোটা- 
মট ১৯২৬ সাল থেকে । তবে কবির পুরাতন চিঠিপত্র থেকে জ্বানা যায় 
যে. “তিনি মাঝে মাঝে ছবি অশকতেন । ১৯২৬ সাল থেকে ছবি-অখকা 
ফবিকে নেশার মতে! পেয়ে বসে । বারো-তেরে! বছরের মধ্যে তিলি 
প্রায় তিন হাজারের ওপর ছবি অশাকেন। এই বিষয়ে আচার্য নন্দলাল 
লিখেছেন, প্রায় দশ-বারে। বছরের মধোই যে সব ছবি তিনি একেছেন, 
তার সংখ্য। গত পঞ্চাশ বংসরে বাংলাদেশে সমস্ত নাম কর] চিত্রশিল্পীরা মিলে যত 
ছবি একেছেন --তার চেয়ে বেশি । তার বনুসংখ্যক ছবির মধ্যে ১৫০০-এর বেশি 
ছবি রবীন্দ্রসদনে আছে ।' -_ রবীন্দ্রনাথের চিত্রকম সম্পর্কে আচার্য নন্দলালের 
আলোচন। স্বতন্ত্র পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়েছে । আমরা যথাসময়ে সেই 
সমস্ত আলোচন! সংকলন করে দেবো । 


যাই হোক, সকল শ্রেণীর সমালোচক স্বীকার করেছেন, রবীন্দ্রনাথের 
ছবির মধ্যে দেখবার ভাববার ও বোঝবার আছে অনেক কিছু । নন্দলালের 
এই বিষয়ে প্রবীর্ণ কিছু কিছু মন্তব্য আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করেছি । 
রবীআ্রনাথ নির্দিষউ শিল্পশিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষালাভ করেননি । তবে জোড়া" 
সশকোর ঠাকুর-পরিবারের যে-পরিবেশে ভার বাল্য কৈশোর যৌবনের কাল 
অতিক্রান্ত হয়েছে তাতে কবির মনে শিল্পসৃষ্টির বিশিষ্ট চিন্তার অন্কুরোদগম 
হয়েছিল সে স্বীকার করতেই হয় । বলেন্দ্রনাথ ছিলেন শিল্পদর্শনের 
সুখ্যাত প্রবক্তা । তার গভীর শিল্পবোধ অবনীন্্রনাথকে যথেষ্ট প্রভাবিত 


“ভারতশিল্পী নঙ্দলাল ৮ 


ধরেছিল, সে-কথ। আমরা) আগে বলেছি। তাছাভা, তিন ভে গঞ্গনেঞ্ী, 
সমরেজ্-অবনীত্রেয় প্রত্যক্ষ আদর্শ ফবির সামনে তো। ছিল বরুদধঘুই 1 
কবি-প্রতিভীর : জারক রসৈ পারিপাস্থিক' সমূহ গি্পরস প্রায়, নিঃশেইে 
সংগ্রহ করে রবীন্রনাথ তীর স্বকীয় শিল্পকর্্ে কাজে লাগিক্েছেন। উপরস্ত, 
উার অবচেতন মনের লালা ভাবনা, নানারূপ কল্পনা. ঠার অবচেঞ্জন 
ছবির মধ্যে দিয়ে পাহাড়ী নিঝরেঘ মতে] সাহলীল গতিতৈ প্রবাহিত 
হয়ে এসে পৃথিবীর শিল্পক্ষেপ্রে আপন বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করেছে। 
ফলতঃ, রবীন্দ্রনাথ “পেশাদারঃ শিল্পী না.হয়েও মহান্‌ শিল্পী হয়ে উঠেছিলেন। 
বলা বাচছল্য, মহান্‌ শিল্পীদের ঘোধ হয় মাত্র জীবিক'-তঙ্জনের জন্যে শিল্পা- 
কর্মকে পেশাদারি বৃত্তিরপে গ্রছণ করার প্রয়োজন হয়নি। যাই হে, 
রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলীকে প্রত্যক্ষ বলে, কেউ উপেক্ষা করেনা ; তবে এ- 
সম্পর্কে এখনো যথোচিত আলোচনার যথেষ্ট অভাব রয়েছে । 


॥ রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কনের ভূমিক1 ॥ 


রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কনের বা 'চিত্ির-বিচিত্তি'র শুরু হয়েছিল তার নিজের 
লেখার কাটাকুটির ফলে। লেখার মধ্যে যে অংশতার অপছন্দ হতো! সেটাকে 
তিনি এমন ফরে কাটতেন যে তার ভেতর থেকে মূল হরফ যেন কেউ উদ্ধার 
করতে না-পারে। এই য়কন কাটাছুটি করতে ফরতে অক্ষর বা শবেয় ওপর 
একট! রূপ দাড় করবার ইচ্ছা হয় অলেকেরই । আমদ্লা পুয়্াতন এফাধিক 
বাঙ্জাল৷ পুথিতেও লিপিকরদের এই রম প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ কয়েছি। ধৰি 
ববীন্্রনাথ এই প্রাচীন পরম্পরারই জের টেনেছেন। আমাদের মনে হয়, 
এই প্রচেষ্টা শিল্পী-মনের 'শিশু'-ভাব থেকে এঅন্তমনস্ক' হয়ে কলমের অশচড়ে 
অশচড়ে বিচিত্র রূপ সৃষ্টির ঘটনা নয়। এ প্রয়াস স্বেচ্ছাকৃত। কবি রবীন্ত্রনাথ 
কৈশোরে যোৌধনে ছবি 'অশাকতৈন। তার নিদর্শন আছে পুরানো কাগজপত্রে । 
রবীন্্র-জীবনীকারের মতে, "সেগুলি মাসুলি পদ্ধতিতে অঙ্কিত --কিছুট! দেখা, 
কিছুটা স্মরণ করা বিষয় । তিনি আরও বলেন, --“কিস্ত কবির এবারকার 
ছবি অশকার পদ্ধতি গড়িয়া উঠে তাহার লেখা-কাটাকুটি হইতে । সাধারণতঃ 
ইবি অধাকা হয় দুই ভাব হইতে --বাহিরের কোনে দৃশ্য মনের মধ্যে রং 
ধষ্লায়, শিজী রূপ দান. করে; অথব] মনের মধ্যে ষে সব ভাবনা আবুলিত, 


৬২৪ ভারতপিস্ী নঙজাল 


তাহা শিল্পী রূপ দেন --চিত্রে ভাক্কর্ষে এমন কি স্থাপত্যে | কিন্তু াহাকে 
আমরা অপরের ভাবন৷ হইতে উত্ভৃত বলিতেছি, তাহারাও. হয়তে। বাহিরের 
কোনো সৃদূরকালের অভিঘাত সঞ্জাত বিষয় -- প্রচ্ছন্ন ছিল অবচেতনর তলে -- 
শিল্পী যখন সৃষ্টিকার্ষে প্রবৃত্ত হইলেন তখন সেইসব অবচেতন-গুহাশায়িত দূপগুলি 
মূর্ত হইয়া উঠে । মোটামুটিভাবে বল! হয় যে, এক শ্রেণীর আর্টের সৃষ্টি 
দবশ্ধমান জগং হইতে (0৮0০০৮%৩); আর এক শ্রেণীর জন্ম হয় মনের গহুনে, 
অদৃশ্য লীলাক্ষেত্রে ( 9৮1০0$০)। 

কিন্ত রবীন্দ্রনাথের ছবির উৎপত্তি এই দ্বই ধারার বাহিরে । তাহার 
জেখার উপর কাটাকুটি করিতে করিতে একট রূপ গড়িয়া উঠে -সে ছবি 
আকার কোনে! উদ্দেশ্য বা 701956 নাই, অর্থাং একট] কিছু গড়িবার 
যংকল্প লইয়! তাহার পতন হয় নাই --অথব। চেতনমনের কাছে কোনো 
সংকল্পই অজ্ঞাত । রেখার টানে তুলির জেপনে রঙের বিস্তারে রূপ হইতে 
রূপাস্তরে চলে তাহার চিত্র তারপর এমন একটা স্থানে আগিয়। সে দাড়ায়, 
যখন তাহাকে আর নৃতন রেখা বা রঙের দ্বার] স্পর্শ করা যায় না-_সে 
যেন গানের সঙ্গে আসিয়। স্তব্ধ হইয়। শিল্পীর মানসনয়নে প্রাণবন্ত হইয়া 
উঠে । 

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছবির ইতিহাস এই ; তবে ইহ! ছাড়াও তিনি 
বহু রকমের পরীক্ষা! করিয়াছেন --কখনো। কোনে! বিলাতী ছবি দেখিয়া, 
কখনো। কোনে মানুষের মৃখ দেখিয়া, কখনে। কোনো ফুল বাগাছ দেখিয়া 
সনির টেকনিকে রূপায়িত করিয়াছেন । কবি তাহার চিত্র সম্বন্ধে এক পত্রে 
লিখিতেছেন, 'আমাদের দেশের সঙ্গে আমার চিত্র-ভারতীর সম্বন্ধ নেই বলে 
মনে হয় । কবিতা! যখন লিখি তখন বাংলার বাণীর সঙ্গে তার গাবের 
যোগ আপনি জেগে ওঠে । ছবি যখন আকি তখন রেখা বলো রং বলে 
কোনে! বিশেষ প্রদেশের পরিচয় নিয়ে আসে না । অতএব এ জিনিসটা 
যারা পছন্দ কৃরে তাদেরই । আমি বাগ্ডালি বলে এট! আপন হতেই বাঙালির 
জিনিস নয় । এইজন্ডে রতঃই এই ছবিগুলিকে পশ্চিমের হাতে দান 
করেছি । আমার দেশের লোক বোধ হয় একটা জিনিন জানতে পেরেছে 


যে আমি কোনে। বিশেষ জাতের মানুষ নই ।” -- 
(র, জ ৩, পৃ ৩৯৩)। 


ভীবুতশিল্পী। নন্দী . ৯২& 


॥ শখস্তিনিকেন্তন ও কলকাত।য় কৰির কর্মভ্রম ॥ 


১৯৩১সালের ৩১-এ জানুয়ারি কবি দেশে ফিরলেন। স্বরোপ আমেরিকা 
উত্তেজনার মধ্যে দীর্ঘকাল বাস করে এসে এখন কবিচিত্ব 'গীত সুধার তরে, 
পিপাসিত' । বসম্তকাল এসে গেল । সামনে দোলপুণিমা | সুন্দরের 
পূজায় নৃতন নৈবেদ্য অর্ধ্য দিতে হবে। ২০-এ ফাস্তন (১৯৩১) দোলপুগিমার 
দিনে শাত্তিনিফেতনে 'নবীন* নাটকের অভিনয় হলো । এর আগে এই ধরনের 


খাতুনাট্য লেখা ও অভিনয় হয়েছে | “বসন্ত” 'শেষবর্ষণ' 'দুন্দর” ইত্যাদি 
গীতিনাটে) রাজা, সভাকবি গুভতির সংলাপের মধ্যে কবি গান ও খাতু- 
উৎসবের তত ব্যাখ্যা করছেন । ' কিস্তু “নবীন' গীতি-গুচ্ছে সেম্ধরনের 


পাত্রপাত্রী নাই । কবি নিজে রঙ্গমঞ্চের একপাশে বসে কবিতা আবৃত্তি ও 
গানের ব্যাখ্যা করছেন আর বাপিকারা গান ও নৃত্য করছে ।- এ হলো! 
এক অননুকরণীয় অনুষ্ঠান ॥ 


শান্তিনিকেতনে 'নবীন+ উৎসব শেষ হবার পরে স্থির হলো কলকাতায় এর 
অভিনয় কর] হবে । এই সময়ে আরও স্থির হলো, নবীন অভিনয়ের আগে 
কলকাতার একই রঙ্গমঞ্চে জুজ্বৎস্ুর ক্রীড়া-প্রদর্শনী হবে ।-এই জবস 
প্রদর্শনীর ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহযোগী হলেন আচার্য নন্দলাল । 
এঁকান্তিক উৎসাহে বাড়ির ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে গত দু-বছর ধরে তাকা- 
গাকির জুজুৎস্বর আখড়া তিনিই টিকিয়ে রেখেছিলেন । রবীন্দ্রনাথের 
অনুরাগী হয়ে শক্তি ও ম্ন্দরের মিপনাদর্শে তার ছিল অবিচল নিষ্ঠা । 
'এক হাতে ওর কৃপাণ আছে, জারেক হাতে হার” --কবির এই পঙ্ক্তি 
শিল্পীর মনে গুঞজরিত হচ্ছে, বিশেষ করে এট স্বদেশী-আন্দোলনের সময়ে । 
তাকাগাকির প্রয়োজনায় শান্তিনিকেতনে এই সময়ে একদিকে শক্তির সাধনা, 
অপর দিকে নন্দলালের স্ৃন্দরের প্রসাধন । ফলে, কবির 'কৃপাণ' ও “হার'- 
এর বাণী প্রত্যক্ষ রূপ নিয়ে চলেছে তখন আশ্রম-বিদ্যালয়ে । শান্তিনিকেতনের 
ছোট্ট পরিবেশে এই রকম মহং উদ্যোগ বৃহত্তর সমাজে প্রদশিত না হলে 
এই ত্রয়ীয় মনে স্বস্তি মিলছে না। সেইজন্তেই এবারকার কলকাতার 
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'মধীন'-উৎসবের সঙ্গে এই প্রদর্শনীর আয়োজন । রবীন্দ্রজীবনীকার বলেছেন, 
«কবি জানিতেন সৌন্দর্যই শক্তির ভূষণ, সংযমই প্রেমের সম্পদ -_তাই 
এইবার কলিকাতার উংসবক্ষেত্রে জুজবংসূ ক্রীড়া ও নবীনের নৃত্যগীতের যুগপং 
আয়োজন হইল -__ছুইটি অনুষ্ঠান যেন পরস্পরের পরিপুরক; সমগ্র জীবনের 
প্রতীক । -(র, জ, ৩, পৃ ৩৯৬)। 

কলকাভার নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে ১৯৩১ সালের ১৬ই মার্চ জুভংসৃ- 
ক্রীড়া ও কসরতের প্রদর্শনী হলো । অধ্যাপক তাকাগাকি ও শাস্তিনিকেতনের 
ছাত্র-ছাত্রীরা জুস ও জুডোর অপরূপ কৌশল দেখালেন। মুদ্রিত 
প্রোগ্রামে এই অনুষ্ঠানের বিশদ বিবরণ রয়েছে | (দ্রষ্টব্য [079])716 
01 010-)1650 001700115090)01) 09 ৯21710101106191) 00995 8170 1715 -- 
16৮4 12110191165 71162175 6 77. 166) 79101) 193] ( 5 709555 ), 
চ9117060 09 18690911279 ৮ 2 07০ 9211611015091) 1965১) । 

কলকাতার অনুষ্ঠান শুরু হলো __-সংকোচের বিহবলত ণিজেরে অপমান, 
সংকটের কল্পনাতে হোয়ো না অ্রিয়মান। _এই গানটি গাওয়ার পরে 
ক্রীন়া-প্রদর্শনী শুরু হলো । কিন্তু দর্শকের ভিড় হয়নি । কবির বিশেষ 
আশ ছিল বাঙ্গালী ছেলেমেয়েরা আত্মরক্ষা! ও দুর্বৃত্রদমনের এই জাপানী 
কৌশল আয়ত্ত করবার জন্যে উৎসাহ দেখাবে । তাকাগাকি এক বংসরের 
বেশি সময় শান্তিনিকেতনে আছেন। কিন্তু তার বিদ্যা ও কৌশল বাইরের 
কেউ গ্রহণ করতে এলো না । বিজ্ঞাপন দিয়ে বৃত্তি ঘোষণ। করেও সাড়৷ 
পাওয়া! যায়নি । কবি ভেবেছিলেন, কলকাতায় জুজুৎস্বর প্যাচ দেখে 
যুবকেরা আকৃষ্ট হতে পারে । কিন্ত নাকি সেদিন কোনো মাফিন ফিল্টার 
আসছিলেন বলে সমস্ত ভিড় সেখানে ছুটেছিল। যাই হোক, জবস দেখবার 
জন্যে ভিড় হলো না। কিন্তু 'নবীন* অভিনয়ের চারদিনই জনতায় অভাব 
হয়নি । 

২২-এ মার্চ নবীনের চতুর্থ দিনের অভিনয় শেষ হলো । এর পরে 
ছাত্রছাত্রীরা শান্তিনিকেতনে ফিরে এলো । কলকাতায় এই উভয় অনুষ্ঠানে 
কবির সঙ্গে আচার্য নন্দলালও উপস্থিত ছিলেন। তিনিও কলকাতা থেকে 
শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। বর্ষশেষ (১৩৩৮) হবার আগেই কবিও 
শান্তিনিকেতনে ফিরলেন । মন্দিরে বর্ষশেষ ও নববর্ষে উপাসনা পরিচালন 


উবতশিল্ধী নদ ৬২৯ 


করলেন কবি। কিছুদিন আগে কজকাতার আদিত্রান্গসমাজমন্দিবে উস? 
করবার জন্যে ইন্দিরাদেবী কঘিকে অনুরোধপত্র দিয়েছিলেন । উত্তপ্মে কৰি 
যা লিখলেন, সে আপাতঅপ্রাসজ্িক হলেও কবি-চত্রিত্র অচিত্ে বোঝবার 
জন্যে তার উক্তি উদ্ধার করা গেল, -- “একটা পরিবারের কোমরের সঙ্গে 
টাকার শৃঙ্খলে ধাধা আদিব্রাদ্দলমাজ একটা প্রকাণ্ড বিড়ম্বনা । ** কেবল 
শিকলট1 ঝম্ঝমৃ করবে। প্রথা জিনিসটা যেখানে সত্যকে বিদ্রুপ কয়ে 
সেখানে সেই প্রথার মতো লজ্জাজনক ব্যাপার আর কিছু নেই। শান্তি- 
নিকেতনের ১১ই মাঘের উৎসব করতে আমার একটুও সংকোচ বোধ 
হয় না কিস্ত আমাদের বাড়িতে অর্থহীন অনুষ্ঠানের আড়ম্বর আমাকে 
বড় লজ্জা দেয়।” -সব রকমের আচার-অনুষ্ঠানমূলক প্রতিষ্ঠানের এবং 
কৃতোর প্রতি কবি এ সময়ে বীতশ্রদ্ধ । লৌকিক হিন্দৃধর্ম সম্পর্কেও একই 
মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে আর একখানি পত্রে । আচারনিষ্ঠ কোনে? 
হিন্দু মহিলাকে কবি লিখছেন, _'নিধিকার নিরঞ্জনের অবমাননা হচ্ছে 
বলে আমি ঠাকুরঘরের থেকে দৃবে থাকি একথা সত্য নয় - মানুষ বঞ্চিত 
হচ্ছে বলেই আমরা নালিশ করি ! যে-সেবা ষে-প্রীতি মানুষের মধ্যে 
সত্য করে তোলবার সাধনাই হচ্ছে ধর্মসাধনা তাকে আমরা খেলার মধ্যে 
ফীকি দিয়ে মেটাবার চেষ্টায় গ্রভৃত অপচয় ঘটাচ্চি। এইজন্যেই 
আমাদের দেশে ধানসিকতার ছারা মানুষ অত্যন্ত অবজ্ঞাত।' অর্থাৎ ব্রাহ্ম 
অথবা হিন্দ্সমাজের অর্থহীন আচারনিষ্ঠ গৌড় ধানগিকতার পক্ষপাতী 
নন কবি। মানবিকতাবোধ ভার কাছে সবার উধ্বে । 

এই বছরে কবির সত্তর বছর বয়স পূর্ণ হলো, জয়ন্তী উংসবের আয়োজন 
চলেছে । শান্তিনিকেতনে ২৫-এ টবশাখ ( ১৩৩৮) কবির সত্তর বংসর- 
পৃতি উৎসব সম্পন্ন হলো । আচার্য নন্দলাল এই বছর পঞ্চাশে পা 
দিলেন। তারও জন্মদিন পালন করার কথ! কবির মনে জেগেছে। 

কবির এই জন্মদিনে 'রাশিয়ার চিঠি' প্রকাশিত হলো । এই গ্রস্থখানি কবি 
উৎসর্গ করলেন কলাভবনের অধ্যাপক শ্রীসুরেন্্রনাথ করকে। এ দিনেই 
স্বরেন্রনাথের সঙ্গে বিবাহ হলো রম বা নৃট্রুর। 


৬২৮ ভারতশিল্লী নন্দলাল 
॥ শাস্তিমিকেতন-আশ্রমে হিন্দুমতে শ্রীস্মরেন্্রনাথের বিবাহ, ১৯৩১ ॥ 


এই বিষয়ে শ্রীসৃুরেন্্রনাথ বলেন ( ১৪-১২-১৯৬৬ ), --'গুরুদেবের বন্ধু 
ছিলেন শ্রীশচন্ত্র মজুমদার । তার পুত্র হলেন দু-জন। আত কন্যা পাচজন। 
আমার বিয়ের সময়ে তিন কন্তা জ্বীবিত ছিলেন। আমার বড় শ্যালক 
সম্তোষচন্দ্র মজুমদারের ম্বতা হয়েছিল ১৯২৬সালে । আমার বিধবা] শাশুড়ী- 
ঠাকুরণ তার ছোট দুই মেয়ের বিবাহ দিয়েছিলেন স্বজাতি বৈদ্যবংশে | 
শ্রীমণীন্দ্রভুষণ গুপ্ত আর শ্রীম্বগেন্্রনাথ গুপ্ত হলেন আমার ন* আর ছোট 
ভায়রা । তার তৃতীয় কন্তা হলেন রমা বা নুটু। ওগুরা বৈদ্য, আমরা 
কায়স্থ । পরস্পরের অনুরাগবশতঃ আমাদেয় বিবাহ হয়। কিন্তু সেকালে 
বৈদ্যের সঙ্গে কায়স্থের বিবাহ সমাজে চল হয়নি । সেজন্যে রমার কায়স্থ- 
প্রীতিতে তার ম। অত্যন্ত মনঃকফ্টে ছিলেন । কিশেষ করে তার ভয় হলো 
সমাজে নিগৃহীত হবার । কিন্তু, গুরুদেব আমাদের এই অনুরাগ ও বিবাহে 
পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন । এবং রমার মাকে যুক্তি দেখিয়ে তিনি বনু 
পত্র লিখেছিলেন । সে পত্রাবলীর অনুসন্ধান ও মুদ্রণ আবশ্যক । শান্তিনিকেতনে 
শাস্ত্রী মহাশয় আর কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফণিভৃষণ অধিকারী 
মহাশয়দের আপতি হলে! । কিন্তু, গুরুদেব অসবর্ণ বিবাহ বিশেষ যুক্তি 
দেখিয়ে সমর্থন করলেন । নতুনদা'__ আচার্য নন্দলালের এই বিবাহে পূর্ণ 
সম্মতি ছিল । তিনি উদ্যোগ করতে লাগলেন । তবে আসল ঘটকালি 
করেছিলেন গুরুদেব স্বয়ং । 

*১৯৩১সালের ২৫-এ বৈশাখ ( ১৩৩৮ ) কবির জন্মদিনে আমাদের বিবাহের 
দিন স্থির হলো । কবি সবে রাশিয়া থেকে ফিরেছেন । আমাকে ও 
নতুনদাকে মৃখ্যতঃ লেখা পত্রধারাই তার “রাশিয়ার চিঠি' । এই বইটি 
এদিনে তিনি আমাকে “আশীর্বাদ” করে উৎসর্গ করলেন, বোধহয় শ্রেণীহীন 
অসবর্ণ বিয়ের, এই দিনটিকে স্মরণীয় করবার জন্যে ।'__সদ্য-রাশিয়া-ফেরত 
কবির পক্ষে শ্রীস্বরেন্্রনাথকে “রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থ উৎসর্গের এই উপহার 
তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার । 

“কলাভবন-বাড়ি “নন্দনে'র পশ্চিম দিকে মাটির বাড়িগুলি হলে! কলা- 
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ভবন-হস্টেল। “নন্দন' থেকে পশ্চিমে কুয়োর দিকে যেতে ধা-হাতি লম্বা 
মতন খড়ে-ছাওয়া মাটির বাড়িটিতে বিয়ের আসর কর! হলো। “সব ব্যবস্থা! 
গুরুদেব করলেন । আমি তথন থাক্তৃম 'সত্যকুটির' কিংৰা 'মোহিত-কুটিরে' | 
নতৃনদ। থাকতেন গুরুপল্লীতে 'দারার বাড়ি'তে । নতুনদার গুরুপল্লীর বাড়ি 
থেকেই আমি বিবাহ করতে এলুষ। ঘেশি বয়সে বিবাহ। জখাক কিছু 
হয়নি | গুরুদেব নতুনদাঁর বাড়িতে তার মোটর পাঠিয়ে দিলেন । বৌদি 
তখন অসৃস্থ ছিলেন। সেই অবস্থায় এক] তিনিই বরযাত্রী হয়ে এক-মোটরে 
এসে আমাকে বিবাহসভায় পৌছে দিয়ে গেলেন। 

“বিবাহে হিন্দ্ুআচার সবই মানা হলো । রেজিস্টার্ড বিয়ে তে৷ নয়। 
সেইজন্তে শাশুড়ী ঠাকরুণের ইচ্ছা পুরণ করে যাবতীয় 'পৌত্ুলিক' অনুষ্ঠানই 
কর' হয়েছিল । গুরুদেব আমাদের সুজিতকে পুরোহিত ঠিক করলেন। 
গোয়ালপাড়া থেকে শালগ্রাম-শিলা আনা হলো । 

গুরুদেব নুটুকে একটি কবিতা, সোনার কণ্ঠহার আর একখানি শাড়ী 
উপহার দিলেন। আর দিলেন ঠার সদ্য-প্রকাশিত বই “গীতবিতান? স্বাক্ষর 
করে । দিনুবারু দিলেন গাণের খাঠা কবিতা লিখে । নতুনদা দিলেন 
ছবি উপহার 

“আমার নামের সঙ্গে মিল করে গুরুদেব “রমা'কে করলেন “সুরমা ৷ 
পরিশেষ' গ্রন্থে এই কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কবিতাটি পড়লে 
আপনার] বুঝতে পারবেন, আমাদের এই বিবাহ ব্যাপারে তার অন্তরের 
কী গভীর দরদ ও সমর্থন রয়েছে । কবিতাটি হলো এই, 

পরিণয় 
সুরমা ও সৃরেক্ত্রনাথ কর-এর বিবাহ উপলক্ষ্যে 


ছিল চিত্রকল্পনায়, এতকাল ছিল গানে গানে, 
সেই অপরূপ এল রূপ ধরি তোমাদের প্রাণে। 
আনন্দের দিব্যমুতি সে-ষে, 
দীপ্ত বীরতেজে 
উত্তরিয়া বিঘ্ন যত দূর করি ভীতি 
তোমাদের প্রাঙ্গণেতে হশক দিলঃ 'এসেছি অতিথি । 


ঠ 


জ্বালোগেো মঙ্গলদীপ, করে৷ অধ্য দান 
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তনু মনপ্রাণ। 
ওষে সুরভবনের রমার কমলবনবাসী, 
মত্যে নেমে বাজাইল সাহানায় নন্দনের বাশি। 
ধরার ধৃলির পরে 
মিশাইল কী আদরে 
পারিজাতরেপু ॥ 
মাঁনবগুহের টৈন্যে অমরাবতীর কল্সধেনু 
অলক্ষা অস্বতরস দান করে 
অন্তরে অন্তরে ॥ 
এল প্রেম চিরস্তন, দিল ঠৌোঁতে আনি 
রবিকরদীগপ্ত আশীর্বাণী । 
২৫ বৈশাখ ১৩৩৮ 
[ শাস্তিনিকেতন ] 

'পর্বতগ্রমাণ সান্প্রদায়িক বিদ্ব এবং অন্তন্তীন সামাজিক “ভীতি' অতিক্রম 
করে গুরুদেব নিরাপদে আমাদের জীবনকে সহজ করে দিলেন। আজ 
এই পরিণত বয়সে তার মহত্বের কথা স্মরণ করে আমার চোখ জলে 
ভরে আসে । 

'যতক্ষণ বিবাহের অনুষ্ঠান চলল গুরুদেব প্রায় শেষ পর্যস্ত উপস্থিত 
ছিলেন কন্তাকতা হিসাবে । আমাদের সবাইকে তিনি সাহস দিতে লাগলেন 
বরাবর । বিবাহ-কৃত্য শেষ হলো। পরদিন প্রতিমাদেবী উত্তরায়ণে নেমন্তন্ন 
করে বৌভাত খাওয়ালেন। আশ্রমে জলের অভাবে তখন ১লা! বৈশাখ 
ছুটি হয়ে যেত। ২৫-এ বৈশাখ সেইজন্যে লোকও বেশি চিল না। 

'বুমাকে গুরুদেবের দেওয়া! সেই আশীবাদী কণ্ঠহার আমি এখন আমার 
পৃত্রবধূকে দান করেছি। রাশিয়া থেকে আমাকে লেখা গুরুদেবের মুল 
চিঠিগুলি রামাঈন্দবারু আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে প্রবাসীতে ছেপে 
আমাকে ফেরত দিলেন। দিনুবাবুর গানের খাতাথানি দিল্লীতে মাইক্রোফিলাং 
করা হয়েছে । আর আমাদের পুলিনও কিছু কিছু নিয়েছিলেন। 

'কলাভবনে এখন যেখানে ক্র্যাফট-স্‌ ভিপার্টমেন্টত এ ঘরে আমাদের 
সংসার পাত! হলে। | রান্নাঘর, খাবার ঘর, শোবার ঘর, বসার ঘর, নুটুর 
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গানের ঘর সব এখানেই । মেয়ের গান শিখতে আসতো নৃটুর কাছে । 
সাবিত্রী, গীতা --ওরা সব আসতো। গান শিখতে । আমাদের বিবাহ- 
অনুষ্ঠানেও ওর] সব উদ্যোগ আয়োজনের কাঁজ করেছিল । রমা তখন আশ্রম- 
বিদ্যালয়ে গান শেখাতেন। গানে ভার খুব নাম হয়েছিল । পরে আমার 
জো্ঠপুত্র শ্রীমান্‌ স্বমিতের আর কনিপুত্র শ্রীমান্‌ সৃকীতির জন্ম হলো৷। 

--ওদের নামকরণ করেছিলেন গুরুদেব। সামান্য ক-বছর গৃহস্থালি 
করার পরে রমার ম্বত্যু হলো অসুখে ভুগে । 

«এই হলে! আমার হিপ্টমতে বিবাহের আর গৃহস্থালির প্রকৃত 
বিবরণ । ( রবীন্দ্রজীবনীকার ) প্রভাতবাবু বিদ্বেষবশতঃ দিনকে রাত বানিয়ে 
ছেড়েছেন তার বই-এ আমাদের বিবাহের খিবরণ দিতে গিয়ে । আমি নিজে 


ভার বিবরণের মৌলিক প্রতিবাদ করছি ( ১৪-১২-১৯৬৬ )। 


॥ এই বিবাহের পুরোহিত শ্ত্রীত্রজিতরুমার হ্বখোপাধ্যায়ের বিবতি, ১৩৭১ ৪ 


পরমতের প্রতি শদ্ধা ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ভারতীয় সংস্কতির সম্তান 
রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য । তাই বিশ্বভারভীর প্রত্যেক কর্মী ব্যক্তি-স্বাতস্তর্য 
পূর্ণগীবে উপভোগ কয়েন। এ পৃথিবীর অন্বত্র দুল'ভ | 

পরমতসহিষ্$ রবীন্দ্রনাথের বিশাল, কোমল, প্রেমপৃর্ণ-হৃদয়ের পরিচয়- 
স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করি :- 

রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ৮শ্রীশচন্ত্র মজুমদার মহাশয়ের বিধবা-পতী 
সপরিবারে শান্তিনিকেতনে বাস করেন। তার জোষ্পৃত্র শান্তিনিকেতনের 
আদর্শ শিক্ষক সম্ভোষ চন্দ্র মজুমদারের মৃত্যু হয়েছে । তার তিনটি ভগ্নী 
অবিবাহিত1। প্রথম রমা (নুটু) সুললিতকষ্ঠা, রবীন্দ্রসঙ্গীতে পারদর্শী, 
রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় ছাত্রী। 

রমা তখন সঙ্গীতভবনের শিক্ষয়িত্রী হয়েছেন । তারই উদ্যোগে তার 
কনিষ্ঠা ছুই ভগ্গিনীর বিবাহ হলো । তারপর নিজের বিবাহ । বিবাহ 
জাতির মধ্যে নয় তাই ভার মাতা অত্যন্ত ব্যথিতা । তথাপি তিনি 
কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবেন না। কন্তাকে তিনি সুখী দেখতে চান। 
তবে তার একমাত্র ইচ্ছা প্রান্দণ পুরোহিতের পৌরোহিত্যে, হিন্দুমতে কন্থার 
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বিবাহ হোক । 

জাতিভেদ প্রথার ঘোর বিরোধী রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে ত্রাঙ্গাণ 
পুরোহিতের সন্ধান করতে লাগলেন । কিন্তু পুরোহিত পাওয়া! গেল না। 
রবীন্দ্রনাথ তার বক্কুপতী “নুটুর মার” ইচ্ছা পূরণ করতে না ৫পরে অত্যন্ত 
বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন -একথা আশ্রমের সর্ভ্র আলোচিত হচ্ছিল। আমি 
তখন (১৯১১) বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনের (গবেষণা বিভাগের ) ছাত্র । 
বন্ধুদের মধ্যে নেহাত পরিহাস ছলে বলেছিলাম _-“ভারি তো এক কাজ! 
এতো! আমিই সেরে দিতে পারি ।” কথাটা! কেমন করে রবীন্দ্রনাথের কানে 
যায় । তিনি আমাকে ডেকে পাঠান । উত্তরায়ণের (উদয়ন গৃহে) উপর 
তলায় শ্রদ্ধের রামানন্দ চট্রোপাধ্যয় মহাশয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রাতরাশে 


বসেছেন । 

আমি যেতেই বল্লেন --'তোকে নুটুর বিয়ে দিতে হবে।' 

আমি স্তম্তিত। নুট্ট আমার দিদির বয়সী। যশর সঙ্গে বিবাহ, তিনি 
আমার অধ্যাপক, তাদের বিবাহে, আমার মত অর্বাচীন পোৌরোহিত্য 
করবে এওকি সম্ভব । 

রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত গম্ভীর | ব্যথিত স্বরে বলে চললেন “নুটুর মা 
জীবনে অনেক ছুঃখই পেয়েছেন। শেষ বয়সে আবার এমন এক আঘাত পেলেন। 
তার মানসিক অবস্থা আমি বেশ অনুভব করতে পারছি । আমি অনেক 
চেষ্টা করলুম, ব্রাঙ্গণ পুরোহিত পাওয়া গেল না। তুই এই কাজ কর। 
তোর ভাল হবে।" 

কিছুক্ষণ নীরব থেকে পুনরায় বললেন --ননুট্ট তোর সঙ্গে পড়েচে। 
তোর বন্ধু । তাকে সাহায্য করবি নে।' 

তার কথায় আমিও ব্যথিত হলাম --কিস্ত আমি কি পারবো? 
কখনেো। যে একাজ করিনি।, 

তিনি বল্লেন _“তার জন্তে ভাবিস্নে। ক্ষিতিমোহনবারু সব ঠিক 
করে দেবেন।' : ৃ 

ওুগদিনে, শুভলগ্রে (২৫শে' বৈশাখ, ১৩৩৮ সাল), শালগ্রাম শিলা 
সাক্ষী রেখে, হোম করে' হিন্দুমতে, হিন্দু পদ্ধতিতে, যথারীতি রমার 
বিবাহ হলো । জাতিভেদ ও পৌত্পিকতার ঘোর বিরোধী রবীন্দ্রনাথ, 
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সেই. বিবাহবাসরে শ্রদ্ধাভরে উপবিষউট ছিলেন। দীর্ঘপন্ধতির লেষেয় দিকে, 
রাত্রি অধিক. হওয়ায়, পুরোহিতের অনৃদতি দিয়ে তিনি গৃহে ফিয়ে খান।; 
-(সন্ভুয়, শ্রাবণ-আস্থিন। স্থিতীয় সংখ্যা, ১৩৭১, পৃ ১৩-১৪)। 
সৃজিতকুমার ,মৃখোপাধ্যায় মহাশয় আরও হলেন, "বিয়ের পরদিন, 
সফালে আমি গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে গেছি। দেখি, ডিনি গ্ভীর 
হয়ে বসে আছেন। আমাকে দেখামাত্র গভীর ক্ষোভের সঙ্গে, বলে 
উঠলেন, --ঢ্যাখ্‌) কাল ওরা হেসেছিল। বিয়ের মতন এতে] বড়ো! একটা 
অনুষ্ঠানের গান্তীর্য ওর] বুঝলেন । আমি যদি নন্দিতার বিয়ে দি, এই' 


বর্বরের জায়গায় কিছুতেই দেবো না' । 


॥ এই ঘটনা উপলক্ষে ভ্ীগ্রভাতরুমার মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতি ॥ 


রবীন্ত্রজীবনীর তৃতীয় খণ্ডে (১৩৬৮) প ৪০১-২ শ্রীপ্রভাতকুমার মৃুখোপাধ্যয় 
মহাশয় এই ঘটনার বর্ণনা এইভাবে করেছেন । --কধির এই জন্মদিনে 
(২৫-এ বৈশাখ, ১৩৩৮ ) “রাশিয়ার চিঠি, প্রকাশিত হইয়া সুরেজ্রনাথ করকে 
উৎসগিত হয় । এ দিন সুরেন্্রনাথের বিবাহ হয় রম! বা নুটুর সহিত । 
রম! _সন্তোষচজ্দ্র মজুমদারের ভগ্নী, আশৈশব আশ্রমে লালিত; তারপর 
দিনেন্ত্রনাথ ও ভীমরাও হসুরকারের নিকট সংগীতশিক্ষা করিয়া বিদ্যালয়ে : 
সংগীতশিক্ষিকার কার্ষে নিযুক্ত ৷ সৃরেন্দ্রনাথ কায়স্থ, রমা বৈদ্য সুতরাং 
বিবাহ অসবর্ণ এবং তখনকার আইন ও সনাতন হিন্দুদের মতে অবৈধ'। 
এই তর্কট! তোলেন কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-অধ্যাপক ফণিভৃষণ অধিকারী । 
রবীন্্রনাথ এই জাতভাঙ্া বিবাহকে কীভাবে দেখিতেন, তাহা! অধ্যাপক 
অধিকারীকে লিখিত পত্র হইতে জানিতে পারি । বিবাহের কয়েকদিন পূর্বে 
(২০ বৈশাখ ১৩৩৮ ) কবি লিখলেন, 'সুরেন মানুষ হিসাবে অধিকাংশ সংকুলীনের 
চেয়ে বুদ্ধিমান ও প্রতিভাসম্পন্ন, তথাপি নুটুকে তার ব্যক্তিগত রবৃততিক্/ও. 
অনুরাগ সংযত করতেই হবে অর্থাং বিনা! কারণে নিজের ও সুগেনের ধ্মসত 
ইচ্ছাকে পমানিত করতে হবে এট! হিন্দু সমাজসন্মত তা মানি, কিন্তু 
ঝোয়ন্রঃ ভা কিছুতেই মানিনে। সামাজিক অসভীত্ব ও স্বাভাবিক 'অনতীক্বের' 
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ইথ্যে প্রডেদ আছে -নুট্ট সমাজ নির্বাচিত, পাঞ্রকে বিবাহ করার. দ্বারা এনে 
মনে অক্ডচি হলেও সমাজ সেই নিষ্ঠুর বীভংসতাকে প্রত দেয় এটা; (একটা 
তথ্যমাত্র," কিন্তু এটাকে শ্রেক্প বলব, ফি কর? সংস্কারের দোছাই দাও, 
সামাজিক. আইধিধার দোহাই দাও ভার কোন উত্তর নেই কিন্তু জয়ের 
ক্লোহাই দিলে কেমন. ঝরে মেনে নেব ?. অত্যাচারের অস্ত্র সমাজের হাতে, 
বিধাতৃবিহিত মানধধর্কে অন্থাকক নিপীড়ন করবার শক্তি আছে সমাজের, 
অক্ষমতাবশত সমাজের. অধোভিক অস্থাস্থ্যকর বিধান ম্লেনে, নিতে পারি, 
কিন্ত সমাজ-কর্তৃক_'অনুমোদিত মুঢ়ত ও অপর্সকে শ্রেয় বলে মানতে পারব ন1।” 

যে বিধাহকে কবি এভাবে সমর্থন করিলেন, সেই বিবাহ যখন নন্দলাল 

বন প্রমূখ আশ্রমমৃখ্যর! কলাগুবন-গৃহে অনুষ্ঠানের আয়োজন করিলেন __ 
তখন তিনি বিরক্ত হয়া! বাধ! দান করিলেন । তিনি বলিয়া পাঠান বিশ্ব- 
ারতীর পাবলিক ' ঘরগুলিতে পৌতুলিক অনুষ্ঠান হইতে পারেন] । 

বিবাহ হিন্দুমতে শালগ্রামশিলাদি আনিয়া নিষ্পল্ল হইতেছিল বলিয়। 
ই নিষেধ জারি করেন । বিবাহ অন্তস্থানে হইল 1 

"শাক্তিনিকেতনে শ্রীনুরেজ্রনাথের হিন্দুমতে বিবাহ প্রসঙ্গে রবীন্রজীবনীকার 
যা লিখেছেন সে উদ্ধার করা হলো । এইসঙ্গে স্বয়ং পাত্রবর শ্রীস্বুরেজ্রনাথ 
ক্ষরের এবং অনুষ্ঠানের পুরোহিত শ্রীসৃজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মৌখিক ও 
লিখিত মস্তবযও সংকলন করে দেওয়া গেল। রবীন্্রজীবনীর মতো এঁভিহাসিক 
গরস্থে প্রত্যক্ষদর্শ। এতিহাসিকের সত্যনিষ্ঠাই প্রত্যাশিত । ধর্মান্ধতার দুণিপাকে 
সন. হোক” হয়ে নির্ডেঞ্জাল মিথ্যার কুয়া! পাঠকের চোখকে অনাবহ 
ঘযবিল' করলে, সে দুঃখের "কথা । রবীজ্রনাথের সর্বত্রগামী সহানুত্বতি ও 
মৌন্দর্যবৌধের উদার্যকে এইভাবে ধর্মবিস্বাসের মরচে্ধরা কীটাতার দিয়ে 
ঘেরে রবীন্্জীবনীকার সন্ভবতঃ আত্মতৃপ্তি লাভ করে থাকবেন, কিন এট 
অতুধ্য পরিবেশন করে তিনি মহাশিল্পী র্বীজ্ানাথের চরিত্রের রখাযথ, সীমানা 
রি ্ খে ছানীবন্যক নিষেধ জারি" করে, রেখেছেন। 'অবিলঙ্বে তা বদ. হা 
কারও কারণ, .কাঁলবিলগ্ে এইরপ অসংবদ্ধ. ও. সত্য. ব্রি জুতোর 
মর্জাধা? গা. করতে পারে ।”- 

গঠটানগতো আচার্ম নন্মলাল কলাভ্রলের ছু ঝুলিয়ে... 5৯৩৩ 
সাছল?দই কৌদ-ওয পরে শিক্ষাঅরণে 'গ্লেলেন রাগী দালনায় ৮. ৭ 
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সালেও গরমেব ছুটিতে গিয়েছিলেন রাজগীরে । বিহার ভার জনবতুমি 
রাজগীর-লালন্দায় তার প্রাণের টান । 

এর আগে ১৯৩০ সালে কাশীতে তার পিসিমার মৃত্যু হলো । মন্দলাঁঞ 
স্বত্যুশয্যায় মাতৃসম পিসিমাকে দেখতে পাননি । রামকৃফ-মিশনের মহারাজর। 
শপিলিমার শেষকৃত। করেছিলেন। নন্দলাল এই সময়ে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন 
কলাভবনের ছাত্র হীরেন ঘোষকে | সে-বিবরণ আমরা বিশদভাবে পূর্বে 
দিয়েছি । 

১৯৩০ সালে শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের বই বাধাবার় জন্কে নন্দলাল 
বাটিকের ডিজাইন করলেন ৫৩ খান! । কবির “সহজ পাঠ" গ্রন্থের প্রথম ও 
দ্বিতীয় ভাগ নন্দলালের চিত্রভৃষিত হয়ে প্রকাশিত হলে! । এই গ্রস্থের 
উপস্থত্ব দেওয়া হলো কলাভবনে । উপস্বত্বের এই টাকা নন্দলাল ব্যয় 
করতে লাগলেন গ্রাম থেকে কারুশিল্পী আনার জন্কে | 

১৯৩১সালে নন্দলালের বয়স পঞ্চাশ বংসর পুর্ণ হলো। রবীজ্রনাথ এই 
উপলক্ষে তাকে আশীর্বাদ জালালেন। বৈশাখ মাসে শ্রীস্বরেজ্রনাথের বিবাহ 
হলো । এই বছরেই আচার্য নন্দলাল রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সাচী দেখতে 
গেলেন। সে-বিবরণ যথাসময় দেওয়া হবে। 


॥ আচার্য নন্দলালের অঙ্কিত চিত্রপঞ্জী, ১৯২৬-৩০ ॥ 


১৯২৬ ঃ উত্তর1, স্বপ্নের তুল, সাওতাল মা তার ছেলেকে তেল মাখাচ্ছে, 
গুরু অবনীন্ত্রনাথ, কুপাল ও কাঞ্চনমালা, মোরগ, সগুমাতৃকা, গলা 
যমুনা, সঙ্ঘমিত্রা, শ্রীচৈতন্তের পু'খিলিখন, কুণাল ও কাঞ্চমমাল?, 
কেন্দলির মেলা 

১৯২৭ £ নটীর পুজা, সরুজ তারা, পাইন গাছ, শালগাছের আড়ালে বুদ্ধ, 
শ্রীচৈতগ্থ, প্রত্যাবর্তন € সশওতাল দম্পতির) 

১৯২৮ £ নেপালী ভাক্কর, ঝড়ে ( তিনটি মেয়ে ), বৃহন্নলা, দীনবন্ধু এ]াগু,জেয় 
প্রতিকৃতি, গোপিনী, ভ্ীনিকেতনে হুলকর্ষপ উৎসব, কনের মাগুরবাড়ি 
যাজা, কৃষ্টুড়া ফুল, ভেডাকীধে বুদ্ধ (তৃতীয় অঙ্কন), শ্রীনিকেতনে 
হন্বকর্ষণ উৎসবের দেওয়ালচিত্রের খসড়া, বৃক্ষরোপণ উৎসবের 
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শোভাযাত্রা , 

৮৯২৯ £ যোগমৃর্তি কাঞ্চনজভ্ঘা, ' গুরুপল্লী, শাল ও বনপুলক গাছ, নয়নতার। 
ফুল, জানালা, লোকগাথা, খেলা, কাপিয়াং-এর পার্ধত্য দৃশ্যের 
দ্বাদশ চিত্র, নটার পৃজা, শ্রীচৈতম্যের স্যায়শান্ত্র ভ্নধ্যাপনা, গাছের 
আড়ালে মেয়ে 

১৯৩০ 2 ডাণ্তিমার্চ, কৃরুপাগুবের পাশাখেলা, ডাণ্ডিমার্চ । 


॥ চিত্র-পরিচয় ॥ 


৯৯২৬ ঃ উত্তরা-_ওয়শ। 
ত্বপ্পের ভ্ুল-_-১"১৫৮", কার্টিজ পেপার, ওয়শ । 
সশওভাল মা ভার ছেলেকে তেল মাখাচ্ছে, ওয়শ । 
গুরু অবনীন্দ্রনাথ_-১২”১৫৭৩%টেম্পেরা (আগে দেখুন )। 
কুণাল ও কাঞ্চনমালা-- ১৩১৫৮, সাদ] কাগজ, পেন্সিলে আকা 
কার্টুন, নিজসংগ্রহ । অন্ধ কুপাল*্একটি কাীতিস্তস্তের গায়ে ঠেস 
দিয়ে দাড়িয়ে আছেন ॥ সামনে তীর স্ত্রী কাঞ্চমমালা বসে আছেন। 
সামনে শহর দেখা যাচ্ছে পাটলিপুত্ত । উৎসব হচ্ছে বৃদ্ধপূপিমায় । 
দীপমালা ভ্বাল। রয়েছে শহরে । এই ছবিটি রং-এ করা হয়েছে। 
চীন্বভাই (আহমেদাবাদ ) কিনেছেন। তার কাছে ছৰিখানি আছে। 
সাওতাল হরি অন্ধের আভাসে করা ( আগে দেখুন )। 
মোরগ--১৭২”১৯২%, টেস্পেরা, কাঠের ওপর ॥ চিত্রাধিকারী মণীজ্- 
তৃষণ গুপ্ত। লাল ঝ-ুটিওল৷ লেগহর্ণ মোরগ, ছাই রঙ্গের ব্যাকগ্রাউণ্ড। 
সঞ্চমাতৃকা--কাঠের ওপর, টেন্পেরা। বা-দিক থেকে ১। হরিণ 
২। ঘোড়া ৩।বেড়াল ৪। মানুষ ৫। কুকুর ৬। হুধাতি ৭। গরু। 
গলা যস্থনা _-৩২"১৫১৩, রেখাঙ্কন, কালিতৃলির কাজ, কার্ট 
পেপার । মূল্য ২৫০ টাঁকা | নিজসংগ্রহ। দেবীমৃত্তি। 
সঙ্ঘমিত্রা--৬৮২৮১৫ ২৮২, সিক্কের ওপর, গেরির রেখাঙ্কন । কন্তরবা 
কিনেছিলেন। হাসেগাওয়ার মাধ্যমে জাপান থেকে জাপানী পদ্ধতিতে 
(মাকিমনে। ) বাধানে। হয়েছিল। ৃ 


ছি 
শ 


চক 
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শ্রীচৈতন্যের পু খিলিখন--৩৩" ১৫২১৮, রেখাঙ্কন, ওয়শলি, গিজসংগ্রহ। 
একটি মেয়ে সিক্কের ওপর সূচের কাজ করধেন বলে এংকেছিলুম । 
প্রথমে কার্টিজ পেপারের ওপর কর! হয়। ক্ষিতিবাবু একখানা 
বই লিখেছিলেন, তার মলাটে ছবিটি ছাপা হয়েছে। 

কুণাল ও কাঞ্চনমালা-_-১৩”১৮, পেন্সিল ড্রয়িং (আগে দেখুন)। 
কেন্দুলির মেল1--১৫"১৫১০%, সাদ1 কাগজ, পেন্সিল ডরয়িং'এ কাটু*ন, 
নিজসংগ্রহে আছে । কেন্দ্ুলির মেলাতে বটগাছের নিচে বাউলের! 
শুয়ে আছে। মাঝখান দিয়ে পথ। প্রদীপ জ্বেলে কেউ খাচ্ছে; 
কেউ গান করছে । বাজারের দৃশ্য । 

মূল ছবিটা চেষ্রি মুদালিয়র কিনেছেন । সেটা কালিতুলির কাজ, 
কার্টিজ পেপারের ওপর । পাতলা রং-এ (ইংক) আক।। 

১৯২৭ £ নটীর পৃজা। _-৬৩”১৫৩৪%, ওয়শ, টেম্পেরা, “মাউন্টেড্‌ খদদর, 
প্রফুল্পনাথ ঠাকুর কিনেছেন । গুরুদেবের “নটার পুজা বই-এর 
আইডিয়া থেকে করা । গৌরী নেচেছিল ॥ 
সররজ ভারা _টেম্পেরা। 
পাইন গাছ -কালিতে টাচের কাজ । 
শালগ।ছের আড়ালে বুদ্ধ __রুপালী কাগজে কিছু রং দিয়ে করা। 
টেম্পের। ছবিটি এলম্হাস্ট সাহেবকে উপহার দিয়েছিলুম | 
শ্রীচৈতন্য লাইন ড্রয়িং | 
প্রত্যাবর্তন € ষাওতান দম্পতির ) ৮১”১৪৭২%, পেজিল ড্রয়িং, 
কার্টিজ পেপার । 'প্রশান্ত মহলানবিশ. কিনেছেন । গৌরীর বিয়ের 
সময়ে আকা হয়েছিল । প্রশান্তবার কেনার পরে, তিনি ছবিটির 
পাশে গুরুদেবকে দিয়ে পরিচায়ক কবিতা লিখিয়ে নিয়েছিলেন। 

১৯২৮ $ নেপানী ভাক্ষর -_-ওয়শ । 
ঝড়ে € ভিনটি যেয়ে ) __২৪২”১৫১৩, ওয়শ, মাউপ্টেড ওয়াশলির 
ওপর জাপানী কাগজ | চিত্রাধিকারিণী গৌরী ভঞ্জ । আশ্রমের . 
ক-টি মেয়ে জলঝড়ের মধ্যে ভিজছে। 
বহল্লা --আ ৪২১২৪", টেম্পেরা, মাউণ্টেড্‌ নেপালী পেপার, 
টেম্পের । আ্ীমতী ঠাকুর কিনেছেন । বিরাটরাজার বাড়িতে 
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ফলাজকন্যা। উত্তরাঁকে বৃহ্ন্নল। নাচ দেখাচ্ছেন । 

দীনবন্ধু এ্যাঞংজের প্রতিকৃতি --২০২*১১০১, ওয়শ, কার্টিজ 
পেপার, কলাভবন-যুযুজিয়মে আছে । গ্যাপ জের ক্রীশ্চান বন্ধু 
রুদ্র এলাহাবাদে থাকতেন । তিনি এ্যাগুজকে ঠার একখানা 
পো্রেট চাঁন । উনি আমাকে ও অসিতকে করতে বললেন । রুগ্র 
৫০০ টাক! দেবেন বলেছিলেন । শেষে খ্যাণ্ু-জ আমার করা 
পো্ট্রেটখানাই পছন্দ করে ৫০০ টাক দিয়েছিলেন । তবে ছবিটা 
নেননি ।' 

গোপিনী --ওয়শ। 

গোয়ালিনী (?) _-১১২%১৫৮%, ওয়শ, কার্টিজ পেপার, ওয়াটার 
কালার | “কালিদাস নাগের স্ত্রী শান্তা নাগের কাছে আছে। 
মাথায় কলসী নিয়ে যাচ্ছে । রশাচিতে বেড়াতে গিয়ে এরকম 
গোয়ালিনী দেখেছিলুম দুধ নিয়ে যাচ্ছে? । 

স্রীনিকেতনে হুলকর্ষণ উৎসব --শ্রীনিকেতনে ফ্রেস্কো (আগে দেখুন )। 
কনের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা --৬২" ১৪২ টেল্পের, “আমার ছাত্র 
রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বিবাহে উপহার দিয়েছিলুম' | | 
কষ্ণচড়া ফুল -২৪২% ১৮১৩২" রঙ্গে টাচের কাজ, মূল্য ২০০ টাক] । 
নিজসংগ্রহ । “সোসাইটির ক্যাটালগে (১৯২৫) আর কলকাতার 
€31)191000-এর লিস্টে তারিখ নিয়ে গোলযোগ আছে ।” 

ভেড়া কাধে রুদ্ধ (তৃতীয় অঙ্কন) --১৩৮১৭২%, গেরির লাইনে 
আকা। কলাভবন-মুযুজিয়ম । ১৯১৫১২% নেপালী পেপার, লাইনে 
কর1, নিজসংগ্রহে আছে । 'রাজগীরে বিহ্বিসারের যজ্জে ভেড়ার 
দলের মধ্যে একটা খোঁড়া বাচ্চাভেড়াকে কাধে নিয়ে বুদ্ধ যজ্ঞে 
গেলেন ও ফিরিয়ে নিয়ে এলেন? । 

জীনিষৈতনে হুলকর্ষণ-উৎসবের দেওালগ-চিত্রের খসড়া -- 

(আগে দেখুন)। 

বক্ষরোপণ উৎসবের শোভাযাত্রা _-১২”১:৪$৭, কাঠ-খোদাই-এর 
কাজ । 


১৯২৯ £ যোগমৃতি কাঞ্চনজঙঘা --১২”১৫৬", পাতলা সাধারণ কাগজ, ওয়শ, 
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“িত্রাধিকারী হলেন রামকৃফ্-মিশনের স্বামী নির্বেদানন্দজী। যোগমৃত্ঠি 
গিরীশ । কাসিয়ং-এ গিয়ে একেছিলুম 

গুরুপ্ী _ওয়শ, 'চেটি মুদালিয়র কিনেছিলেন। বাত্ধিগুলিতে খড়ের 
চাল ও পাশে বাশের বাক । 

শাল ও বনপুলক গাছ --টেম্পেরা । 

নয়নতারা ফুল --কাঠের ওপর, এগ টেন্পের। ! 

জানালা -কাঠের ওপর, এগ টেস্পের। | 

জোকগাথা --১২"১৭% রং-এ টাচের কাজ । 

খেলা _-'রং-এ টাচের কাজ । নেপালী পেপার, লাইনে তুলিকালির 
কাজ । জামগাছে উঠে ছেলেরা খেল! করছে ॥ পি. হরিহরণের 
স"গ্রহে আছে? । 

কাদিয়ং-এর পার্বভ্যদৃশ্যের দ্বাদশ চিজ --কালিতুলিতে টাচের 
কাজ । নেপালী কাগজ । নিজসংগ্রহ | 

নটীর পৃজা _৭"১৫২", লাইন ড্রয়িং, পাতলা ওয়াটম্যান কাগজের 
ওপর, লাল গেরিতে লাইনে অশীকা । কমল চট্টোপাধ্যায় কিনে- 


ছিলেন । 

ভ্ীটৈতন্যের ন্যায়-অধ্যাপনা _ ৮*১৫৫২৭, লাইন ড্রয়িং, মুল্য ১০০ 
টাকা । 

গাছের আড়ালে মেয়ে --কাঠখোদাই, রঙ্গিন। রথীন্্নাথের সংগ্রহে 
আছে । 


১৯৩০ £ ডাত্ডিযার্চ £ ১৫২ ১৯৬৭, টেন্পেরা | 

কুরুপাওবের পাশাখেলা --১৪”১৯৮ বা ১০৮ টেদ্পের, কাঠের 
ওপর । “চিত্রাধিকারী হলেন মিস্টার খণ্ডেলওয়ালা। পাশা খেলছে। 
একদিকে যে দানগুলো জিতেছে সেগুলো রাখা আছে আর অন্যদিক 
থেকে পাশা নিয়ে আসছে। পীঁচভাই রেগে বসে আছে। শকুনির 
চেহারাটা আফগানিস্ীনের লোকদের মতন? । 

ভাঙিমার্ট ্পলিলোকাটন' ব্র্যাক এ্যাণ্ড হোয়াইট প্রিন্ট । লবণ আইন- 
অমান্ত-আন্দোলনের সময়ে অশাকা । এই অব্রিজিন্তাল থেকে 
কলাভবনে 'নঙ্গন'-বাড়ির দেওয়ালে স্টুক-ওয়ার্ক কর] হয়েছে ।,-- 
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১৯৬১ সালে শিল্পাচার্ধ ঈদ্দলালের় বয়দ পঞ্চাশ বংসর পূর্ণ হলো । 
প্লবীজ্রনাথ এই. উপলক্ষে তাঁকে 'আশীর্বাদ' ॥ জানালেন এ হলো পঞ্চাশ 
বছরের কিশোর-গুণী অর্থাং নিত্যকিশোর শিল্পীকে সত্তর রছর. বয়সের প্রবীপ 
মুবা অর্থাৎ নিত্যযুবক কবির আশীর্বাদ; বিধাতার সমধর্মী শিল্পত্রষ্টা 
নন্দলালের প্রতি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ত্বতঃ-উৎসারিত প্রশস্তি। . স্বয়ং 
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ আদর্শ 'ভারতশিল্পী, নন্দলালের শিল্পপথের পথিক-শিশ্কয 
একথা তিনি অকপটেই প্রকাশ, করলেন । রবীন্দ্রনাথ কয়েক বছর 
আগে থেকে ছবি জাকতে শুরু ক্ষত্রেছেন । ৮ | 

এই বছরে গ্রীনুরেন্ত্রনাথ করের " বিবাহ হলো শান্তিনিকেতনে স্বর্গত 
অভ্তোষ মজুয্দারের ভগ্মী সঙ্গীতভবনের অধ্যক্ষা মার সঙ্গে | এ-বিবাহের 
উদ্যোভা ছিলেন স্বয়ং কবি আর আশ্রমমুখ্য নঙ্গলাল। নন্দলাল হিন্দু 
মতে এদের বিবাহ দিলেন শান্তিনিকেতনে কলাভবনের ছাগ্াবাসে । --এ-কথ 
আগে বলা হয়েছে । | 

ইতিমধ্যে নন্দলালের সতীর্থগোষ্ঠী ও ভাত্রধার! ভারতবর্ষের নানাস্থানে 

ভারতের বাইরে গিয়ে ভারত শিল্পচর্চার কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠায় সুপ্রতিষ্ঠিত 
ইয়েছেন। নন্দলালের ও তার প্রতিভান্বিত ছাত্রগণের সুখ্যাতিতে দেশ- 
বিদেশ মুখরিত। নদগলালের চারিতিক দৃঢ়তা পর্ততের ন্যায় কঠিন, 
আবার স্েহ-্রীর্িতে তিনি কুস্বমের মতে] কোমল | তিনি ভারতের 
জাতীয় চরিত্র এবং ভারতশিল্প-বিচারে ' দেশী-বিদেশী কারোর বিন্দৃমার 
কটাক্ষ সহা করতে পারতেন না। শাত্তিশিকেতনে সার্বজনীন সমাজ- 
কর্মে তিনি ছিলেন মুখাপরিচালক ৷ রবীন্দ্রনাথ ভার অনবদ্য ভাষায় 
মানুষ নন্দলালের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন । এই বছরে তিনি রবীন্রনাথের 
সঙ্গী হয়ে 'সাী? দেখে এলেন। উাগ্রামে গেলেন মিশনারিদের স্কুলে । 
শান্তিনিকেতন-কলাভবনের একটি, ছাত্রকে লঙ্গীত-শিক্ষকরূণপে গেয়ে ওরা 
খূস্টান করায় ক্ষোভ হয়েছিল |ধুব। “নটার প্্ধাঃর ড্রয়িং করলেন থিয়েটার 
(প্রথম, রজনী ২৮ | ২। ১১৯০১), থেকে । পূর্বে এ-সব. প্রসঙ্গেরও কিছু কিছু 
উল্লেখ করা হয়েছে। 
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১৯৬১ সাঙ্গের ২৫-এ বৈশাখ কবির জন্মদিনে সুরেজনাথের বিবাহ 
হলো | জন্মোংসবের পরেই কবিব পাবস্য যাবার কথা । কিন্ত শারীরিক 
কারণে যাত্রা স্থগিত হলে।। কবি গেলেন দাজিলিং । দান্জিলিংএ নঙ্জরুল 
ইসলাম, মনাথ রায়, শিল্পী অখিল নিয়োগী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাং ও 
নানা আলোচনা! করেন। মাসখানেক দার্জিলিং কাটিয়ে জুলাই মাসের 
গোডাতে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরলেন । বিশ্বভারতীর লান! প্রতিষ্ঠান 
দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশের পর খুলছে । তিনি শান্তিনিকেতমেই রইলেন । 
শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে বর্মা নামছে । কিন্ত কবির মন ক্লান্ত । গ্েশে 
হিন্ব-ন্সলমানের সম্পর্ক বীভংসতর । কবি নৃত্য-গীত উৎসবাদির মধ্যে 
নিমগ্ল থেকে দেশের সমহ্তাকে পাশ কাটাতে পারলেন না। তিনি 
লেখনী ধারণ করলেন । 


এই পর্বে শত শত বাঙ্গালী যুবক মেদিনীপুরের হিজলি জেলে, 
রাজস্থানের মকধর্গ দেউলীতে ও আলিপুর দ্ুআসের বকসাহর্গে অন্তরীণা- 
বন্ধ । কংগ্রেস পুনরায় সংগ্রামের জন্তে প্রস্তুত হচ্ছে। 


সাইমন কমিশনের আবির্ভাবের পর থেকে ভারতে সাম্প্রদায়িকতার 
সূত্রপাত হলে! । বিলাতে ভারতের সকল দল দিয়ে গোলটেবিল বৈঠকের 
ঘোষণা কর] হলো। কংগ্রেস এই বৈঠকে ভারতের ডোমিনিয়ম স্টেটাস- 
সম্মত সংবিধান প্রবর্তনের কথা আলোচনা করতে চেয়েছিল। 


।১৯২৯সালের ডিসেম্বর মাসে লাহোরে কংগ্রেসের বাধিক অধিবেশন 
বসলে৷ । সভাপতি যুধক জওহরলাল নেহক। কংগ্রেস অধিবেশনে কংগ্রেস- 
সদস্যগণ স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন । স্থির হলো, ১৯৩০ সালের 
২৬-এ জানুয়ারি দেশের সর্বত্র স্বাধীনতা-সংকল্প পাঠ করা হবে। 
১৯৩০সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সবরমতীতে কংগ্রেসের কার্যকর সভায় 
গান্ধীজীর পরিকল্পিত আইন-অমান্ত সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো। 
জালিগ়ানওয়ালাবাগের ঘটনার দিনটিকে ম্মরণ করে এপ্রিল মাসের গোভায় 
গান্ধীক্ী সবরমতী-আশ্রম থেকে জবণ-আইন ভঙ্গ করবার জগ্তে এক- 
দল নৈর্টিক সত্যাগ্রহীকে সঙ্গে নিয়ে বোস্বাই প্রদেশের সমুদ্রতীরবর্ত? 
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স্থানে দণ্তীর দিকে যাত্রা করলেন । ১৩ই এপ্রিল গান্বীজী লবধ-আইম 
ভঙ্গ করণেন । ভারতের নানাস্থানে আইন-অমান্ত আন্দোলন চলছে। 
১৯৩০সালের ১৮ই এপ্রিল পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম শহরে বিপ্লবীরা অস্ত্রাগার 
লুষ্ঠন করঙেন। ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধলো । শোত্তি ও শৃঙ্খলা 
রক্ষার দায়িতে বড়লাট পর পর ছশ-্টি অর্ডিন্যান্দ পাশ করলেন। জবণ- 
সত্যাগ্রহের ফলে, ১৯৩০-৩১ সালের দশ মাসের মধ্যে ভারতের প্রায় 
নব্বই হাজার নরনারী কারারুদ্ধ হলেন | গান্বী-আরুইন চুক্তি সম্পাদিত 
হলো ১৯৩১ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি । রবীন্দ্রনাথ হিন্দ্-মুসলমান-সমস্থা। 
সমাধানে পথনিরদেশ করলেন। কবির মন দেশের আত্মঘাতী রাজনীতি 
দেখে খুবই উদ্থিগ্ন। ১৯৩১সালের সার] গ্রীষ্ম দাজিলিং-এ কাটিয়ে কবি 
শান্তিনিকেতনে ফিরলেন । মন ভারাক্রান্ত । দেশের রাজনৈতিক ঘটনা- 
বলীর দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে | রবীন্দ্রনাথের 'ও নন্দলালের স্পর্ম-চেতন 
মন এতে সাড়া না-দিয়ে পারে না। কিন্তু তার প্রতাক্ষ দায় বিশ্বভারতী । 
বিশ্বভারতী কবির প্রত্যক্ষ দায়, প্রতিদিনের কন্টকশয্যা । তার 
সব রকমের আথিক দায়িত্ব তার একলার । অর্থ-সংগ্রহ তাকেই করতে 
হয় । যশর1 ব্যয় করেন তারা এখানকার আয়ের কথ! ভাবেন না। 
বিশ্বভারতীর চিরদারিদ্রয কিছুতেই ঘোচেনা । যেভাবেই হোকৃ, নেচে 
গেয়ে, বক্তৃতা করে, নাটক মঞ্চস্থ করে, রাজদ্ধারে বা ধনীর ঘরে ধরন। 
দিয়ে টাকা তাকে আনতেই হবে। 
অর্থের সন্ধানে. কবি এবার গেলেন তৃপাল-নবাব-দরবারে ।« এই 
সময়ে (১৯৩১) শ্রীনিকেতনে এসেছেন ডক্টর হাসেম আলী কৃষিশান্ত্রী 
হয়ে । এলম্হাস্ট সাহেব একে বিলেত থেকে শ্রীনিকেতনে পাঠিয়েছিলেন 
গবেষণার জন্যে । ডক্টর আলী নিজাম হায়দরাবাদের লোক | ডক্টর 
আলীর বিশ্বাস ছিল, ভপালের মুসলমান নবাব হয়দরাবাদের নিজামের 
দ্ষ্টান্তে তার” মতোই উদার হাতে বিশ্বভারতীর জন্যে অর্থ থয়রাত 
করবেন। | 
*. দাঁ্সিলিং থেকে শান্তিনিকেতনে ফেরবার ক-দিনের মধ্যে কবি কলকাতা 
হয়ে ডক্টর আলীর সঙ্গে ভূপাল যাত্রা করলেন । সঙ্জে গেলেন শিল্পাচার্য 
নন্দলাল । তৃপাল থেকে কবি সাচীর স্তুপ দেখতে গেলেন। সাচী 
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ভূপাল থেকে ২৬মাইল দরে । ১৯৩১সালের ২২এ ভ্বুলাই কধি লক্ষোঞ্, 
অসিত হালদারকে লিখলেন,--'এখানে সশাচীর কীতি দেখে খুবই খুশি 
হয়েছি । নন্দলাল আমার সঙ্গী হয়ে এসে দেখে গেল... । 

ভারতবর্ষের এই শ্রেষ্ঠ ৰৌদ্ধকীতি দীর্ঘদিন ধরেই ভারতশিল্পী নন্দলালের 
অন্তর অধিকার করেছিল । এবার এতদিনে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে তার 
এই সশচীতীর্৫থ প্রত্যক্ষ করবার সযোগ ঘটলে। | বিশ্বকবি ও ভারতশিল্ধী 
একত্র হয়ে ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন পরম্পরাগত এই সশচী-স্থাপত্যের রূপ ও 
রস ধ্যানস্থ হয়ে আত্মস্থ করে নিয়ে এলেন। শান্তিনিকেতনে সুরেজ্রনাথ 
সশচী-তোরণের অনুসরণে সৃখ্যাত “ঘণ্টাতলা” আগেই নিমাপ করেছিলেন । 
দেশে-বিদেশে কর] বনু চিত্রকার্ষে নন্দলালের হাত দিয়ে সাচীর রূপরেখা 
আত্মপ্রকাশ করেছে ॥ পরবর্তী অধ্যায়ে শিল্পময় সশাচী সম্পর্কে বিশদ 
বলা প্রয়োজন । 


সাচী 


ভীলসা! আর ভপালের মধ্যে সেন্ট,ঠল রেলপথের মেন লাইনের ওপর 
সশচীগ্রাম । বৌদ্ধতীর্থ সশচী । সশচীর মহাস্তপের খোদাইকরা তোরণ 
আর বিশাল গোল-গম্বংজ সৃবিখ্যাত । এই বৌদ্ধ-্তুপের স্থানীয় লাম 
ভীলসা-দুড়া । ভীলসা'র পাচ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে হলো সীচী। স"চীস্তুপ 
১ দেওানগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত । 

থৃস্টপূর্ব তিন অব সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে সশচীস্তুপের প্রতিষ্ঠা । 
এর ইতিহাস ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের উত্ান-পতনের সে জড়িয়ে আছে আজ 
তেইশ-শ বছর ধরে। 

বর্তমান ভীলসার কাছেই ছিল কালিদাসের মেঘদুতের প্রসিদ্ধ বিদিশ)। 
পূর্বমাজগবের রাজধানী ছিল বেতয়া আর বেসনদীর সঙ্গমস্থলে । বৌদ্ধ- 
ধর্মের গোরক্মুগে বিদিশা! ছিল বৌন্ধদের বিশিষ্ট কেন্্র । 

সখচী বৌদ্ধধর্মের বিশিষ্ট কেন্দ্র হলেও স্বয়ং বুদ্ধ এখানে কখনে' 
পদার্পণ করেননি । অন্ততঃ বৃদ্ধগয়া, সারনাথ, কাশীয়ার মতন সঁচা 
রুদ্ব-জীবনের সঙ্গে সম্পৃজ, নয়-। বৌদন্ধ-সাহিতোও এর কোনে। উল্লেখ নাই ॥ 
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ফ। হিয়েন (চতুর্থ শতাক ) কিংবা! ছুয়েনং সাঙ্‌ (সপ্তম শতাব) সশাচীর উল্লেখ 
করেননি । তথাপি সশচীর ভ্তুপ বৌছ্ধ-স্থাপত্যের একমাত্র সৃসম্পূর্ণ ও 
সর্যোধকৃষ্ট নিদর্শন । 

সশচীর পুরানো নাম ছিল কফনভ বা ককনয় । পরে নাম বদলে 
হালে! ককনদ --বোট । তারপর হলে! ভোট-শ্রী'পৰ্ত | সিংহলী মহাবংশ 
মতে, অশোক যখন উজ্জরিনীর সম্রাট ছিলেন তিনি বিদিশার এক বণিকৃ- 
কন্তাকে বিবাহ করেন । তার দুই পুত্র_-উজ্জেনীযর আর মহেত্র। কন্থার 
নাম সংঘমিত্রা । মহাবংশের আর একস্থানে উল্লেখ আছে, অশোকের 
মহিধী (তিস্তরক্ষিতা ) সশচীতে একটি বিশাল বিহার নিম্াণ করিয়ে স্বয়ং 
সেখানে বাস করেছিলেন । এই বিহারটি হলো বিদিশার কাছে চেটিয়- 
শ্সিরিতে । সম্ভবতঃ এই সময়ে সশচীর নাম ছিল চেট্িয়গিরি । সম্রাট 
অশোক সখচীতে পিপিস্তস্ত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন |" অশোকের সময়ে সখচী 
বৌদ্ধধর্মের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল, এতে কোনো সন্দেহ নাই। 

মৌর্যসাত্রাজ্যের পতনের পরে মগধের সিংহাসনে বসলেন শুঙ্গের। । 
বৌদ্ধ না-হলেও সশচীতে তাদের সময়ে গুরুতুপুর্ণ বেশির ভাগ কাতিস্তসত 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । দ্বিতীয় স্তূপ এবং তৃতীয় স্তুপের তোরণ ছাড়া, মূল 
স্তুূপটি এই সময়ে নিশ্মিত হয় । মহান্তুপটি মুলতঃ ছোট ইটের খাজ 
বের করে তৈরি । মহান্তুপের বর্তমান পরিধির বিস্তাতি এবং পাথরের 
ঢাকনি এই সময়েই হয়েছিল | মহাস্তুপের নিচের তলার রেলিং দিয়ে 
জোড়! ছোট ছোট পিল্লাশ্রেণী আর এখানকার নির্দিউ ২সংখ্যক স্তস্তটও 
এই সময়ে তৈরি হয়েছিল । 

এইসব প্রত্বরত্গুলির স্বাপতাশৈলী অতি উচ্চস্তরের । জন মার্শালের 
মতে, অলঙ্করণ-কলার অভাবনীয় ধারণায় এর আগাগোড়া মণ্ডিত হয়ে 
আছে । ভারতশিল্পের এই হলো আসল এঁতিহা । ভারতশিজ-পরম্পর়ার 
উত্তরাধিকারের *শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই স্মবৃতি-সৌধগুলির আন্যোপান্তে পরিস্ফুট 
হয়ে আছে। শুঙ্গদের পরে আন্মব, তারপরে পাশ্চাত্য ক্ষত্রপঞ্চের অধিকারে 
ছিল সী _-চতুর্থ শতাব্দের শেষ পর্যন্ত / এই সময়ে সমগ্র মালব ছ্বিভীর 
চন্দ্রগুণড গুণ্ত-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি করেন । 

খৃপ্টায় বষ্ঠ ও সপ্তম শতান্দে সশচীর কূপ পরিবর্তন ঘটে দুবন্ছ। সশ্চীর 
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বিহারের দেওয়ালগুলি এই সময়ে অপরূপ চিত্রকর্মে দুষিত করা হয়। এই 
চিগুলি এখন আর লেই। মধ্যযুগে হর্ষ থেকে চালুক্ষারাজগণের আছল 
(খু ১০৫৩) পর্যস্ত সশচীতে উল্লেখযোগ্য কোনে! প্রভাব দেখা যায় না! 
এই সময়ে এখানে বোদ্ব-স্থাপত্যও নিগিত হয়নি । বরং মধ্যডারতে এই 
সময়ে বৌদ্ধধর্্ের প্রভাব ম্লান হয়ে এসেছিল। পরহর্তী মধ্যযুগে সশন্ঠীতে 
স্থাপত্য ও মৃতিশিল্পের প্রতৃত অবদান দেখা ঘায়। ন্বতন্ত্র খোদাই-এর 
কাজ, মৃতি এবং স্তূপ ছাড়া, পূর্বদিকের সমতল ছাদের সৌধগুলি এই 
সময়ের সৃষ্টি । বৌদ্ধধর্মের অবনতি বৌদ্ধশিল্পেও প্রতিফলিত । অবনতির 
প্রভাব বেড়ে চলে এবং ৪৫সংখ্যক মন্দিরটি গুপ্তযুগের স্থাপত্যশিল্প 
থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শৈলীতে নিমিত হয় । 

'অতংপর চার-শ বছর ধরে সশাচী পরিত্যক্ত ছিল। ইতিহাসে তেরো 
শতা থেকে আঠারো শতাব পর্যন্ত সশচীর কোনো উল্লেখ নাই। ১৮১৮ 
খস্টাকে সশাচী পুনরাবিষ্কার করেন জেনারেল টেলর । 

এই সময়ের মধ্যে জনবল বিদিশানগর্গীর অবনতি ঘটেছে এবং 
তার জারগায় গডে উঠেছে আধুনক শহর ভীলসা। ভীলসার পূর্বনাম 
ছিল ভৈলম্বামিন্‌।* ওরঙগজেবের সেনার। এর মন্দিরগুলি ধ্বংস করেছিল। 
কিন্ত আশ্চর্য, সশীচীর সুখ্যাত কাতিগুলি এর মাত্র পাঁচ মাইল দুরে 
থেকেও অক্ষত থেকে গেছে। 

সশচীর স্তৎপ জেনারেল টেলর যখন আবিষ্কার করলেন, দেখ গেল, 
অটুট রয়েছে । চারটি তোরপের তিনটি তখনও দাড়িয়ে, এবং চতুর্থটি 
পড়ে রয়েছে পাদপীঠে । স্তৎপের বিশাল গম্বুজ এবং কতকগুলি রেলিং 
দিয়ে জোড়া ছোট ছোট পিল্লাশ্রেণা ভালে। অবস্থাতেই রয়েছে। ছিতীয় 
এবং তৃতীয় স্তৃপটিও অক্ষত। ত্ন্য কতকগুলি সৌধ এবং ছোট স্তৎগ 
ভেঙ্গে পড়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে । 

সশচী-স্তপের আবিষ্কার প্রত্ুতাত্বিক মহলে জোর উত্তেজনা জাগিয়ে- 
ছিল। তবে হঃখের কথা, স্তুপের অপুরণীর ক্ষতি করেছিল দায়িত্রহীন 
লোকে -ধনসম্পৎ এবং প্রপ্রবস্তর সন্ধানীর! ॥ ভ্তৎপাবলীর বেশির ভাগই 
এর! ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস করেছিলেন। এই সময়ে কেউ ভাবেননি এগুলিকে 
পুনগঠন ও রক্ষা করার কথা । এতিহাপিক ও প্ররত্ততাত্বিক মুল্য ছাড়া 
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এর কেউ মর্যাদাও বোঝেননি । সশচীর অত্যুংকুষ্ট খোদিত তোরণ 
অবস্থ তখনই লোকের মন হরণ করেছিল । পূর্বরতারণ-দ্থারের ছ'াচ 
তৈরি করানো হয়েছিল ১৯৬৯ খৃষ্টাকে সবরোগের জাতীয় সংগ্রহালয়ে 
উপহার দেবার জন্যে । ভারতসরকার এগুলি পুনর্গঠন, ও সৌধগুলির 
পুনরুদ্ধার করার জন্যে ১৮৮১খস্টাব্ধে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন | স্তৃপের 
অনেক ক্ষতি করেছে মানুষ । আরও ক্ষতি হয়েছে দ্রৃতপ্রসারী অরণ্ের 
দ্বারা । সংরক্ষণের প্রথম ধাপের কাজ করেছিলেন সেই সময়কার পুরা" 
তাত্বিক-যাদুধরের অধক্ষ মেজর কোল । তিনি স্তুপ পরিষ্কার করালেন 
বন কেটে। মূল মহাস্তুপের একটা বিরাট ফাটল বন্ধ করলেন। যে-সব 
তোরণ পড়ে গিয়েছিল সেগুলিকে তিনি যথাস্থানে সংস্থাপিত করলেন । 
বিহারগুলিতে এখনও অনেক-কিছু করার আছে । কতকগুলি মন্দির 
এখনও ভগ্নন্তূপ থেকে খুঁড়ে বের করতে হবে। এই কাজ ১৯১২ 
সালের দিকে তখনকার ভারতের গ্রত্বতত্বাধিকারের সর্বাধাক্ষ স্যার জন 
মার্শাল শুরু করলেন । কাজ ধীরে ধীরে চালাতে হলো ; লাগলো সাত 
বছর | জঙ্গল পরিষ্কার করা হলো | সমাহিত স্তস্তগুলি পুনঃপ্রতিটিত 
হলো । 

সংস্কার ও সংগঠন চললে! তারপরে । মুল মহাস্তপের দক্ষিণ-পশ্চিম 
বৃত্তের চতুর্থ পাদ ভেঙ্গে গড়া হলো । এর সি*ড়িপথ, 'হারমিক' পিল্লা শ্রেণী 
পুনর্গঠিত হলো । ১৮সংখ্যক মন্দিরের বিশাল স্তস্তগুলি বিপজ্জনক 
অবস্থায় ছিল। সেগুলিকে নতুন করে দীড় করিয়ে দেওয়া হলো। ৪৫ 
সংখ্যক মন্দিরটি খুবই জীর্ণ হয়েছিল, যে-কোনে৷ মৃহূর্তে পড়ে যেতে? । 
সেজন্যে তখনই সেগুলি সারানো হলো । মধ্যে এবং পূর্ব সমতল ছাদের 
মধিখানের ঠেক-দেওয়াল পুনর্গঠিত হলো । আর একটা প্রধান কাজ 
হলো গম্বুজ পুনর্গঠন করা । পিল্পাঞ্জেণী এবং তৃতীয় স্ত€ুপের ছাতাটিও 
নতুনভাবে তৈত্রি করা হলো । আধুনিক পয়্ঃপ্রথালী তৈরি করা হলো 
মহান্তুপের চারদিকে । সমগ্র স্থানটি সমান করা হলো । গাছপালা লাগান 
হলো, বাগান করা হলো! এই স্থানটিকে মনোরম করবার জন্যে । 


এখানে একটি মুঃজিয়ম স্থাপন করা হলো । স্থাপত্যের টুকরো, শিলা” 
লিপি এবং অন্য প্রডুবন্ত সয়ে এই যাদুধরে জমা করা হলে! । সেগুলির 


ভারতশিক্পী। নন্দলাজ শধ 


তালিকাও তৈরি করা হলো ॥। সশচীর প্ল্যান ফটোগ্রাফ ঘ্লাখা হলে! । 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে যশার! সশচীন্তুপ নিরীক্ষণ করবেন ব! গবেষণা 
করবেন তাদের এ-সব ছাড়া উপায় নেই। 

সশাচীর স্তুপ ভারতবর্ষে বৌদ্বস্থাপত্যের একক অত্যুৎকৃষ$টী নিদর্শন। 
ইউকনিমিত অধণচস্ত্রাকার স্তুপণ্ডলি আদিতে ছিল চৈত্য। এগুলি পবিত্র 
হয়ে উঠলে! অশোকের সময়ে । বুদ্ধের চিতাভম্ম ভাগ করে সম্রাট 
অশোক তার সমগ্র সাভ্রাজ্যে হাজার হাজার স্তূপ নির্মাণ করিয়েছিলেন । 
পরবর্তী কালে এইসব স্তুপ পুণার্থীদের নিকট তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয় । 

সশচীর মহাস্তপের অধগোল-গন্বঃজটি চুড়ার দিকে চ্যাপ্টা । একে 
ঘেরে উচু সমতল ছাদ রয়েছে ভিত্তিত্বমিতে । এই সমতল ছাদের নাম -- 
“মেধী? । পুরাকালে এ-টি ছিল 'প্রদক্ষিণপথ, বা শোভাযাত্রা চলার রাস্তা । 
দশ্ষিণপদিকের দু-তবক সিড়ি দিয়ে ছাদে উঠতে হয়। নিচে স্তূপ ঘেরে 
দ্বিতীয় একটি সমতল ছাদ । পাথরের পিল্পে দিয়ে এ-টি ঘেরা । স্তূপের 
চুড়ায় পবিত্র ছত্রটিকে ঘিরে তৃতীয় পিল্লাশ্রেণী রয়েছে । 

নিচের তলায় পিল্লাগুলি মসৃণ পাথর দিয়ে তৈরি এবং পুর্ব-পশ্চিম, 
উত্তর-দক্ষিণমুখী চারটি তোরণ দিয়ে বৃত্তাকারে বিভক্ত । এই তোরণ 
চারটি উৎকৃষ্ট স্থাপত্যশৈলীতে খোদাই করা | গঠনরীতি অনন্ত । 

প্রবাদ, মহাস্তুূপের মূল গড়ন সম্রাট অশোকের । তখন এর আয়তন 
ছিল বর্তমান স্তুপের প্রাক অর্ধেক । প্রতিষ্ঠার এক-শ বছর পরে স্তুপটির 
আয়গ্ুন বাড়ানে। হয় । পাথরের আবরণ তৈরি হয় এই সময়ে। পাদপাঠ 
ঘিরে পিল্জাশ্রেণীও তৈরি হয় এই সময়ে । তোরণ চারটি নিগ্রিত হয়েছিল 
প্রথম শতাবের দ্বিতীয়াধে | 

সামনের তোরণগুলির প্রচুর অলঙ্করণ আর পিছনদিকের স্ত;পের সাধারণ 
গড়ন বিসদ্ৃশ লাগে । দক্ষিণের তোরণটি তৈরি হয়েছিল প্রথমে । পরে 
হয়েছিল উত্তরের আর পৃবের । পশ্চিমের তোরণটি হয়েছিল সবশেষে | 
চারটি তোরণেরই ডিজাইন সমান । পাথরের তৈরি হলেও মনে হয় যেন 
সূত্রধরের শিল্পকল৷ । তোরণগুলি দ্র-হাজার বছর পরেও অটুট অবস্থাতেই 
রয়েছে এবং আশ্চর্যের কথা এই যে, যে-পদ্ধতিতে এগুলি তৈরি সেভাবে 


পাথরে খোদাই সস্ভবপর নয় |. 
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প্রত্যেকটি তোরপ-টুড়ায় ছু-টি করে চৌকে। থাম রয়েছে এবং প্রত্যেক 
টায় দ-টি করে হস্তী-শীর্ষ, দণ্ডারমান বামন অঞ্বা সিংহের সম্মুখভাগ 
পিঠে পিঠে লাগিয়ে সেট করা আছে। চুড়ায় তিনটি করে ধার-বাকানো! 
খিলান আছে । বাঁকানো খিলানগুলি চৌকো পাথর দিয়ে আলাদা করা 
স্এগুলি বসানো রয়েছে স্তস্তের উপরে আড়াআড়িতাবে এক-এক দিকে 
ছুটি করে । বাকানো খিলানের মধ্যে উভয়স্থানে এবং চাংগুলি ভরতি 
করা আছে চারটি করে মৃতি দিয়ে । মৃতিগুলি আলাদ! করা, তিনটি করে 
সংকীর্ণ আড়াআড়ি পাথরের ট্ুকরে। দিয়ে । চুড়ো থেকে উদগত যক্ষিণীর 
মৃতি, আছে দুটি । এই সব কমনীয় মৃ্তি নিচেকার খিলানগুলির আধারের 
কাজ করছে । বাইর-দিকে বাক] খিলানের মধ্যেকার স্থান ভরতি যক্ষিণী 
আর সিংহের ছোট ছোট মুত্তি দিয়ে । অনেকগুলি মৃত্তির দু-টি করে মুখ । 
উল্টোদিকে তাকিয়ে আছে ! তোরণের শীর্ষ -ধর্মচক্রভৃষিত । -এ হলো 
বৌদ্ধধর্মের প্রধান প্রতীক | চক্র ধরা আছে সিংহ ৰাহাতির ওপর, এবং 
একটি করে ষক্ষ প্রত্যেক দিকে দীড়িয়ে । যক্ষেরা ত্রিরড়ের ছু-দিকে পার্্ 
রক্ষ। করছে । তোরণের সমগ্র পৃষ্ঠদেশ ভরতি উৎকৃষ্ট উৎকীর্ণের কাজে । 
তাতে জাতকের গল্প, বুদ্ধের জীবনচিত্র বা! পরবর্তী বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস 
থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী উৎকীর্ণ করা রয়েছে । তোরণগুপির একটিতে 
একটি প্যানেল বৰ! খোব সম্পর্কে বিশেষভাবে বলতে হয় । এতে আকা 
রয়েছে সম্রাট অশোকের বুদ্ধগন্া-পরিদর্শন-কাহিনী | বৌদ্ধধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ 
পৃষ্ঠপোষকের স্মৃতির এই হলো একমাত্র নিদর্শন । অবশ্য এর প্রামাণিকত। 
সন্দেহমুক্ত নয় । তৰু ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটের এই একক প্রতিকৃতিখানি 
বিশেষভাবে আদৃত হয়ে থাকে । 

সখচীর অসংখ্য উংকীর্দের কাঙ্জ এবং মৃতিগুলির সম্পর্কে বিশদভাবে 
বঙ্গার অবকাশ নাই । তবে এটা ঠিক যে, এখানকার অঙ্কন-পদ্ধতিতে 
কোন সমরূপ্তা নাই । কিন্ত, কাজের ধরন প্রতোক ক্ষেত্রেই উচ্চন্তরের | 
মৃত্তিগুলির ভঙ্গি সাবঙ্গীল এবং স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গি একাত্ত আত্তরিক। 
লোক-বিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিক ' ধর্মবিশ্বাস এখানকার উৎকীর্ণ শিল্পে সম্পরণ 
আত্মপ্রকাশ করেছে । কৃত্রিমান্তা. এবং আদর্শবাদ থেকে মুক্ত রেখে এর 
উদ্দেশ্ব; ধর্কে মহিমমণ্ডিত করা __বৌদ্ধধর্মের গল্প সরলতম এবং অত্যন্ত 
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দিয়ে সদর্পগে চলে গেল এই মাত্র ! বুঝলুম তারই ধাকা লেগেছিল আমাদের 
তাবুর দড়িতে । মুখ শুকিয়ে গেল আমাদের। কি করে থাকবো এখন 
এখানে প্রাপটি হাতে নিয়ে -_বাঘের পেটে যাবার ভয়ে জড়সড় হয়ে । গলা 
দিয়ে কারো আর রা বেরুচ্ছে না। বিছানায় তো? শুলুম,. ঘৃম আসে না, 
পড়ে আছি পাথরের মতন। আবার বাঘের গর্জন মাঝরাত্রে । 'সাপের 
লেখা” ছিল বটে ছেলেবেলায় ; কিন্তু, 'বাঘের দেখা” এখানে এসে এভাবে 
পাবে! সে ভাবিনি কখনও! 

“পরে অবশ্য সয়ে গেল অনেকটা । পাহাড়ের গা বেয়ে ছোট একটি নদী 
আমাদের তাবুর পাশ দিয়ে নেমে গেছে নিচে। বাঘের! নির্জন পথে যাওয়া- 
আসা করত এই দিক্‌ দিয়েই। তাদের আনাগোনার সাড়া-শব্ধ প্রায়ই কানে 
আসত ' আশে-পাশে থাবার দাগ নজরে পড়ত হামেশাই । সে-রাত্রে অসিত কিন্ত 
কিছুতেই রাজি হলো না পাশের বিছানার ঘুমুতে । অগত্যা তার 
শোবার ব্যবস্থা করা হলো আমার আর স্বরেনের বিছানার মাঝখানে । 
এর পর থেকে আমরা ওখানে যতদিন ছিলুম অসিত এই ব্যবস্থার 
আর নড়চড় হতে দেয়নি। 

পর দিন সকাল হতেই সবাই মিলে গেলুম বাগগুহাতে। 
আমাদের তাবু থেকে গদহার দুরত্ব আধ মাইলেরও কম। সঙ্গে 
আমাদের গার্দে সাহেব আর সেই ওভারসীয়র ভদ্রলোক । গুহার 
সামনে বারান্দা _তার ছাদ ভেঙ্গে গেছে কবে তার ঠিক নাই। 
বৃষ্টির জল পড়ে চুইয়ে চুইয়ে দেওয়ালের গায়ে ছবির ওপর দিয়ে। 
দেওয়ালে ছবি দেখা যায় না কিছুই --একাকার হয়ে গেছে সব 
কালচিটে রং ধরে। গার্দে সাহেব হুকুম দিলেন, আর ওখানকার 
চৌকিদার এসে ঘড়ায় জল ভরে এনে ছবির গায়ে ছিটিয়ে দিতে লাগলো। 
দেওয়ালের গায়ে জল লাগার ফলে ছবিগুলো একটু একটু করে ফুটে 
উঠছে ১) আর সেই সঙ্গে দেখা গেল জল লাগার ফলে, দেওয়ালের 
আসন্তরও ঝরে পড়ছে ঝুরঝুর করে। কি করা যায় ভাবছি । ছবি 
দেখতে চাইলে জল ছিটোতে হয়, আর জল লাগলে দেওয়ালের মাটি 
ঝরে ।পড়ে ছবি সুদ্ধ। কিন্ত, এ অন্তায় আটিস্ট হয়ে বরদাস্ত করা যায় 


৮২ 


| 
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না। সেদিনকার মতে। ওদের জল ঢালা থামিয়ে দিলুম। 

স্পঞ্জের টুকরো! সঙ্গে ছিল আমাদের । পরদিন সেই স্পঞ্জ এক- একট। 
লগ! সুতোর ডগায় বেঁধে নিয়ে গেলুম পাহাড়ে ছবির ট্রেসু করতে। 
আমর এক-এক জন এক-একটি স্পঞ্জ নিয়ে ভার স্বতো৷ দাতে কামড়ে 
ধরে ঝুলিয়ে দিলুম। তারপরে ভিজে স্পঞ্জ অল্প অল্প করে দেওয়ালে 
ব:লোতে ছবি বেশ দেখতে পাওয়া গেল। কিন্ত তার ওপর ট্রেসিং- 
পেপার চাপাতে ছবির যেটুকু চোখে দেখা যাচ্ছিল, কাগজের ভেতর দিয়ে 
তা গেল না। বড়ে। বিপদে পড়া গেল । অসিতক্লুমার বললেন, --উপায় 
বাতলাও দাদ, এ রকম করে তো চলবে না। 

সহসা আমার মনে পড়লে। -_-আরাইসানের কথা । তাকে একবার 
দেখেছিলুম একভাবে ট্রেস করতে । (দ্রষ্টব্য ডায়েরি সংখা ৩)। 
আমিও ধরলুম সেই পন্থা । ট্রেসিং-কাগজ বা হাতে গুটিয়ে নিষ়্ে একটু একটু 
করে বারবার তুলে ছবি দেখে নিই আর ট্রেস করি। এমনি করে বেশ 
কাজ চলে যেতে লাগলো । এখন নতুন সমস্যা হলো আমাদের তিন 
জনের মধ্যে কে কোন্‌ দিকৃটা অধকবে। কিছুই বুঝতে পারছি না, দেওয়ালে 
কি ছবি আছে, আর তার কতখানিই-বা দেখতে পাবো । লটারি করলুম। 
আমি পেলুম মাঝখানট। _-তাতে ছিল নাচের গ্রুপ; অবশ্য তখন কিছুই 
জানতে পারিনি । অসিত পেলেন. ডান দিকটা -_তাতে ছিল হাতী-ঘোড়ার 
শোভাষাত্রা। স্বরেন পেলেন বা দিকৃটে -_সেখানে রাণী গালে হাত 
দিয়ে বসে ভাবছেন। 

'এবারে কাজ শুরু করে দেওয়া গেল পুরো দমে। গার্দে সাহেব 
প্রথম থেকেই আমাদের প্রতি যেন বিরপ। আমরা যখন কাজ করতুম 
তখন প্রায়ই দেখা যেতে৷ তিনি মুখ টিপে টিপে হাসছেন আর থেকে 
থেকে প্রশ্ব করছেন, -আজ ক্যা মিলা ? হদিস মিলা কুচ? বলতুম তাকে 
_হশ্যা, আছ, পেলুম একটা হাত, আজ জামার খানিকটা, আজ একটা 
নাক, আজ পর্লপাতা _এই: সব। অবনীবাবুকেও আমরা চিঠি দিয়ে 
জানাতুম, --ভারী মজা লাগছে আমাদের । রোজই ছবি থেকে নতুন 
কিছু-না-কিছু আবিষ্কার করছি আমর1। উত্তরে ভিনি লিখলেন, _পীতুন 
জিনিষ দেখছ বে কিন্ত ষখকে দেখে. তারা এ সব ছবি একে গিয়েছেন 
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তিনি তোযাদের পিছনে দীড়িয়ে -তার দিকেও ফিরে ফিরে দেখে ।, 
_-এই রকম গভীর ইঙ্গিত দিয়ে গুরু আমার, আমার জীবনে কতবার 
যে চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নাই ! যা ভুলে থাকতৃম, মনে 


করিয়ে দিতেন তিনি । 
“কিছুদিন পরে যখন ছবির সবট! প্রায় ট্রেস করে এনেছি, একদিন 


গার্দে সাহেব এসে বললেন, --দেখিয়ে জী, হমার। পাশ ইস্‌ ভিত্তিচিত্রকা 
তস্বিরকে আলোকচিজ হৈ । অনেক আগেকারের তোল। এই ফটো 
--তখন ছবিগুলো! দেখা যেতো পরিষ্কারভাবে । যাই হোক্‌, খুব রাগ 
হলো গার্দে সাহেবের ওপরে । ভদ্রলোক কি আমাদের কাজের পরীক্ষা 
করছিলেন! এই ফটোটা আগে পেলে মুশকিল আসান হতো আগেই । 
অন্ধকারে হাতড়ে চলতে হতো না আমাদের। 

“যাই হোকৃ, এর পরে ছবিতে রং দিতে শুরু করলুম । আমাদের 
সঙ্গে কথা ছিল, আমরা ষে যে ছবি কপি করবো তার এক সেট- 
আমাদের শান্তিনিকেতনের কলাভবনের জন্যে আনতে পারা যাবে। 
কিন্ত সে-কাজ আমরা শুরুই করতে পারছি না। গার্দে সাহেব 
দিনই বলেন, অনুমতি চেয়ে লেখা হয়েছে, অনুমতি-পত্র আসামাজ 
আপনার] 0110806 ০০/ করতে পারবেন । এদিকে আর এক 
আপদ ঃ লুকিয়ে যে অন্ততঃ একটু ট্রেস করে রাখবো তারও উপায় নাই। 
গার্দে সাহেব সারাক্ষণ পাহারা তো দিচ্ছেনই, উপরন্তু, সেই ওভারমীয়র 


ভদ্রলোকটি ! 

'রোজ সকালে চা খেয়েই আমরা! চলে যেতুম গুহাতে। দ্রপুরের 
খাওয়া-দাওয়া সারা হতো ওখানেই --নিয়ে আসতো ইন্দ্র নিয়মিত । 
তাবুতে ফিরতুম একেবারে সন্ধ্যের সময়। প্রথম প্রথম গার্দে সাহেৰ 
বলতেন, -- আপনারা তো নিয়ম-মাফিক দশটা-চারটে থাটলেই পারেন। 
এতো! বেশি খাটবার দরকার কি। কিন্তু, আমাদের লক্ষ; ছিল অন্যরকম ! 
আমর] ভেবেছিলুম, -তাড়াতাড়ি ছবিগুলো! শেষ করে দিতে পারলে, 
কলাভবনের জন্তে কপিগুলো ওখান থেকেই করে আনতে “পার! 


ষাবে। 
আমাদের রাল্লা করতে ইন্দ্র । আশে-পাশে ছিল ভীলদের গ্রাম । 
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সেই গ্রাম থেকে আসতো ঘধ ডিম মুরগী --এই সব। প্রথম দ্রিকে এসব 
পেতে বড়ো অসুবিধে হতো । স্টেটের চাপরাসীকে দিয়ে হাটবাজার 
আনালে খরচ পড়তো প্রায় দ্বনো । নতুন দেশ, হালচাল জানা নেই, 
চিনিও না কাউকে । যে দাম চায় ওরা দিতে হয় তাই । কিন্ত, এমনি 
করে তে! চলা মৃশকিল। একটা হ্ুুক্তি অশটা হলো । 'সঙ্গে আমাদের 
ওষুধপত্র ছিল কিছু, আর বটকৃঞ্ণ পালের দোকানে লিখতে পেটেন্ট ওষুধ 
যত ছিল গুর পাঠিয়ে দিলেন। আমাদের সেই ডিস্পেন্সারি থেকে কাছাকাছি 
গায়ের লোকেদের ছোউথাটো। রোগের চিকিংস৷ শুরু করে দিলুম আমর! । 
রোজ সন্ধযার পরে আমাদের তাবুর স্ধামনে ভিড় জমতো। ভীলদের | 
ওযুধ বিলি করতুম আমরা । তাদের উপকার হতে আর আমাদের সন্ধ্েটাও 
কাটতো৷ ভালে! । শেষে তারাই দুধ, ডিম, মুর্গী-টুরগী সন্তায় দিয়ে 
যেতো! আমাদের । এভাবে মুরগী জমতে জমতে- আমাদের সে-একট। দস্তর 
মতে পোল্ট্রি হয়ে গিয়েছিল । কুকুরও পুষেছিলুম ছু-টো | গুহাতে 
গিয়ে একদিন দেখি কি, বড়ো একটা পাথরের পাশে দ্বুটে৷ কুকুরছান। 
কেউ কেউ করছে । সঙ্গে ছিল ভীল চাকর, ফাইফরমাশ খাটতে। সে। রং, 
কাগজ বয়ে আনা, এই রকম সব টুকিটাকি খাটনি খাটতো। । তার কাছ 
থেকে জানলুম, প্রায়ই নাকি এমনি পথে-ঘাটে ওর কুকুরের ছানা ফেলে দিয়ে 
যায় বাহুল্য বোধ করলে । পরে, যথাসময়ে বাঘে শেয়ালে খেয়ে নিলে বালাই 
বিদায় হয় । যাই হোক, আমর] ছানা-দুটাকে নিয়ে এলুম আমাদের ভাবতে ॥ 
ইক্্র স্বয়ং তাদের খাইয়ে-দাইয়ে নানা রকম খেলার প্যাচ শিখিয়ে মলের 
আনন্দে দিন গুজরান করতো । 

“কাছাকাছি গীয়ের লোকেরা কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের যেন নিজের 
লোকের মতন হয়ে গেল । তাদের শরীর কি সৃন্দর। কুচকুচে কালো 
রং যেন কন্টিপাথরে খোদাই-করা মূরি সব। ছেলেদের বুকের 
ছাতি চওড়া. যেমন, সেই অনুপাতে সাহসও তেমনি । বেশভূমার নেই 
কোন বাহুল্য --নেংটি একটি সেরেফ আর আভিজাত্য রক্ষার জন্গে কারো. সেই. 
নেংটিতে আবার সৃচী-কর্ণ করা । আর গায়ে জড়ানো বড়ে! চাদর' 
একখানি । মেয়েদের পরনে ঘাগরা, বুকে কীাচুলি আর গায়ে ওড়না । 
শান্তিনিকেতনে যখন ফিরে এলুম সেই ঘাগর। কাচুলির নমুনা এনেছিলুম 
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সঙ্গে করে। সেবারে বসম্ত-উংসবে সেসব কাজে জেগেছিল। দোলের 
সময়ে শান্তিনিকেতনের অক্ষয়বারু, তেম্ভববাবু সেই ঘাগগরা কীাচুলি পরে 
নেচেছিলেন -দিনুবাবুর গানের স্বরে তালে তাল মিলিয়ে । 


'ভীলদের বাড়িগুলি খুর মজার । এক-একটা টিলার ওপর তিন-চার 
বাড়ির বসতি । চারপাশে তার বেড়া-বীধা ঘন কুল-কাটার ; উচ্দু সে 
প্রায় দুমানুষ-ভোর | বাঘের উপদ্রব ঠেকাতে এই প্রতিরক্ষা । পেতেনের 
ওপর-নিচে করে, গরু-ছাগল নিয়ে, থাকে ওরা একঘরেই। শিকার করতে 
ভালোবাসে খুব ; চাষবাঁস তে৷ করেই । ভ্ুট্রা হলো এদের প্রধান খাদ্য। 
আমাদের ভাতের মতন এদের নিত্যকার খাদ্য হচ্ছে --'রেউড়ি' । 
প্রথমে ভেবেছিলুম, কথাটা আসলে বোধহয় -_'রাবড়ি” | রাবড়ির আভাস 
পেয়েই মনট! খৃশ হয়ে উঠেছিল ! খুব মজা করে রোজই রাবড়ি খাওয়া যাবে। 


একদিন বললুম ওদের, _-আনেো তোমাদের “রেউড়ি' । সন্ধ্যের সময়ে 
একজন ভীল ভারি যত করে নিয়ে এলো পাতার ঠোঙ্গাতে করে । ও 
হরি, এ ষে তুট্রাসিদ্ধ! --আমরা তিন জনে হতাশ হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি 
করি । 


“ভুট্টা কুটে সেদ্ধ করে মাটির হশাড়িসুদ্ধ নিয়ে বসে ঘরের গিন্লি 
আর তৈজস একটা কাসার বাট। চারদিকে তার ঘিরে বসে ঘরের ছানা- 
পোনারা। পাতার ঠোঙজা সবার হাতে। গিন্নি সেই বাট করে 
'রেউড়ি' তুলে দেয় সবাইকে, ষেষেমন -বেঁটে বেঁটে । লবণ ওদের কচি 
মেলে; সেটা হলো বিলাস-ব্যসন, মেলে বটে বরাত জোরে । 
গ্রামের লোকের সঙ্গে মেশায় গারদে সাহেব বিরূপ হতেন, 
লাগতো! আঘাত তখার প্রেসটিজে। কিন্তু তার সে পছন্দে কি এসে 
যায় শিল্পী আমাদের । ভীলদের সঙ্গে মিলে মিশে খুব খুশিতেই দিন 
কাটাতুম। সারাদিন চলতে কাজ গার্দে সাহেবের কড়া পাহারায়, 
আর সন্ধ্যে কাটতে! ভীলদের দলে শান্ত সরল পরিবেশে । 


“মন করতো! উড়ু উড়্‌ শান্তিনিকেতনের কথা ভেবে। সেখানকার 
সব বন্ধু সুজন, গাহুপাল! আর খোয়াই মাঠ --সব কিছুরই অভাব-বোধে 
মনটা হতো! বেজায় ফশক। চাঙ্গ? হল্পে উঠতুম বসে শান্তিনিকেতনের চিঠি পেলে, 
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খামের ভেতর মোড়ক খুলে পেতুম রসের অগাধ পাথার চক্ষু মেলে। দিনুবাবু 


একবার ছাড়লেন £ 


ভো৷ ভো শিল্পীত্রয় 

জেখনীর তীর জুড়ি কর ধনুখাঁন, 

ছাড়িল তিনেরে লখি শবভেদী বাঁণ। 

সে বাণ বি'ধিল কারে পথ মাঝখানে ? 
কে সেজ্বন নিল হরি' খোদ-তাল্লা জানে! 
তিন তিন মহাবীর এক হেথা দীন, 

তুলি রঙে মারে টান ছোটে 'গয্প]” “চীন । 
গবঝেরে আটকি' জব কর রেখা টানে 

এ ভেশতা কলম তাই লাজে হার মানে। 
কলাভবনের কালা বধু নন্দলাল 
ভীলেদের মথুরায় ? _হায় রে কপাল! 
ইন্রপূরী আধা রচি শচীশৃন্য সবুর 
থি-কাসেল ধেশায়। -স্বর্গে ভাবরসে চুর । 
হলধর অমিত সে বলরাম সম 

বয়সে কালার ছোট উচ্চে দাদাতম-__ 
উড়ায় বিরহ-তাপ হাসির দাপটে, 

সে রসে বঞ্চিত _-তবু চাতাল তো বটে। 
অসহযোগিতা চিড়ে ভেজে না কথায়, 
সহ বিরহ জ্বালা সহিয়। হোথায় 
যোগীত্রয় গুহামাঝে করিতেছ বাস-- 
এরাই গীধীর চেলা, সাবাস সাবাস । 
বুরোক্রাসি বুড়খাসি করিতে জবাই 

ছেলে __বুড়া, বাব, খুড়া লেগেছে সবাই । 
কলিকাতা এলো রাজা জারজের খুড়ো। 
খেয়ে গেল ঝশটা, তাও একেবারে মুড়ে । 
কেন মিছে আছ পড়ি গুহার গরতে 

মরতের জীব ফিরে এস গে! মরতে ॥ 
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-এই ধরনের চিঠি আবার সব আমাদের বরাবরে এসে পৌঁছত না । 
যাই হোক্‌, কোনওরকমে এসে পড়লে, 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দ সম" 
আরাম -সে-কথা না-বললেও বুঝবে । 


কাজ তো চলছে। কিন্ত আমাদের জন্যে ছবি অখকার অনৃষ্তি 
আর কিছুতেই মিলছে না। গার্দে সাহেব নিত্যি নিত্যি ভশওতা দেয়, 
_এ-দিকের কাজ শেষ করুন, অন্ুমতি-পত্র ঠিক এসে যাবে। কিন্ত, 
রৃঝছি, ব্যাপার স্বিধের নয় । অসিতের সঙ্গে যুক্তি অশটতে লাগলুম, 
কি.কর়া যায়। গার্দে সাহেব আশা দিয়েই রাখবেন ; ফিরতে হবে 
খালি হাতে । লুকিয়ে কিছু করার জো নাই --ওদের লোক দিনরাত 
তাক করে ঘুরছে । 


“এর মধ্যে একদিন সুখবর এলো, গারদে সাহেব বাইরে যাচ্ছেন 
কিছুদিনের মতন। শুনে মনটা নেচে উঠলো । এবারে সুযোগ মিলবে-_ 
আমর যা” চাইছি । কিন্ত কপাল মন্দ। গারদে সাহেব তার ওভারসীয়রকে 
এমন তালিম দিয়ে গেছেন যে তিনি আবার দাদার বাবা' । খুব 
রাগ হলো আমাদের। এদিকে কিন্তু ওভারসীয়রের কাজ দেখার ভার 
ছিল আমার ওপর । মনে মনে দুষ্্ুবৃদ্ধি এটে নিলুম। --পঁচিশ-তিরিশ 
ফুট ওপরে এক কোণায় ছাতের সীলিং-এ একটা চৌকো ডিজাইন 
ছিল। তাকে বললুম,_আঁকতে হবে ওটা। কথাটা শুনে ভড়কে 
গেলেন তিনি। বললেন, অতো উচ্দুতে উঠবো কি করে! পারা 
সম্ভব নয়। আমি বললুম,_সে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। _লোক লাগিয়ে 
এ উচ্দৃতে ভারা বেঁধে একটা দড়ির খাটিয়! ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। 
বললুম,__আ-কুন এবারে । বেচারার মুশকিল তখন। চঢামচিকে, বাছুরের 
উৎকট গন্ধ ওখানে । তিন দিনের দিন 'কলিক'-ব্যথায় মর-মর অবস্থা 
ভার। সাত-তাড়াতাড়ি তাকে তাবুতে এনে সেবা করতে লাগলুম 
আমরা সবাই মিলে। সঙ্গে ওষুধ ছিল; আমাদের সেবাযত্ে ক'দিনের 
মধ্যেই, তিনি বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। আর অসুখে সেবা! পেয়ে 
আমাদের ওপর মলটাও তশার খুব নরম হয়ে গিয়েছিল। একদিন 
বলেই ফেললেন, গার্দে সাহেবের পেটের কথা। তিনি সাবধান করে 
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দিয়ে গেছেন গুকে, যেন কিছুতেই আমরা ট্রেসিং করতে, বা কপি 
করতে .না-পারি। আরও বলে গেছেন, তিনি আসবেন ৬ই; বিস্ত, 
প্রকাশ থাকবে ১০ই। তিনি আসবেন উল্টো পথে, পথের হদিস 
অপ্রকাশ থাকবে । সহসা এসে দেখবেন তিনি, চুরি, কোথাও হচ্ছে 


কিনা । --এদিকে ওভারসীয়রেরও রাগ ছিল সাহেবের ওপর নান! 
কারণে । তিনি বললেন,_এই ফাকে আপনার কাজ সেরে নিন। 
আমি কাকেও কিছু বলবো না। --আর আমাদের পায় কে? দিন- 


রাত ধরে তাবুর ভেতর বসে বসে তিন জনে মিলে আগের ট্রেসিং 
থেকে ট্রেস করছি । ওভারসীয়রবাবুও আমাদের কাজে যেন সাহায্য 
করতে লাগলেন। ইন্দ্রকে বসিয়ে রেখেছি এমন জায়গায়, যেখান 
থেকে রাস্তা আর আশ-পাশের চারদিক অনেক দূর দেখা যায়। 
উদ্দেশ্য হবো, গার্দে সাহেবকে লক্ষ্য করা। খবর পাওয়ামাত্র সব সামলে 
ফেলবো আমরণ। সব ব্যবস্থা ঠিকৃ্‌। তিন জনে উপুড় হয়ে বসে বসে 
ছবি ট্রেপ করছি, অর্ধেকের বেশি শেষ হয়েছে হঠাৎ দেখি, গার্দে 
সাহেব, _একেবারে তশবুর ভেতরে ! --এ কী ব্যাপার! অসিত হকৃচকিয়ে 
তুলি রং ফেলে দিয়ে উঠে দাড়িয়ে পড়েছে। আমি তাড়াতাড়ি তার 
হাত চেপে ধরে বসিয়ে দিলুম। গারূদে সাহেব তো রেগে টং। 
বললেন, -আবার কেন ট্রেসিং কর] হচ্ছে? উত্তরে বললুম, - দেওয়ালের 
যা অবস্থা _জল লাগলেই তো ঝরে যাচ্ছে। কবে কি হয় বলা 
যায় না। ছবি তো আমাদের শেষ করতে হবে; একটা ট্রেসিং-এন 
ওপর ভরসা কিণ দেওয়ালের যদি কিছু হয়, তাহলে এদিক-ওদিক 
দ্ব-দিক ষাবে। এতো পুরানো জিনিস, এর একটা কেন, তিন-তিনটে 
করে ট্রেসিং হাতের কাছে আগে রাখ! দরকার । কাজেই গুদের ছবির জগ্যেই 
আমরা খেটে ট্রেসিং করছি, আর কী কথা। গটগট্‌ করে গার্দে 
সাহেব নিজের ৬তশীরৃতে চলে গেলেন। অসিত জোরে স্বস্তির একটা 
নিংশ্বেস ফেলে বললে, কী বীচানোই এবারে বাচালে তুমি দাদা । 
'ভীলদের এক বাড়িতে বিয়ে ছিল সেদিন। জীবনে আমাকে 
পুরোহিতের কাজও করতে হয়েছে ক'বার। প্রথম হাতেখড়ি হলো এ 
ভীলদের বিয়েতে । ওদের গোষীতে বিয়েটা খুব মজার আর সহজ । 


চাটনি পাত 
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বিধির সাথে কেমন ছলে 
নীরবে তব আলাপ চলে, 
সৃষ্টি বুঝি এমনিতরে। ইশ!র! অবিরত ॥ 
ছবির "পরে পেয়েছে তুমি রবির বরাভয়, 
ধুপছায়ার চপলমায়া করেছে৷ তুমি জয়। 
তব আকন-পটের "পরে 
জানিগে! চিরদিনের তরে 
সটরাজের জটার রেখ! জড়িত হয়ের'য়॥ 
চির-বালক ভূবনছবি অশকিয়! খেলা করে। 
তাহারি তুমি সমবয়সী মাটির খেলাঘরে । 
তোমার সেই তরুণতাকে 
বয়স দিয়ে কু কি ঢাকে, 
অসীম পানে ভাসাও প্রাণ খেলার ভেলা 'পরে ॥ 
তোমারি খেলা খেলিতে আজি উঠেছে কবি মেতে, 
নব-বালক জন্ম নেবে নূতন আলোকেতে। 
ভাবনা তার ভাষায় ডোবা, 
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মুক্তচোখে বিশ্বশোভ। 
দেখাও তারে, ছুটেছে মন তোমার পথে যেতে ॥ 

১৩৩৮সালের পোষ-সংখযার প্রবাদীতে রামানন্দবাবু এই বিষয়ে 
লিখলেন, --'নন্মলগাল বসুর সম্বর্ধনা । কলাকুশল শ্রীযুক্ত নন্দলাল বস 
মহাশয়ের পঞ্চাশ বংসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়ায় সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে 
ডাহার সন্বধনা হইয়া গিয়াছে । এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ যে কবিত। 
উপহার দিয়া তাহাকে প্রীতি জানাইয়াছেন, তাহা অন্থন্র মুদ্রিত হইল । 

আমরা নন্দলালবাবুর মানবিক সদগুণ, তাহার প্রতিভা, . তাহার 
হাতের নৈপুণ্য এবং শিক্ষকের কাজে তাহার অনুরাগ ও দক্ষতার জন্য 
তাহার প্রতি প্রীতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি ।” 

আচার্ধ নন্দলালের জন্মদিনের এই উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ তার 
“বিচিত্রিত' কাব্যগ্রন্থথানি নন্দলালের নামে উৎসর্গ করলেন । এই গ্রন্থখানি 


নন্দলালের ও অন্ত কয়েকজন চিত্রশিল্পীর চিত্রতবষিত । এই সম্পর্কে বিশদ- 
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ভাবে বলা দরকার । জয়্তী-উংসবের পরে কবি যান খড়দহে । গঙ্গার 
তীরে দোতলা বাড়িতে বাস, 'পদ্া-নামে তাদের বজয়া ঘাটে বাধা । 
নুতন বাড়িতে নৃতন পরিবেশে কবির মন কাব্যরচনায় মগ্্র। এখানে লেখ 
তার কবিতাগুলির অধিকাংশ স্থান পেয়েছে এই 'বিচিত্রিত গ্রশ্থে । আর 
কয়েকটি আছে 'বীথিকা' ও 'পরিশেষ' গ্রন্থে । 

কলকাতার থাকবার সময়ে গগনেন্দ্রনাতের বাড়িতে কতকগুলি ভালো 
ছবি কবির চোখে পড়ে । এই ছবি-সংগ্রহ দেখে তিনি স্থির করলেন, এই 
মৌন চিত্রগুলিকে তিনি ভাষা দিয়ে মুখর করে তুলবেন । কয়েক বছর 
আশে থেকেই কবি ছবি জআকছেন। ছবিকে আমরা যে-ভাবে দেখি 
রবীন্নাথের বর্তমান দৃষ্টিভজি তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ৷ খড়দহে যাবার 
সময়ে কবি ছবিগুলি সঙ্গে করে নিয়ে যান । এবং ছবিগুলি অবলম্বন করে 
কবিতা লেখেন । রবীন্দ্রজীবনীকারের মতে, (র, জী, ৩, ২সং, পু ৪২১ 
২৩) চিত্রগুলি উপলক্ষ্য মাত্র ; সামান্ এক-একটি সৃত্র ধরে তার কবি-মানস 
বহুবিস্তারে দূপ থেকে রূপাস্তরে ছন্দ গেঁথে চলেছে । ছবি একটি জায়গায় 
এসে স্তন্ধ; সে যেন তার সমস্ত বাণী বয়ে এনে বোব। হয়ে যায় । কবি 
সেই স্তদ্ধ বাপীকে ভাষা ও ছন্দে গেঁথে চলমান করে দেন। ছবি না 
দেখলেও বিচিত্রিতা'র কবিতার রস গ্রহণে বাধা হয় না। রবীন্দ্রনাথ 
চিরদিন অন্তরের অরূপ মৃণ্তিকে ভাষায় রূপ দিয়েছেন, আজ তিনি চিত্রশিল্পী; 
রূপকারের সৃষ্টির অন্তরে সহজে প্রবেশাধিকার পেয়েছেন, এই রূপ ও ছন্দের 
রাজ্য তার মনে অঙ্গাঙঈগীভাবে মিলে আছে । তাই চিত্রের রূপ তার মনে 
ভাব-তরঙ্জ তুলেছে । এই 'বিচিত্রিতা' খণ্ড-কবিতার সংগ্রহ ; কবিতাগুলির 
অধ্যে পরস্পরের ভাবের কোনো সাম্য নাই । অল্প-সময়ের মধ্যে লেখা 
কবিতার মধ্যে পরস্পর ভাবসাম্য না থাকারুই কথা । রবীন্দ্রজীবনীকার 
আরও বলেন, (পৃ ৪২২). “তবে, বিচিত্রিতার সব কবিতাই ছবি দেখিয়া 
লিখিত হয় নাই ; কয়েকট কবিতার উপর ছবি আক] হয় বলিয়। শুনিয়াছি।' 

এই কাছ্গ্রন্থখানি কবি আচার নন্দলালের জন্মদিন স্মরণ করে তাকে 
উৎসর্গ করলেন । এই উৎসর্গ রবীন্দ্রজীবনীকারের মতে, “উহা একাধারে 
কখির ও রূপদক্ষদের যুগ্ম উপহার ।" গ্রন্থারস্তে নন্দলালের প্রতি “আশীর্বাদ, 
কবিতাটি লেখা হয়েছিল ১৯৩১সালের ২৫-এ নবেম্বর বা ১৩৩৮সালের 
অগ্রহ্থায়ণ মাসের রাসপুপিমার দিনে । ১৮৮২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 
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যাঁসপুণিমার দিনে নন্দলাল ভূমিষ্ঠ হন। সেই ম্মরণেই কবির এই 'আশীরবাদ 
ফবিত।। 

এই আশীর্বাদ কবিতা লেখার সময়ে “বিচিত্রিতা'র কবিতা লেখ! হয়মি। 
১৩৩৯সালের কাত্তিক-সংখ্যার “বিচিত্রা'-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল, 
পঞ্চাশটি নূতন ছবি ও দেই ছবি দেখে কবির পঞ্চাশটি নূতন কবিত! শীঘ্রই 
“বিচিত্রিত' নামে বই আকারে বের হবে। কিন্তু 'বিচিত্রিতা"য় পঞ্চাশটি কবিতা 
নাই; আছে একত্রিশটি । অবশিষ্ট কবিতা 'বীথিকা, ও 'পরিশেষে'র মধ্যে 
আছে । “বীথিকা'র 'গোধুলি' (১৪ মাঘ, ১৩৩৮) নামে কবিতাটি আচার্য 
নন্দলালের একটি ছবি দিয়ে “বিচিত্রী পগ্ডিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 

১৩৩৮সালের ২৯-এ চৈত্র কবি পারস্য যাত্রা করেন। পারস্যযাতার আগে 
পর্যন্ত কবির লেখা কবিতার তালিকা সঙ্কলন করে দেওয়া গেল । এর মধ্যে 
অধিকাংশই 'বিচিত্রিতা” গ্রন্থের অন্তর্ভক্ত হয়েছে । তার ক্রমিক তালিক! 
দেওয়া! গেল ।--১৩৩৮ মাঘ ২, বেসুর ( বিচিভ্রিতা .২১ নং, চিত্রী গগনেজ্নাথ 
ঠাকুর) ; মাঘ ৩, হার ( বিচিত্রিতা ৯নং, সুরেন্দ্রনাথ কর ) 3 মাঘ ৪, 
কালোঘোড়া ( বিচিত্রিতা ২৪নং, গগন্্দ্রনণাথ ) ; মাঘ ৪, মরণমাত! 
( কীথিকা, পৃ. ৮০); মাঘ ৫, পসার্দিণী ( বিচিত্রিত] ৪নং, নন্দলাল 
বসু) ; মাঘ ৬, অপ্রকাশ ( বীথিকা, পৃ. ১২২ ) ; মাঘ ৭, মরীচিক। 
( বিচিত্রিতা ১০নং, গগনেন্দ্রনাথ )7; মাঘ ৭. বাত্রিকূপিণী ( বীথিকা 
পৃ. ৯) ; মাঘ ৮, শ্যামল! ( বিচিত্রিতা ১১ নং, রবীন্দ্রনাথ ) ; মাথ ৯, 
আরশি (বিচিত্রিতা ৭নং, সৃরেন্দ্রনাথ কর) ; মাঘ ১০, পুষ্পচয়নী (বিচিত্রিতা) 
১৮নং, (ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজবমদার ) 7 মাঘ ১০, ভীরু ( বিচিত্রিতা ১৯নং, 
গগনেন্দ্রনাথ ); মাঘ ১১, পুষ্প ( বিচিত্রিত1 ১১নং রবীন্দ্রনাথ) ; মাঘ 
১১, দ্বারে ( বিচিত্রিতা ২৯নং, স্বরেন্দ্রনাথ ); মাঘ ১২, কুমার (বিচিত্রতা 
৬নং, গগনেক্্রনাথ ); মাঘ ১২, যাত্রা (বিচিত্রিতা ২৮নং, রমেভ্্রনাথ চক্রবর্তী); 
মাঘ ১৩, দ্বিধা ( বিচিত্রিতা ২৭নং, গগনেন্দ্রনাথ ); মাঘ ১৪, বধু ( বিচিিতা 
২নং, গগনেন্ট্রনাথ ) 7 মাঘ ১৪, গোধুপি (বীথিকা পৃ. ১০)। 

বিচিত্রিতার জন্তে মাঘমাসে রচিত কবিত। (তারিখ নাই) সাজ. 
১৩নং (চিত্রী স্বরেম্্রনাথ কর); প্রকাশিতা ১৪নং ( চিত্রী নিশিকাস্ত রার 
চৌধুরী ) ; বরবধূ ১৫নং (চিন্রী রমেজ্্রনাথ চক্রবর্তী); ছায়াসঙ্গিনী ১৬নং 
(চিত্রী গগনেজ্নাথ ঠাকুর) ; নির্বাক (২৮ মাঘ, পরিশেষ ); প্রতেদ 
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১৭নং (চিত্রী রবীত্রনাথ ঠাকুর )7 অচেনা! ৩নং (চিত্রী অবনীভ্রনাথ ঠাকুর); 
গোয়ালিনী ৫নং (চিত্রী গৌরী দেবী ); অনাগভা ২৫নং (চিত্রী মনীষী 
দে); বখকড়া চুল ২৬নং (চিত্রী রবীন্ত্রনাথ ঠাকুর ); কন্যাবিদায় ৩০নং। 
(চিত্রী নন্দলাল বসু /। 

২রা ফাল্গুন, ব্যর্থমিলন, অপরাধিনী (বীথিক1); ,৫ই ফাল্গুন, মুগল 
(বিচিত্রিত ২০নং, চিত্রী রবীত্নাথ ঠাকুর ); ২৫ ফাল্গুন, প্রতীক্ষা (পরিশেষ) ; 
২৫ ফাস্ভন, পক্ষী-মানব (নবজাতক ) ; ২৮ফাস্তন, একাকিনী (চিত্রী 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২ নং বিচিত্রিতা) ; ২৮ফাস্তন, রাজপুত্র ( পরিশেষ )। 
ফাস্ভতুন মাসে লেখা অন্যান্য কবিতা -_ দীপশিল্পী, বিহ্বলত1 ( বীথিক। )। 

ঈচৈত্র বসত্ত উৎসব ( দোলপুণিমা ); পরিশেষ (সংযোজন ); ১১ চৈত্র 
ছন্দোমঞ্জরী (বীথিকা); ১২ চৈত্র, অগ্রদ্ৃত ( পরিশেষ ); ১৪ চৈত্র, শান্ত 
( পরিশেষ ); ১৭ চেত্র, প্রণাম (পরিশেষ )। চৈত্রমাসে লিখিত শুন্যঘর 
(পরিশেষ ), গোঁড়ী রীতি, পরিচয় ১৩৩৯ । . 

পরিজ্ঞাত এই তালিকা ছাড়া, “বিচিত্রিতা" গ্রন্থে “দান”, “বিদায়? 
'ফ্যাকরা, ও 'নীহারিক।' এই চারটি কবিতা রয়েছে । এই কবিতা চারটা 
চিত্রত্বষিত। চিত্রশিজী হলেন -“দান' __স্নয়নী দেবী, 'বিদায়' রবীন্দ্রনাথ, 
“স্যাকরা' --নন্দলাল এবং নীহারিকা --প্রতিম৷ দেবী । 

'বিচিত্রিত।' গ্রন্থের 'প্রথম সংস্করণ' প্রকাশিত হয় ১৩৪০ সালের শ্রাবণ 
মাসে । ছাপা হয়েছিল ১১০০ কপি। এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপট একেছিলেন 


আচার্ম নন্দলাল। 'অনুছন্দ'ও তারই অশকা । শীর্ষক “বিচিত্রিতা+ চিত্রিত 
করেছেন স্বয়ং কবি । 


আচার্য নন্দলালের পঞ্চাশ বছরের জন্মদিন পালন করা হয় ৯৩৩৮ 
সালের ৯ই অগ্রহায়ণ তারিখে । নন্দলালের এই জন্মদিন স্মরণ করে কবি 
এই গ্রন্থযানি নন্দলালকে 'আশীর্বাদ"স্থরূপ উৎসর্গ করেছিলেন এক বছর 
আট মাস পরে ১৩৪০ সাপের শ্রাবণ মাসে । কবির দৃষ্টিতে নন্দলাল 
তখন হলেন ভারতশিল্প-পরম্পরার একক প্রতিনিধি আদর্শ ভারতশিল্পী । 
এই প্রেরণাবশততঃই সেকালের লক্ষণীয় চিত্রশিল্পীদের সমবেত শিল্প-অর্ঘয 
আপন বাপীতে বাত্মর করে রবীন্দ্রনাথ এই 'বিচিত্রিতা' গ্রন্থের পত্রপুটে 


নন্দলালকে নিবেদন করলেন । আমাদের মনে হয়, এই হলে! ভারতশিল্পী 
নন্দলালের প্রতিভার একটি বিশিষ্ট মৃল্যাঙ্কন। 


ডারভশিজী- নন্দলাল ৬৬১ 


॥ প্রথম খণ্ড জম্পর্কে কয়েকটি অভিযত ॥ 


নন্দলাল বসুর জন্মশতবর্ষপৃতি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সভা- 
নেতৃত্বে সম্প্রতি নয়াদিষ্লির সংসদভবনে প্রধানমন্ত্রীর অফিসঘরে শতবর্ষপৃতি 
কমিটির এক বৈঠক হয়। সভায় স্থির হয়েছে *** বিশ্বভারতীর অধ্যাপক 
পঞ্চানন মণ্ডল রচিত শিল্পাচার্ষের জীবনীগ্রস্থের ৪০০কপি কেন্দ্রীয় শিক্ষা" 
মন্ত্রক কিনে নেবেন এবং দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারে দান 
করবেন । -_-(যুগাস্তর ১৩অকৃটোবর ১৯৮৩ )। 

“ভারতশিল্পী নন্দলাল' গ্রন্থখানি অভিনব ।""গগ্রস্থখানি নন্দলাল বসু ও 
শ্রীমণ্ডল উভয়ের মিলিত প্রয়াসের ফল ।***নন্দলালের নিজের কথা ও তার 
কালের কথ! এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে । নন্দলালের মত একজন মহৎ 
শিল্পীর অন্তর্জীবন ও বহিজখবন এবং জাতীয় শিল্পচিন্ত ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে 
তার প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগের বিবরণসম্পন্ন “ভারতশিল্পী নন্দলাল' 
আকরগ্রন্থরূপে অনবদ্য একথা! শিঃসঙ্কোচে বলা যায়। -_- (আনন্দবাজার 
পত্রিক!, সোমবার ৬জ্বন ১৯৮৩)। 

“ভারতশিল্পী নন্দলাল' শুধু মহাশিল্পী নন্দলালের জীবনকথা নয়, বিংশ 
শতাব্দের প্রথমপাদে আমাদের জাতীয় জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে ভাব- 
আন্দোলন জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠায় প্রেরণা ও উদ্যম এনে দিয়েছিল -__শিল্পচর্চার 
ক্ষেত্রে সেই আন্দোলনের প্রসার ও রূপায়ণের ইতিহাসও একই সঙ্গে এই 
গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে । নন্দলালের মত একজন মহৎ শিল্পীর অন্তর্জীবন 
ও বহির্জাবন এবং জাতীয় শিল্পচিস্ভ৷ ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ সংযোগের 
বিবরণসহ এই গ্রন্থ শিল্পজগতে একটি আকরগ্রন্থরূপে গৃহীত হইবে । এই 
গ্রন্থ ডঃ মণ্ডলের আর একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিকর্ম। শ্রীমগুলের আদি 
নিবাস বর্ধমান জেলার রায়ন। থানার ছোটবেনান গ্রামে । আমর তাহার 
জন্য পৌঁরব বোধ করি। _-(বর্ধমানের ডাক, ৭ই জুন, ১৯৮৩)। 

ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের অন্তত গদ্যে কথকতার ঢঙ্‌য়ে মহাশিল্পীর সেই 
দৃরগামী শিল্পভাবনা অতি সহজে পাঠের মাধ্যমে মরমে প্রবেশ করে। 
গদ্যরীতির এ এক অভিনব বিন্যাস ।--(কান্দীবান্ধব, ২৭এ এপ্রিল ১৯৮৩)। 

এ বই নন্দলালের স্মৃতিকথার অনুলিখনগ্রসঙ্গে আধুনিক ভারতীয় 
চিত্রকলার জাগরণ ও প্রসারের ইতিহাস । পঞ্চানন মণ্ডলমণায় শান্তিনিকেতনে 


৮৬২ ভারতশিল্পী নন্দলার্গ 


থেকে পুঁথি নিয়ে কাজ করতে করতে এই সুদ্বরপ্রসারী পরিকল্পনাট স্বত£ 
প্রবৃত্ত হয়ে হাতে নিয়েছিলেন । নন্দলালের সামিধ্যে কাটিয়েছেন প্রায় গঁচিশ 
বছর, আর অবসর সময়ে শিল্পীকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন ভার জীবন- 
কথা। *** প্রথমখণ্ডটির মুল্যবত্তা বেড়েছে নন্দলালৈর ছবির তালিকাসহ 
বিবরণ থাকাতে । হাফটোন ছবিগুলি অবশ্য সাধারণ প্রিপ্ট | বইটির দাম 
একশ টাক1। বর্ণাঢ্য ছবি থাকলে দাম স্বভাবতই নাগালের বাইরে চলে 
যেত । কিন্তু যে সব ছবি এবং স্কেচ এখানে ছাপা হয়েছে, তার ভেতর 
দিয়েই নন্দলালের কলাশিল্লের বিস্ময়করতার আভাস পাওয়া যায় । অন্তত 
ধীর। নন্দলালের ছবি আলাদ! করে দেখেননি, তারা তার পরিচয় তো 
পাবেন। এছাড়া প্রিয়নাথ সিংহ, ওকাকৃরা, হিসিদ।, টাইকান, অবনীশ্রনাথ, 
স্থরেন গাঙ্থুলী ও অসিত হালদারের চিত্রক্নগুলি এঁতিহাসিক গুণসমৃদ্ধ । 
--(দেশ, ২৬ফেব্রুয়ারি ১৯২৬)। 

“জনসনের বসওয়েল, শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীম, নন্দলালের পঞ্চানন মণ্ডল ।-_ 
(উদীচী ॥ আষাঢ় ১৩২৬)। 

ভারতশিল্পী নন্দলাল / প্রথম খণ্ড / যেমনটি বলেছেন / (১৯৪২-_-১৯৬৬) / 
শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল / রাঢ-গবেষণ।-পর্যদ / পৃষ্ঠা ২০+৬৬৪, বহুচিত্রযু্ত । 
প্রকাশকাল-_ অগ্রহায়ণ ১৩২৬, ডিসেম্বর ১৯২৬, মুল্য একশত টাক1। আকার 
২১১৮১৩ সে. মি. । 

বাংলা জীবনী সাহিত্যের বিরাট অঙ্গনে আলোচ্য গ্রন্থখানি এক নূতন 
সংযোজন । ইহাকে যেমন আত্মজীবনী বল] চলেনা, তেমনি ইহা! আত্মজীবনা 
নয়, তাহাঁও বলা দুরহ। শশ্রীম* কথিত রামকৃষ্ণকথাম্বতে যেমন রামকৃষ্ণ 
দেবের বহু উক্তি ইতস্ততঃ ছড়ায়! রহিয়াছে, আলোচ্য গ্রন্থেও শিল্পী 
নন্দলালের জীবনকাহিনী --“ষেমনটি বলেছেন" ভঙ্গিতে স্থান পাইয়াঞ্চে। 
ইহ! এক নূতন, স্বাদের জীবনীগ্রন্থ | *.. 

ভারতশিল্পী নন্দলাল' গ্রন্থ পাঠ করিতে গিয়া মহাভারতের একটি চিত্র 
মানসনেত্রে স্্রর। উঠিয়াছে । সেই চিত্রে বক্তা ব্যাসদেব বলয়! যাইতেছেন, 
আর শ্রুতলিপিকার গণেশঠাকুর ।তাহ1! লিখিয়া যাইতেছেন । আলোচ্য গ্রন্থের 
ক্ষেত্রে বক্ত। শিল্পী নন্দলাল -_শ্রুতলিপিকার বক্তার স্েহ্ধন্য পঞ্চানন মগুল। 

যে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে এই শ্রন্থ অনুলিখিত হ্ইয়াঞ্ছে তাহা পাঠ 
করিয়া! বিদগ্ধ পাঠকমণগ্ডলী তৃপ্ত হইযেন, সন্দেহ নাই। নন্দলালের ভাষায় _- 


ভাঁরতশিঞ্সী নম্দলা্জ ৬৬৬ 


"আমার শিশুকাল থেকে যাবতীয় স্থৃতিকথার শ্রতিলিখন চালিয়েছেন 
পঞ্চানন । আমার অবচেতন মনের ভুলে যাওয়। দূরে চলে যাওয়া স্বপনের 
মতো কত কথা যে টেনে আনলেন শ্রীমান তার ইয়ণড নাই।” 'জ্তি» 
লিখন*কারের উদ্দেশে শিল্পী নন্দলালের এই সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যনির্ভর 
উক্তি এই গ্রন্থের প্রামাণিকতার এক অতুলনীয় নিদর্শন ।*** 
ভারতশিলী নন্দলাল তাহার শিল্পকর্মের মধ্যে কালজয়ী হইয়। রহিয়াছেন। 
তাহার জ্বীবনীকারও কালজয়ী হইলেন অন্তরে অনুভব করিয়া আনন্দ ও 
গৌরব বোধ করিতেছি । সপরিজন ডক্টর শ্রীমান্‌ পঞ্চানন মগ্ডলকে আঙ্গার 
প্রাণভর শুভকামন], আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি । 
. শ্রীযতীন্্রমোহন ভট্টাচাষ ১৮।১।১৯২৬ ইং 


শিল্পাচার্য নন্দলালের প্রতি শতবাধিক শ্রদ্ধা জানাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে দুদিনবণপী আলোচনার ও স্মতিচারণার 
সভা হল শিশিরমঞ্চে ২৮ এবং ২৯ নবেম্বর সন্ধায় । উদ্বোধন করেন 
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী প্রভাস ফদিকার। 

দ্বিতীয় দিনের বক্তা ধীরেজ্্রকৃঞ্$ দেববর্ষন ও কে জি সুব্রক্গণিয়ন 
অনুপস্থিত ছিলেন। তবে পঞ্চানন মগুলের লিখিত ভাষণটি ছিল চমংকার। 
তাতে তিনি নন্দলালের বাল্য-কৈশোরের নানা ঘটনার উল্লেখ করেন। 
তথোর সঙ্গে সতোর এবং ঘটনার নেপথে। শৈল্পিক সম্ভাবনার নানা দিক ও 
দিগন্তের হদিস দেওয়! এই ভাষণ থেকে পাওয়া গেছে বছ জ্ঞাত ও অজ্ঞাত 
সৃত্রের সন্ধান ।*-"(যুগাস্তর ১ ডিসেম্বর, ১৯২৯) | 

নন্দলাল বসুর জন্মশতবর্ষে রবীন্দ্রভারতীর চিত্রাঙ্কন বিভাগে ৩১, ১. ২৯ 
ও ১. ২. ২৯ তারিখে আয়োজিত আলোচনাসভায় যোগ দিতে ও দ্বিতীয় 
দিন 'নন্দলাল বসু ও বিচিত্রাসভ1" বিষয়ক আপনার পঞ্টি পাঠ করতে 
আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি । -শোভন সোম, আহবায়ক নন্দলাল বসু 
শতবর্ষ আলোচনাসভ1 চিত্রাঙ্কন বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী ২৭. ১২. ২৯'। 
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প্রীতিভাজনেরু প্রিয় পঞ্চানন বারু 
আপনার বই খুবই সুন্দর হ'রেছে। সার্থক আপনার সাহিত্যচর্চা। 


ভবিষ্কতে আরও অনেক বেশী বই প্রকাশ করতে পারলে ভাল হবে। 
দয়া করে একদিন এসে দেখা করলে খুব সুধী হব। এবং অনেক কথা হবে। 
ড/10 ৪1] 00৩ 596 7151)68, ইতি _ভবদীয় মুকুল দেব। 


৪ ভারতশি্জী নন্গলাপ 
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